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তাকেই স্মরণ করছি 


নিবেদন 


মধ্যযুগের কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক একখানা ইতিহাস রচনার 
প্রবল আগ্রহ জেগেছিল জীবনের অন্তিমলগ্নে পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিতা- 
বিশারদের । ভূমিকাস্বরূপ “বঙ্গ-সাহিত্য পরিকুমা” নামের একটি প্রবন্ধও 
রচনা করেছিলেন তিনি । বিরাশী বছরের জীবন-পরিসরে ষাট বছরের 
লেখক-জীবনে বিভিন্ন কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক পাঁচশতাধিক প্রবন্ধাও 
ছিল তাঁর আয়ত্তে । কাজেই দেহ বার্ধক্যজীর্ণ না-হলে এবং প্রকাশকের 
সন্ধান পেলে হয়তো কাজ শুরু করে দিতেনঃ কিন্তু বহু চেগ্টায়ও সম্পাদিত 
“পদ্যাবতী'র প্রকাশক না-পেয়ে তিনি এ বাসনা ত্যাগ করেন। 


১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তার গ্রয়াণের পর তাঁর অপৃণ অন্তিম 
বাসনা আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং অক্টোবর মাসেই তার আবিষ্কৃত 
কবি ও কাব্যের পরিচিতিমূলক ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করি । কিন্তু 
মাস খানেকের মধ্যেই অমুদ্রিত পুথিভিত্তিক এ ধরনের কাজের অসার্থকতা 
উপলব্ধি করি এবং তার আবিষ্কত প্রধান ও বিশিষ্ট কাব্যগুলোর সম্পাদনা 
ও প্রকাশনাই প্রাথমিক কর্তব্য বলে স্বীকার করি । সুখের বিষয় উল্লেখযোগ্য 
পুথির অধিকাংশই সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। 


গত চৌন্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করি । সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছি 
প্রায় সাতাইশ বছর ধরে । এক্ষেত্রে আমার সঞ্চিতু জ্ঞান, উপল ্ধ তত্ব, লব্ধ 
প্রজ্ঞা, অজিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবশে 
এগ্রন্থের সূত্রপাত । বাঙালীর রচনায় বাঙালীর চিত্ত-চরিভ্রের ষে প্রকাশ 
ঘটেছে, তা-ই মুখ্যত জানবার-বুঝবার প্রয়াস পেয়েছি এ গ্রন্থে । তাহ গ্রন্থের 
নাম রেখেছি “বাঙালী ও বাঙলা সাহিতা?। 


এগ্রনস্থস্থ যে সব তথ্য ও সিদ্ধান্ত, মত ও মন্তব্য নতুন, সেগুলো আমার । 
আমার কোন কোন মন্তব্যে ও সিদ্ধান্তে তথ্য-্প্রমাণের তেমন স্পই বা প্রতাক্ষ 
সমর্থন নেই বটে; তবু সেগুলো জিজাসু ও সঙ্গিৎসুকে তথ্য উদ্ঘাটনে ও 
সত্য উদ্ধারে প্রবতনা দেবে-_-এমনি এক প্রত্যাশাপ্রস্ত। তাছাড়া, ব্যক্তি'ক 
চিন্তা-চেতনা যেহেতু ব্যক্তির দেশ, কাল ও অবস্থানসঞ্জাত, সেহেতু তথ্যমান্ত্রই 
তত্বজাত ও তত্বপ্রস। তাই নিরপেক্ষ টিন্তা-চেতনায় বা ব্যাখ্যা-বিচারে 


মন-মতের অভিব্জি দান কিংবা ইতিহাস রচনা সম্ভব নয় । আপেক্ষিকতার 
সে-দোষ এ বইতেও রইল । অন্য সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের জন্যে আঁমি 
উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত-নাম বিদ্বানদের কাছে খাণী ও কৃতক্ত। 


এ-খ্গুটি ১৯৭৬ সনের গোড়ার দিকেই, আরো দুটো অধ্যায় প্রচ্ছম 
বৌদ্ধ সাহিত্য এবং ভাববিপ্নব ও বৈষ্ণব সাহিত্যদসহ প্রকাশিত হওয়ার 
কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে মুদ্রণ কার্ষে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ার দরণ 
দুই বছর বিলম্বে বের হল। এই দীর্ঘ কাল-পরিসরে চিস্তাসত্র ছিন 
হয়েছে বারবার, একাপঘ্রতাও হয়েছে বিনষ্ট ॥ তাই বর্ণে, বাক্যে ও বক্তব্যে 
কিছু ভূল রয়ে গেল, একটানা ছাপা হলে এ সব ভূল হয়তো এড়ানো যেত। 
সাধারণ পাকের হিতাথে পরিচ্ছেদকে স্বশ্নংসম্পূণ করার গরজে কোথাও 
কোথাও তথ্যের ও তত্বের, মন্তব্যের ও সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে । 
পরিশিষ্টে দেয়া সংশোধনীর আলোকে পাঠশোধন করে গ্রন্থুপাঠ বাঞ্চনীয় । 

বহু বছর ধরে বিস্মত-নাম বহু ছান্র ও স্বজন-সুজনের আগ্রহের ও প্রবর্তনার 
প্রস্ন আমার এই গ্রন্থ । এশ্গন্থ প্রকাশনার ব্যবস্থায় ও কর্মে সহায়তা 
করেছেন সহকমা মনসুর মুসা, আহমদ কবির, মোহাম্মদ আবু জাফর, 
আবুল কাসেম ফজলুল হক, সাঈদউর রহমান, নুরুর রহমান খান ও বাঙলা 
একাডেমীর মুহম্মদ হবীবুল্লাহ ও আবুল হাসানাত প্রমুখ অনেকেই। 


এ মুহতে সবাইকে কতক্তচিত্তে সারণ করছি। 


আহমদ শরীফ 


নুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 


১০, 


উপক্রমণিক। 
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' বাঙল৷ সাহিত্যের আঞ্চলিক, সাম্পূদায়িক ও শ্রেণীরূপ 

, বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথা 

* মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ 

" ক বাঙালীর সংস্কুত চচ। ও সংস্কৃত রঢন৷ 


খ. প্রাকৃত ও অপন্রংশ বা অবহাটঠ রচনা! 
শেখ শুতোদয়া 
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. বাঙালীর ইতিহাস সন্ধ!নে 

* ইতিহাসের ধারায় বাঙলা ও বাঙালী 

* বাঙলায় ইসলামের প্রসার 

' সাহিত্যের পে ও রসে বিবর্তনের ধারা নি 
. বাঙলা সাহিত্যের তথাকখিত আধার যুগ 

. বাঙল। ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ 


বাঙল৷ সাহিত্যের যুগ-বিভাগ 
বাঙলা সাহিত্যের মৌখিক উত্তবকাল 


* স্বাঙলা ভাষার ও রচনার লিখিত নিদশন 
১১. 


বাঙলা ভাষার বিবর্তনধারার নমূন। ; 
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১. 
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চর্যাগীতি পাঠের ভূমিকা 
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৩. সন্ধ্য। বা সন্ধা ভাষা ০স* 
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৫. চর্ষাগীতিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির চিত্র ৮৮ ২৬৩ 
৬. চর্যাগীতির সাহিতামূল্য ৯৮১ ২৭১ 
৭. চর্যাগীতিকার পরিচিতি ১০২৭৪ 
চতুর্থ অধ্যায় 
আদি কবি ও কাখ্য [পনেক্ো শতক অবধি] 
১. রাজকীর প্রতিপোষণ-তত্ব ৫ ২৯০ 
২. অনম্ত বড়, চন্ডীদাস ও চন্ডীদাস সমস্যা ১৯১ ২৯৭ 
৩. ক. বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যচর্চ। ৮ ৩২৮ 
খ. বাঙলা! প্রণয়োপাখ্যানের উৎস যী ৩৩৪ 
৪. শাহ মুহম্মদ সগীর ৮ ৩৩৯ 
৫. অনুবাদ-সাহিত্য ৮০৪ ৩৬৩ 
৬. জাতীয় মহাকাবা রঃ ৩৬৮ 
৭. কৃত্তিবাস ৩৭৪ 
৮, মালাধর বস্গ ৪9 ৩৮৯ 
৯. বতিকথা, মঙ্গল, বিলয় ও পাঁচালী ১৮... ৩৯৬ 
১০. কানা হরিদতত 5০5 ৪১২ 
১১* বিজয়গুপ্ত এর ৪১৫ 
১২. বিপ্রদাস পিপিলাই রি ৪২৩ 
১৩. জয়েনউদ্দীন রি ৪২৮ 
১৪. বিদ্যাপতি ও 8৪৭ 
১৫, কবিচন্ত্র মিশ্র রঃ ৪৬৮ 
১৬. রামাই পঙ্ডিত ৮৮ 8৭৬ 
পরিশিষ্ট 
ক. ছকে বাঙলা সাহিত্যের খসড়াচিত্র ৮৯০ 8৭৮ 
খ. নিধন্ট নি ৪৭৯ 
গ. সংশোধনী ৫১৮ 


ঘ. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রস্থের তাঁলিকা রি ৫২০ 





লেখকের অন্ঠান্য গ্র্ 


বিচিত চিন্তা / সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা | স্বদেশ অনুঘ। / জীবনে-সমাজে-সাহিত্ো/যগযন্রণ1/ 
কালিক ভাবন। / স্ফী সাহিত্য / মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ / সৈয়দ 
সুলতান ও তাঁর বুগ / বাউল তত্ব /স্সলিম কবির পদগাহিতায / রাগতালনামা / সওয়াল 


সাহিত্য / বাঙলার সফী সাহিত্য প্রভৃতি । 


বাঙালী ও বাউল! সাহিত্য 
[ প্রাচীন ও মধ্যযুগ । 


প্রথম অধ্যায় 


উপক্রমণিক। 

সাহিতা জীবন-বিচ্ছি। কোন স্থষ্টি ম| জীবন আবার জীবিক।-ভিত্তিক | তাহ 
মানুষের সব প্রকার ভাব-চিন্তা-কম ও আচরণ ভীবিক।-সন্পন্ত "ও জীবন-প্রসত। 
কাজেই জীবনের জম্যেই জীবন থেকে সাহিত্য উৎসারিত ! অতএব জীবন নিগেই 
সাহিত)। জীবন নিরবলঘ ময় | দেশ-কান এ্রতিবেশেন ছাচে গড়ে উঠে জীবন | সেই 
জীবনের শিকড় থাকে অত।তে এবং আলো হাওয়। থাবে খনকালে | এ তাত্পযে 
সাহতা প্রতিবেশ-উদ্ভূত জীবনকথা 1 তাই কর মাও শাজ-মনজ) লৌকিক 
বিশ্বাস-সংস্কার এবং দেএ-বণল-গতিবেশ প্রভীবিত 1 'ণঠ ভন্যে কোন ডি ন্‌! 
গোতের বা জাতির মাহিত্য 1বচাবে তান দৈশিক, কলিক, সামা টিপ স।-কৃতিক, 
শাত্রিক, শৈক্ষিক, আথিক ও প্রাকভিব অবস্থান সম্পকে এম্যক হেন প্রয়োজন ! মইন 
কাগুজ্ঞন প্রসূত খণ্ডদৃষ্টির বিভ্রান্তি থেকে মুন্ত থাকে না কোন সিদ্ধান্ত । তাই আষগ। 
সবাগ্রে দেশ, জাত ও কালের সম্ধ/ন নেব। 


দেশ-কাল 


আজ আমরা ভৌগোলিক, তাষিক ও সাস্কতিক প।রচয়ে রে জনগোষ্ঠীনে বাঙালী 
এবং যে ভূখণ্ডকে বাউল! বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা জাবানক কালের । প্রাচীন 
কালে এই দেশে একক নামের ও অভিনু গোষ্ঠীর ম।নুষের কোন পর্িচধ মেলে না। 
মোটামুটিভাবে বলা যায় গৌড়, রাঢ ও পুণু অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ । এইসব অঞ্চলে 
বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বৰর বুনোমানুষ গেঘ্ঠী-ভীবনে অভাস্ত ছিন | বসতি ছিল বিবল। 


রী 


নণা সেকালে রোগের প্রতিষেধক অজ্ঞাত ছিল বলে নান। ব্যাধিতে_ মহামারীতে 
এবং গোষ্ঠীগত ছন্দ-সংঘাতে লোকক্ষয় হত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত অত্যন্ত 
মন্থর গতিতে। ফলে গোষ্ঠশীর মিলনে গোত্রীয় সমাজগঠন বিলম্বিত হয়েছিল। 
মনে হয় খ্ীস্টপূৰ পাঁচ শতকের পৃবেই গৌড়াঃ, পণ্ড, বঙ্গাঃ প্রভৃতি গোত্রীয় 
সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে উঠে। তাই আমর এ্রতরেয় আরণ্যক ( আনুঃ-খীস্ট পূব 
পাঁচ শতক ) গ্রন্থে বঙ্গাঃ এবং প্রাচীনতর সংস্কৃত রচনায় গৌড়াঃ, রাঁঢ়াঃ, পুণ্ডাঃ 
( বঙ্গবগধশ্চের ) প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ পাই । উত্তর ভারতের কৌশাম্বীর 
নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (আনু; ১ম শতক ) “বঙ্গপাল' নামের রাজার 
উল্লেখ রয়েছে | মানসোল্লাসে 'গৌড়-বঙ্গাল' নাম মেলে | হাজার বছরের পুরোনে। 
চযাগীতিতে 'বঙ্গালী', বঙ্গালদেশ' ( দঙ্গাল?)-এর উল্লেখ রয়েছে । তার আগেই 
গোত্রজ্ঞাপক 'গ্রাম'যে অথান্তর লাভ করে নিবাসস্থল রূপে নিদেশিত হচ্ছিল, তাও 
নানা সূত্রে স্পট হয়ে উঠেছে । এতেই পোঝা যায় খ্রীস্ট পুব প্রায় হাজার বছর 
আগেই ওদের অধিকাংশ মান্ষ যাযানর জীবন পরিহার করে কৃষি-নির্ভর জীবিকায় 
অভ্যন্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে । প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর 
মধ্যেই এই তথ্য মেলে । 
বাক্দণ্য গ্রগ্থাদির প্রমাণে মে হয় খ্রীসপূব হাজার বছরের গোড়ার দিকেই 
উত্তর ভারতীয় অর্ধ সমাজ এই অঞ্চল সম্পকে সচেতন হয়ে উঠে এবং দারন্সিণাত্যের 
মতো এই অঞ্চলকেও অবজ্ঞ৷ ও কিছুটা ঈষার চোখে দেখত তারা | 'শতপথবাাণে' 
পৃবাঞ্চলের মানুষকে অসুর (বিকৃত আধভাষী ?) এবং এতরেয় বাদ্ধণে পুওঁদের 
দন্যয-বলে আখ্যাত করা হয়েছে । পাণিনি ( খ্ীগপূরব ৭ম শতক ) অষ্টাধ্যায়ীতে যে 
'গৌড়' "এর উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয় | এ গৌড় 'গোও' জাতি বাচক 
উত্তর বা মধ্যভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভাবনা | পরবর্তী কালের পঞ্চগৌড় নামই 
একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নিদেশ করছে । রাজতরঙজিণীতে গৌড়, সারস্বত দেশ, 
কান্যকব্জ, মিথিল। ও উৎকলকে 'পঞ্জ গৌড়? বলা হয়েছে । পাণিনির ভাষ্যকার 
পতঞ্জলি 'অঙগ-বঙ্গ এবং কাত্যায়নও অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুম্বঃ, পুগ্ডাঃর উল্লেথ 
করেছেন। বোধায়ন সূত্রেও (১1২।১৪) পৃণ্ডা ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। 
রামায়ণে বঙ্গ এবং মহাভারতে বঙ্গ, পুও, সুন্ধ ও তামলিপ্তির উল্লেখ মেলে । আচারাঙ্ 
সূত্র ( আয়ারাঙ্গ সূত্ত) নামের জেন গ্রন্থে সুঙ্গের নাম স্ভাছে। বৌদ্ধ “মহাবগ্গে' রাঢ়- 
এর (লাঢ) ও মিলিন্দ পশুঃহে বঙ্গের আর দিব্যাবদানে পৃণ্ডের উল্লেখ মেলে । তাছাড়া 
'ললিতবিস্তর ও মহাবতু -তেবঙ্গ ও বঙ্গলিপির কথা আছে । গ্রীকসাত্র প্রাপ্ত গঙ্গারিডই 
রাজ্য সম্ভবত গৌড়ে পুণ্ডে বিস্তৃত ছিল। 


'পাঁওববজিত' দেশ বলে এর নিন্দার মধ্যেই এর অস্তিত্বের প্রতি ঈধ্য র স্বীকৃতির 
স্বাক্ষর মেলে । প্রমাণে ও অনুমানে প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মহাবীর স্বয়ং 
এবং জৈন ও বৌদ্ধ শ্বাবক ভিক্ষরাই প্রথম গৌড়ে রাঢ়ে ধন প্রচারের উদ্দেশ্যে 
আগমন করেন । তর আগে হয়তো পৃৰাঞ্চলীয় কিছু কিছু বান্মণ্যবাদী নানা কাজে 
এসেছে । কিন্তু ঘাত্য দোষ এডানোর প্রয়াসে ববান্মণ্য সমাজে তা অস্বীকৃত রয়েছে । 
আয গীরব-গর্া আযাবত-ব্রক্ষাবত নিবাসীরা বহুকাল অলায স্পশ দোষ এড়িয়ে 
চলবার প্রয়াসী ছিল--তা আদিশুর সংপুক্ত কিংবদন্তী 'ও বল্লালী কৌলীন্য-চেতনা 
থেকেই সপ বোঝা যায়। অতএব জেন বৌদ্ধ শ্বাবক ভিক্ষার মাধামেই উত্তর- 
ভারতের শাস্ত্রসংস্কৃতি, ভাযা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সমাভ-শাসন, 
অস্ত্র-বস্ত্র প্রভৃতি জীবন পদ্ধতির ও সত্যতার সব একার আয়োজনের সঙ্গে এদেশীয়দের 
পরিচয় ঘটে । এ-ভ!বে এদের জীবন-জীবিকার আধায়ণ সম্ভব হম। মৌধ আমলে 
এ আধায়ণ হয়তে। গৌড়ে, বাদে ও পৃ্ডে সীমিত ছিল। গুপ্ত যুগে তা জুনে, বজে, 
সমতটে ও প্রাগজ্যোতিষপূবে তথা আধুনিক উডিয্যা বাউল) আসাম অঞ্চলে গারব্যা্ 
ট্িল--যদিও মৌ, কণ, সুঙ্গ, গুপ্ত, পাণ বা যেন কোন শংসনই সহগর বে চালু 
ছিল না । এদের মধে) কোন রা রাজবংশের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল বধমাণভুক্তি 
কক্ষগ্রামভু্ভি, পুগুবর্নভুঁক্তি, € ওদন্তভুক্ি | তুকী আশলে বদ, গৌড়, সদ, ববেন্দ্ 
অধলাদাভাবে চিহ্নিত হত। মুঘল গামলে এক বিস্তৃত পূব-দক্ষিণ অঞ্চলীপ উখগ্ড 
সুবাহ বাঙ্গাল"? নামে ম পরিচিত হয়| শাহজাহান আওরজগীবেব আমল থেকে 
সাধারণভাবে এর মধ্যে বিচার উড়িস্যাণড থাকত এবং ১৯০৫ শ্রীসশন্দ অবধি এই 
তিন অঞ্চল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তত ছিল । তবু উনিশ শতক অবধি গৌড় ও 
বঙ্গ নামে দুইভাগে নিদেশিত হত এই ভূঁভাগ । তুকীপুব কালে গৌড়, বান, সুন্মা। 
সমতট, পৃ, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গ'ল, ভরিখেল, [€টগ্রম-পাবত্য চট্টগ্রাম] ও কামনপ 
(আসাম)নামে পরিচিত হত বিভিনী অঞ্চল ! এবং স্বাধীন শাসক বা সামন্ডের 
রাজ্যসীমান্পারে এসব এলাকার পরিসরের হাস-বৃদ্ধি ঘটনু। আশ্চয চিবক!লের 
অবজ্ঞের বঙ্গ-বঙ্গাল-বাঙ্গল। শেষ অবধি গোটা অঞ্চলের মাটি ও মানুষের 
নাম ও পরিচয়ের অবলম্বন হল। মোটামুটি ভাবে গৌড়-_রাজশাহী-ম'লদহ- 
গ্রাজমহল মুশিদাবাদ, রাঢ -বধমান বিভাগ, সুদ্ধ--প্রসিডেন্স বিভাগ, পুগ্র-বরেন্দ্র- 
বগুড়া রঙ্গপুর দিনাজপুর কোচ *বিহার, বঙ্গ--ঢাকা ময়মনসিংহ পাবনা, সমতট-- 
কৃষিল্লা নোয়াখালি, হরিখেল-] ব১৪0৮581- টট্টগ্রাম পাতা ত্রিপুর। ও শপাবতা 
চট্টগ্রাম, বঙ্গাল-সোমন্বীপ ১ চন্্রন্থীপ১স সন্দ্বীপ (বাকল! শছর-_বরিশাল ?) তায পিপ্তি 
-তিমলুক ছিল বলে মনে করা৷ চলে । সুতরাং আজকের সংহত বাঙালী জাতি 








০ 


গড়ে উঠেছে বিদেশী বিজাতি বিধর্মী বিভাষীর শান্ত্র-সংস্কৃতি এবং জীবন-জীবিক। 
সম্পৃক্ত জীবনচয। গ্রহণ করেই । কাজেই তার নূতাত্বিক পরিচয় অনারকম হলেও 
তার ব্যবহারিক জীবন উত্তর-ভারতীয় সভ্যত-সংস্কৃতি প্রসূত ! 


২ 
বাঙালীর নৃতান্বিক পরিচয় 


বাঙালীর নৃতাত্বিক পরিচয় অতি জটিল! তাছাড়া এ ব্ষিয়ে আজো। পৃণাঙ্গ গবেষণা 
হয়নি । কাজেই নিঃসংশয সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তনু বলা চালে এদেশে রক্ত সাঙ্কধ একটু 
বেশি পরিমাণেই হযেছে । তাই নৃতাত্বিক গবেষণায়ও হয়তে৷ নিভু ল তথ্য মেল৷ ভার । 
আনমানিক ভেরো শতকে মংকলিত বহুদ্ধম পূরাণে বাঙাশীকে বণভেদে ছত্রিশ জাতে 
ভাগ কবা হয়েছে । িস্ত এ বিভাভন নতান্িক নব---নুস্তিসংপুক্ত সমাজভিত্তিক। 
এছাড়া আঁধনিক কালে রিজলি, রম প্রসাদ চন্দ, ব্রিজ শঙ্কব গুহ প্রমুখ অনেকেই 
বাঙালীর আটিক বিচার করেছেন ও করছেন | নাথা-কপাল-নালঠোট কিংবা চোখ- 
চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। [কিন্ত প্রায় তিন হ'জার বছরের সাহ্ধ কারুর কোন 
লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি ! তা সমস্যা লষেই গেছে । /মাটামুটিভাবে €লা চল 
নেগ্িটো, আঁদি-অস্ট্রেলীর (ভৈড্ডিড) ও মোজলীর নরগোম্ঠীরই মশ্রণ ঘটেছে বেশি । 
তাই শতকরা ঘাট ভাগ অফস্টলীয়, (বিশ ভাগ মোক্লীয়, পনেক্সো ভাগ নেগ্রিটো এবং 
পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোহঠীর রক্ত মিমি বলে অন্মান ধরা অসঙ্গত নয় । রর 
কোল, ভীল্গ, মণ্ড'. মাওত'ল, শবব, টব মালপপাহাড়ী প্রভৃতি ভচ্ডে অপেক্ষাকৃত 
স্বল্প সঙ্কর আঁদি অস্টেলীয় বা ভৈড্ডিড। আর কিরাত, লীজবংশা, নাগা, কোচ, মেচ, 
মিজো, কৃকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বর সঙ্কর মোক্গলায়। তাছাড। 
কাল প্রবহে কত কত গৌড়, মানব, চৌড়, খশ) সৃন, কলিক, কণাট, লাট, 
(মনহলিপন্টোলী- মদন পাল দেব) দ্রাবিড়, মুরগ্ডা, শক, কৃ্ষাণ, ইউচি, আরব, ইরানী, 
হাবসী, '্ীক, তুকীঁ, আফগান, মৃঘল, পততৃ'গীজ ওলন্দাজ, কয়াসী ৩ ইংরেজ-রজ্ 
মিশ্রিত তো হরেইছে। তবে তা পাবিমাণে বেশি নয! পৃত্তা, রাঢ়া, বঙ্গা, সুঙ্গা 
নামের অস্টিক গোত্রগ্তলাই ছিল ভোগোলিক বাঙলাদেশে প্রধান । অপ্রধানের মধ্যে 
কোল, শবর, পনসিন্দ, হাড়ি, ডোম, চগ্ালেরা ছিল নিজিত। পশ্চিমবঙ্গে পাও্ুরাজার 
টিবি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নাঁণা সামগ্ী দষ্টে মনে হয় জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে 
পরিচয়ের পূর্বেও এদেশে উর্য়নশীল্‌ গোত্র ও বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল। এই 
রক্ত-সক্কর মান্ষের সুভাব-চরিত্র হয়েছে অনন্য । 
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ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের ধারণায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এইরূপ £ 


“শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচচায় বৃদ্ধি ও যুজি অপেক্ষা প্রাণধম ও হৃদয়াবেগের 
প্রাধান্য ...আবর্তন ও বিপ্লব, দৃঃসাহমী জমন্বয়, সাগীকরণ ও সমীকরণ যেন 
সাালীর চাবিন্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলা 
এতিহ্য ধারায়, বাঙালীব বস্তি যথাথত বৈতসী ! যে আদর্শ, £য ভাব-খ্োতের 
আলোড়ন, ঘটনার নে তরজ্গ যখন আসয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস 
লতার মত নুইয়া পড়িযা অণিবার্ন বোধে তাহাকে মানিয়া লইঘাঁছে এবং 
ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের 
মবযো তাহাকে সমন্বিত ও সম্ীকৃত করিয়৷ লইয়া আবার বেতদ লতার মতই 
সে'জা হইয়া সু-রূপে দাড়াইয়াছে । যে দুর্মর অন্তনিহিত প্রাণশক্তি বেতস 
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গাছের, সেই দশ্নর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে। 
বাঙালীর জেন, বৌদ্ধ, শান্ধণ্য ধর্ম ও ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও 
আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন 
মতে! রূপ দেবার তত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধযান, যোগ, দেহতত্ব, কায়াসাধন 
ও পাথিৰ জীবনের মিত্র ও অরি দেবতার পুজা প্রবণত'র কারণ এ-ই । ডক্টর রায় 
তাই বলেন £ 


“প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ 'ও ইন্দ্রিয়ানূতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে 
9 দেব-দেবীর রূপ- কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।১*-সিদ্ধারা বলিতেন বিরাগাপেক্ষা 
পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেন্দ। পণ্য নাই ।...অরূপের ধ্যান এবং বিশুঞ্ 
ভ্গানময় অধ্যাঘ্র সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে সুল্প এবং শিখিল। বাঙালীর 
বদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল...বাঙালী তাহার এই বৃদ্ধির 
দীপ্তিকে স্াষ্টি কার্ষে নিয়োজিত করে নাই |... তখুঁন (মুসলিম বিজয় কালে) 
বার্টে, ধমে, শিল্পে সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নিলজ্ঞ কাম 
পরায়ণতা, মেরুদ বিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতক ত', রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার 
বাহুল্যের বিস্তান-_সমাজদেহে দৃষ্টক্ষতের মতো প্রকট হইয়াছিল |” 


এ | বাঙালীর ইতিহাস__-আদিপ্ব ] 

বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাও কখনো ভাল ছিল না | মিথ্যা 
কথন, তীরুতা, মামলা-প্রিয়তা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বাঙালী চুরিত্রে ছিল জুলভ।" 

বাঙালী ভোগলিগ্স্ু কিন্ত কমকন্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ-বৈষঞ্ব মতবাদ 

বাঙালী চিত্তে কম কৃণ্ঠা জারো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষা বৃত্তি বা চৌধবৃত্তি 
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অবলম্বন করে। বাঁঙালীচরিত্রে যে একদিকে মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌধ, ছদ্‌! 
বৈরাগ্য ভাব, চাতুষ, স্থবিধাবাদ ও জুযোগসন্ধান, তোয়াজ ও তহ্থিরপ্রবণতা প্রভৃতির 
প্রাবল্য এবং আত্মসম্মান বোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবা- 
নূগুহ জীবিত৷ রয়েছে, তা এ কর্মকণ্ঠারই প্রসূন । তাই বৌদ্ছ ও খাদ্ষণ্য যুগে আমরা 
বাঙালীকে কেবল তুক-ত|ক, দারু-উচাটন, ঝাড়-ফুক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ- 
মাদূলি, যোগ-তন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী নির্ভর দেখতে পাই । তার সাহিত্যে পাই 
দেবতার স্ততি ও মাহাত্্যকীতন। তার গানে গাথায় পাই বৈরাগ্য মহিমা ও পরত্রিক- 
চেতনা | চিবকাল বিদেশী শাসন-শোধণের ফলে স্বাধীনভাবে আত্ববিকাশের সুযোগ 
মেলেনি বলেই হয়তো বঞ্চিত দরিদ্রের নিঃস্ব জীবনে আধ্যাত্বিক শক্তি লাভের এ 
প্রয়াস, দৈবশক্ির সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে বাঞ্চা সিদ্ধির ও প্রয়োজন পৃতির 
এই আগ্রহ এবং বাঁচার তাগিদেই অনন্যোপ!য় মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি, মিথ্য'র আশ্রয় ও 
প্রতারণার পথ বরণ আবশ্যিক হয়েছে। সমাট বাবুর তার আত্মচরিতে বাঙালী মানসের 
এক গুরুত্বপূণ পরিচয় দিয়েছেন,_-“বাঙালীর। “পদ'-কেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে 
আমরা তখতের প্রতি বিশৃস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমর৷ তারই আনুগত্য 
স্বীকার করি ।?' 


প্রতীচ্য মানুষ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাঞ্চাসিদ্ির ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় 
বের করেছে । আর আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্য মান্ষ অলৌকিক উপায়ে বাঞ্াসিদ্ধির ও 
জীবনের নিরাপত্তার উপায় সন্ধানী | 

প্রাচ্যের এই নিফিক্রয় দলের জীবন-সুপু মানুষকে করেছে কল্পনাবিলাসী | ভূত- 
প্রেতদেও-দানব, গন্ধব-পরী-অপ্দরা তাদেরই কল্পলোক সহচর । মন্ত্র বাল আকাশে 
উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে অথবা নদ-নদী উল্লউঘনে কিংবা! মর-কান্তার 
উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পন। ও বাসনার জগতে । রূপকথা, উপকথা, 
ধর্ম কথা, পুরাণ কথ প্রভৃতি এদেরই স্ট্টি। 

যার! উদ্যমশীল তার৷ জ্ঞান, বৃদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তবক্ষেত্রে 
বাঞ্াসিদ্ধির উপায় উষ্ভীবনে | তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার 
কৌশল ; সাগর তলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ নিরাময়ের নিদাঁন, কমে সাফল্যের কল এবং 
অন্যান্য বাঞ্চা সিদ্ধির সামর্থ্য অজনে হয় খৃতী। এমনি মানুষের ছারাই সম্ভব হয়েছে 
মানুষের বৈষয়িক জীবনে [সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্ত 
আবিষ্কার ও নির্মাণ। শসাটৎপাদন অথবা মুতে প্রাণ সঞ্ধার থেফে আনবিক শঙ্জি 
সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সব কিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানষের 
দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের হুখ-সুপু ও সাধ । 
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আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতায় ও দৈব- 
নিভরতায় প্রাচ্য-মানবের পৰিচয় | প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তাই বাস্তব, 
প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক এঁশৃধ, প্রতীচ্যে তাই যাস্িক সম্পদ । এই পাথক্যের মূলে 
রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতৃহল, জিজ্ঞাসা, 
আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস, আর প্রাচ্য মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তিলিপসা, 
আজনা লালিত বিশ্বাস-সংস্কারে নিষ্ঠা, প্রশৃহীন প্রত্যয় এবং আত্মসামণ্যে অনাস্থা । 
জিজ্ঞাসার ও আঁকাঙক্ষার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও 
জীবিকায়, যনে ও মননে যে-জীর্ণতা আসে, তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে 
ব্যক্তির বা সমাজের মক্তি ঘাট না, তার সাক্ষা আফো-এশিয়ার অন্ত ও 
আরণায সমাজ । 


তু) 
বাঙলা ভাষা--গোত্রপরিচয় 


আমরা আজ যে-ভাঘাকে আমাদের মাতৃভাষা বলে জেনে গববোধ করছি, তা 
উত্তর ভারত হয়ে আসা আধভাঁষা | আগেই বলেছি আমরা কেবল রক্ত-সঙ্কর 
জাতি নই, মিশ্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষও | গ্রহণে বরণেই আমরা আজকের স্তরে 
এসে পেঁছেছি। এক হিসেবে আমরা আত্মবিস্মৃত ও স্বকীয়তা বিরহী মানুষ । 
আমদের শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রীতিনীতি সবটাই বিদেশী বিজাতি বিভাষী 
বিধমী থেকে পাওয়া । তা সত্বেও বাঙালী তাঁর মৌলিক স্বাতন্র্য হারায়নি। 
আপাতদৃষ্টে তাঁর পৈত্রিক ভাষা হারিয়ে গেছে বটে, তবে নানাভাবে নিদর্শনও 
রয়ে গেছে । ধর্মের ক্ষেত্রেও জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাঙ্গণা মত এবং ইসলাম গ্রহণ করলেও 
সে তার আদিম ধমসংস্কার কখনো ছাড়েনি । সংখ্যা-যোগ-তন্ত্র ও লৌকিক সংস্কার- 
পুষ্ট মননে ও জীবন তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রা সে উক্ত ধমাচারের আবরণে 
সযত্বে রক্ষা করেছে । যথাস্থানে আমরা তা আলোচন। করব । 

॥* এখানে কেবল ভাষার কথাই বলছি। এতরেয় আরণাযকের “বায়াংসি বঙ্গ 
বগধশ্চেরপাদা১'-_-এই উক্ভিষ্ত আমাদের অনা ভাষার ইঙ্গিত মেলে । এতরেয় 
বান্মণে পুণুদের বল হয়েছে দস্যু । তবু বৈদিক যুগ থেকেই দেশী. বিভিন্ন 
অনাঁষ শব্দ ও বাকভঙ্গী খাকবেদীয় ভাষাকেও প্রভাবিত করেছিল | আমাদের 
অস্ট্রিক তাষার শব্দ ও পদগঠন রীতির প্রভাব দক্ষিণ ও পবাঞ্চলীয় সংস্কৃতে ও 
প্রাকৃত ভাষায় নেহাত কম মেলে না। পশীলস্কি, শিলত্যা লেতী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 


ন্‌ 


প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সুনীতি কৃমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বানদের গ্রবেষণার ফলে 
আজক!ল এসব তথ্য আর কারে। অজানা নয়। যেমন-_- 
ক. ফল ফসল--ধান, ডাল, কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন, 
আদা, হলুর এদেবই আবিক্ষান | 
খ. গণন। পদ্ধতির কড়ি, পণ, ৭1, কড়া, খাঁ, গু ডা, ঘটি প্ভীতি। 
4, ভাব ও বদ্ুবাচিক- শঁগরি, হেড, ভোন, ছাঢ, কলি, পেট, ঝাড় 
চো প্রভত্তি | 


ঝোপ, 


ঘ. জলবাচক-_ দামদাক (দাযোদন), কবদাক (কপে!তাক্ষ)। দহ-_ বানাইদহ, 
পাখদহ | ডা-বকিডা, হাওড়া, বগুড়া । গুড়ি_ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি । 
জলি--নয়নজুলি প্রভাতি! 

উ. ধন্যান্সঝ অনুকার, শব্দদ্বৈত-- খা, হনহুন. ভনভন, টলটল, চলাল, রিরি, 
শিরশির, শো শো, ভে ভে ইত্যাদি। 

চ. আসবাব তৈজস--টেকি, কলা, ডালা, লাছগল, কাপ।স, কম্বল. বাণ, ধনু, 

পিনাক, দাও, ডেড । 

পশু-পা।খ--মেড়া, কাক. গণ্ডার, মাতঙ্গ ইত্যাদি । 

ঝ. তিক্বতী-চীনা তখা মোজলীয় কিছু কিছু দেশ ও বস্তবাচক শব্দ'ও দূলভ 
হবে না। যেমন, ফা (পা পাদ), নাথ, ফুঙ্গী, লঙ্গী, সাম্পান. গঙ্গা, 
বগ. বানিয়াচল, বুড়িচচ্গ, এবং সোয়াও, পালঙ অন্তক দক্ষিণ চাঃগ্রামের 
“ামনাম । 


ডা 


কর্পনা করা বাক এদেশের শিভিগ গোত্রের লোকগুলো গোত্রীয় ভাষা ও 
আঞ্চলিক সুলিতে কথা «বলত ! জৈন-বৌদ্ধ-বান্গণ্যবাদী প্রচারক-প্রশাসকনা যখন 
এই-দেশে পালি প্রাকৃত ও সংস্কত ভাঙা (অধিকাংশেব মুখের ধলি মাগবী প্রাকৃতও) 
নিয়ে এল, তখন নিশ্চণই ধমান্তরেব সঙ্গে সঙ্গে একদিন বা এক পৃরুঘে গোটা 
দেশের মান্ষ প্রাক্চত, পালি বা সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করতে পারেনি । এই জন্যে 
প্রায় দৃই তিন পুরুষের প্রবাগ গ্ররোজন ছিগ। শিক্ষিত জন অধ্যষিত জাধুনিক' 
ইসরাইল রাষ্রে কৃত্রিমভাবে লেখা-পড়ার মাধ্যমে হি শেখানো যত সহজ হয়েছে 
নিরক্ষতার "সই 'যুগে তা নিশ্চয়ই সম্ভব চিল না। প্রায় দু-হাজার বছর আগে 
বাঙালীরা মুখে মুখে অল্প জল্ল করে বন্থর গতিতে আধভাষ। শিখে নিয়েছিল বলে 
অনুমান করা ভশঙগত নয় । যেমন--এযুগে বূনে। মানুষেরা খীস্টান প্রচারকাদের 
করছে খ্রীস্টধমেব সঙ্গে সঙ্গে ভাষা-সুংস্কাতিতেও শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করে, 


৮ 


কিংবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে ধৃত আরণ্য নিগ্রোরা যেমন করে অল্প সময় 
পরিসরের মধ্যে আমেরিকায় যুরোপীয় বিভিন্ন ভাষা! শিখে নিয়ে ছিল (তেমন 
দ্রুত না হলেও) জুদূর অতীতের বাঙালীরাও শান্তের ও শাসকের ভাষা-সংস্কৃতি, 
রীতি-নীতি ও নিয়ম-পন্ধতি শিখে নিয়েছিল । তবু স্বদেশে স্ব-সমাজে স্থায়ীভাবে 
বাস করত বলে তার! উত্তর ভাবতীয় ভাষা অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি । 
কোন বিদেশীই তা পারে না। তাই তাদের গৃহীত ভাষার শব্দে, উচ্চারণে, 
ব্যাবকরণে ও বাকৃরীতিতে নিজে'দর ভাষার লক্ষণীয় প্রভাব বয়েই গেছে। বাঙলার 
প্রতান্ত অঞ্চলে আজো আমাদের অস্ট্িক ভগাতি কোল, খাসি, মুণ্ডা, ভীল, সাওতালী, 
হো, করক, শবর, গদব প্রভৃতি গোত্রীয় কৌম রয়েছে । তাদের ভাষার সঙ্গে 
তুলনা করলে বাঙলা ভাষায় যে আমাদের অস্ট্রিক ভাষার সবাত্বক প্রভাব পড়েছে 
ত। স্পট হয়ে উঠো যেমণ-_ভ।ষাবিদ ডক্টর মুহন্মদ শহীদুল্লাহ বাউল! ভাঘার উপর 
মুণ্ডা ভাষার প্রভাব নিৰপণ করেছেন নিশ্নূপ ভাবে £ 


বাঙলা ভাষায় সওু। প্রতাঁব 


|| ক।। ধ্বনিগত 

১, মূণ্ডা ভাষার মতো বাউলায়ও যুগ স্বরধ্বনি রয়েছে । যেমন- এ 'উ ও 
আও আই ইত্যাদি । 

২. মুণ্ডার ভাষাব মতো বাওলায়'ও যে কোন স্বরবর্ণে নাগিক্য উচচারণ সম্ভব। 

৩. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও শব্দে স্বরসঙ্গতি ও অপিনিহিতি বহুল প্রচলিত। 
যেমণ- গোলা-গুলি, ছোরা-্ছুরি, তুমিতোমার, দেখা-দেখি, লেখা-লিখি ইত্যাদি । 
এই স্বর-সঙ্গতি ও অপিনিহিতির লক্ষণ কৰকৃ ও সআঁওতালী ভাঘায়ও লক্ষণীয় 
দ্রাবিড় গোষ্গর কোন কোন ভাঁষাতেও এই লক্ষণ সুলভ । 

৪. মৃণ্ডা ভাষার মতো যৃক্তাক্ষর দিয়ে বাঙলা কোন শ্লব্দ আরন্ত হয় না | তেমনি 
য় ব-ও কোন বাউলা শব্দের আছিতে ব্যবহৃত হয় না, অর্থাৎ শব্দে আদ্যন্দর রূপে 
ব্যবহৃত হয় না। 

(. মুণ্ডা ভাষার মতো বাওলায়ও শষ স তিনটেই শ রূপে উচচান্তি হর । 

সাওতালী ও করক্‌ ভাষাতেও এই বিকৃতি বতমান। 

৬. বাউল! বলিতে বিশেষত অশিক্ষিতা নারী ও শিশুদের উচচারণে ল-ন এবং 
ম-ল রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন--লবন-লুন-নুন, লাল-নাল, লক্গর-নগ্গর, লোট্র-নোড়া, 
লাঙ্গা-নাঁা, লাচার-নাচার, লোকসান-নোকসান ইত্যার্দি | 

৭, মুণ্ডা ভাষার মতো কোন বাঙলা শব্দেই ণওখা আদ্যক্ষর বাপে বাবহৃত 
হয় না। 


| খ।। শব ও ব্যাকরণগত 

১, মুণ্ডা ভাঘার মতো বাঙুলায়ও বচনে, লিঙ্গে এবং কারক চিহ্বে বিশেঘণ বিশে- 
ফ্যের অনুগত হয় না। যেমন- ছে!ট ছেলে, ছোট মেয়ে, ছেটি গ্রাম ইত্যাদি। 

২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলায়ও ভিন শব্দ যোগে লিঙ্গান্তরের নিয়ম চালু 
রয়েছে। যেমন--বেটা ছেলে, মেয়ে ছেলে, পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ, নর কবৃতর, 
মাদী কবৃতর, লোক, মেয়ে লোক ইত্যাদি । 

৩. কারক-বিভক্তি যোগের ব্যাপারেও মুণ্ড ভাষার দঙ্গে বাঙলার এক্য রয়েছে । 
বাঙলা কে, তে, র, এর প্রভৃতি মুণ্ডা ভাষার প্রভাব প্রসূত এবং মুণ্ডা ভাষার মতোই 
এগুলো বচন নিরপেক্ষ । 

8. বাউলা টা, টি যেমন ছেলেটা, একটি ইত্যাদি মুণ্ড প্রভাব প্রসূতি বলে 
বিদ্বানদের ধারণ। | 

৫. সম্বন্ধের 'র' “এর' যোগে বিশেষণ পদের প্রয়োগও মুণ্ড ভাষার প্রভাবজ | 
যেমন সোনার কলম, সোনার বাঙলা লোহার খাট, কলমের আচড় ইত্যাদি। 


|| গ।। বাক্য গঠনরীতি 

১. বাঙলার যেমন একাট বাক্যে (১) সম্বোধন, (২) সম্বন্ধ পদ (৩) কতা, 
(8) কম (৫) ক্রিয়াপদ বসে। যেমন-__ (২) রামের (৩) ছেলে (৪) গাছ 
(৫) কাটে। মুণ্ডা ভাষাতেও বাক্যে এই ভাবেই পদ বিনাস্ত হয়। 

২. মুণ্ডা ভাষার মতো বাঙলাতেও পরোক্ষ উদ্ভি (11301190% 2977:81100) নেই । 

৩. বাঙলা ভাষাতে যেন সে তাল ছেলে বলিয়া সকলে তাহাকে ভালবাসে-_ 
এইরূপ বলিয়। ব্যবহৃত হয়! মুণ্ডা ভাষাতেও এই ভাবে দেখিয়া ( 9861708 2 0015 
৮০১) এইরূপ ৰাক্য গঠিত হয়। 

8. বাঙলা ভাষাতে যেমন শব্দদ্বৈত বহুল ব্যবহৃত, মুণ্ডা ভাষাতেও তাই । যেমন__ 
অলি-গলি, আবল-তাঁবল, এবডো-থেবড়ো, আশে-পাশে,গোল-গাল, হৈ-চৈ, আলা- 
ছালা, আক-বাক সীওতালী প্রভৃতি ভাষাতেও এমনি ধবন্যাত্বক শব্দ ব্যবহৃত হয়। 

৫. বাঙল৷ ভাঘাতে যেমন্স ক্রিয়াবাচক বিশেষণ রয়েছে যথা-চেনা লোক, 
আসছে কাল, প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় দৃহিল দৃধ, ছু'ড়িল তীর, কাটিল কদলী, ফুকিল 
কাক ইত)াদি ব্যবহৃত হয়েছে, মৃণ্ড ভাষাতেও এমনি ব্যবহার দুূলত নয়। 
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৬. আমাদের বাঙল৷ ভাষায় কিছু মুণ্ডা শব্দ এখনো ব্যবহৃত হয়। যেমন-__কাড়া 
(মহিষ), মেনি (বিড়াল), মেড়া (ভেড়া) । মুণ্ডা ভাষার শব্দ বলে অনুমিত তথা খাসী, 
মোনক্ষ্রের প্রভৃতি অষ্টিক গোত্রীয় ভাষার শব্দ বলে অনুমিত এইরূপ কিছু শব্দ 
আকাল, আখড়া, বড়শি, বাট, বেঁটে, ভেড়া, বোকা, চাউল. কটা, চুলা, ঢাল, ডোওা. 
হ্যা, হাড়, হুডকা, কালা, খচচর, খঁটি, লড়াই, মোট।, রাড, ঠোঙা, তোতিল। ইত্যাদি। 

৭. সংখ্যাবাচক কূড়ি, গণ্ড, কড়া, পণ প্রভৃতি অস্ট্রিক ভাষ'গে" র শব্দ! 

মধ্যযুগে উন্াসিক খ্রান্ষণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাঁঘা' | যেমন 
'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ/ভাঘায়াং মানব: শবত্বা রৌরবং নরকং বরজেৎ।' 
'উন্াসিক মুসলিমদের কাছে এ ছিল 'হিন্দয়ানী ভাষা? | যেমন-__হিন্দয়ানী লেখা তারে 
না পারি লিখিতে (হাজী মুহম্মদ) । কারুর চোখে এভাঘা “প্রাকৃত তাষা' (দ্বিজশ্রীধর 
কবিরাজ ও রাম চন্দ্র খান, ১৬ শতক)। কারো মতে এ লোক ভাষা? (মাধবাচার্, ১৬ 
শতক) এবং কেউ বলেছেন একে “লেকিকভাষা' (কবিশেখর ১৭ শতক)। আর অধি- 
কাংশ লেখক যেমন শ্রীকরনন্দী, দৌলত কাজী একে 'দেশী ভাঁা” বলে উল্লেখ করেছেন। 
ভারতচন্দ্র রায় উল্লেখ করেছেন ফেবল “ভাষা” বলে--অতএব কহি ভাষা যাবনী 
মিশাল । আবার কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাঁষা বলেও আখ্যাত করতেন। বহিরাঞ্চলে 
এ ভাষার নাম ছিল 'গোড়িয়া' | উনিশ শতকে রামমোহন প্রমুখ কেউ কেউ একে 
“গৌড়ীয় ভাষা!” বলে উল্লেখ করেছেন । কিন্তু গৌড়, গৌড়জন, গৌড়দেশ'-এর মতো 
ভাষার গৌড়ীয় নামও টেকেনি। দেশের নামে জাতি ও ভাষ। আখ্যাত হয়। তাই 
বলদেশ, বাঙ্গালী, বাঙ্গলাভাষা, বাঙলাদেশ, বাঙালীজাতি, বাঙ্গালী ভাষা “বঙ্গভাষ। 
ও বাউলা! ভাষা' নামই অবশেষে টিকে গেল । 


নিকট অতীতেও যে বিহারে, উড়িধ্যায, বাঙলায়, আসামে বিশেষ করে উড়িষ্যায় 
বাঙলায়, আসামে অভিন্ন “প্রাকৃত-অবহট' বুলি রূপে বর্হাত হত, এমন কি চর্া- 
গাতির আমলেও অথাৎ হাজার বছর আগেও বিহার-উড়িঘ্যা-বাঙউলা-আসাম- 
ব্যাপী একটি অভিন্ন লেখ্যভা'ষা ( বুলির পার্থক্য সত্বেও ) চালু ছিল তার প্রমাণ 
মেলে অবহট্ট রচনায়, প্রমাণ পাই বিভিণ্ন অঞ্চলের পদকার রচিত চর্যাগীতিতে | 
ভাষাবিদ বিদ্বানেরা বলছেন-_-তেরো শতক অবধি বাঙলা-উড়িয়া-আসার্মীতে কোন 
ভেদ ছিল না এবং ষোলশতক অবধি বাঙলা আসমী অভিনু ছিল! কাজেই 
বারো-তেরো৷ শতকে যদি বাউলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম কোন একচচত্র শাসনে 
থাকত এবং এখানকাব যে কোন অঞ্চলের ভাষা ন্বদি প্রশাসনিক তথা দরবারী 
লেখ্য ভাষারূপে (শৌরসেনীর বদলে) ব্যবহৃত হত তাহলে আঁ এ বিরাট দক্ষিণ- 
পরব অঞ্চলে একভাষী একটি জাতিসত্তা (38619781115 ) গড়ে উঠত তাতে 
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রাজনীতিক, সামাজিক. সাস্কৃতিক ও আথিক ক্ষেত্রে অভিণ্ন স্বাথবশে একটি 
বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ও ম্বয়ন্তর রাদ্রিক জাতি গড়ে উঠতে পারত। সাহিত্য-সংস্কৃতি- 
সভাযতাও স্বাতন্ত্র্যে এবং বৈচিত্র্যে বিশিঃতা লাভ করত। আজো লেখা বাঙলা- 
উড়িয়া-আসামীতে প্রভেদ সামান্য । আজো এই তিন ভাষা ও সাহিত্যকে অতিনু 
করে দেখা অন্তব | বাঙল। ও আঞ্জাম হরফে পার্থক্য সামান্য | উড়িয়া বণমাল! 
ভি হলেও উড়িয়া ও শাঙলা বাক্যে লক্ষণীয় পাথক্য রয়েছে কেবল ক্রিয়া 
পদে এবং আসামীর সঙ্গে লেখা ব!ওলার পাথক্য মখ্াত স-হ উচচারণে | এ-যুগ 
মিলনের বগ, দূরকে নিকটপদ্ করার এবং পরকে ভাই করার যুগ। বাচার 
তাগিদেই বিশ মানব আজ কেবল বাণিজে/ কিবা বৈষয়িক-রাঁভজনৈতিক শ্মেত্রে শয় 
-- আত্মার ক্ষেত্রেও আন্্ীঘ খাজ বেডাচ্ছে | বৈচিত্র ও স্বাতশ্র্ের মধ্যেও মন মান- 
সের এক্য ও সংহতি কাম্য । এ আন্তর্জাতিকতাব যুগে আজো আমরা মিথ্যা অহ- 
মিকা ও ছদ্া স্বাত্প্রাবা্ধা বশে আমাদের আহজবোধা দুটো প্রাতিবেশী ভাখা-সাহি- 
ত্যকে অবহেলা ও গুদাসীন্যে দূরে ঠেলে রাখছি__অপরিচয়েক্ব প্রাচীর নিরন্তর উ চু 
কার তুলছি। অংজো চধাগীতিকারদের নিয়ে কাডাকাড়ি করছি, মনসামঙ্ছলের 
কবি শাবায়ণদেব সমভাবে বাঙলা আঙগামের গর্ব | আজো! বাঙল! ও অসাম কবিশঙ্কর- 
দেবেব দাবীদার । জয়দেবকে নিষে উডিয়া-বাঙালীর বিবাদ চলছে | আন্তরাথ- 
লিক আত্বীয়তার চিহ্ন বিমোচনে ও যোগসূত্রের অস্বীকারে উদ্বেগ নেই আমাদের, 
যদিও আভাবাল বিদেশী ভাষা থেকে অনবাদ করে করে আমাদের মাহিতাকে 
ঝদ্বা করার সাধনায় আমরা আদা নিরত | 


অজিত সম্পদের অধিকাব “হলায় হারিয়ে অজনের ওৎস্তক্য পাকা বিষয়ীর 
লক্ষণ নয়। আজে) আমধা হবফের ব্যবধান স্বীকার কবেও বাঙল। উড়িয়া আসামী 
ভাষার চচ। করতে পারি | বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা সাহিত্য বিভাগে বাঙালীর। উড়িয়া 
আসামী এবং অন্যরাও স্বভাষাব সা্দগ এশ্য দুটো ভাঁধা ও হরফ আবিশ্যিকভাবে 
শিখে নিলে আজে তিনটে ভাষাক ঘনিষ্ট সম্পক-বন্ধনে বাঁধা সম্ভব ৷ এতে ভাবী- 
কালে এই বিস্তৃত অঞ্চলবাসীব বৈষয়িক ও আন্বিক কল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা অশেষ । 

জাতি পরিচয়ে বাউলা ভাষা ই্টান্দো-য় রোপীয় আধভাঘার প্রাচ্য শাখার অণ্তগত। 
প্রকৃতির কোলে লালিত প্রাকৃত জনের তথা লোক সাধঙ্্রণের মৌখিক বিকৃতি জাত 
বলে কথ্যন্পের লাম প্রাকৃত। বাঁঙলাও আঠারো শতক অবধি প্রাকৃত ভাষা ব৷ 
ওবু ভাষা নামে অভিহিত হক্ত। খগ্চদীয় ভাষার কথ্যরূপ থেকে মুখে মুখে কালিক 
বিবতনের ফলে আজকের লিখিত বাঙলার ও বিভিনু অঞ্চলের বতমান ঝলির উদ্ভব । 
ছকে এই বিবতন ধারা নিমরূপ £ 
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১। লেখ্য বা লিখিত 


প্রাচীন ভারতীয় আযভাষ! 
বৈদিক ভাষা 
(আনু? খীঃ পঃ ১৫০০-৬০০ ক্্রীঃ প ] 

কত্রিম লেখ্য সংস্কৃত পাটি 
(আনু ৬০০ খ্রীঃ পু থোকে) (মধ্য দেশী কিস লেখ্য ভাষা) 

অশোক লিপি ও বৌদ্ধ শাক্স সাচিত্য 

( আন খী:ঃ প ৬০০-- ২০০ খীঃ) 

প্রাক (মধযাদেশীয় লেপ্য বিবতিত গর 

-- শৌরগেনী ) 

( আনুঃ ২০০---৬০০ খীঃ) 

অপবংত রঃ লখ) বিবাহিত শোরয়েনী- 


বত 
চি 


তর 5 খীত । 


নব্য বা ।আহনিক ভারতীঘ আর্যতাস' 
লেখা বাঙণ। 
( আনু: ৯৫ খীঃ থেকে) 


২। কথ্য বা কথিত প্রাচীন ভারতীয় ভাষ৷ 
আযভাঘার কথ্য রূপ ( খর্বেদের ) 
( আনু ১৫০০ খীঃ পুঃসমকালন ) 
ূ 
আধাবর্তের কথ্য প্রাকৃত (কিকৃত পালি) 
( আন: ৬6০ খ্রীঃ পঃ__২০০ খী ) 


১৩) 


কথ্য মাগধী প্রাকৃত 
( আনুঃ ২০০--৬০০ খী:) 


কথ্য অবহটঠ 
(আনু: ৬০০--৯৫০ খ্রীঃ) 


কথ্য বাউল। 
( ১৫০ খ্রীঃ থেকে ) 
একালে কথ্য আনভাষার বিভিন অ!ঞ্লিক বিকৃতি জ্ঞাতিত্ব চিহ্ন অস্পঃ করে 


তলেছে। 


৪ 
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জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সাধক্ষণিক ও বনভুধা অভিবাক্তিই সংস্কৃতি। জীবন 
জীবিকাগত ময় কেবল, সান, কাল এবং গোগ্ভীগভও | মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, 
বিভিনৃতা, বিবর্তন 9 বৈধম্য ঘটে এক।রণেই | বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন ভীবিকার 
নিরাপদ নিকপদ্রব রক্ণ-লালন লক্ষ্যেই মানের মাণস মংস্কৃতি ও তজ্জাত বাবহারিক 
উপকবণ এবং বৈঘখিক আচরণ নিধারিত 5 শিয়প্রিত হয়। অনুভূতি ও মননের 
অভিব্যন্তি, এবং আকাইক্ষা ও প্রয়ে'জন-চেতনার বহিরূপই মংস্কৃতির সাক্ষ্য । সং্কৃ- 
তির আবতন নিবতন-উদবতন কিংবা বিকাশ-বিবতন তাই শাস্বিক, আথিক, সামা- 
1জক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক সাবলীলঙা-স্বচ্ছিন্দ) কিংবা দৌবল্য-দুর্দশার 
উপর নিতরশীল । যেখানে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসাবের অনুকূল পবিবেশ, দেখানে 
সংস্কৃতি ভীবনেব সবাঙ্গীন, ও সবাত্বক বিকাশের এবং জীবিকার স্বচ্ছন্দ প্রসারের 
লাবণ্য বিষ, যেখানে পরিবেষ্টনী প্রতিকূল, সেখানে সংস্কৃতি জড়তায়, জীণতায় 
ও চিরম্তনতায় বিকৃত, প্রথাগত নিষ্পাণ আচার ও আচরণ মাত্র । কারণ বেঁচে 
বতে থাকার পদ্ধতিই জণ্] দিয়েছে শাস্বের, সমাজের, সংস্কৃতির, সভাতার ও রাষ্ট্রের । 
সেই বাচার প্রয়াম যখন কোন বিরুদ্ধ বিরূপ শক্তি রোধ করে দীড়ায়, তখন জীবন- 
জীবিকার ক্ষেত্রে ভাব-চিন্ত'-কম-প্রয়াস ও আচরণ আবন্চনধমী হয়েই জীবন, সমাজ 
ও সংস্কতিকে টিকিয়ে রাখে । 

আমাদের বাঙল!দেশ তথ গোটা তারতবধ চিরকাল অন্তত এতিহাপিক যগে 
বিদেশী-বিজতি বিজিত দেশ । এদেশের মান কখনো স্বকীয় মেজাকে আত্মবিকা- 


১1) 


শের সহজ ও স্বাভাবিক পথ পায়নি । সূদ্রনে নয়--অনুকৃতি ও অনুশীসনের বশে 
গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে কোথাও অন্ধের মতো কোথাও পঙ্গর মতে সে এগিয়েছে স্থান 
কলের দ'বী স্বীকার করেই ৷ তাই আমাদের সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি, অস্থি ও যজ্জা। 
আজো! আদিম | মেদ-মাংসের স্বীতি ও লাবণ্য তাকে আড়াল করেছে বটে কিন্তু 


লোপ করতে পারেনি । 


বাঙালী সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড-মোঙলীয় জ্ঞান-বিজ্ান, 
তত্ব ও মনন। বাঙালীর মননে ও অধ্যাত্ববৃদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও অস্ত্রের প্রভাব 
বরাবর প্রবল রয়েছে । সবপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে ও যাদূতে তার আসম্বাও অব- 
চেতন ও নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল | বৃক্ষ দেবতা, নারী দেবতা, 
পশু-পাখী দেবতা, দেহচযা ও জন্মীস্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তৃক-তাক-দ!ক- 
টোন।, ঝাঁড়া-ফুক, বাণ-উচাটন, কবজ-মাদূলী ও বশীকরণে আস্থা তাদের আজে! 
অবিচল | সভ্য বাঙালীর অস্ট্রিক মোঙ্লীয় জ্ঞাতি পাবত্য আরণ্য কৌম-- কোল, 
সাওতাল, ও রাও, রাজবংশী, গাড়ো, হাজউ, খাসিয়া, মণিপুরী, লুমাই, নাগা, মিডো, 
খুমি, তিপর!, মুরঙ, ককী, কোচ প্রভৃতির মধো যে-সব নিয়ম-নীতি, রীতি-বরে ওয়াজ, 
চাল রয়েছে, তাদের অনেক গলোই ভিনাীকারে বা সামান্য বূপান্তরে সভা বাঙালীর 
প্রথাসিদ্ধ আচারে রয়ে গেছে । আমাদের ঘরোয়া ও আম!জিক অনেক আচারে-অনুষ্ঠানে 
প্রথায় পাবণে, মুতের সংকাবে, শ্রাদ্ধে, বিশ্বাসে-সংঙ্কারে আদিম রীতি-শীতিন ছিটে- 
ফোটা এখনো মেলে । 

জৈন-বৌদ্ধ-বাক্দণ্য-খীস্টান ধম এবং ইসলাম গ্রহণ করেও বাঙালী তার আদিম 
এ্রতিহ্য কখনো সম্পৃণভাবে পরিহার করতে পারেনি ! তাই গাছের মধ্যে বট, অশ্ব, 
তাল, তেঁতুল, তুলসী প্রভৃতি, পাখীর মধ্যে কাক, পেচক, শকুন, শালিক প্রভৃতি, 
পশুর মধ্যে গাতী, শেয়াল, সরীসুপের মধ্যে সাপ, টিকটিকি, নৈসগিক তিথি নক্ষত্র- 
দিশ-ক্ষণ-মাস অশরীরী ভূত প্রেত পিশাচ-(জীন-পরী) “ডাইনী প্রভৃতি বাঙালীর 
চেতনায় রোগের চিকিৎসায়, শঁভাশুভ চিন্তায় এবং সিদ্ধি-সাফল্য কামনায় আজো 
উপযোগ হারায়নি । 

আচারিক জীবনে ধান, দূর, হলুদ, আঁমপাতা, কলাগ্রাছ, কলসী, ঘট, কুল।, দীপ 
:ধুপ, মাছ, দই, আজো মন্েজীবনে বাঞ্ধাসিদ্ধির ভরসা জাগায় । ওলা-শীতনা- 
ষ্ী কিংব। সাপ, হাতী, বাঁধ, কৃমীর আজে সভয় শ্রদ্ধা পায়। 


নৈতিক সামাজিক জীবনে গোত্রে বিবাহ, বছ "বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, 
বাল্য বিবাহ, অসবণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বু বিবাহ, ত্যাগ, তালাক প্রভৃতি বিধি- 


নিষেধও আদিম। গোত্রপতি, সমাজপতি ও গুহপতির দাপট ও নেতৃত্ব আজো 
নিমুতর সমাজে অবিলুপ্ড। গুরুবাদ ও মন্ত্রগুপ্তি সবসমাজে আজো প্রবল । হাতিয়ারের 
মধ্যে লাঙ্গল, যোয়াল, ফাল, ঈষ, দা, দড়ি, মই, কোদ।ল, বশা, বাটুল, ঝুড়ি, চ্পড়ি, 
চেঙাড়ি, ডিঙ্গি, ডোঙ্গী, তৈজস আসবাবের মধ্যে হাঁড়ি, সরা, পাতিল, ঝিনক, ভাবা, 
(নারিকেলের মালা), মাচা, নল, পেটি, ঘটি, চাটাই, চাটি, ঝাঁটা, বাখারি প্রভৃতি, 
নেশার মধ্যে গাঁজা, ধেন্‌ মদ, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি, ফলমূলের মধ্যে ধান, বেগুন, ঝিঙা, 
কলা, তা্থল, গবাক, গাগ্ারী, জান্ুরা, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতি অস্ট্রিক দ্রাবিড় 
মোঙগলীয় বাঙালীর আবিষকৃত । ধানের ভিজিরা, ককচি, করা, তৃতীয়া, বাদল, শুকৃই, 
লেদ্বরু, গেলঙ, মইদল প্রভ'ত এবং মাছের পু টি, টেউর!, শিচ্চি, গাড়, কই, মাগুর, 
টাকি, পাঙ্গাস প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মোঙগলীর নাম । 

খাদ্যবন্তর মধ্য গুড়, ভাত, মাড়, খই, চিড়া, আড়ি, চচচড়ি, ভতা, আচার প্রভৃতিও 
অস্ট্রিক হওয়া কথা | 

কড়া, পণ, গণ্ডা, কড়ি, কাহন, গণন। পদ্ধতি অস্ট্রিক। এমনকি কয়েকশত শব্দ 
টিল, ঢাক, ঢোল ডাঙর, ডাশাল, ডাহা চোয়াল, খাড়,, টোপা, খোকা, খুকী, খাড়ি, 
খোটা, খামার, ঘড় আডডা লাডডু প্রভৃতি অস্টরিক সংস্কৃতির স্মারক । 

এ-সব ছাড়াও ধর্মমত সূত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা-পদ্ধতি সূত্রে বিদেশীর জ্ঞান ও 
চিন্তা এবং বিদেশে আধিকৃত ও -ডুত দ্রব্য ও ভাবচিন্তার নাম ও বাবহার সম্পৃক্ত 
আচার-সংস্কৃতি অনুক্‌তি-অনুস্থতির মাধ্যমে বাঙালীন্ন সংস্কৃতিকে খদ্ধ ও রূপান্তরিত 
করেছে। যেমন-জৈন-বৌদ্ধ শান্ত্রীয় চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণ এক সময় 
জৈা বৌদ্ধ বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ণ করেছে | পরবর্তী কালে ঝ্াদণ্য 
শান্্র ও জীবনদর্শন কিংবা ইসলাম 'ও খীস্টান শান্তর তেমনি ভাবে যথাক্রমে হিন্দ 
মুসলিম ও খ্রীস্টান জীবন প্রভাবিত করেছে। বস্তত শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানুষের 
সাংস্কৃতিক জীবনের প্রারগতকরা পঞ্চাশতাগই নিয়ন্ত্রণ করে- বিশ্বাসরূপে, সংস্কার 
রূপে, ঘরোয়া ও সামাদিক আচার আচরণরূপে, ন্যায়-অন্যায় চেতনারূপে এবং 
দায়িত্ব ও কতব্য বোধ রূপে | এক কথায় জীবনের মূল্যবোধ মুখ্যত ধমমত থেকেই 
জাগে । কাজেই বাঙালী নিবিশেঘের অভিনব মানস-সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার 
মতো কচিৎ কিছু মলে। তবু সাধারণুভাবে কিছু আদিম নিশ্বাস-সংস্কাষ বূপাস্তরে 
তথা ধর্মীয় সংস্কারে সমন্তি হয়ে জীবন-জীবিকায় ক্ষেত্রে নিবিশেষ বাঙালীর 
সাধারণ আচরণের অবলম্বন হয়েছে । এবং সেখানেই কেবল বাঙালীর অভিঃ সত্তার 
সন্ধান মেলে | তাই আমরা আজে হিন্দ-মুসলিমের মধ্যে বৌদ্ধ যুগের ও বৌদ্ধ- 
ব্রতিহ্যের কিংবা অস্ট্রিক যোজলীয় এভিহ্যের ও আচারের অনেক কিছুরই রেশ 
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দেখতে পাই | আবার সাধারণভাবে বলতে গেলে যেহেতু সংস্কৃতি জীবিকাপদ্ধতি 
তথ! আথিক নৈতিক শৈক্ষিক কালিক ও প্রাতিবেশিক পরিবেষ্টনী নির্ত র-.সেহেত 
সংস্কৃতিরও আঞ্চলিক, সামাজিক, কালিক,. শ্েণীক ও ব্যক্তিক ভেদ থাকে । এই 
শেত্রে জানবার বুঝবার জন্যে সামান্টীকরণের রেওযাঞ্জ চালু থাকলেও তা কখনো 
বিজ্ঞানসম্মত হয় না । অতএব ব্যবহারিক জীবনে বিভিন অগ্ধলের ও ধর্মমতবাদীর 
আচরণে কিংবা জীবিকার ক্ষেত্রে আপাতি অভিনুত। থাকলেও মানস ক্ষেত্রে তথা 
জীবন-ভ'বনা ও জগৎ-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্পুদায়িক পাথক্য থেকে যায় | যেমণ-- 
বিটিশ আমল থেকে প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ব্যবহারিক জীবনে শিকিত 
ব্যক্তিরা অনেকগুলে! য়রোপীয় আচার আচবএ ব্যান্তক, ঘবোযা ও আমাজিক জীবনে 
গ্রহণ করেছে, তব স্বাতন্তা-চেতনা হারায়নি । এতেই বোঝা৷ যায় শাস্ত্রীর বিশ্বাস, 
সংস্কারই মানুষের মন মত অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে | তাই আমরা আজো জীবনের 
সবক্ষেত্রে স্থল কিংবা সু সাম্পূণায়িক পাথকায কিংবা স্বাতন্্য স্প&ট দেখতে পাই । 
পাক-প্রণালীতে, খাদ্যাখাদা নিন্ধপণে, তামা শিতল্‌ ও মাহির খালা-বাসন-গ্রাসের 
ব্যবহারে, ঘর-দোর স্থাপন পদ্ধতিতে, পোশাকে-পবিল্ডদে, মমজিদ-মন্দির গীজার 
আছিক স্বাতন্বযে এ পাথকা সুশ্রুকট । আসন 5 শযাযাবিনাসে, দিন নিবাচিনে যেমন 
শাস্ত্রীয় স্বাতব্র্য সুুপ্রকট, তেমনি সাহিত্যের বিষয়বস্ত শিব!চান, বক্তব্যে, আদশে এব 
লন্্যেও এ স্বাতপ্রা অলক্ষ্য নয় ! শাস্ত্রী বিধিনিষেধ প্রনৃত মূল্যবোধ ও সমম্যাই 
সাহিত্যে রূপায়িত হয় । তাই গল্পে উপন্যাসেও বিভিনা ধমাবলম্বীর জখবন-গমস্যা ও 
সমাবান-পন্থ। অভিন' নয় | তা ছাড়া শাস্ত্রীয় প্রভাবে চিত্রশিপ্লে, মৃতিশিপ্লে, স্থাপতে, 
সঙ্গাতে কারো! অনীহা আবার কারে আগ্রহ জেগেছে । কেউ চা করেছে, আবার 
কেউ বিরত থেকেছে । ফলে দৈশিক শিঙ্প সাহিত্য সঙ্গাত ভাঙ্কধ স্থাপত্য প্রভৃতি 
গাংক্কাতিক কম ও এ্তিহ্য নিবিশেষ বাঙালীর অবদান নয়-_আথিক-শৈক্ষিক 
অবশ্থানভেদে অঞ্চল ও সন্প্রদ'য়ভেদে শিল্প সাহিত্য স্থাপত্য ভাস্কর্য সংক্ষতি সভ/ত 
স্বাতশ্ন্য লাভ করে। বাঙলাদেশেও সেই সাম্পুদায়িক ৩ আঞ্চলিক কূপ মবএ 
দশামান। 


বদেশ-বিভাষার সাহিত্য খণ* 


ভারতবধ- কখনো এক দেশ ছিল না। এশিয়।-মুরোপ, গন বলতে যা বোঝার, 


ভারতবন্ধ বলতেও তেমনি বু জাতি বণ-ধর্ন-ভাষা সংস্কৃতির লোন অশুযুধিত এনাটি বিদ্লা- 
ভূখণ্ড বোঝায় । ১৮৫৭ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধিই কেন্ল গোটি ্ । শাল হপ্দ একদা 
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শাসনে ছিল । তখন অবশ্য ভারতবধের ব্রিটিশ-নিমিত মানচিত্রে ছিল ভারত বহিভ, ত 
বিটিশ-অধিকৃত দক্ষিণ-পূব এশিয়ার বা, মালয়, পিঙ্গাপুরও । তার আগে ভারতবধ 
ছিল যুরোপের মতোই বিভিনী দেশে ও রাজ্যে বিভঞ্জ। অধিবাসীদের মধ্যেও গৌত্রিক 
ভাষিক ও শাস্ত্রিক স্বাতত্র্য-চেতন৷ ছিল প্রবল। তবে তখনো এক প্রকারের ধর্মীয় 
ব্ক্যবোধ ছিল, এবং সে-টাই ছিল প্রাচীন 'জাতি', চেতনার উৎন। এর সাধারণ নাম 
দেওয়া যায় “ধর্মীয় জাতীয়তা” | সে-তাৎপযে ভারতবষে আয জাতি, হিন্দুজাতি, বৌদ্ধ- 
জাতি ও মুসলিম জাতি ছিল। এ সংকীণ সড়কেই বিভিনু ধমমতবাদীর একটা সংহত 
ভারতও ছিল-_যেমন আধভারত তখী হিন্দভারত, জৈনভারত, বৌদ্ধভারত ও মুসলিম 
ভারত । এ চেতন। কিংবা এক'বোধ অনেকটা-_বৌদ্ধ জগৎ, মুসলিম-দুনিয়া কিংব। 
খীস্টান বিশ্বের মতোই, তাতে শান্ত্রিক-সাংস্কৃতিক কিংবা মতবাদীর দলীয় এঁক্য ব৷ 
একাত্ববোধ থাকলেও তা জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে কেজে। ছিল ন1। কাজেই এই এক্য- 
চেতনা আদশিক- _দেশ-কাল-জীবিক। ও পারবেষ্টনী-নিয়নত্রিত জীবনের সমস্যা-সম্পদ 
প্রসূ বাস্তব কিছু নয়। অতএব মনে-মেজাজে, চিন্তায়-চেতনায়, বিষয়ে-ব্যবহারে ভারত 
বধের বিভিন দেশের মানষঘ ছিল জাত-বণ, ভাঘা-গোত্র, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার এবং 
সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিচ্ছিনন ও স্বতন্ব । আন্তভাষিক, আন্তর্ধামিক, আন্তজ'তিক, 
আন্তদৈশিক যোগ!বোগে ও প্রশাসনিক সম্পকে পারস্পরিক প্রভাব যতটা গভীর, 
ব্যাপক ও বিচিত্র হওয়। সম্ভব ও স্বাভাবিক কেবল ততট্কই হয়েছিল-_যুরোপের 
বিভিন্ন দেশে যেমনটি দেখ! যেত প্রাচীন ও মধ্যযুগে- এখানেও প্রায় তেমন এবং 
ততটুক প্রভাবই অনুমান করা চলে । 

বিটিশ ভারতে একচ্ছত্র শাসকের প্রজা ও প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা স্বদেশ- 
প্রীতি ও জাতীয়তাঘোধে অনুপ্রাণিত হযে অভিন। ও অখণ্ড ভারত-চেতনার অনুশীলন 
করতে থাকে, যদিও তাদের 'জাতীয়ত'বোধ' ছিল স্বধমীর এঁক/যবোধের নামাম্তব মাত্র । 
এই সময় থেকেই 'দেশ' বলতে “নিঙ্গাপুব থেকে খাইবারপাস' অবধি বিস্তুত ভুবন 
নির্দেশিত হচ্ছিল, আর প্বেকার দেশগুলে। হল “অঞ্চল” মাত্র- যাব প্রশাসনিক নাম 
প্রদেশ | 

রাজনৈতিক স্বাথে কৃত্রিম উপাষে অখণ্ড দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির জিগির তুলতে 
হয় এবং ঘাট স্তর বছর ধরে তথা দুই পুকষ ধরে ক্রমাগত উচচারণে তা" প্রায় 
প্রাতিভাসিক ত্য হয়ে উঠেছিল। এই মিথ্যা ধারণা শেষাবধি বাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ফল 
হয়েছে। স্বধীনতা -উত্তর, ভারতরাষ্টরেও ভাষিক ও গৌব্রিক স্বাতঙ্বা-চেতনা তীক্ষ ও 
তীব হয়ে উঠে-যার ফলে ভাষা ও গোত্র-ভিত্তিক প্রশাসনিক প্রদেশ ব৷ "রাজ্য বিন্যাস 
আবশি)ক হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ ভারতে মদদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে স্যষ্টি করা আবেগ 
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তথা ভারত-চেতনা এবং সাংস্কৃতিক এক্য 'ও একাত্ববোধ ইতিহাস-চচার ক্ষেত্রে সমূহ 
ক্ষতির কারণ হয়েছে! এ আবেগ তথা-নিরপণে ও তত্-উদঘাটনে প্রজ্ঞাদষ্টির প্রতি- 
বন্দী হয়ে দীড়ায়। এই জন্যেই এতো কথা বলা । উত্তর ভারতের বর্ষ, সংস্কৃতি ও 
শাসনের কবলে পড়ে বাঙালীর! উত্তর ভারতীয়দের আদলে জীবনগড়াৰ প্রয়'সী ছিল। 

কন্ড এসব কেন উপপগই দক্ষিণভারতীয় ছিল না বলে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবি ০ প্রভাব 
আমাদের ভ্রীবনে দূলক্গ্য ৷ বল৷ বাহুল্য আমাদের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে উত্তর- 
ভাবতীয় প্রভাবে ও আদলে | বৈদিক জেন ঝৌদ্ধ খ্রান্ষণ্য মতবাদ ও সাহিত্যের প্রভাৰ 
তো ছিলই, তাছাড়া খীস্টায় শতকগুলোতে লেখ্য সংস্কৃত, শৌরসেনী প্রাকত অপভ্রংশ 
অবহণট ভাষা-সাহিত্যের প্রভাবও ছিল সবাত্বক। খ্রাক্ণ্য শাস্ত্রীয় রচনায তো বটেই, 
তা ছাড়াও আমাদেব জৈন বৌদ্ধ রচনায়ও এ প্রভাব গভীর । শ্রীহয, ভট্টনারায়ণ, 
জয়দেব, ধোরী, গোবর্ধন, হলায়ুধ কিংবা স্ভাষিতরত্বকোঘ, মদক্তিকণামৃত, আযগাখা 
সপ্তুশতী প্রভৃতির স্ট্টিশীল কবিগণ বে সাহিত্য রচনা করেছেন. ভাতে ব'ঙালীত্ব 
সামান্য । প্রাকৃত ও এবহট” আহিত্যের ধম্তত্বে ও জীবন জিজ্ঞাসামূলক দোহায় কিংবা 
প্রকীণ কবিতায় বাঙালীরান! বেশী নয় | প্রাকভপৈঙল, চর্দাগীতি, দোহা প্রভুতিতে 
কাটালীর অংশ আছে, কিন্তু বিশিষ্ট বাড়ালী-চেতনা নেই । বাউলা রচনার ক্ষেত্রে 
এচহ্নু বৌদ্ধ সাহিত্যে-_শুন্যপুরাণে ধশ্মমগলে নাথসাহিত্যে-সহজিয়া বাউল গাছিত্যে 
ধর্মীয়তত্থ কথার আবরণে এবং লোকায়ত দেব মহিমাকীতনচ্ছলে হিন্দর মঙগলকাব্য- 
গুণাতে কিংখা পীর নারাবণ সত্য ও তার অনসারীদের কথায় বাউলা ও বাঙালাকে 
পরোপুরি পাওয়া যাব জব আংশিকভাবে মেলে চৈতন্য চবিতসমূহে ও তার প!ধদচরিত 
এ্রঞুগুলোতে । অন্যত্র অনুখাদ সাহিত্যে যেখানে মুপান্গত্ায শিখিল হযেছে সেখানেই 
ব1ওল] ও বাঙালী দে+' দিয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে রামাধণ মহাভারত ভাগবত 
উন্ভব ভাবতীয় প্রাট'ন আর জীবন চেতনাব ও জণ্মৎ ভাবনারহ বাহন এবং লোকায়ত 
বশ্নেব প্রতিদবন্দী সাহিতা আর মুপলিম কৰি রচিত শীস্ত কিংবা প্রণযোপাখযানগুলো। 
দেশ কাল নিরপেক্দগ শাক্ীর বা মানবকাহিনী মাত্র । 


পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক অনধি সংস্কৃত, আউধী-হিন্দি, ফারসী ও 
জারবী থেকে নানা গ্রন্থ বাউলায় অনদিত হয়ে বাঙলা ভাষা সাহিত্যের বনিয়াদ গড়ে 
৪ দঢ় করে এবং বিকাশ নিস্তারেরও পথ নির্দেশ করে । এতে নতুন ভব ও বস্তবাচক 
নতুন নতুন শব্দ খাণে ও নির্মীণে বদ্ধি পেয়েছে, চালু হয়েছে সাহিত্যের নানা অনুকৃত 
এাঙ্জিক | নানা চন্নও কটি করতে হয়েছে। এনপে নতুন ভাবে, শব্দে, ব্যঞ্জনায়, 
আঙ্গিকে 'ও অলঙ্কারে বাছলা ভাষা ও সাহিতা সমৃদ্ধ *হষেছে 1 হিন্দি উধী থেকে 
এমেছে আখ্যাধিবা বা প্রণয়োপাখ্যান_ময়নালোব-চন্দ্রানী, পদ্মাবতী, মলোছর- 
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মধ্মালতী, গুলেবকাউলি প্রভৃতি । ফারসী থেকেও উপাখ্যানই অনুদিত হয়েছে__ 
ইউনুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সয়ফুলমূল্ক-বদিউজ্জামাল, সিকান্পরনামা সপ্তপয় 
কর জেবলমুলুক-সামারোখ, লালমতী-সয়ফুলমুলুক, শাহপরী মালিকজাদা মিশরী- 
জামাল, শাহনাম৷ প্রভৃতি । 

আরবী থেকে শাস্ত্রীয় নান গ্রন্থও অনুদিত হয়েছে, সে সঙ্গে আলেফ-লায়লা 
থেকে দ' একটি উপাখ্যানও। উল্লেখ্য যে আরবীর সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানের 
কখনো সাহিত্যিক যোগ ঘটেনি । 

মহারার্ট্রের হাল রচিত গাহাস ভ্তসই' বাঙলায় অনুদিত হয়নি বটে, তবে পদ 
রচনার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থের এবং ফারসী দিওয়ান ও গজলের প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও 
আন্তর্দশিক সংযোগের ফলে এ্র্ণতিস্[তির মাধামে আরো নানা ভাবগত ও বস্তগত 
ভিটেফেঁ।টা প্রভাব নি“চয়ই পডেছিল : খ টিয়েখতিয়ে দেখলে হয়তে৷ তার কিছু 
নিদর্শন বের হবে। যেষন-দন্ষিণভীরতের অদ্বৈতবাদ, নেপালী-ভভ্ভিবাঁদ, তিব্বতাঁ- 
চীন। তন্রাচার প্রভৃতি। 

অতএব আমাদের সাহিতিিক চিন্তা-চেতনায় স্ু- ধমমত ও দশন ছাড়াও উত্তর 
ভারতীয় এবং ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, চিন্তা ও চেতনার প্রভাব ছিল এবং তা' 
সত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর সৃকীয় চিন্তা-চেতনা ও ভাব-কল্পনা ডিল অবাহত 1 





৬৬ 
বাঙল] সাহিতোর আঞ্চলিক, সাম্চদায়িক ও শ্রেণীরূপ 
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এ্তরেষ বাণ, এরতুরের আরণ্যক এবং বোধায়ন ধর্মসূত্র মতে আজকের বাঙলা- 
দেশে খীস্টপূর্ব যুখে অবৈদিক ও অন।য দ্ট্য (পুওুব।) প্রভৃতি বাপ করভ | রামায়ণ- 
মহাভারতের কালে তথ! মহাকাব্য যুগে সু্ধ বঙ্গ আর তেমন অবজ্েঞ নয়-_যদিও 
তখনে! ওরা ম্রেচ্ছ মাত্র । জৈন গ্রন্থ আচারাজ সুত্রেও রাঢ, সুম্ধ, বজভূমি, পুণ্ড, 
তামলিপ্ডি ও কোটিবর্ষ প্রভৃতির উল্লেখ মেলে । খৌদ্ধ “সংযুক্ত শিকায়' গ্প্থে সুক্ষের এবং, 
'মিলিন্দ পঞছো”তে নয়েছে বঙ্গের নাম । গৌড়, সুষ্ঠু, পৃ্ড, বঙ্গ-সমতটের নিশ্চিত 
সীমা নির্দেশ করা৷ দ:সাধ্য । আজকের বাউলাভাষী অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া 
অভিন্ন নয় । উর ও জলা ভূমির পাথক্য মাটির উত্পাদন শক্তিনও পাথক্য ঘটিয়েছে । 
আওরঙজীব কত্ত ক ১৬৬৬ সনে চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বাবধি আধুনিক বাঙল' 
ভাষী অঞ্চল কখনো একক শাসনে সংহত ছিল না! তাই শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, 


৫ 


বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভিন্ন বাঙালী সন্ত 
কখনো গড়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া বর্ণে ও বিত্তে বিন্যস্ত সমাজে এক 
অঞ্চলের লোকও সমস্বার্থে ও সমমধাদায় আত্মিক ও আথিক গ্রক্য অনুভবের 
সুযোগ কখনো পায়নি | তাই জীবন ও জীবিকার, শাস্ত্র ও সমাজের, উপাদান ও 
উপভোগের সবক্ষেত্রেই ছ্বান্দিক সভাবস্থান ব্যবধানের দুললঙঘ্য প্রাচীর খাড়া করে 
রেখেছিল | মাঠে ঘাটে বাটে হাটে তারা বৈষযিক প্রযোজনে সবক্ষণ একত্রিত 
হয়েছে, কিন্তু মিলিত হয়নি কখনো | অমও পণ্য বিনিময় করেছে, কিন্তু মন 
দেয়া-নেয়া করেনি । তাদের পরস্পরের নাম জানা ছিল, মুখ চেনা ছিল, কিন্তু সহা- 
নভূতি ও প্রীতি প্রপুত যে হৃদ্যতা ও আত্মীয়তা, শ্বশ্বেণী বহিভ,ত মনিম্ষের মধ্যে তা 
গড়ে উঠ্ঠার উপায় ছিল না | কাজেই জীবনের, শাস্ত্রের, চিন্তার, কমের, স্বাথের 
৪ অনভূতির কোন ক্ষেত্রেই আমরা বাঙালী নিবিশেষের সমমমিতা বা সহমমিতা 
দেখিনে । এ অবস্থায় বাউলার ও বাঙালীর বলে কোন তস্্ব কোন এতিহ্য, কোন সম্পদ 
বা কোন অবদানের পরিচয় দেয়৷ চলে না। স্বটাই শ্েণীর, দলের, সম্প্রদায়ের 
ব। অধ5লের ছপিযুক্ত। মবটাই খণ্ড ও ক্ষত্রের প্রতীক, সবটাই দ্বন্বনংঘাতের ইলিতব!হী । 
বাজেই সাহিত্যের ইতিহাসেও সামান্টীকৃতি কোন সিদ্ধান্ত ও সামগ্রিক মূলা।য়ন 

তও অসম্তব। তধ এক জায়গায় বাস করলে আন্যেব ভাব-চিস্তা-কমের 
£তিভাত প্রভাবও পাবম্পরিক হয় । মে ক্ষেত্রেই কেবল সাধারণীকরণ সম্ভব এবং 
রি হেত্রে তা সুপ্রকট ! জামলে গেকালে দেশ, জাতি ও বাভন বলতে বোঝাত 
পা, সামন্ত, শাসক ও সওদাগর | এদের ধন, মান, সুখ, এরশুধ, গৌরব, গব, 1, 
'ধপধয়, জয়-পরাজয়ই ছিল দেশ-কাল-মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা ও গৌবব- 
প্াণর প্রতীক ও প্রতিভূ। তাদের চোখে দাস ও বৃত্ভিধারী দেশের মানুষ ছিল তাদেরই 
সুখ ও সেবার জন্যেই । তারাই কেবল মানুষ । অণ্যদের আ্্তত্ব রয়েছে শমে-সেবায় 
ঠাদের অসংখ্য প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই | আজকের দিনেও উচ্চবিত্তের মানুষের 
এ মনোভাব বিলুপ্ত হয়নি। আজো শিক্ষিত ও শাসকরা, বেনে ও বুজৌযারা 
দেশ খলতে দেশের মানুষ বলতে নিজেদেরই “বাঝেন এবং সমাজে সরকারে 
*াগরিক দায়িত্ব ও অধিকার বলতে, নাগরিকের প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ 
বলতে তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সামগ্রীই বোঝেন। তাই সমাজের নিম 
নণের ও নিয় বিস্তের লোকগুলো তাঁদের কাছে গৃহগত হাতিয়ার ও প্রাণীর মতো | 
সেই মানুষ দাস, ভূত্য, কর্মী ও শাসনপাত্র প্রজার উপযে কিছু নয়। এই অবঙ্ঞাই 
বণভেদ ও বৃত্তিতেদ দৃস্তর করেছে। নইলে ব্যবহারিক জীবনে বর্ণে বর্ণে জাতে 
জাতে ও হিন্দু মুসলমানে একটা কেজো সহযোগিত৷ ও সাহচর্য ছিল | যেমন নাপিত- 
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ধোপা-তাতী-তিলি-মাঝি-চাষী-মালী প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় প্রাত্যহিক ঘরোয়া সম্পক 
রাখা যেখানে অপরিহাষ ছিল, সেখানে অস্পশ্যতার, অবজ্ঞার, ওঁদাসীন্যের, অপ্রেমের 
ও বিদ্বেষের এই আন্তরিক দুস্তর ব্যবধান সন্তব হতনা । তা সত্বেও হাজার হোক 
মানুষ তো ! ব্যক্তি মান্ষ তাই ক্ষণে ক্ষণে নান প্রাতিবেশে মানবিক গুণের এবং উদার 
ও মহৎ অনুভূতির বশীভূত হয়ে পড়েই । ফলে আমরা বিভিন্ন বর্ণের, সম্পদায়ের ও 
ধর্ন,বলম্বীর মধুর মিলন ও আত্মীয়তা দেখতে পাই এবং এসব দৃষ্টান্তও বিল নয়! 
তাছাড়া স্বা্থবৃদ্ধিও মানুষের মিলন ও এঁক) ঘটায়, তখন দেশ, জাত, ধর ও বণ 
কোথাও বাধা হয়ে দীড়ায় না। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আঠ!.সং শতক 
অবধি তার বন্ধ দষ্টান্ত মেলে। অধিবত্ত আমাদের ভুললে চলদে না বে এদেশের 
যোগ-সাংপা-তঙ্জরবাদী আঁ উ্রক্মাজলীর সম্থল মানুষের ছিল (ন্‌ বৌদ্ধের মামা- 
সহিষ্ত!র এীতিহ7 ও সংস্কার--ষে গ্রতিছ্ছ ও সংস্কার প্রাণী নিবিশেষের প্রাণের মধাদা 
ও সহানস্থানেব অধিকার স্বীকার কনে এবং করুণা, প্রাতি, মৈত্রী, সাম্য ও সহন- 
শীলতা যাঁর ভিন্তি। 

টৈতণ্যদেবের মধ্যে আঁমরা নতুন কবে এই তত্েরই একাশ দেখেছি । কাজেই 
বাঙলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস ছন্দ ও মিলনের, ঘণাল ও গ্রহণের, গ্লানির 
ও গরিসার, হানাহানির ও মাখামাখির | বস্তত ১৮০১ সনের অংগেকার বাঙালার 
ভাব-টিন্তা-কেব কোন সর্বজনীন রূপ পাওর। গ্রাফ অসম্ভব । মুদ্রণ যে? বাবহার- 
উত্তর বলকাতা-কেন্দ্রী ও "তিচ্য বিদ্যা [ভাবিত ভাব-চিন্তা-কগেই ভ“ম শ্চত্র 
বিশেষ অবিশেষ বাঙালী চেতনা ও সত্তা অবয়ন পেতে গাকে। 

আগুনের যেন নিরবলখ কোন রূপ নেই, তেমনি মানৃষের চিত্তা-চাতা-লমও 
নিরপেক্ষ নয় । স্বান-কাল-প্রতিবেশই মানুষের ভাবচিন্তা ও আচরণ নিরণ কারে | 
পৃতিসেশ নিয়ন্ত্রিত জীবহ-জীবিকাই মানষের সব প্রকার প্রয়াস-খুবত্বেব উৎস 1 কিন্তু 
এই স্বান-কাল-পাত্র-প্ুতিবেশের কোন অভিন্রূপ বা স্তর নেই । শাস্ত্রিক, সামজিক, 
নৈতিক, শৈম্িক, আথিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান কারো অভিনু নয়। কাভেই 
বোধ-বদ্ধি-রচি-সংস্কৃতি, প্রয়োজনচেতনা প্রভুতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হরই | আমরা 
সাধারণভাবে শাস্ব সমাজ সরকা'র প্রভ়তির কথ। বলি বটে, কিন্তু এ সবের প্রুত্যেকটির 
প্ভাব প্রতিক্রিয়া ব্যত্তির সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আথিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান 
তেদে বিভিন্ন ভম। তাই সমাজে কোন ব্যক্তিক কর্সেরই সামগ্রিক গ্রভীব প্রতিক্রিয়া 
থাকে না। 

একই দেশে ও কালে রচিত হলেও শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কারের পুর্ভীবেই 
সাহিত্যের বক্তব্য ও জীবনের পরিণাম এবং অনুভূতি নিয়গ্লিত হয । এক শাস্্শাসিত 


ক্স 


সমাজে যা সমস্যা, অন্য শাস্ত্রীয় সমাজে তা স্খকর পরিবেশ | যেমন হিন্দ সমাজে 
বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল কিংবা চন্দ্রশেখর এবং শরৎ সাহিত্যের একটা 
বিরাট অংশই রচিত হতে পারত না । কেনন! বিধবা বিবাহ সেখানে সমস্যাই নয়। 
রবীন্দ্র সাহিত্যে শ্যালিকা -প্রেম ( দুইবোন, মালঞ্চ ) বণিত হয়েছে । মুসলিম ঘরেও 
ই প্রেম সম্ভব কিন্ত বৈধ নয বলেই তা৷ সাহিত্যের বিষয়গত হতে পারত না কোন 
মুসলিম লেখকের হাতে । অষ্টম হেনরীর স্ত্রী হত্যা কিংবা বাঠি।ও রাসেলের স্ত্রী বদল 
অন্িবাধ হয়েছে কেবল খাঁস্টীয় শাস্ত্রের একপত্বীক ব্যবস্থার ফলেই । অতএব, শান্ত, 
সম!জ ও সংস্কার শাসিত মানুষে কখনে৷ মানিক বৃততি-প্রবৃত্তির স্বাধীন প্রকাশ-বিকাশ 
এগুব হয়না | তাই মানুষের জীবনের সমস্যার ও যন্ত্রণার, পাপবোধের ও বিবেক- 
দংশনের উতৎস-জীবনের ট্যাজেডীর কারণ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কাব ভেদে বিভি্ন। 
এ কারণেই জাত ধম-দেশ-কাল ভেদে সাহিত্য বস্তবো ও জীবনদৃষ্টিতে স্বাতন্ত্রা ও 
ধেচিত্র্য লাভ কবে। 

জ্ঞান-বিদ্য। সাছিত্য-শিক্প প্রভৃতি সমাজের উচচবিস্তের ও উচ্চবণেরই অনুশীলনে 
ও প্রয়োজনে স্থষ্ট | লোক ব! প্রাকতজন নামের নিগ্রবিত্তের ও নিযনবণের গণমাণবের 
এতে অধিকার ছিল না । তেমনি শাস্ত্র শাসন সভ্যতা প্রভৃতি বিভুবান মানুষের স্বাথে 
বিন্তবান মানুষই স্্টি করেছে, গণমানব কেবল শ্রম দিয়েছে এবং শাসন মেনেছে । 
দণিয়র বহুদেশে গণমানব আজো হাভার বরের পুরোনো জীবন জীবিকা 
পদ্ধতির নিগড়ে আবদ্ধ। আজাকর বৈজ্ঞানিক আবিষিক্ররাব প্রসাদ ভোগ করছে 
করা--কাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য সুখ এনেছে এসব আবিহিক্রয়া । গর্ণমানব এমনকি 
পরোনেই বা তার কতটক প্রসাদ পাষ ! 


রামারণ মহাভারতে বিধত যে-জীবন, দ্বন্দ ও মঙস্যা গা বিভ্তব/ন একশ্রেণীর 
মানুষেরই মাত্র | কালিদাসের রচনার উদ্দিষ্ট পাঠক কারা ? “তমনি গীতিগোবিন্দ যে 
শেণীর লোকের মনোরগ্চন বরত, জীমুত্বাহনের স্মৃতি কিংবা বন্রাল মেনের দান- 
সাগর শ অস্ভুতস!গর তাদের জন্যে ছিল না, অথবা শেখ শুভোদবা অন্য শ্েণীর 
মানষের জন্যে রচিত কিংবা পবনদতের পাঠক ছিল অন্যক্চির এবং সবটাই ছিল 
শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষের জঙ্গন্য। এ ভাবে দেখলে জাতীয় গ্রতিহ্য বলে অভিহিত 
সভ্যত। বলে চিহ্নিত ও আলোচিত অতীতের শিল্প, স্থাপত্য, দর্শন, শান্ত, সমাজ, 
ঝাঁজা-রাঁজ্য বিগ্রহ-সন্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলোর সঙ্গে গণমানবের কোন যোগ খুঁজে 
পাঁওয়! যাবে না । অথচ এদের ঘশের প্রসূন, রক্তের ফসল থেকেই গড়ে উঠেছে 
াবকিছু। এদেরই শুমলন্ধ উদ্বত্ত সম্পদে ভাগ বসিরে অবসরতোগী শ্রেণী হয়েছে 


চি, 


রাজ। উজির শিল্পী সাহিত্যিক স্থপতি দাশনিক সমাজপতি শাস্ত্রবিদ রাজ্যপতি। যে 
গণমানব ক্ষনিবৃত্তির ধাঞ্কায় জীবনের প্রতিট মুত অপচয় করে মরে গেল, 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বারা__ 


ওই বে দাঁডায়ে নতশির 

মক যবে, শান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্গার 
বেদনার ককণ কাহিনী : স্কক্ধে যত চাপে ভার 

নহি চলে মন্দগত্তি বতক্ষণ থাকে প্রাণ তার-- 
তারপবে মদ্ভ'নেবে দিনে যায বংশ বংশ ধরি, 

নাহ ভংমে অদৃঙ্গেরে, নাহি নিন্দে দেবতাবে জ্মরি 
মাণবেবে নাহি দেয় দোষ, 7 জানেত [ভিমান, 
শধ দি অন খুঁটি কোন ষ্ প্রা 


“7 দের বাচাইগ়া- 








_-বাল্রীকি-ব্যাস-কালিদাস, মন্দিব-মসজিদ-দর্গ. বাজকীন জয়-পরাঁজর তাদের জীবনে 
কি দিল? দশকোটি নিরকব মানষের পক্ষে রবীন্সাহিতা থাকা না-থাকা সমান 
নয়কি? অথচ নিবশেষ মানুষের কাতে অগুই আনান্দের উত্স 1 জীবশানেই পেটের 

চাহিদ। পৃবণে গ সী | এটিই জীবনের ভিত্তি । আশ্চধঘ জীব-জণতে অনাহারে মৃত্য 
পায় অসন্ভব ; আর মন্যাজগতে তাই চিরস্কন জমস্যা! কাজেই শাসক-শোষক 
শ্রেণীর কৃতিব্ী তি. স্তখ-স্বাচ্ডন্দা ও আনন্দ-হাবামিকে দেশ, জাতি ও মানুষেব নামে 
চালিয়ে দেওযা উখু মানবিক নিমমতা নয়, সত্যের ও অপলাগ । 


|| ₹ || 

আমর। যে-গাহিভোর? ইতিকখা ঘটনা ও পাঠ করতে টাই, সে সাহিত্য সৰ 
বাঙালীর সম্পদ শয। এ মাঁহিহে বেছে শেণীর কপ, বযেছে আগ্লিক কপ, রত 
সাম্পদায়িক ও শাস্ত্িক কপ । 

সেকালের ধণে ও বুন্তিতে বিন্যস্ত সমাজে গ্রামীণ কৃষি ও কৃটির শির নিভর, 
জীবনে ভাগ্যাম্বেষণে গণমানবের অঞ্চলান্তলে বাওয়ঞর প্রয়োজন কিংবা সুযোগ 
সহজে হত না। এ যুগের মতে। সেকালে যাত্সিক উস্কষ সাধিত হয়নি, পুরোনে। 
হাতিয়ার নিয়ে হাতেই করছেত হত কাজ । কাজেই কোন পেশায় বেকার সমস্যা 
ছিল না। বিনিমযের ন মিলত শ্রম ও পণ্য। মুদ্রার প্রয়োজন আজকের মতে 
এমন গুরুতর হয়ে উঠেনি তখনো । 


৪০, 


যদিও শাসক-নওদাগর ব্যতীত অন্যগ্রেণীর মানুষের আথিক জীবন থাকত 
দেন্যক্রি্ এবং পরিবর্তনবিরল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে উৎপাদনে উপভোগে বিপধয় 
ঘটত ঘন ঘন, কিন্তু অভাবিত সৌভাগ্য ছিল অক্ঞাত। 


তা ছাড়া বানবাহনের অভাব ছিল, তাই বড় বেনে, উচচ রাজ কর্মচারী 'ও সৈনিক 
ব্যতীত অন্যদের জীবন ছিল অঞ্চলের সীমায় সংকীণ ও সীমিত । ফলে শাস্ত্র-সমাজ, 
বিশ্বাস-সংক্ষার, আচার-আচবণ, রীতি-নীতি, রুচি-সংস্কতি প্রভৃতির ছিল আঞ্চলিক রপ 
ও প্রয়োগ । এমনকি ইষ্টদেবতার পূজা -প্রতিষ্ঠার কাহিনীর, প্রবাদ-প্রবচন-কিংবদস্তীর 
ও কথা-কাহিনীর উদ্ভব এবং প্রচার-প্রসারও ছিল আঞ্চলিক । এ কারণেই এবং বুলির 
ভিন্নতা ছিল বলেই লোকসাহিত্য ও লোকাধত বিশ্বাস ও রীতিনীতি চিরকালই 
অঞ্চলের সীমানায় ছিল নিবদ্ধ | 
আমাদের লিখিত সাহিত্যেও এই আঞ্চলিকতা চিল প্রবল । তাই ধমঠাকুব ও 
ধশ্মমঙ্গল রাঢট অপ্জল কখনো অতিক্রম করতে পারেনি । চণ্তীবঙ্গলও রান অঞ্চলের | 
মনসামঙ্গল এখ্যত পৃববঙ্গে এবং বৈষুব পদাবলী পশ্চিম বঙ্গেই তুষ্ট । গাথার বিকাশ 
ময়মনসিংহে, সিলেটে, কঙিল্লাধ, নোযাখালীতে ও চট্টগ্রামে । পীর-নারাষণ শত্যেব 
পৃভাব-পৃসা দশি'ণবজে তথা স্ুন্দরবণ সংলগ নিহাবকে ও দক্ষিণ রাছে। 
আবার হিন্দুর ও মুসলমানের সাহিত্য ছিল পৃথক । রামারণ-মহ!তারত-হগব হ ও 
পচালীনন রচক হিন্দু। ইসলামী শাহর রচগিতারা মুসলমান । প্রণরোপাখ্যান 
ন্চনা কবেছেন মখ্যত মুসলমানেরা । আঠারো উনিশ শতকে কয়েকজন চিন ও 
রোমান্স ঘটনা হাত দেন। অবৈষ্ণবে বৈষঝ্বপদ, দন 'ও ঢরিতগ্রন্থ নচনা কাৰেনণি। 
তমনি অশাঁকত রচনা করেন নি শাক্তপদ | অবশা কুচিৎ ব্যতিক্রমও লক্ষণীয় । সহজিয়া 
পদ রচনা করেছেন সহজিঘা বৈবববা । বাউলপদ রটনা করেছেন বাউলের! | ঢাক।, 
কমিল্লা শোবাখালী, চট্টগ্রামে বাউল টিল ন!. বাউলেরওঞ্ুভাবও পড়েনি কখনো । 
নূলকাতা বন্দরের আধা-বাঙালী মুসলমানেরা আঠাবো শতকের শেঘার্ষে ও উনিশ 
শতকে রচমা করেছেন দোভাষী রীতিতে রোমান্স ও অন্যান্য গুন্থ। এ অধলের হিন্দরা 
একালে রচন! করেছেন কবিগান । 
অবশ্য পীর-নারায়ণ "সত্যের" মাহাআ্যভ্ঞাপক ছ্বন্দমিলনমুখী সাহিত্য রচনায় 
এগিরে আমেন দক্ষিণ বঙ্গের হিন্দু মুসলমান ঘোল শতকে শেষ পাদ থেকেই । 
আবার হিন্দ-মুসলমানের যুক্ত সাধনার সন্ধান মেলে বেদনা-মধুর প্রণয়গরাথার ও 
মানবিক দূর্ভোগ দুর্ভাগ্য চিত্রণে। আরে৷ এক ধরনের স্মহিত্যে হিন্দু-মুসলমান অতিন্ন 
অনুভবে ও ধিশ্বাসে মিলিত হয়েছিল তা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যে । নাথ সাহিত/ ও 
তাপ্ত্রিক তত্ব সাহিত্যের চর্চা করেছেন হিন্দ-মসলমান সমান উৎসাহেই | অধ্যাত্ব 
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সাধনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের হিন্দ-মুসলমান বৌদ্ধ পুবপুরুষের এতিহা ও সাঁধনপস্থা 
পরিহার করেনি। তাই ভিন্ন নামের আবরণে সেই পুরোনো বৌদ্ধ যোগ-তান্্রিক 
সাধনাই করেছে তারা । এবং এ সাধনার তত্ব ও মাহাত্তুয পুষ্ট ময়নামতী মানিকচাদ- 
গোপী্টাদ-হাড়ি পা-মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর সাারণে ও অনুসরণে মধ্যযুগের 
হিন্দ 'ও মূসলমান গ্রন্থ রচনা কখেছেন, আর কথকতার মাধ্যমে চালু রেখেছেন সেই 
গৃঢ তত্ব ও সাধনা । 

চট্টগ্যামের হিন্দ-মুসলমাঁন শৈঝবতত নিব7পন্দ রাধাকৃষ্ু গ্ণয়পদ রচনা করেছেন, 
মদিও এগুনোতেও রমেছে অধ্যাতু চেতনরি আভাস ! আনার তাতেও সাম্প্দাযিক 
চেতনার চিহ্ু অম্প নয়। 

দেখা খাচ্ছে এদেশের শাড়ি, সমাজ ও সরকাবী ব্যাপারে নয় শুধু, বৈষবিক, 
সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য ক্ষেত্রেও ছিন্দ-মুসলম'ন তথা ধীর সম্প্দাবগুলো। স্বস্ব স্বাথে 
স্ব-সামাজিক. পু-শাদিক, 5 সুন্গাংক্গতিক শ্াভঙ্য বন্দ কনে চলেছে। সাম্য ও স্মাজবাদ 
আন্দোলন ব্যতীত জীবনের সব নেই ধীর সন্পুদায়গুলো যথাথ অর্থে চিরকালই 
অবিষুক্ত রয়েছে । আস্তিক মানুষের পঙ্দে মিলিত ও নিশ্রিত হযে অভিনু সংস্কাত ও 
সমান্ভ গড়ে তোল! সম্ভব নয় । বিটি রে ০।বনুক্তিতেই তাদের অস্তিত্বের স্থিতি ও 
নিরাপত্তা | তাব প্রমাণ যুরোপে খানশান ও ইজদী ভাষার, পোশাকে, নামে ও বাহ্যা- 
চরে অভিনু হওয়া সত্বেও কোথও অভিন জাতিসতা লাভ করেনি । টন-বৌদ্ধ- 
বাঙ্গণাবাদীদের মধ্যেও এমনি ছান্দিক স্ৰাতল্া ছিল প্রকট ও প্রবল । তবু হাজার 
বছর ধপে হিন্প-মসলমান মনের মধ্যে পরস্পরের গতি নিক্ষিয় অবন্] ও অশ্রদ্ধা 
পোষণ করেও সহনশীলতা, ঙ্ড্াবের কিংবা গদাসীলোর বাহ্যাবরণে প্রতিবেশী 
স্রলভ আবশ্যিক সহযোগিতায় মহাবস্থান করেছে । কাজেই সমস্বাখে সহযেোগতা ও 
সহাবস্থামের ভিত্তি হচেছ *মদ্বদ্ধি ও সঞ্চিজাত সভিবঃত্] | বিরুদ্ধ মতের লোকের 
মধে) প্রীতিব পরিচধা অবাস্তব ও অসকল গুমাসম'র ' 


৭ 
বাঙলার রাজনীতিক ইতিকথ! 
|| ১1! 
প্রাচীন ও মধ্যযুগে জন-্জীবনে শাজ ও শামকের প্ভাৰ ছিল গতীর ও ব্যাপক । 


শান ও সরকার বলতে গেলে জন-জীবন ও লবিকা নিয়ন্ত্রণ করত, বিশেষ করে 
এদেশের বর্ণে বিভক্ত তথা জীবিকায় বিভক্ত জনসমাজে শাস্্মর ও সামস্তের দ!পট ছিল 
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প্রবল । তাই জন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বলতে গেলে সবকাব প্রভাবিত ও মরকার 
নিযস্তথিত ছিল। তাছাড়া যখন শাসকগোষ্ঠী হত বিদেশী বিজাতি বিধমী 
ও বিভাষী, তখন দেশী ও বিদেশী সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক 
আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্বন্দ-সংঘাত দেখা দিত, তার পরিণামে গ্রহণে-বর্জগে যে 
মিলনমুখী মিশ্র-সংস্কৃতির ও সামাজিক রীতি-নীতির উড্ব হত--তার প্রত্যন্গ প্রভাৰ 
পড়ত সাহিত্য-সঙ্গীত শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাংখ্তিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ! 
বিদেশী বিধর্মীর সংস্পর্শে আদার ফলে এ-ভাবে দেশী মানুষের চিন্তা-চেতণার প্রথমে 
থে অভিঘাত স্চাষ্টি হর এবং তাতে দেশী মানুঘের জীবন-ডিজ্ঞাগায় ও জগত্ভাবনার 
থে ন্দপান্তর ঘটে, তা সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-স্থীপত্যে-ভাঙ্কনে (বশেঘভাবে অভিবা্তি 
পর | এই জনেই সাহিত্যাদির ইতিহাসে নাছ নৈতিক পর্নিবতন ও তচজাভ ক্রিনা- 
গুতিক্রিয়ার কথাও আলোচনা আবশি।ক হসে পড়ে। 

রাঙলাদেশ প্রান চিরবালই ছিল ব্জাতি বিজিত দেশ | লাজেই বাউণাঁদেশের 
সহতাপ ইতিহারনন কেত্রে পাভনৈতিক পটপরিবতনেন ইতিকথা ভালো বেশ 
গুর্রত্বপূণ ! 'এ-কালেও আমবা বুঝি শাসক-প্রশাসকের ৪৭ শৃতিক ₹1০শ 
ও হত-চেতদার ধলনেন উপব শিব বজে ভন মনের ও ভান জীবনের বিকাশ বিবর্তন 
কিংবা অবন্ষয় ও বঙ্গাত্ব। কাজেই শাসকবগেশ আনুকুলা ও |বরূপতা জন মন 
ও শন তখা সাম/জিক-নৈতিব-বৈষযিক-মাধিকক ও টি জীবন নিয়প্রণ 
কবে ' 'এইভাবে জন্গ জাবনের সব প্রচেষ্টার মধ্যেই শাহ ও বাট বিদামান গালে 
আছেশ পুথিবীর রা্রগালেতে তা-ই হন্ডে। কাজেই আমাদের সাহিতা আংস্কাতির 
পাঁলাপদল তথ! বুপান্তব পান্তর থতখ প্রভা্বেব মতা এরশখানিক প্রভাতনবহ 
পিনুভ্ত | 

ধার্লা সহিত্যকে আমরা এহ রাজনৈতিক পর্িবতক্দেন পগিপুক্িতে মেশমাটি 
ভানে তিনভাগে নিদেশ করি, এবং অবুটতনভাদবঈ এবলিভাগের ভিন্তি কপেছি 
রাজনৈতিক পরিবতন | মৌর্ব-গুণ্ত-পাল-সেন আামল বাশও প্রাটানযুগ নামে চিহিত 
কিন্ব এই চর বংশীয়দের বাঁচত্বকাল অভিন্ন নব ! গুপ্রু ও সেশেনা ডিলেন শজণা- 
বাদী, পালেবা ছিলেন বৌদ্ধ | ্মাবার সেনেরা ছিলেন দাঁকিণাত্যিন বণাটিব লো 
তাঁদের রাছত্বও ছিল বাঙলরি সীমায় নিব, | পালরাজহের শুরু ও শেষ মগবে। 
বাওলার অধিকাংশ অঞ্চল যেমন তাদের শাসনে ছিল তেমনি বিছার উভিষয মধ। ও 
উন্ভর প্রদেশের অধিকাংশও ছিল তাদের অধিকারে ।' আবার ওুরা চিলেন উব 
বিছার সংলগু। উত্তর প্রদেশীয়। আঁর মৌধবা ভিলেন বৌদ্ধ ৪ মাগী । কাজেই 
ধর্মীয় গোত্রীয় ভাষিক ও দৈশিক পরিচযে তী' ডি.ল॥ বিভিমন এবং তার 
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শাসন তথা আমল অভিনব বুগ লক্ষণে চিহিত কর। চলে না। অতএব হাজার বছর 
কাল ধরে এই চার বংশীয়ের রাজত্বকাল চলেছে এবং লঘূ-গুরু যাই হোক না কেন 
জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্তত চারটে যুগান্তর যে হয়েছিল তা প্রতিবাদের 
আশিঙ্ক1 না করেই বলা চলে । অবশ্য এই যুগের সবটা আমাদের আলোচনার অস্তগত 
নয়। তাই একে আমরা “পাচীন যুগ' - এই সাধারণ নামে চিহ্নিত করে রাখছি । 
তেমনি কী বিজয়ে ভরু হয় মধ্যযুগ । পরে যখন মুঘল বিজয় ঘটে তখন মুঘল 
আমলকেও আমরা মধ্যযদ্গব অন্তর্তৃভ্ত করি। যদিও তুকো-আফগান-মুঘল শাসন 
কালে আরব-ইরানী ও মধ্যএশীয় বনু জাতি উপজাতিব প্রভাবে সুদীপ সাতশো 
বছবেব পময় পরিপনে চিন্রা-চেতনাব ক্ষেখ্ে এসার ও ঝ্পান্তর ঘটেছে অনেক । 
জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে নানা পরিবর্তন ! তবু আমরা এই 
সাতশো বরের সময পলিসবত্ক ভুকীযগ, মঘল যুগ কিংবা আদি মধ্যযুগ ও 
মখাযুগ বলে আখ্যাত কন । অবশা শান হে হবে এর বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক 
ভিন্তি নেই বিয়ে শাপনিক বগের আনু মনে কবি কিন্ত আঠারো 
শতকেব আবধনিক যগে আর বিশ শান, ন আধুনিক ব্গে পাখক) যে বিপল ও বিচিত্র 
তাকে অস্বীকার কবরে ৮ 





যাহোক শান্দিক সামাজিক সাহিত্যিক ও সাংক্গতিক পাববতন যে মুখ্যত 
বাজনৈতিক পনিবতনেবই এসুন এব? মেই তু বোবগত শা হলে সাহিত্যের 
ইত্ছাস রচনা কিংবা পাঠ কৃবা আনকসি অসাথক হয়, তা আমরা জানি ও 
মানি | সে পরিবর্তন বিদেশী-দিজাভি-বিভাষী-বিধমীব বিভয়ে, আগমনে ও শাসনে 
শুরু হলে তা যুগান্তর ঘটম। এ প্ভাব মান্যের ভাব-দিস্তাকমে-আচাবে-আচরণে- 
মনে মননে-পোমাবেশআামধাবে এমনকি জীবিকাপদ্ধতিতেও রূপান্তব ঘটাম | এ্মান 
করে নতন যুগে নভূন মানুষ নতুন কখা বলে । শতুন মম্পদ ও সমস্যান, আনন্দ 
ও যন্ত্রণার প্রতিবেশ কষ্ট হব, ধরদন কি শ্রফই মশীয়ের শান আমণেও শাসকের 
যেজাজ-মজি এবং আদশ-উদ্দেশোেব প্রকব ভেদে শাসিত জনের সমাজ ও সংস্কৃতি 
প্রভাবিত ও নিযম্িত হগ । 

বাঙলাব বে অংশ নন্দ, মৌধ, সুগ্গ 15 কণু বংশের শাসনে ছিল) সেই অংশে 
নিশিিতই কথ্য মাগধী গ্রাকত, লিখিত শৌরসেনী-ফাকৃত এবং জৈন-বৌদ্ধ শাস্ত্র 
9 সংস্কৃতি এবং, উত্তর-ভারতীয় রাষ্ছরিক শাসনপদ্ধতি চালু হয়েছিল । এসময় 
সংস্কৃত নয় বরং প্রাকৃতই ৫ে দরবারী ভাষা ছিল, তার মাণ মৌর্য যুগের বলে 
অনুমিত মহাস্থানগড়ে শ্রাপ্ত শিলালিপি ৷ লেখ্যভাষ। বিরহী অনুনূত অদ্রিক গোত্রের 
গ্রায় সব কিছুর বাহ্যত ইতি ঘাঁয়ে মণধরাজ্যভুক্ত অংশের আর্ধায়ণ বা আধীকিরণ 


৮ 


এইভাবেই সম্ভব হয়ে উঠে। এই বৌদ্ধ-শামকদের আমলে রাজ্যভুক্ত শাসিত 
জৈনদের উপর যে পীড়ন হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোকেরই এক আদেশ 
সুত্রে। আবার ব্রাহ্মণাবাদী গুপ্ত আমলে নিশ্চয়ই এই দেশে বাহ্গণ্য শাস্ত্র সংস্কৃতি 
আচার-পাৰণ লক্ষণীয়রূপে "ৃতিষ্ঠ! পায় । তাই সাত শতকের গোড়ার দিকে ব্রাঙ্গণা- 
বাদ! রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন 'বুসঙ্গে হিউ এন২সাঙ বৌদ্ধ বিলুপ্তির আশঙ্কা 
"[ক।শ করেছিলেন | তেমনি বৌদ্ধ পাল আমলে বৌদ্ধরা স্বধমীর শাসনের স্বাচ্ছি'দা- 
বোধ করলেও বধিষণ ব্রাঙ্গণ্যপ্রভাবে তার৷ তখন আত্মপ্রত্যয়হারা এবং শঙ্কারাচাযেব 
নব জ্ঞানবাদ বা মারাবাদ নিজিত বৌদ্ধনতের পক্ষে মত্্যবাণ হয়ে দাড়ার- য!র 
ফলে বাদ্ধণ্যবাদী সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্ডি প্রার সম্পন হয়ে এল । এই-সময়েই 
নি়াবত্তের ও সমাজ বহিভূ তবৌদ্ধরা পীড়ন ভবে হিন্দ মমাজে আাগোপন বলে 
প্রচ্চুাভাবে স্বধর্ম রক্ষা করে। নাথযোগী ধর্গঠাকৃরের পূজারী, সহায় বৈষখ- 
বাউল ও শৈব মাথপন্থীরা-_সবাই ব্রাহ্ষণ্য সমাজভক্ত এ প্রচ্ছহা বৌদ্ধ । বৌ- 
শান্্র সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি বৌদ্ধ নিদর্শন বঙলায় যেন সুপরিকাষ্ ততাবে 
নিশ্িভ করা হয? আবার তুকী আমলে দেখতে পাই থেন আমলেৰ হ্রাঙ্মাণ্য সমা দ- 
পঠিব রোষের ভয়ে এতো কাল বারা তাদের বিশ্বাস-সংস্কারে গড়া লৌকিক দেব তার 
তথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ওখাদ্ধির "[ঘোৌভনে স্ছট ইষ্ট ও অরি দেবতার পুত। 
কিংব। মাহাত্ম্য কথা নিভয়ে-নিবিঘোে নিছিধায় প্রকাশো প্রচাৰ বরতে পারেনি, তারা 
বিদেশী-বিধর্মী তুকীঁ শাসকের প্রশ্রয়ে বা ওদাসীণ্যে কিংবা উতদাদ্হ ক্গমতাবিচ্যুত 
সমাভপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে স্বস্ব ই ও অনি দেবতার মঙ্গন-গানে মুখর 
করে তুলল বাঙলার পরিবেশ । আবার ব্রাহ্মণ্যমত ও ইসলামের দ্বন্দ্-মিলনের প্রসদ 
মেলে উত্তর ভারতীয় সন্তমতের আদলে ক্ষষ্ট চৈতন্যন্ধের নব নৈষ্ণবমতে। শঙ্কর 
রামান্জ-মাধব নিশম্বাক-ভাস্কর-বল্পত. কবির-নানক-দাদ-একলব্য-ব্লামদাস-রামানন্দ কিংবা 
চৈতণ্যদেবের নব প্রেম-ভক্তি ধর্ম বিজেতার ধর্ম ইসলামেধ সঙ্গে পরিচয়েরই প্রসূন । 
এগুলোই আবার ইসলামের প্রসারে দূললঙধা বাধ। হয়ে দাড়ায়। 


মুঘল বিজয়ের প্রভাবে বাডীলী মনের ও সাহিত্যের যুগান্তর লক্ষণীব। পীর- 
নাবারণ সতের প্রতিষ্ঠা, বৈশ্ব সহজিয়া মতের উদ্ভব, বাউল মতের প্রসার, ফাঁ্গা 
ভাঘা-সাহিতো প্রভাব-বাছুল্য, উত্তর ভ'রতীয় সংস্কৃতির চচা-প্রবণতা. প্রভৃতি 
তার সাক্ষ্য । ব্রিটিশ অধিকারেও প্রতীচী-পরিচরেরআলো-আধারির যুগে_ 
ব্গসন্ধিক্ষণে নতুন বন্দরনগরী কলকাতায় পাই হিন্দুর কবিগান ও মুসলমানের 
দোভাষী সাহিত্য । কাজেই শাস্্রক, সামাভিক, সাংহ্কতিক, সাহিত্যিক ও বৈষযিক 


টি 


ভীবনে জবক্ষেত্রেই রাজনীতিক-প্রশীসনিক প্রভাবের গুরুত্ব ছিল সমঙ্গধিক। 
আজও তাই আছে। 


অতএব আমাদের বাঙলা সাহিত্যের যুগান্তর বা রূপাস্তর কিংবা বৈশি্ট)- 
বৈচিত্র্য রাজনৈতিক প্রশাপনিক প্রভাব প্রসুত। 

শ্রীকষ্ণকীতনে পাই লৌকিক পৌবাণিক লোককাহিনীর জনাবুষতা, বিধর্মী 
তুকীর প্রশ্বয়ে বা উৎসাহে শুরু হ'ল শাস্ত্র বিরুদ্ধ পাপজনক কম- শাএ গ্রাস্থের 
অনুবাদ। ন্রিটিশ আমলে যেমন ধন-যশ-মান-লোভী হিন্দুরা বেপরোয়া হয়ে কালাপানি 
পাড়ি দিয়ে গ্নেচ্ছ-স্পশ-দুটি হতে গৌরব বোধ করেছে, তুকী আমলেও তেমনি 
রৌরব নবকভীতি কিংব। সামাজিক নিন্দা উপেক্ষা করে ব্াহ্মণ কায়স্থই এগিয়ে 
এলেন রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত অনুবাদে । বধিষণ লোকায়ত ধর্মের অনাচার থেকে 
স্মৃতিশাসিত পৌরাণিক ধন রক্ষাব প্রেরণাই ছিল এর মূলে । 


অতএব তুকী আমলের ওকতে পাচ্ছি লৌকিক কৰ্চকথা, লৌকিক দেবতার 
মাহাক্ম্যকথা, নাখ-গীতি, পালগীতি প্রভৃতি । পনেরো ঘোল শতকের দিকে তুবশ 
প্রতিপোষণে পাচ্ছি সংস্কৃত সাহিত্য ও শান গ্রশ্থের অনুখাদ । তুকাঁর ধম ও সংস্কৃতির 
সঙ্গে পরিচয় ও সংঘাত মুহূতে দেখতে পাচ্ছি সনাতন ধর্মের সংস্কার ও বন্দণ 
প্রয়াস-_রঘূনন্দন-রখুনাথ-রামনাখ প্রভৃতিব শ্যায়-স্মৃতি ইত্যাদির চচায়। 


আব 'চতন্যদেবের নেতৃত্বে পাই দক্ষিণ ও উন্ভব ভারতীয় আদলে নৰ নত প্রচারের 
মাপ্যমে কাল-উদ্ভূত শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান এবং এই প্রয়াসের 
প্রসূন হচ্ছ পদসাহিত্য, দাশ নিক তন্গ্রন্থ, রাগ-তাল ও বাদ্যযন্ত্র, চরিতগ্রন্থ 
প্রভৃতির উদ্ভব ও বিকাশ । ঘোল-আঠাবো শতকে মুসলিম কাবির প্রণয়োপাখণান, শান্ত 
গ্রন্থ ও চরিত গ্রন্থাদি, গাথা-গীতিকা, পীব-লারায়ণ সত্য ও তার চেল। পীর-দেবতাদের 
মাহাত্ম্য কাহিনী, সতেছবা-আঠারা শতকে পাই সহভভিয়৷ বাউলের নানা উপশাখার 
সাধনশাস্ত্র হঠযোগগ্রন্থাদি, আগারেো। শতকের শেষাবে কোম্পানী শাসনের গোড়ার 
দিকে মেলে কবিগান ও দোভাষী সাহিত্য । 

এই সব সাহিত্যেব উদ্তবের ও বিক।শের মূলে সমকালীন প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক 
পৃভাব নিশ্চয়ই ছিল। কাজেই কাবণ-কাষ বুঝবার জন্যেই বাঙলার নাজনৈতিক 
বিবর্তনের রূপরেখাটি আমাদের জানা আবশিঃক। এ-সত্রে একথাও মনে ন্লাখা 
দরবার যে আধনিক ভৌগো।ল্ক বাউল।দেশ কিংবা তাষিক বাউলাঁদেশ বিটিশ-পৰ 
কালে কখনো একচ্ছত্র শানে ছিল না| কাঁন্দেই বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ভিন্ন ভি 
প্রতিবেশে বিকাশ-বিব তন পেয়েছে । 
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ইতিহাস বিরল এই দেশের অতীত বহু গবেষণায়ও এখনো কায়া ধারণ করেনি । 
এমন কি পৃণাঙ্গ কঙ্কালের অবয়ব পেয়েছে কি না সন্দেহ। কাজেই কায়ার পুভিতাসে 
ছায়াই আমাদের সম্বল। 


নেগ্রিটো মোঙ্গলীয় রক্ত-সঙ্টর অষ্রিক বাঙালী জৈন-বৌদ্ধ-বাক্ষণ্য মত গুহণ-পুৰ 
কালে সত্যতার কোন্‌ স্তরে ছিল তা আমর! পষ্টভাবে জানিনে | তবে পশ্চিম বঙ্গে পাও" 
রাজার টিবি উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নিদশনাদি দৃষ্টে মনে হয় একটা উ্মুয়নশীল 
জাতি ও বিকাশমান সংস্কৃতি তাদের কোন কোন গোত্রের ছিল। মহাভারতিক 
পৌরাণিক (মৎস্য ও বায়ু) কাহিনীকে ইতিহাসের মযাদা দেওয়া চলে না। এাচীন 
বাঙালীর বণমালা কিবা! লেখ্য ভাষা ছিল না, তাদের যোগ-সাংখ্য তথ্বে তত্ব্ঞন 
থাকলেও আধুনিক অর্থে কোন ?২5118197 যে তখন গড়ে উঠেনি, তা ভৈন-বৌদ্ধ- 
'শাশ্খণ্য ধর্মের সহজ পৃসার থেকে অনুমান করা! চলে । এও হয়তো সত্য যে গোত্র- 
পৃধানের নেতৃত্বে তখনো তারা সর্দারতশ্ত্রের আওতায় যৌথ জীবন বাপন করত! 
জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে বণিত মহাবীরের [তি রাঢ় অঞ্চলের লোকের আচরণ এই 
অনুমানের গুবতনা দেয়। রাজা ও রাজ্য গড়ে উঠবার মতো সংস্কৃতি ও মভ্যতা তখনে। 
তাদের অনাযভ্ত--তাই আর্ধরা তাদের দন্সা 'ও পাখি বলে অবজ্ঞা করত, তাদের স্পশও 
আর্দের প্রায়শ্চিন্তের নিমিত্ত হুত। কাজেই উত্তর পশ্চিমের আধীকৃত অঞ্চলের 
তথ৷ পাটলীপুত্রের নন্দ-মৌর্ধ-সুজ-কণুবাজারা জৈন-বৌছ্গ ব্রাবণ্য ধর্মের অনুপ্রবেশ 
কালে রাটে-পূণ্ডে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। 

আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা যেমন কোন এক নামে পরিচিত ছিল না, বিভিন 
অঞ্চলের ভিনু ভিন নাম ছিল তেমনি গোত্রীয় স্বাতত্ব্য গু প্রাতিবেশিক রীতি-নীতির 
পার্থক্যও ছিল । যানবাহনের অভাব স্থূল জীবনযাত্রা, এবং স্থানিক ও গৌন্রিক জীবন 
দীর্ঘস্থায়ী করেছিল । 


উত্তর ভারতের সঙ্গে শান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কতিক ও প্রশাসনিক যোগ স্থাপিত 
হওয়ার পরে আমরা প্রাচীন, বাউলাকে আদি-মধ্যযুগের সীমা অবধি গৌড়, সুন্গ, রাড, 
বঙ্গ, সমতট, পুণু, হরিখেল, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলে বিভক্ত দেখি। তারপবে 
পাই গেড় রাঢ, বরেক্র, বঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি নামের অঞ্চল | আবার প্রশাসনিক 
বিভাগ অন্সারে কিংঝ৷ প্রসিদ্ধি অনুসারে পৃগুবধন ভূজি, দণ্ভক্তি, কক্ষগাম ভক্তি, 
তামুলিপ্ডি, দক্ষিণ রাট, উত্তর রাদ, চন্দদ্বীপ, বাঙ্গালা, সুবর্ণবীথি, উত্তর মণ্ডল, গসমতট 
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মণ্ডল, হরিখেল, প্রাগজোতিষপুর প্রভৃতি বিভিনু অঞ্চল বা এলাকার নাম পাই। 
এতিহাসিক কালে গ্রীক লেখক 2115, ৮০1৩05 এবং চীন! পরধটক প্রভৃতির নানা 
উজিতেও বাঙলার কিছু পরিচয় মেলে । এ-সময় বাঙলা ও বাঙালীর আধীয়ণ পূর্ণতা 
লাভ করে এবং পুণু-বঙ্গবাসীরা তখন আর্রূপে স্বীকৃত। 


মোটামুটিভাবে আলেক্সান্দারের ভারত অভিযান কালে (৩২৬ খী £ পৃঃ) গঙ্গারিডই 
নামে গাঙ্গেয় বাঙলায় একট! রাজ্য ও প্রবল রাজশক্তি ছিল বলে গ্রীক সুত্রে সংবাদ 
মেলে । এই সময়কার বাঙলারাজের নৌশক্তি ও গজশক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । 
হয়তো! পাটলীপুত্রের রাজারা তথা নন্দ-মৌরধ-নুঙগ-কথু বংশীয়রা রাঢ-সুঙ্গ-পুও শাসন 
করেছেন ৩১৯ খীস্টাব্দ অবধি | ৩২০ থেকে ৬৫০ খীস্টান্দ অবধি ওপু শাসনে 
ছিল বাঙলার বহ্‌ অঞ্চল। সমুদ্র গুপ্তের সময় থেকে বাঙলার শাসন দৃঢ ও প্রতাক্ষ 
হয়ে উঠে। কিন্তু আধুনিক ভৌগোলিক কিংবা ভাষিক সমগ্র বাঙলায় গুপ্ত শাসন এমন 
কি ইংরেজ পুৰ যুগে মুগল শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি | শশাঙ্ক ও রাজা গণেশ 
বংশীয়রা ব্যতীত আর কোন সাবভৌম শাগকই হয়তো বাঙালী ছিলেন না| গুপুরা 
তো নয়ই, পালেরাও বাঙালী ছিলেন কিনা নিশ্চিত প্রমাণ নেই । শশাঙ্ক ও রাজা 
গণেশ বংশীয়ের শাসন কাল সর্ব সাকুল্যে ত্রিশ বছরের বেশী হবে না। অতএব 
বাঙলাদেশ সাধ!রণভাবে চিরকালই বিদেশী শাসিত। কুচিৎ দেশী সামন্ত স্বাধীনভাবে 
ক্ষদ্র ও খণ্ড রাজ্যের সাময়িক অধিকারী ছিল। 


গুপ্তরা প্রধানত পুণ্ডে ও গৌড়ে এবং শেষের দিকে বঙ্গেরও কিছু এলাকায় 
অধিকার বিস্তার করে, কিন্তু রাঢ-মুক্ধও তাদের শাসনে ছিল কিনা, থাকলেও কতকাল 
ছিল তা সঠিক বল। যাবে না| গুপ্ত অনুপ্রবেশের সময়ে রাঢ়ে সিংহব্ম ও তৎপুত্র 
চন্দ্রব্ যে রাজত্ব করতেন তার সাক্ষ্য মেলে বাকুড়ার শুশুনিয়া তামুলিপিতে । 
কিস্ত এরা রাজপুত (যৌধ্ঞারী) কিংব৷ বাঙালী সেবিষয়ে সংশয় আছে। মেহেরাউলি 
লিপিতে প্রাপ্ত বঙ্গবিজেত। চন্দ্র এবং এই চন্দ্র বা অভিন্ন বলে কেউ কেউ মনে 
করেন | গুগুদের পতনকালে ছয় শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ সমতটে গোপচন্দ্র, 
ধর্মীদিত্য ও সমাচার দেব নামে তিনজন সামন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন বলে কিছু 
প্রমাণ মেলে । এ'রা ছাড়াও পৃথু রাজা সুধন্যাদিতা প্রভৃতি স্বাধীন সামস্ত বা ক্ষ্দ্র 
রাজার নাম মেলে। কাজেই সেকালের পক্ষে এই বিপুল-বিস্তুত দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষ্র 
বিস্মৃতনাম রাজা ও রাজ্য ছিল । 


সাত শতকের প্রথম দশকেই শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত নামে এক প্রবল প্রতাপ স্বাধীন 
গৌড়াধিপতির সাক্ষাৎ মেলে । তিনি উত্তর ও পশ্চিম বাউল। এবং উড়িষ্যা৷ বিহারের 
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কিযদংশে আপন আধিপত্য বিস্তার করে বাঙালীর গৌবব-গর্ধের অবলম্বন হয়ে 
রয়েছেন। তিনি ছিলেন ঝ্রাঙ্গণ্যবাদী ও বৌদ্ধপীড়ক | গুগুদের ও শশাঙ্কের শাসন 
কালে বঙ্গে ব্বাহ্মণ্যবাদী বৃদ্ধি প্যেত থাকে । তিনি প্রায় বিণ বছর প্রতিপত্তির সঙ্গে 
রাজত্ব করেন। তার রাজধানী ছিল কর্ণস্থুবর্ণে -বতমান মুশিপাবাদ জেলার রাঙ্গা 
মাটিতে । পূর্ববঙ্গেরও কিছু অংশ হয়তো তাঁর শাসনে ছিল। তিনি ছিলেন উত্তর- 
ভারতিক রাজা রাজ্যবধধন ও হর্ধবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী | শশাহ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজোর 
উতৎ্কল মগধ অংশ হর্ধব্ধন এবং গৌড়-পুও-রাঢ কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণ দখল 
করে নেন। ভাস্কর বর্ণের পরে রাঁঢ়াধিপতিরূপে পাই এক জয়মাগকে। এর পরে 
রাঢ-গৌড়ের প্রায় শত বছরের ইতিহাস অজ্ঞাত- এর পরই পাল রাজব্ের শুরু 
৭৫৬ খীস্টাব্দের দিকে এবং ৭৫০-এর দিকে বঙ্গে দেখি শাস্তিদেব বংশীয়দের 
রাজত্বের শুরু। ৭২৫-এর দিকে জয়বর্ধন নামে (নেপালী ?) শৈল বংশীয় এক রাজ। 
কিছুকাল পুণ্ড শাসন করেন । মগধরাজ যশোবর্ণণও আট শতকের দ্বিতীয় পাছে 
থাঙলার কিছু অংশ জয় করে কিছুকাল শাসনে রাখেন কাশ্মীর-রাঁজ ললিতাদিতা 
কিছুকাল গৌড় রাজ্যের আনুগত্য লাভ করেছিলেন । হিউএনৎ-সাঙ-এর বঙ্গ ভ্রমণকালে 
সমতটে বাক্ধণ র'জা রাজত্ব করতেন। এই রাজপরিবারের সন্তান শীলভদ্র নালন্দা 
বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন । সামস্তরাজ জ্যেষ্ঠভদ্রও সম্ভবত এই বংশীয় ছিলেন। 

নেপালী-তিব্বতী-কামরূপী-মোজলীয় (1) খড়গ বংশীয় বৌদ্ধ খড়েগাদাম, জাত 
খড়গ, দেবখড়গ ও রাজভষ্র সমতট শাসন করেন। 

শশাঙ্কের পরে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রজার আসলে স'মন্তর। স্ব স্ব ন্বার্থে মাৎস্য 
ন্যায়ের অবদান কল্পে এক সামন্ত গোপালকে সাঁবভৌম রাজ করে আনুগতোর স্বস্তি ও 
নিরাপত্া লাভ করল। গোপাল বাঙালী ছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ 
নেই! তবে সঙ্ক)াকর নন্দীর রামচরিতের সাক্ষ্যে গোপালের ভ্রিতভূমি ছিল বরেন্দ্র বা 
পুগুবর্ধন | কিন্ত এই উত্তরকালীন সাক্ষ্য সংশয় ঘূচায় না-কেননা পাল রাজদ্ের 
গোড়ার দিককার প্রায় দুশো ব্ছর ধরে আমর] পালরাজাদের অনুশাসনগুলি পাচ্ছি 
বাঙলা-বহির্ভত অঞ্চলে । উড়িষ্যা ও মগধই ছিল তাঁদের রাজ্োর কেন্দ্রাংশ। তা 
ছাড়া গোটা আধুনিক ভৌগোলিক বাঙলা কখনো পালদের অধিকারে ছিল না । ধম- 
পালের আমলে উত্তর ভারতের পাঞ্জাব অবধি তার রক্োের বিস্তার দেখি এবং বিক্রম" 
শীল, নালন্দা, উড্ডিয়ানা ওদন্তপুরী গভুতি ছিল পাল রাঞ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির রেন্র। 
কেবল মহাস্থানগড় ও সৌমপুরী হিহারই ছিল উত্তর বলের প্রাস্তে--আকের বাঙলার 
সীমায়। রাষ্ট্রক্ট ও কালচুরীদে” সঙ্জে তাদের ছল বৈবাহিক সম্পক। এলব 
তাদের অবাঙাল” চেতনার সাক্ষা দেয় । বামচরিতে পালদের ক্ষত্রিয়, আর্যমঞ্জশ্রী 
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মুলকপ্ে দাস বংশোতূত এবং আবুল ফঙ্জল তদের কায়স্ব বন্ধে বর্ণনা করেছেন। 

ত৷ ছাড়া পাল রাজদ্বের ওর ও শেষ মগধেই । অতএব পালের বহুকাল যাবং বালা 
দেশের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করলেও তাঁরা একান্তভাবে বাঙলার ও বাঙালীর 
শাসক ছিলেন না। পাল শাসনকালের দৈধ্য ও পালদের বৌদ্ধত্বই বাঙলার ইতিহাসে 
ও বাঙালীর এঁতিহ্যে পানদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। উত্তর ভারতে ও বিহারে পাল 
অধিকার যতই সঙ্কুচিত হয়েছে পাল রাজারা ততই বাঙালী হয়ে উঠেছেন এবং 

তখন থেকেই তাদের তায় শান ও শিলালিপি বাঙলায় জুলভ হয়েছে । এই বংশের 
শ্রেষ্ঠ ও রাজচক্রবতা? সম্রাট হচেছন ধর্মপাল। খালিমপুর তায শাসনসূত্রে মনে হয় গোটা 
উত্তর ভারত অন্তত কিছুকালের জন্যে তাঁর বশীভূত হয়েছিল । বাদাল স্তম্তলিপির 
প্রমাণে বলা চলে দেবপাল (আনু: ৮১০-৫০ খীঃ) অন্তত কিছুকালের জন্যে কম্বোজ 
থেকে বিদ্ধা পৰত এবং প্রাগজ্যোতিষপুর ও পশ্চিম সাগর অবধি তাঁর শ।সন বা প্রভাব 
ব্যাপ্ত করেছিলেন । তার পরের রাজারা-_বিগ্রহ পাল ওরফে সুর পাল-_নাবায়ণ পাল-- 
রাঙ্যপাল-- গোপাল ( ₹য়)-_বিগ্রহ পাল (২য়) অবধি (আনু: ৮৫০--৯৮৮ খীঃ) 
পালদের দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের কাল। এই সময় পালরাজ্য সংক্চিত হতে থাকে। 
এমন কি দক্ষিণ এবং পৃববঙ্গও হাত ছাড়। হয়ে গিয়েছিল । হরিখেলে (পাবতা চট্টগ্রাম 
ও চট্টগ্রাম) কাস্তিদেব এই সময়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতি! করেন। রাম্টুকট রাজ 
অমোঘ বর্ষ (৮১৪-৮০ খ্রীঃ ) উড়িষ্যার শুলকিরাজ রণন্তন্ত, প্রতিহাররাজ ভোজ 

দেব, কালচুরীরাজ গুণা্ুধি দেব যশো৷ বর্মণ প্রভৃতি দক্ষিণে, উত্তরে, রাটে, 
শ্বৌড়ে, পুণ্ডে ও সমতটে পাল রাজ্যাংশ দখল করে নেন। কেউ কেউ রাজ্যপাল 
ও নয়পালকে কথ্োজীয় বঙ্গ বিজেত৷ বলে মনে করেন। এই কর্বোজ কোচ কিংব৷ 

কম্বোজীয় বলে অনুমিত হয়| মনে হয় মগধ ও উত্তর ৎঙ্গের ক্ষুদ্র অংশে পাল রাজ্য 
এই সময় সীমিত হয়ে ,পড়ে | আবার মহীপাল ( ৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) হৃতরাজ্য ও 
হৃত থৌরব কিছুট। উদ্ধার করেছিলেন) এর পকে আরে৷ শতোধ্ব বছর ধরে নয় 
পাল- বিগ্রহ পাল (৩য়)--মহীপাল (২য়) -_সুর পাল (২য়)-রামপাল --কুমার 
পাল--গোপাল (৩য়)-_-মদন পাল ও গ্রোবিন্দ রাজত্ব করেন। তীব। প্রায় সবাই হৃত 

সম্পদ ও হৃত খ্বৌরব পাল বংশের যান প্রতীক । € 


দেব পালের পরেই পাল নামাজ ত্রত ভাঙতে থাঁকে | তখন থেকে সাধারণভাবে 
রাঢ়ে-বরেশ্রে-বঙ্গে-সমতটে বিভিনু সামন্ত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চাভিলাধী রণবীরের! 
ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাত্বত্ব করতে থাকেন | এদের মধ্ো বরেছ্রের 
কৈবর্ত তীম-রুদ্রক-দিব্য, বাঁঢের সেনেরা, সমতটের চন্দ্ররা, প্ববনের বর্ণের! এবং 
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সমতটের চন্দুদের পরে দেবর। প্রধান। বরেঙ্দের কৈবর্ত রাঞ্জ ভীম রুদ্রক দিবা ছাড়া 
অন্যেরা বাঙালী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই । 


প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস মূলত তায় শাসন ও শিলালিপি-নিভর-_কচিৎ কোন 
ব্রাজা সম্পকে গ্রন্থাদিতে প্রাসঙ্গিক ও প্রশস্তিমূলক উক্জি মেলে। রামচরিত-বল্লাল 
চরিত বাতীত কোন চরিতগ্রন্থ মেলে না । তাছাড়। রাজার নাম ও সন্ধি-বিগ্রহের উল্লেখ 
মাত্র ইতিহাম নয় ; এমনকি ইতিহাসের পণাঙ্গ কক্কালও নয়--ঝাঁড় র্তিকার টুকরো 
কীচ মাত্র। এইখানে জনজীবন অনুপস্থিত, রান্রকীয় জীবনের সাক্ষ্যও আত্মপক্ষের 
কিংবা সেলব অনগ্রহ্জীবীর তোয়াজের ভাষায় বণিত। 


তাছাড়া ব্লাজ। গুণী-জ্ঞানী-বিবেচক বা বলবীর্যবান হলেই প্রজার সুখ হবেই 
তেমন কোন অমোঘ নিয়ম নেই। কিংবা বাঞ্জ। দূর্জন-দ্রাচারী-মজ্ঞ-জসমথ-উদাদীন 
হলেই প্রর্জ। অবশ্যন্তাবী দূঃখ-পীঁড়নের শিকার হবে, তাও নয়। কেননা, জনগণ 
থাকে স্থানীয় শাক প্রশ।সকের অধীনে, তাদের চব্রিত্রের ও মানবিক দেোঘ-গুণের 
উপর মধ্যত নিভর করে প্রজ্জার জীবন-জীবিকার স্থুযোগ ও আপদ-সম্পদ | সেসব 
ইতিবৃত্ত আমাদের অনারত্ত। তব কথায় বলে 'বিশ্দৃতে সিন্কুর আভাস মেলে, শিশিরে ও 
সূ প্রতিবিশ্বিত হয়” কিংবা 'ঘটেও আকাশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব" । আমরাও এ বিরল ও 
বিরান অতীতের কেন ফোন বিষয় গ্রমাণে-অনমানে অনুধাবন করতে পারি ! 


সেনের ছিলেন কণাট দেশীয় ক'ণাড়ী ক্ষত্রিয় । রাঢে আগত সামন্ত সেনের 
পুত্র হেমস্ত সেন থেকেই এ বংশের শুরু । তার পুত্র বিজয় সেন সম্ভবত প্রথম স্বাধীন 
রাজ (১০৯৭--১১৬০)। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল দেনই (১১৬০--৭৮ )সেন 
বংশের বধ্য-মণি। ইনি আধুনিক ভাষিক বাগলদেশ ছাড়াও বিহার উড়িধার কতক 
অংশ স্বাধিকারে আনেন। লক্ষ্মণ সেন ( ১১৭৮--১২০২ বা-০৬ ) সগ্বৌরবে 
রাজত্ব করে বৃদ্ধ ঘয়সে ঝাঁজ্য হারান। এর পরও পৃবব্ঠে সেন বংশীয় সামস্তরা 
কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। বিশবরূপসেন (১২০৬--২০) এবং কেশব 
সেনের (১২২০--২৩ খীঃ) নাম অনুশাসন সূত্রে মেলে । 

সেনের! ছিলেন ঝান্গণ্যবাদী । তারা বৌদ্ধ অধ্যধিত এই বাঙলাদেশে নতুন করে 
'্বান্মণয শান্-সমাজ-আচার-রীতি-নীতি, বর্ণানগথ শ্রেণী বিন্যাস, পাবণ, শাস্রীয় অনুষ্ঠান 
প্রভৃতি অত্যুৎসাহে রাজকীয় ক্ষমত। প্রয়োগে পুন:প্রতিষ্ঠা করেন। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ 
সম'জ ও বিশ্বিত্তের খ্ানুষ তাঁদের হাতে পীড়িত হয়েছিল । এ কালের নাথযোগী 
€ তাতী), ধন ঠাকরের পূজারী, সহজযানী, মীননাথ-গোরক্ষনাথ পন্থী বিভিন্ন শাখার 
'বৌদ্ধর। প্রচ্ছনুভাবে শৃ্পে বাছণা সমাজের প্রান্তে ঠাই করে নিয়ে আত্মরক্ষা 
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করে। বৌদ্ধদের নির্বাণ ও সাযোর সমাজ এ ভাবে বনাশ্রিত ঝাঙ্গণ্য সমাজে পৰিণতি 
পায়। ফলে এ সমাজের এক বৃহৎ অংশ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে 
বিঃম্বের ও লাঞ্চিতের অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। শুদ্রাদি অস্পৃশ্যের এবং নিয় 
বিশ্তেয় পেশাদারী শে ণীর লেখাপড়ার অধিকার হবুণ ধরা হয়। কত্রিষ বর বিন্যাসের 
ফলে উচচ বিত্তের অধিকাংশ মানুষ যেমন আভিজাত্য গৌরব লাভ করে, তেমনি এ 
বিঘয়ে দ্বন্থ কোন্দলও সমাজে দীঘস্থায়ী হয়ে থাকে । তাই ঘটকের রচিত ক্রিম বংশা- 
বলী এবং জাতি-মালা কাচারী সতেরে। শতিক অবধি সম!জ ক্ষেত্রে অনর্থ ঘর্টিয়েছে 
দেখতে পাই! বৃহদ্ধর্মপূরাণ মতে (১৩ শঙ্তক) বাঙলায় ছিল ব্াঙ্ষণ ও ছত্রিশবণের 
শর এবং তাদের অধিকাংশ ছিল বণশক্কর বা মিশ্বরজের | 

বঙহ্গবৈত পুরাণেও এ মতের সমর্থন মেলে। জৈন'বৌদ্ধ সাজে যখন জীব 
নিবিশেষের প্রাণের মর্যাদা ও জীবিকার স্বাধীনত' ছিল, তখন এই নব-বিন্যস্ত 
বান্দণা পমাজে মানুষের মৌলিক অধিকারই অপহৃত হল। নিম়বর্ণের বত্তিধারী তন্থ- 
বায়, কমকার, চর্মকার, ক্ষৌরকার, কম্তকার ও ঝাড়দার প্রভৃতি দরিদ্রদেরকে তথ। 
এ দেশের মানুষকে উগ্র বাক্ষণাবাদী সেনের অপরিস্রুত অক্ঞ বলে অবজ্ঞা করতেন। 
তাঁউ উত্তর ভারত থেকে তথা আর্াবর্ত থেকে আর্ধবান্ধণ এনে কৌলীনা প্রথার প্রথতন 
কবেন। গুপ্ত আমলে শান কাধে জনগণেরও প্রতিনিধিহ থাকত; তখন ভক্তি 
(প্রদেশ), বিষয় ( পরথনা ), মণ্ডন ( জিলা ), বীথি (মহকুমা ) ও গ্রাষে 
বিভজ্ঞ ছিল প্রশাসনিক কাঠামো | প্রশাসকর। ছিলেন যথাক্রমে উপরিক, বিষয়পতি, 
মাগুলিক, বীর্ধিপতি ও গ্রামপতি। মহত্তর নাগরিকদের প্রতিনিধি ছিলেন নগরশেঠী 
(ব্যাঙ্কার)), প্রথম সার্থবাহ (বণিক), প্রথম ক্লিক (শিল্পী) ও প্রথম কায়স্থ। 
কাধালয়ের নাম ছিল অধিকরণ, অন্যান্য অফিলারের নাম - চৌরেদ্ধিরিক, শৌল্কিক 
দাশাপরাধিক, তবিট পন্তপ্লাল, মহাক্ষপটলিক, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, ক্ষেত্রপ, প্রাতৃ, মহা- 
দণ্ডনায়ক, ধর্মাধিকার, মহাপ্রতিহার, দাঁণ্ডিক, দাগুপাশিক, দণ্ডশক্তি, কোষ্ঠপাল, প্রাস্ত- 
পাল, অমাত্য . মহামাত্য, সেনাপতি, গুঢ পুরুষ ( গুপ্তচর ), করম ( সহকারী ), 
অধ্যক্ষ, দত, মন্ত্রপাল (মন্ত্রী), মহাপীল্পতি, মহাগ্রণস্থ, যুথপতি প্রভৃতি। কিত্ত 
পাঁল-সেন আমলে শাসক-প্রশাসকরাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এ ভাবেও: 
দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্বেকার গণ-অধিকার অপন্ৃত হয় । 

মৌধ যুগ থেকে দেন আমল অবধি ৈন-বৌদ্ধ-বাদ্গণ্য সাম্পদায়িক ছন্দ ছিল। 
সে বিষয় আমরা অন্য অধ্যায়ে আলাচনা করেছি । বাদণ্য পীড়নে বাঙলাদেশ থেকে 
জৈন-বৌদ্ধ শান্ত্-সাহিতায-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। গণমানব যে দরিদ্র ও নিংহ্ব 
ছিল তাও আর্ধাসপ্তণতী, সদৃক্তি কর্ণামুত, সুভাষিত রতুকোষ, প্রাকতপৈঙ্গল, চর্বাগীতি, 
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শেক শুভোদয়। প্রভৃতি গ্রস্থসুত্রে পাই। পাল আমলের শেষ দিক থেকে সেন আমল 
অবধি বাণ ও বান্দণ্যবাদেয প্রভাব প্রবল ছিল। সেন আমলে ব্রা্গণ্য শাস্ত্র ও 
আচারের বছুল প্রচার সত্বে্ড দেশের মানুষের চারিত্রিক দৌর্বলা জাত সর্বপ্রকার অনাচার 
ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল । দুর্গা পুজার সময়ে, হোলি প্রভৃতি পার্ধণে নৃত্য-গীতে 
ও আচরণে অধ্নীলতার নিদশন ছিল । তারও সাক্ষ্য সেলে লক্ষ্মণ সেনের আমলের 
সাহিত্যে এবং অন্যান্য সূত্রে । দৈবনিভরতা ছাড়াও রাঁজশজির বীর্ধহীনত। ও জনগণের 
আদিরস|স্ত ছিল | জনগণের পার্বণ দগাপূঙ্ার সময়ে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসবে কিংব৷ 
কাষোৎসবে অথবা বাসস্তী হোলিতে বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতা ছিল প্রকট। গুপ্তরা 
ও সেনের ছিলেন বান্দণ্যবাদী, জনগণ ছিল সাধারণভাবে প্রাচীন জড়বাদের সংস্কার- 
পৃষ্ট জৈন.বৌদ্ধ | তার ফলেই মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তগ্-কালচক্র-বজ্-লহজ যানী 
বিকৃতবৌদ্ধ মতই এখানে জনপ্রিয়তা লাত করে লোকধমে পরিণত হয় । ফলে গৃহস্থের 
দেবতারূপে প্রতিষ্ঠ। পান বজধর ও বজতার! এবং অবলৌকিতেশুর লোকনাথ । করুণ! ও 
মৈত্রীর স্ত্র ধরে লোকনাথকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ তক্তিবাঁদ দৃঢ়মুল হয়। বহ্নাথ 
আদিনাথ শিবরূপে পরবতাঁকালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও বাঙ্গণা দেবতাহিসেবে অতিনুন্ধপ 
লাভ করেন- -নাথপন্থ ও নাথসাহিত্য তারই পরিণাম প্রসূন । আবার অন্যদিকে 
লোকনাথ ভক্তিবাদ নির্ভর বিষ্তে বিবীন হয়েছেন। যে সংস্কার রজের মতো মন- 
মানসের পোষ্টা ত৷ শান্ত্র কিংবা শাসকের হুকম-হুমকিতে বিলীন হয় না| ধর্ম ধমকে 
নিয়ন্ত্রিত হবার নয়। তাই জনগণের দেবতা চণ্ড-চণ্ডী শিব-শজিরূপে লৌকিকরূপ 
শেষাবধি রক্ষা! করেছেন, বিষুও লৌকিক রাধার-কুষণ হয়ে গৃহস্থের আপন দেবতা হয়ে 
আছেন। বৌদ্ধ যণ্বের লৌকিক ধর্ম, বাঁসলী, ক্ষেত্রপাল* গণেশ প্রভৃতি ব্রান্মণ্য 
দেবতারূপে গুহীত হয়েছিলেন । অভিজাতরা যখন সংখ্যাগুরর লৌকিক দেবতাকে 
স্বীকার করতে বাধ্য হল, তখন নিজেদের রুচি মতো৷ এ সব দেবতার একটা তাৎ- 
পর্যময় মহত্বররূপ সমাজ মানসে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের জর্ধাভিমান বজায় রাখতে 
প্রয়াসী হয় ; পুরাণ এ উদ্দেশ্যেই রচিত । তাই সব দেবতারই দুইরূপ--লৌফিক ও 
পৌরাণিক । বৌদ্ধ দেবতা ও অপদেবতা ধর্ম, তারা, মনসা, যক্ষ, লোকনাথ, আদিনাথ, 
বাসলী পৌরাণিক বান্ধণ্য দেবতার আবরণে এ ভাবে টিকে থাকলেন । যদিও সুপরি- 
' কর্পিতভাবেই যেন বৌদ্ধ শাস্ত্র-সাহি ত্য-চৈত্য-আচার-অনুষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করা হয়েছি 
বাওলাদেশ থেকে সেন আয়লে। তবু বৌদ্ধ যোগ্ব-তত্-মন্ব-দেহতত্র স্থানীয় ব্রাহ্মণ্য 
ধর্ম ও শান্রকে আচ্ছন্ন করে রাখল। নামান্তরে এবং চিৎ রূপান্তরে”লৌকিক 
বৌদ্ধ দেবতা ও সংস্কার চিরকালের জন্যে দূঢ়মূল হয়ে রইল | তুকাঁ বিজয়ে স্বস্থ 
গ্রণমানব তখন পন উদ্যমে লৌকিক দেবতার নহিম-মাহাত্ত্য গানে-গাথায়-পাঁচালীতে 
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প্রচার শুরু করে। মধ্যযুগের বাঙলায় লৌকিক ও লিখিত সাহিত্োর এভাবে আরন্ত। 
কাজেই আমাদের সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে প্রাচীন অট্রক-মোজলীয় সাংখা-যোগ-তত্থ 
ভিত্তিক দেবতা ও তত্ব, জীবন-চেতনা, জগৎ্ভাবনা ও আচার-পার্বণ বৌদ্ধ-ব্রাদ্দণ্য 
আবরণে স্বানিক ও কালিক কপাস্তরে আজে বিদ্যমান | তাই বাঁউল। সাহিত্য 
আঁলে!চনায় বৌদ্ধ প্রভাব ও তার গুরত্ব অবশ্য শ্বীকাধ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন 
সে-পথে পথিকৃৎ । 


|) | 


১২০২ বা ১২০৪ অর্থবা ১২০৬ খীস্টাবেদ বখতিয়ব খালডী নদীয়া-লক্ষা ণাবতা 
জয় করেন। পশ্চিম বাজে কতকাংশ এবং পূর্ববঙ্গ অনেককাল তুকাঁ শাদনের 
বাইরে থেকে যায় । এই তৃকী বিজয় ও শাসন সম্পর্কে বাউল৷ সাহিতত্যির 
ইতিহা'সকারদের অনেক অভিযোগ । তেরো-চৌদ্দ শতকে এবং পণেরেো শতকের 
মাঝামাঝি কাল অবধ অর্থাৎ মাহমুদশাহী রাজত্বের পূর্বাবধি তুকাঁর নিযাঁতনে বাঙা- 
লীরা নাকি এমনি ত্রাস ভ শঙ্কার মধ্যে জীবন কাঁটিয়েছে বে, পয়ার-ব্রিপদী রচনার 
মতো মানস-শ্বস্তি তাদের অুদীঘ আড়াইশ" বছরের মধো একবারও মেলে নি। 
অবশ্য দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ তথ্যের স্বীকৃতি নেই৷ সাহিত্যের 
ইতিহাপকার পরিবেশিত তত্ব যে ইতিহাস-সফথিত নয় বরং তাঁর বিপরীত, তা-ই 


দেখাবার জন্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 10715101501 73670681 ৬০1. 1] 
থেকে বাঙলার তুকাঁ শানকদের শাসন-সম্পকিত এতিহাপসিকের মন্তব) তুলে ধরছি । 


ক. খালজী আমীরদের শাসনে (১২০২- ২৭ শ্রীঃ) 

১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী (১২০২--০৭) ১২০২ 
কিংবা ১২০৬ সনে “নৃদিয়।' জয় করেন | তিনি রাজা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশাই এদেশ 
জয় করেন। তাই শানন ক্ষমতা হাতে পেয়েই ইনি সামন্ততান্ত্রিক শাসন-সংস্থা গড়ে 
তোলেন | আর একদিকে মসজিদ-মাদ্রাপ। প্রতিষ্ট। করে গঠনমুনক কাজে যেমনু 
যত্ুবান হন, তেমনি শক্তি সঞ্চয় করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। “1511 
[10650180110 10159007080 065০9690 11) 0936 655০ ৮9৪15 (1203. 
05) 0০ 99 099০960% 2010117191780102 ০01 1015 09519 101118090 1011£- 
0000. [7০ (০119ত০0 [103 05101 101:800102 011৬1191170 00100091075 
7৮ 0011105 000 1001 150010199 2170 1001101775 10059005501) 10611 
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10105, 81000751108 11501838. ০0: 0011986 01 1051110 19810175 ৪00 
ড110011)£ 1019 258] 100 10115101) 05 ০0059705178 0175 $060615. 73৮ 
1) ৪3 710£ 1১100060196 ৪150 60০01. 00 06112 10. 10839801901 
11910013106 00997 00. 1019 5016015 (19 ৪-9)...( 79 ) 9৪ 10690 
67217221097 ০0£ 66. 70601968] 7715101% 0£ 1382881--17 ৪৩ ৪. 0০৫ 
15509] 01 10677, 1075৩ 10 718015163520853 2120 £1791085 10 2 1901085 
96210, (0. 12), 


২ মালিক ইজ্জুদ্দিন মুহম্মদ শিরান খালজী (১২০৭-_-৮)--এক বছরের মত 
রাজত্ব | 901120. ছা৪9 2. 1001) 01 9য:625-010120215 ০001826, 9228০0165 
81001091068 0191705. (0. 15), 


৩, মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ (১২০৮--১০ ীঃ)--ইনি বিদ্রোহী 
আমীর আলি মধ্দানের সঙ্গে যৃদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও দক্ষ শাসক বলে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন । (০) ৮25 61) 0195 1959] 1)92060 70011610181, 
869291956 110 21019163010, 01206665760 105 20% 9০100016012 96106100010, 
70099995580. 01 1059 1875 2106 0£ 100810110£ 1)11095916 80090681915 5৪0 60 
[913 7009196০616 155815 ৪00. 6০০ 0166 €০ 01209 ৪11 119 08105 ০2 
6109 (27015 5৪. 20100666090 80028, (0. 18). 


৪, মালিক আলি মর্দান (১২১০--১৩ খী:)-এ'র ঘটনাবহুল জীবন। 
বিদ্রোহ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দূঃসাহসিকতা, বুদ্ধিমত্ত1, উন্যৃত্ত তা, উচচাভিলাষ 
প্রভৃতির সমবায়ে ইনি বিচিত্র ও ভয়হ্কর মানুষ | 


হিন্দ-মুসলমান সবাই তাঁর হাতে সমভাবে উতপীড়িত হয়েছে। (75) দাও 
৪. 1081) 01 01000019090 91১1115 95 & 5০01061, 1016 70001161991], 10100৫- 
[00315 87১0 01 2. 20010920139 0191909461012....78:615 ০০6 01 0০91105 
7006 709101% 8008050 105৮ ৪ 1291176 ০£ ৮9888002 2.£98105£ 1013 
10171111 10117910061), ছা]709 1780 0856 10177 0065 108 10806 6109 101)81)1170010159 
90051 চ61110]5 8 1)19 1791709. (0, 19), 

৫. মালিক হুপামুদ্দীন গিয়াসুদ্দিন ইওয়াজ ( পুনঃ ১২১৩-২৭ )--অত)স্ত 
জনপ্রিয় ন্ুশাসক। তিনি নৌবহর টি করেন । সম্ভবত তার নৌসৈন্যেরা হিন্দু ছিল। 

( [592 ) 0:056নু 0109 01 006 1770956 70010018 50162179085 ৪৪1 
৪৪6 010 0)8 (1)10105 01 3০: (0. 21) 0৪2 01610015002 009 


0170 1059009, ০69: 719900959 ৪170 150159593 21509 20998 ০01) 811 
91099 (0, 25) --.... 006 100£90]0 0£ 1,810077795 7861 800 01081 €2)109%9৫ 


৩৯ 


70050591107650. 09805 10: 210090% 61৮০ 6879 80091 09  5129:009 
8100 10910850161 7019 01 90110810 00058900017) 10011) 811 09 218 
52090161010 01 901621, 510810500010-1160003910 8221756 3610821 1225 
4৯, [0, (9. 25) 7-51680 005530800173+5 25120 0£ 20০09 (00:69912 
99219 29 2 70109061165 1001 1015 8:10050010 (0. 17)--- 91620 ত125895 
00013 17 1019 69691107200 1176911020150999 ৮89 ৪৮91৮ 10019 & 
[80191081), 1050, 1001085016171 2190 ৮256 (১, 28), বৃহত্বঙ্গে ও (পৃঃ ৬১২) 
এর উচ্ছসিত তারিফ আছে । এখানেই খালজী আমীরদের শাননের অবসান ঘটে । 


তারপরে শুরু হয় দিল্লী সুলতানের মামলুক (ক্রীতদাস) শান । 


থ. মামনুক (গোলাম) শাসনে (১২২৭--৮২) 

৬. শাহজাদা নাগিরুদ্দীন মাহমুদ (১২২৭--২৯)--সমাটি ইলতুতমিসের 
পুত্র নাসিরুদ্দীন গ্রিয়া হুদ্দীন ইওয়াজকে পরাটিত ও হত্য। করে গৌড়ের শালক 
নিযুক্ত হন | তিনি দেড় বছর মাত্র “অতি দক্ষতার জহিত রাজনও চালন। 
করিয়াছেন।'' (বৃহত্বজ পৃঃ ৬১৩) । 


৭. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বল্ুখ খালজী (১২২৯--৩০) ওরফে দৌলতশাহ, 
বিন মওদুদ--নাপসিরুদগনের মৃত্যুর পর ইনি শ্বাবীনতাবে রাজত্ব শুরু করেন। 
কিন্তু স্মাট ইলতুতমিসের সেনানীর হাতে পরাহ্ত ও নিহত হন। 

৮. মাগপিক আলাউদ্দীন জানি (১২৩১-- ৩২)--সম্নাট ইলতুতমিস একেই 
গড়ের শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সমাট স্বয়ং গৌড়ে আসেন এবং 
অজ্ঞাত কারণে তাকে পদচু;ত করে মালিক সাইফদ্দীন আইবককে স্বাদা্দী দেন। 


৯. ম|/লিক সাইস্কাদীন আইবক (১২৩২--৩৫)--43৪ 799959560. 81] 
17911001015 00911619501 1115 7308 81007 7959 (০ 159 [10126 72201001006 
20811155 011019 229. (0. 45). 

১০. মালিক ইজ্জুদিন তুঘরল তুঘান খান ( ১১৩৬-৪৫ )--ইনি রা অঞ্চলও 
দখলে এনেছিলেন । ফলে, বিহার, বরেন্দ্র ও রাঁট়ের অধীশুর হয়ে ইনি যোগ্যতার 
সঙ্গে শাসনদণ্ড চালনা করেন। ০ 29 2001090 ভ11]) 211 50765 0£ 


17000810155 21309829085 800 12060 11 51099 209. 00.2116169 
৪100 11) 11102121165, £197:09165 8110. 00৬91 01 ৮৮110101106 [06079 15987: 
175 1780 170 2081, (0. 46), 


89 


১১. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান (১২৪৫--৪৭)--ইনি তুঘরল তৃঘান খান 
থেকে গৌড় জবরদখল করেন | এ'র আমলে উড়িঘ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা নরসিংহদেব 
রাঢ় ও বরেন্্রের অনেকখানি দখল করে নেন। কিস্ততিনি তা পুনরুদ্ধার করতে 
পারেন নি। 

১২. মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি ( ১২৭৭--৫১)--ইনি আলাউদ্দীন 
জানির পূত্র। এ'র উপাধি ছিল মালিক-উস্-শরকৃ। উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজস্ব। 

১৩. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মৃঘিসুদ্দীন উজবেক (১২৫২--৫৭)-- ইনি 
তিনবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন । এই দিপ্বিজয়ী, সাহসী ও নিপুণ যোদ্ধা 
গৌড়, বিহার ও অযোধ্যা জয় করেন এবং কামরূপ অভিযানে পরাজয় ও মৃত্যুবরণ 
করেন) 

€[₹7151070955 2170 10010 01010507999 ৮910 11010190620 11 1015 0261116 
60 00175610101) 100৮ 106 ৮৮89 2 100810 0£ 0120000550 21)1116৮ ৪3 
90101912100 10:00 ৪ 51000999960] 10161 (0০. 0. 51). 

১৪. মালিক ইজ্জুদিণ বলবন উজবেকী (১২৫৭- ৫৯)--জবরদখলকার | 
তার উল্লেখ্য কোন কৃতি নেই। 

১৫. মালিক তাজ্দ্দিন আরসালান খান (১২৫৯--৬৫ )-যুদ্ধবাজ ও 
রক্পিপাসু | ইজ্জুদিন যখন “বঙ্গ” অভিযানে ব্যস্ত তখন তিনি লখনৌতীতে প্রবেশ 
করে হত্যাকাণ্ড ঘটান। 

[16 5525 21) 80000960005 2170 %৮81111:9 0720 2100 1090 966211067 119 
৪0186 01 08980168110 10691010115, (0. 55), 


১৬. তাতার খান (১২৬৫.-৬৮)--আরসালানের পুত্র। 


শী ৪ 
৮1815110820 8299. ৮9৮ 077081915 10101, 19100571000 1017 1019 
7018৬61%, 11001911659 10910190200. 170175915, (1), 57) 


১৭. শেরখান (১২৬৮--৭২)-_উল্লেখ্য কৃতিহীন। 
১৮. আমীন খান- উল্লেখ্য কৃতিহীন। 
সহকারী সুবাদারি তুঘরল খান (১২৭২--৮১) 
১৯. মুঘিস্সর্দিন তুধরল তুঘান খান ( ১২৭২--৮১ )- অল্পদিন জুবাদার 
আমীন খানের সহকারী বূপে থেকে গৌড়ের শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন । তুধরলের 
হিন্দ পাইক (পদাতিক) সৈন্যবাহিনী ছিল (0.61)। স্যাট গিয়াজদ্দীন 


৪১ 


বলবন অসংখ্য পরিকর সহ তুধরলকে হত্যা করেন। গৌড়ে দে এক বীভৎস 


হত্যাকা । 

40081)151 095568560 ৪11 1102 017818066119610 16009 ০0 10110, 
1170010181)19 জ1]]) 1:50151655 1১12591৮, 7650117:021017)099 00 100120- 
1959 21210161010,” 00, 581- 715 0001 ৪৮ 12100095561 11811600096 01 
[01111 11 0০001 2100. 10821010001006 2100 110 9128 177015 0000181 10 
1119 0801919 200. 10001) 1091161 921590 05 (0010 61280 50]621 03811)21) 
10 29 10019 669760 £1)81) 10560 105 119 90191০015--170 ৪.5 1)001059 
11) 11109151155 50 6109 70801018০01 902 0115 (0110]11 ) 130 1780 10921) 
10678, 010 8150 1119 1101701011212 01 6081 01206 (18100095810) 
10০9০91009 ৮০111610015 10 13110. 10106 (10005 2100 016126109 1755105 


৪1081910681] 01 1176 1381107171 01088615810017, 501160 1021718] 00621 
20 800]. (0. 60-61), 


এবার এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে মামলুক শাসনকালের স্বরূপ বিশেষণ করা যাঁক £ 

££01101715601% 01 11019 7091100 15 51015617170 10010 01 110191081] 
01599105101)9, 719111107110109 ৪210. 70010619.-- 17610 11) 13910£9) (129 
[001161021 108307 £811760 2100100 008 100908591 00010 10111] 01 0709£ 
(179 1915101106170101 91709010. 1১0 20102019080 10100 0910101 29 
19 16921611089 01851612170 1301075981069, ড1)6116] 1101109 01 709 
1810811)60 £6101618115 11001961619 10 1118 1862 01 $1)9117 101619 2100 
10010019160 2 0017511101101081 [02110081912 ০1 11011 0) 1186 616 1058- 
115 01 & ৪010)20% 29 009 10 109 1725080 ( 170202 ) 2100. 006 1০ 67৪ 
[081500 ড71)0 109006090 0 ০0০০০0৮10৮5 € 0. 42 )-_4517067061 001201৩ 
92601201006 11015601501 11019 021100. 825 61)5 10921010106 01 8 501 
01 7:2001001)910006 0০৮6910) 61)8 001001191015 8100 11211 171000 500- 
1909. 11108 63:09009 0£ 00091 01999 [717)0015 01) 2 100 90819 1701) (196 
1091110 91116015 £75008115 51010060 0100 20৮ 601 005 21:96 [1109 
ভা 00100 201:095 16161671005 01711000925 9. 01893 01 11)178101621065 11) 
56 10911] 0801601. 00102 10511]0 701919 1080 100 1065108]  6০- 


0১19 11) 195810 10 €106111751000 50191906504 81910018559. স্/1)91 
07০ [710005 01 073558. 613199661190. 1106 0813119] ৮111) 2 519£9. (9. 49), 


গ. বলবন বংশের শাসনে (১২৮২-১৩০১) 
২০. নাসিরুদ্দীন বঘরা খান (১২৮২--৯১)--কমকৃণ্ঠ, বিলাসপ্রিয় কিন্ত 
হৃদয়বান সঙ্জন | “119 দা29 ৮5186 10. 000211991? আনা 17 80600 8100 


0108££1558152 10৮ 19100918120506 10000510095 আ৪50011)105 69 
80170175 1)170 16 7৪9 ৪. 10581019 8120 7712] 09150081165 5670175. 1) 
1)00081) 17065, [02 151£020. 1861062 (0210 20190 02 11780 91 
13017821. 1000 1)0 210)09550 (10700517001 606 95092100 01 1015 1000195 ৪120. 
20000197155 ৮7161) 015 901018019 121 109 1900. 011015 70017061017, (0. 47). 


২১, রুক্নউদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১--১৩০১ )--নাসিরুদ্দীনের পৃত্র ৷ 
উল্লেখ্য কৃতিহীন রাজত্ব । 


এবার বলবনী শাসনের ফলশর্খতি যাচাই করা যাঁকত *7075 98179901 
16211006 11013610821] ৮25 1:01 0121% 2. 19821109006 53008109101 100% 01706 01 
0012901108.5070 99 ৮911. 16 85 00117511019 61706 0119৮ 005 881065 01 
151810 ৮100 2061100610০ 171700 70716561090 170 17709201910 80115 
09115) 82185 8100 10710915101 1992910 01:05815]1517)2 00 2. 100 50819 
1006 90 171101) 05 10100 89 10 1119 1215001 0£ 61617 18111) 200. 11091 
36170101815 01081890191, 705 1150 2100. 7010801760. 8100170 (100 10 
০1859 ০1 [7177005 0791) 25 ৪৮6] 10 1109 £1110 0£ 90019611101] 2704 
90018] 79101959100. ১ -__ 4১190136 01 8. 09060126091 10)9 10011165215 870. 
17001161081 01700656 01 13910708], [1)915 08220 619 701:90689 ০01 1) 
10018] 8100 91011602] 00101010950? 60০ 107)0 610100218 6116 50165 
0৫ 606 101091170 1:91161009 11861016195 61086 00 21098 1] ০551৮ 
০01:0817. 35 0556:0511018 66000159200. 100100,9691199 676 2709]111 
আা2111015 01 88101161 61121651780. 01015 20010107150 11091772010. 2170 
৪1161 - 009 52105 06 [15]970 9010015190 1110 01709098595 01 001001063 
-৮10018] 800 3011105] 05 6919101131011786 10812559103 800 10781711799 
06111901761 012 00৩ 5155 01 011655 11060 18065 91 [71700 8100 
800010191 ৮5৮0:91)10, (0. 69), 


ঘ. অজ্ঞাত মামন্ুক শাসনে (১৩০১--২২) 


২২. শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ( ১৩০১--২২ )-50877500010 2702 
চ789 2. [70191 01 25060610128] 21011115- (0. 82). 176 0150 [011 91 59819 
০: £1015 2720 81819. (0. 82). 


১, “হিল্গুকলে কেহ যেন হইয়া বাল্পণ / আপনে আমিযা হয় ইচ্ছ'্য যবন। হিদ্দবা কি করে 
তারে যার যেই কর্ম / আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম ।'-_বন্দাবন দাস। 


৪৩ 


২৩. ক. গিয়া্জদ্দীন বাহাদূর শাহ__চ২97১5111089 901. ০ [1:02 ১810, 


খ. নাসিরুদ্দীন ইবাহীম শাহ 
গ. বহরম খান ওরফে তাতার খান (১০২২--২৮)। 


এখন থেকে কয়েক বছরের জনো গৌড় রাজাকে তিন-অঞ্চলে ভাগ করে 


তিনজন শাসকের অধীনে দেয়া হয় এবং শাসকদের নিজেদের মধ্যে দখল-বেদখলের 
কোন্দলও চলতে থাকে । 


২৪. ক. কদর খান--লশুনৌতি--১৩২৮ 

খ. মালিক ইজ্দ্দিন এহিয়।-__-সাতর্গাও ১৩২৮ 

গ.. বহরয় খান -সোনারগাও-- ১৬২৮ (মৃত্যু ১ ১০৩৭) 
২৫. ক. ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ -(১৩৩৮--৫০)--সোনারগাও | 


51005 10৮ ০01 [71700 00100180101 2 18101000109 01205 ৮789 00 
61৮ 210%101)18 10 016৮ 81970019690”? 8859 [00 132105 ০01 


18] 01 01001] 01703 20 186. 10 702 [5569 0৮21 2100 ৪৮০৪ 
1386৮, (0. 102), 


খ. আলী শাহ (১৩২৮ -৪২) লখ্‌নৌতি 
গ. শামুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-_লখ্নৌতি-সাতগাও (১৩৪২-_- 
৫৭)-.সোনারগাও (১৩৫৩--৫৭) 
৭, ইখতিয়ার উদ্দীন গ্রাজী শাহ (১৩৫০--৫৩)-- সোনারগাঁও । 
ইখতিয়ার উদ্দিন ফখরউদণীন মুবারক শাহর পূত্র 


ঘ. ইলিয়াস শাহী আমলে (১৩৪২--১৪১৩) 

২৬. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-ই শেষ অবধি গোট। গৌড়রাজ্যের অধিপতি 
হয়ে উঠেন এবং তিনি ১৩৫৩ সন থেকেই গৌড়রাক্যের স্বাধীন স্থলতাঁন। 

২৭. সিকান্দার শাহ (১৩৫৭--৮৯ ) ইলিয়াস শাহর পৃত্র | 410821080১9 


10715 06710 04 0০908 21196 101105760 5011910 51191770877 2002129ণ0 


109 0801681 11) 70210 00019 10101001786165 01 21010169006, 
(0. 112), 


88 


২৮, গিয়াম্ছদ্দীন আযম শাহ্‌ (১৩৮৯--১৪০৯ )--এর ন্যায়পরায়ণত।, 
বিদ্যানরাগ ও সাহিত্যপ্রীতি প্রাবাদিক ও প্রাবচনিক হয়ে আছে। ইনি সিকান্দার 
শাহর পুত্র। বিদ্যাপতি এরই গুণ কীতিন করেছেন। 

২৯. সাইফুদ্দীন হামজা শ্বাহ (১৪০৯-_১০) উল্লেখ্য কৃতিহীন | 

৩০. শামসুদ্দীন - (১৪১০- ১৩)- ইনি হামজা শাহর পুত্র। এর আমল 
রাজ! গণেশের প্রভাবের যু । এ সময় সম্ভবত রাঁজপরিবারে গৃহযুদ্ধ ঘটে। 


ঙ. গ্রণেশ ও ভার বংশধরদের আমলে (১৪১৪--৩২) 

৩১. রাঞ্জ। গণেশ (১৪১৪--১৮)-জবরদখলকার । এর নিন্দা-প্রশংসা 
দুই আছে। তবেসুদক্ষ শাসক। 

৩২, মহেন্দ্র দেব (১৪১৮) রাজত্বকাল কয়েক মাস মাত্র। ইনি হিন্দ দল্রে 
দ্বার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন । 


৩৩, যদূ বা জালালউদ্দীন মৃহম্মদ শাহ-(১৪১৮-৩১ )--যে সব বাঙ্গণ 
তাঁর প্রায়শ্চিন্তে অংশ গ্রহণ করেও তাকে সমাজে গ্রহণ করতে নারাঞ্জ ছিল, 
তাদের তিনি লাঞ্চিত করেন। মোটামুটিভাবে সুশাসক। 4৬৮০ ০৪. জা০]] 
09119581081 0068 0:0৮4006 £৪৮৮ 10 %/67101 200 00100181101] 
00111751015 0980910] 18161] (0. 129), 


৩৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩২--৩৩) -ইনি জালালউদ্দীনের পত্র। 


£[7]195 15110 ৪5027151090 105 1019 0117095 ঞা20 [011195, €1]] 0176 
[1010109 ?100115 1 100191810165 806 10110 10701091760 11709061) 1715 
516,585 31780511080 ৪110. 38917 10176010133 4৮. 10০" (9. 729) 


চ. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী ব1ঝাহমুদ শাহী আমলে (১৪৩৩--৮৬) 


৩৫, নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩ --৫৯) 


45001105612 170 17৩ [)601018 €109 206. 9059161£, ভব1)0 55160 171705911 
958750010, 4১00] 1529087 181)10005 25 8016 109 80105 812 
08089600090 8190. 10799027909 12181011919 0950111960 29 2 109 ৪:70 
1110518] 13108 05 51005০ £০০০. ৪010173196861092”? 75 090018, 1১০1 
908 800 010 আআ: ০90660090 ৪00 (116 ০0009 0 910099100 
109110160. 1705 4১000080 91080 619 1)58160. ... 115 10810. 11060159515 


8৪৫ 


10101081915 185 10 106 2165 01 0581908. 4৯ 19126 10077106201 129- 
০:80080105 (00170 91] 9৮67 1)15 1011)£00হ] 1800201176 108 9780102 ০£ 
[৬0950069, 1:108101:55, £9195, 101108599 800 10101)9, €699610% 001 0015 60 
006 70155811116 01059061165 006 ৪150 €0 009 90610051891 102 0519119 
0109 200 1016165% 17) 1106 10110110681 10101) 106 11051011720. 
(0. 190 7, 


৩৬, ক্ুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯- ৭৬)--চ319601$99 7078198 1)1177 
৪95 47. 58858010005 ৪100 18/-91101715 905৮9761810) 12) ড5110968 15102- 
0020 0115 95791019159 2100. 016125175 811165 0050. 00106910606116 2100 590৫- 


£115. কৃত্তিবাস এর প্রতিপোষকতা পেয়েছিলেন । 


৩৭, শামস্তদ্দিন ইউসুফ শাহ্‌ (১৪৭৪ -৮১)-- মালাধর বনু এরই 
প্রতিপোষকতায় “শ্রীকৃঝ্বিজয়'' রচনা কবেন। 


[15282000010 09$0111990 17170 25 5056] 1911760, ৮1100058100 2 
8019  8017)1015172607, 019 5৮1091:000 &. 508018] 11)191696 11 109 
901011191791010]0, 01 1056109 8170. 11165195650 02 00০ 92106 2100. 11700- 
2119] 87711081100 6) 009 18 ৬--11159 45121000177, 159 চ968115 0:0109- 
01090 000 01110001105 01 আ1])69 0170. [700 001061% 85915090 206 100£68 ঠা 
01000721 02595. (9. 136), 


৩৮. জালাল উদ্দীন ফতেহ শাহ ( ১৩৮১--৮৭) 

7811) 15 510650 109 10859 10921 210 51066111591 200 1109191] 20161 
“৮50150 1081176911060 0119 099565 ০01 11706 0896 2100 10 11098 11109 
009 090712 610)080 17870177955 8170. 002060976, (0. 137), 


এবার এখানে ইলিয়াস শাহী বাজত্বের এ্তিহাসিক মূল্যায়ন উদ্ভৃতি করছি £ 

1116 05708515 069502560 61] 01 880£91, 101 101) 16008110 
৪1১19 00205196800 11010070000 ৪ 51100935101. 01 81016 1701615. 41765 
029 (01819101) ০011510667)60 201017015618015 2100 21586 10011065195. 10 
513810106 0106 20025017110 ৪250 10661190608] 115 0 009 13910£811* 
[90019 10171062115 ৪. 06111521008. 10911 31019 11585 9108171 1010£3 
01859007068 15991106081. 10161597000 25 11617 £1981956 2598৫, 
0০ 1859 70190 ০৮৪: &1)901912 ০ 017 81161) 68161) 007 9106 £2910৩- 
78101009 ৪5 110 1656]1 & 50986 20059561050, 00 ১9 10965660020. 09 
11709089169] 1৮ 0101% 056 5০815” 22010910019 21902] 0%109515 %29 


৪৬ 


817) 661) £158651 006. 16 3 ৪ 517060191 0:004 01 00510 000018ৈ 
৪ 0000181715 10101) 155050 00. 00610 089 9811093, 00. 137), 


ছ. হাঁবসী গোলা আমলে (১৪৮৭--৯৩) 


৩৯, সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭--৯২)--প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে 
প্রভূপতীর অনুরোধে বিশ্বস্ত হাবসী-গোলাম--আমির আঙ্গিল “সাইফদ্দীন ফিরোজ 
শীহ' নামে গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন। 

£179 13 0:90/090 1) 18510610190 00915 2100. 9080191.615. [15 
£500201010 23 8 9010161 309101790 16919906 8100 2৬৩ 600. 119 8668 010- 
70610 0 006 11589 51)81)11)01056 12809 6109 7090016 10:86 1719 1809. 


1719 10171073655 2100 19106015700 ৮0190 ৮৮৪10 70181958 €7010 (106 1015. 
10112105* 00. 199), 


8০. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়)--(১৪৯০--৯১)-এক বছর কাল 
রাজত্ব করার পর সিদিবদরের হাতে নিহত হন । 

৪১, শাখসুদ্দীন মুজাফফর ওর্ফে সিদিবদর ওকে দিওয়ানা (১৪৯১--৯৩) 
-_-বর্ত পিপাস্্র নরদানব | 

£7019 ৪9 2 091660% 16160 01 [61001 ১৮255001000 210060 ৪ 
£0101595 06913006101) 0 6178 1001)16 ৪100 199110760 10610) ০ ঠ)9 


02011811315 55010 1911] 90091151)685115 ০00. 009 [71100010011 
৪00. [0112095 9051)2090 02 90009181020 0 115 90592121065. (0, 140), 


(জ) হোজেন শাহী আমলে (১৪৯৩ --১৫৩৮ ) 
সৈয়দ আলডিদ্দীন হোসেন শাহ ( ১৪৯৩-১৫১৯)। 


হোসেন শাহী শাসন সম্বন্ধে সাহিত্য ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ নেই, বরং তারিফ 
আছে প্রচুর। কাজেই আমরা ইতিহাস আর ঘাটতে চাইনে। 

আমর! বাঙলার ৩১৫ বছরের ইতিহাসের খসড়া চিত্র দিলাম | এ ধ্নরনের 
শাসনেই ডক্টর সুকুমার সেন অত্যাচার ও হত্য'র “তাওবলীল। প্রত্যক্ষ করেছেন, 
গোপাল হালদার দেখেছেন, কেবল “রক্ত' আর আগুন' আর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, 
ডক্টর সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায়, মণীন্র মোহন বস্‌, ডক্টর অসিতকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


৪৭ 


প্রমুখ বাঙল৷ সাহিত্যের প্রায় সব ইতিহাস রচয়িতাই পড়েছেন দুঃশাসন, নিপীড়ন, 
বিধর্মী হত্য। কিংব। বলপ্রয়োগে ইসলামে দীক্ষার ত্রাসকর কাহিনী । 


ইখতিয়ার উদ্দীন্‌ মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী ( ১২০৪ ) থেকে সৈয়দ আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ (১৫১৯) অবধি যোট বিয়াল্লিশ জন শাসক গড়ে সাত বছর করে 
গৌড়রজ্যি শাসন করেছেন | এদের মধ্যে কেউ স্বাধীন কেউবা দিল্লীর স্ম্রাটের 
সবাদার | স্বাদারের দায়িত্ব, কতব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ শাসন- 
তাপ্রিক কানুনের অনুপস্থিতি, পিংহাসনের উত্তরাধিকারে 'দাবী' ও যোগ্যতা বিষয়ে 
ধর্মীয় কিংবা শাসনতান্বিক বিধানের অভাব এবং অঞ্চল হিসেবে গৌড়ের প্রাস্তিকতা 
গৌড় শাসকদের উচচ!ভিলাধী ও উচ্ছঙ্খল হতে সহাযতা করেছে। ছন্দু-সংঘাঁতের 
বিপুলতার কারণও এই । তাই সূবাদার বদল হয়েছে ঘন ঘন। এতেই শাসক 
সংখ্যা বেড়েছে । কিন্তু স্বাধীনতা-যুগে স.লতানেরা সাধারণত আমৃত্যু রাজত্ব 
করেছেন । 

এদের মধো হিন্দু পীডক ও অত্যাচারী শাসক হচ্ছেন 2 ইখতিয়ার উদ্দীন 
মৃহম্মদ বখতিয়!র খালজী (১২০৪-০৭), আলী মর্দান ( ১২১০-১৩), মালিক 
তাজদ্দিন আরসালান খান ( ১২৫৯-৬৫ ), সোনার গায়ের ফখরদ্দীন মুবারক শাহ 
(১৩৫৩ ৫৭), শামসুদ্দীন মুজাফফর ওরে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩)। এদের 
মোট রাজত্বক!ল বিশ বছর | এই বিশ বছরই “দধে চনা' কিংবা! দ্ধে গরলের মতো! 
গোট। তুকী আমলকে রক্ত ঝরানো ও আগুন জালানো শাসন বূপে পরিচিত 
করেছে। সেন্যগে বাঙলা সাহিত্য স্থষ্টি না হওয়ার কারণ নাকি এ ই। 


আমরা জানি, তুকাঁ শ!সকেরা কেবল নিজেদের মধে) মারামারিই জিইয়ে 
রাখেন নি, রাজ্য বিস্তারেঞ উদ্যোগী ছিলেন । রাজ্যের সংখাাগুরু হিন্দকে শত্রু করে 


রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে ( যেমন তৃঘাঁন খান ১২৭২-৮১ ) যুদ্ধাভিযাঁন 
করা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজোর স্বায়িহের গরজেই হিন্দ-নিষধাতন 
সম্ভব ছিল না |১ আর সুবাদারেরা ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, 
তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল। ও প্রজার দুর্ভোগ হওয়া সম্ভব, অন7ত্র 
নয়। বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির অবসরে প্রজার প্রশ্রয় পাওয়াই ম্বাভা- 
বিক। আর প্রতিহ্বন্বীর৷ যখন মুসলমান, তখন এবপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই 


১. এ প্রসঙ্ষে 28:15 1৮051129 20155 20960851810. 11751710027 581105 
8115150$8 (700দ717 0 4১. 10১ 1638) ৮7087 ৮৭] 80105 0০808] ৩1 
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পীড়ন হওয়ার কারণ নেই । সে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজ। বদলের সংবাদ রাজ্যের 
বিভিনু অঞ্চলে ছয় মাসে-নয় মাসেই পৌছত | সামস্তযগে প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতি- 
বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না । এ সম্পর্কে মামলুক শাসন সম্বন্ধে এতিহাসিকের পৃবোছৃত 
মন্তব্য সমরণীয়। যুগাস্তকর পলাশী যদ্ধের খবরই বা কাকে বিচলিত কবেছিল ? 
শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এদেশে আজে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। 
এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, *৪৬, ও 7৫০-এর রাঁজনৈতিক-সাম্পদ/রিক হাঙ্গামার কথা স্মতব্য | 
আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টাস্ত নেওয়া যায়। আকবরের সময়ে (১৫৭৫ খীঃ) 
বাঙল। বিজিত হল বটে; কিন্তু আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে নিরক্কুশ মুঘল অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি | কেনন৷ মুঘলে-পাঠানে তথা রাজশক্তি ও সামস্তশক্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ 
লেগেই ছিল । জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের বাঙলায় মুঘল কত্ত ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য, 
কিন্ত হার্মীদদের উপদ্রবে মানুষের জীবন-জীবিকাঁর নিরাপত্তা ছিল না; আবার 
আওবওজীবের আমলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ধ্য নতুন উপ- 
সগরূপে দেখা দিল। তা সত্বেও বাঙল! সাহিত্য-সংস্কতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর 
ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহান্ভূতি ছিল হয়তো, কিন্ত 
সহযোগিতা বে ছিল না তা” এ্রতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে 
দীক্ষিত করার কাহিনীও অমূলক ।১ 

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ( ১৪৯৩-১৫১৯) উড়িঘ্যা বিভায় কালে শক্রব 
আশ্রয়ূপে 'দেউল-দেছারা ভেঙে বাঙলার হিন্দু মনেও কোভ স্য্টি করেছিলেন 
বটে, কিন্ত রাজা-শামনে তার দক্ষতা ন্যায়নিষ্ঠ। ও প্রজাহিতৈষণা এবং তার বিদ্যা 
সাহিতা৷ তাকে শীধুই লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে প্রখ্যাত করে। তান পুত্র নাসির- 
উদ্দীন নূসরৎ শাহ কিংবা তার পৌত্রে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং তার অপর পুত্র 
'আ.বদূল বদর ওফে গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহ -_ প্রজাপীড়ক বলে এদেব কাকব নিন্দা 
চিল না । হোসেন শাহর চটটথামস্থ লঙ্কর পলাগল খা এবং" তর পুত্র চাটি খা মহা- 
ভাতেব আদি অনুবাদক ববীন্্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকৰ নন্দীব প্রতিপোষক হিসেবে 
অমর হরে আছেন | 

গিয়াসউদ্শীন মাহমুদ শাহর (১৫৩৮-৩৯ । হুমায়ুন ও শের শাহর হাতে রাজ্য 
হারানোর সঙ্গেই প্রকৃত পক্ষে বাঙউলাব স্বাধীন জুলতানী যুগের অনগান ঘটে । 
শের শাহ, তার পূত্র ইসলাম শাহ ও অক্ষম বংশবরগণ ২৫৫৮ অবধি প্রায় বিশ রর 
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১ “হিন্দ কূলে কেহ যেন হইনা নানণ / আপনে জাসিযা হয় ইচ্ছায় ববন/ হন্দঃ। 
কি করে তাবে যার যেই কর্ম / আপনে যে মৈন তারে মাবিয়া পি পর ।-ন্দাধন দাস 
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বাঙলাদেশ শাসন করেন। দিল্লী-কেন্দ্িক সাম্রাজ্যবাদী শাসন এইভাবেই পুনরারন্ত 
হয়। ১৫৫৮ থেকে ১৫৭৫ অবধি উড়িষ্যার সোলেমান কর্‌ রানী ও তার পুত্র দাউদ 
খান কর্রানী স্বাধীনভাবে বাউলাদেশ শাসন করেন। শের শাহী কিংবা কর্ রানী 
শাসন ছিল আফগানী ব৷ পাঠান শাসন। 


১৫৭৫ খীস্টাব্দে মুঘল-সমাটি আকবর বাঙলাদেশ জয় করেন। কিন্ত যদ্ধক্ষেত্রে 
এই জয় সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বাঙলাদেশে মুঘল শাসন স্প্রতিষ্ঠিত হতে 
বিয়াল্লিশ বছর লেগেছিল । ১৫৭৫ থেকে ১৬১৭ সন অবধি মুধলদের সঙ্গে পাঠান 
শক্তি ও ভুইয়া নামের স্থানীয় সামস্তদের ছবন্দ চলতে থাকে । যুদ্ধ করে করে ক্রমে ক্রমে 
ভুইয়াদের স্বতঙ্থভাবে পরাজিত ও বশীভূত করে বাঙলাদেশে যুঘল-শাসন স্তুপ্রতি- 
চিত হয়। বস্ততপক্ষে এই ছন্দ-কোন্দলের বিয়াল্লিশ বছর ধরে বাউলাদেশের বিভিনু 
অঞ্চলে এক রকম অরাজকতাই চলেছিল। জনসাধারণ ছিল প্রতিদ্বন্্বীদের তথাকথিত 
হ্বৈত শাসনে । বিদ্রোহী ভূঁইয়ার এবং মুঘল-প্রশাসকরা উভয় পক্ষই রাজস্ব আদায় 
করত। অবস্থাট। ছিল এরূপ £ দৃই পক্ষই শাসন এবং শোষণের দাবীদার ছিল, কিন্ত 
পালন-পৌষণের দায়িত্ব স্বীকার করত না । অবশেষে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের 
আমলে বাঙউলাদেশ মুঘলের করতলগত হয় । কিন্তু তখন বাঙলাদেশ লৃঠনের আরো৷ 
এক তাগীদার জুটে গেছে _-হার্মাদদেব উপক্লাঞ্চল লুন্ঠন শুরু হযে গেছে। শাহ- 
জাহানের আমলে আরো৷ এক পক্ষ প্রবল হয়ে উঠল | এ-ভাবেই মুঘল শাসক-মধ-হার্মাদ 
লুটেরা এবং মুরোপীয় বেনের! বাঙলাদেশে অবাধে শোষণ, লুন্ঠন ও ব্যবসা মাধ্যমে 
স্বাধীন-সুলতানী যুগের বাঙলার সঞ্চিত এ্রশৃধ লুন্ঠন করে নিল। আওরউগ্তীবের 
আমলেও বাঙালীর জীবনের দুর্ভোগন্দর্দশা ক্রমাবনতি লাভ করতে থাকে | এর মধ্যে 
শাহজাহানের বিদ্রোহ-কালে, মীর জ্মলা-শায়েস্ত খার আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযান কালে 
বাডলাদেশকে বহন করদুত হয় যুদ্ধের ব্যয়। দিল্লী সাতি সমুদ্রের না হলেও তেরো 
নদীর ওপারে ত বটেই। তাই স্বাধীন স্থুলতানী আমল অবসানের ( ১৫৩৮) পর 
থেকে বাঙলাদেশ আর কখনে। দেশের ধন দেশে রাখতে পারে নি। বস্তত ১৯৭২- 
এর আগে বিগত চারশো তিরিশ বছর ধৰে বাউলাদেশ ছিল বিদেশী শোধিত । 


১৭০৭ খীস্টাব্দে সম্াটি আওরওজীবের মৃত্যুর পর বাজপরিবারে হন্দ-কোন্দলের' 
ফলে কেন্দ্রীর শক্তি দুবল হয়ে পড়ে -সেই দূবলতার হ্বযোগে সাধাজ্যের স্ুুখাদার- 
গণ প্রবল হয়ে উচ্চে। অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে । এবং অব্যেরাও প্রকৃত- 
পক্ষে নামে মাত্র দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে স্বাধীনভাবে নওয়াবী করতে থাকে । 
বাঙলায় মশিদ স্লিবা এক রকম স্বাধীনভাবেই ১৭১২ থেকে ১৭২৭ সন অবধি 
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প্রবল প্রতাপে 'স্থুবেহ বাঙ্গালা শাসন করেন । রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জনো তিনি 
দেশব্যাপী যে মধ্যস্বত্বভোগী এজেণ্ট নিয়োগ করেন, তারাই উত্তরকালে তালুকদার- 
তরফদার-জোতদার নামে প্রজাশোষক মধ্যন্বত্বভোগী নতুন শ্রেণী রূপে দেখা দেয়। 
এবং ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিদ্র ধরে জমির প্রকৃত মালিক হয়ে 
দাঁড়ায়। কৃষক শ্রেণী ভূমিদাসে পরিণত হয়। 


মুণিদ কলি খার পরে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন ও দৌহিত্র সরফরাজ খ। এবং 
তারপবে আলিবরদী খা বাঙলার মসনদে বসেন । কিন্তু ১৭২৭ থেকে ১৭৫৭ 
অবধি এই কাল-পরিসর যড়যন্ত্র ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল | সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ 
খা ছিলেন দর্বল শাসক | ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক আলিবদশর গিরিয়ার যদ্ধ এবং 
মীর জাফরের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ফলগত ॥ আলিবদ ছিলেন সুদক্ষ 
যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান শাসক। তাই যদ্ধ-বিগ্রহে জয়-পরাজয়ে টিকে ছিলেন। মীর 
জাফর ছিলেন নিবোধ ও ভীরু, তাই তাঁর পক্ষে শেষ বক্ষা কর! সম্ভব হয় নি। 
আর মীর কাসিম স্বাধীনতাকামী সাহসী ও বদ্ধিমান হলেও বিশ্বাসঘাতক এবং 
জমিদার ও মহাজন-পীড়ক হিসেবে সাধারণের সহানুভূতি হারিয়েডিলেন॥ তাই 
তারও পতন ছিল অবশ্যন্তাবী। 


আমরা তুকাঁ-মুঘল শাসকদের প্রায় নামসার কিস্তু ধারাবাহিক পরিচয় নেবার 
প্রয়াস পেলাম। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এই ধারা-বণনার গুরুত্ব 
অতি সামান্য | আমাদের প্রয়োজন তিনটি তত্বে--আঘথিক, ধামিক এবং সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লোক-জীবনে শাসক-প্রশাসকের নীতি-আদর্শের প্রভাব । 


আথিক ক্ষেত্রে ১২০২/৬ থেকে ১৩৩৮ অবধি দিল্লী-কেন্দ্রিক তুকী শাসন-শোষণ 
কিভ!বে চলতো তার স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই । তবে প্রমাণে-অন্মানে বুঝা যায়, 
তখন ক্ষমতার লড়াই যত প্রবল ছিল শোষণের স্পৃহা তত গুীব ছিল না। তাছাড়। 
তখনো৷ দেশী সামন্তরাই প্রত্যক্ষভাবে প্রজ! শাসন করতেন । কাজেই রাজস্ব দিল্লী 
পাঠানোর আগ্রহের চেয়ে সেই রাজস্বে যেন সৈন্যদল পোধণের প্রবণতাই ছিল তাঁদের 
বেশী । দুশো বছর ধরে বিদেশী সুলতানেরা (গণেশ ও হোসেন শাহ বংশীয়রা 
“ছাড়া ) একটানা স্বাধীনভাবে বাঙলাদেশ শান করে। শাসকদের স্বদেশী মধ্য 
এশিয়ার কিছু লোক বড় চাকরে হিসেবে কিছু ধন-রত্ব তখনে। বিদেশে নিয়ে গেলেও 
রাজস্ব হিসেবে একট। কানাকড়িও এ দুশে বছর ধরে বাইরে যায় নি। কাজেই সেই 
যুগে নগণ্য সংখ্যক ধর্নী-মানী ছাড় দেশের জনসাধারণের মোট। ভাত-কাপড়ের অনা- 
ডম্বর জীবনে দারিদ্র্-দুঃখ তেমন না থাকারই কথা | অবশ্য খরা-বনা-ঝড়-মহা'মারী 
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প্রসূত দারিদ্র্য-অনাহার-মৃত্যু প্রভৃতি বিপর্যয় এড়ানে৷ সেকালে সম্ভব ছিল না । কিন্ত 
মুষল আমলে মুঘলের৷ সাম্াজ্যবাদী নীতি অনুসারে শাসন ও শোষণের অধিকার 
লাভ করেছিল, পালন-পোধণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নি। তাছাড়া বাঙলাদেশে আদায়- 
কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়েই মুধলেবা চট্টগ্রামে-আসামে ও অন্যানা অঞ্চলে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ পরিচালনা করেছে। আবার শায়েস্তা খা প্রমুখ সুবাদারগণ দিল্লীতে বধিত 
হারে রাজস্ব পাঠিয়ে জনাম অর্জন করেছেন । তা ছাড়া শায়েস্তা খা, আজিমুশ্শান, 
ফর্‌ কখশিয়ার প্রমুখ বাউলার অনেক স্ুবাদারষ ব্যক্তিগতভাবে লবণ-স্থপারী প্রভৃতি 
নানা দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসা করেও বাঙলাদেশের সম্পদ চিরকালের জানম্যে 
অপহরণ করেন। শাপকেরা তো এভাবে লুণ্ঠন করেইছেন-_-তার উপর মঘ- 
হার্মাদদের ধন-জন লুণ্ঠন নদীতীবাঞ্চলে ও উপক্লাঞ্চলে আওরউজীবের আমল 
পযন্ত এক রকম অব্যাহত ছিল। আবার মুধল আমলে যুরোপীয় বেনের- বিশেষ 
করে ইংরেজ-ফরামীর। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠে। বলতে 
গেলে সতেবো শতকের শেষ এবং আঠারো শতকের গোড়ার দিকে গোটা ভ'রতের 
আভ্যন্তরীণ ও বহিবাণিজ্য তাদের নেতৃত্বে-কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়। এহ সব কারণে 
পনেরশো আটত্রিশে যে আথিক দূভাগোর শুরু হয় সতেরশো সত্তর সনের মণুন্তরে 
তা পৃণত। লাভ করে । আঠাবো শতকের গোড়া থেকেই বাঙালীর জীবন-জীবিকার 
ক্ষেত্রে ভরঞ্কর অশিশ্চয়ত! দেখা দেয়। দে অব'কষেব চিহ্ন সতাপীৰ পাচ ল:তে 
ও ভারগচন্দ্রেব রচনায় স্ুৃপ্রকট | 


পিল্লী-কেন্দ্রিক তুকাঁ শাসনের আমলে বিদেশী-বিভাধী-বিধমী শাসনে স্থানীয় 
শাসিত সনাঁজে নি্চযই বিচলন এসেছিল । পরবতীঁকালে রচিত শুন্য পরাঁণের 
নিরগ্নের বগ্মার দেখতে পাই, নিজিত বৌদ্ধের। বিজযী তৃকীদের মুক্তিদত রূপে 
অভিনন্দন জানাচ্ছে । 


সেন আমলে উগ্র বান্দণ্যবাদীর৷ বৌদ্ধ শাস্ত-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি 
নিশ্চিহ্কে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। বাঙলাদেশে যে কোনকালে বৌদ্ধ শাস্ত্র সমাজ ও 
সংস্কৃতি ছিল ত। অনুমান করবার মতো৷ কোন নিদশনাদি ছিল লা। কিন্তগায়ের 
উপর জোর খাটে, মনের উপর খাটে না। সেন আমলে শ্রাঙ্গণ্য শাস্ত্র, সাজ ও* 
সরকার জনগণের উপর বান্ষণ্য আচার ও রীতি-নীতি জোর করে চাপিয়েছিল। কিন্তু 
অন্তরে তার! পৃবপূরুষের বিশ্বাস-সংস্কারই লালন করত। তুকী বিজয়ের ফলে 
বিদেশী রাজশ:জ্র প্রশয়ে সমাজপতির শাস্তির তয়মুক্ত হয়ে তার। তাদের লালিত পূর্ব 
বিশ্বাস-সংস্কার নতুন করে নগৌরবে ও অত্যুৎসাহে প্রকাশ করতে লাগন। তার 
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ফলে প্রাচীন বৌদ্ধ দেব-দেবী স্বনামে ও বেনাগে যথ! তারা, বাঁসুলী, যক্ষ, বিষ, 
জাদিনাথ, যনস।, চত্তী প্রভৃতি ঘট, পাথর ওমৃতির মাধামে পূজা পেতে থাকেন। 
আনুষচ্গিকভাঁবে এদের মাহাত্ব-কথ। আসনে অনুষ্ঠানে গান-গাঁথা-পাচালী-কথক- 
তার মাধ্যমে চালু হতে থাকে। উচচবিত্তের সংখ্যলিধূ ব্রাদ্দণযব!দীর। জন- 
গণের এই লোকায়ত ধমের কাছে হার মানল। লোকধর্মই বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্রীয় 
ধর্মের ঠাই গ্রহণ করল। এবং স্বাধীন জ্ুলতানী আমলের শেষের দিকে ব্র-সব 
দেব-কথা বিপূন কলেবরে পাঁচালী-কাব্যে পরিণতি পায়। এ-ভাবে ষোল-সত্েরো৷ 
শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশী লৌকিক দেবতা বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে দীঁড়ায়। আবার এ-সময়েই বিদেশী-বিভাষী- 
বিধ্মীর প্রভাবে দেশী মান্ষের চেতনায় যে ভাব-বিপ্রব দেখা দিল, তারই 
প্রমূত রূপ মেলে ঠৈতন্যদেবের জীবনে ও বাণীতে । জৈন-বৌদ্ধ সাম্য-করুণ!-মৈত্রীর 
এঁতিহ। সমৃদ্ধ দেশে ইসলামী সাম্য ও প্রেমবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে অনক্ল 
পরিবেশে ! চৈতন্য প্রবতিত প্রেমবাদ হচ্ছে দেশী-বিদেশীর ভাব সমনৃয়ের প্রসূন। 
দেশী নিশ্বণের ও নিমবিত্তের দীক্ষিত মুসমানেরাও পৃবপূরুষের বিশ্বান- 
সংস্কারের সমণনুয়ে লৌকক ইসলাম গড়ে তুলল | বিভাঁঘাঁয় রচিত বিদেশী 
-সুলামী শাত্ত্রে তাদের অনধিকার এবং পুরুষানূক্রমে প্রাপ্ত ও লালিত অনপনেয় 
বিশ্বাস-সংস্কার এই লৌকিক ইসলাম স্যভনে স্বাভাবিক প্রবর্তন দিয়েছে । এই 
ইসলাম ছিল মূলত পীর বা৷ গুরুবাদী ইসলাম। তাই বাস্তব এবং কাল্পনিক পীর- 
তত্তে, অলৌকিক কেরামতিতে, বৌদ্ধ-স্তূপের আদলে পর্িকনঘ্িত দরগাহ পূজায় জল- 
দেবতা খাজা খিজিবের প্রজি অবিচল আস্থায় ও মানৎ সিনিি-তাবিজ-কবচ ঝাড়ফকে 
এই হলাম ছিল শীমিত। আবার বাঙলাদেশ যখন সাম্রাজাবাপী আফগান-মুঘলের 
করতপসগত হল তখন আথিক জীবনের অবক্ষয় অবশ্যন্তাবীরূপেই শাস্ত্রীয় ও 
সাংস্কৃতিক জীবন প্রভাবিত করল | জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আথিক বিপষয় 
বা অবক্ষয় প্রশাসনিক ওদাসীন্য বা পীড়নেরই ফল। দেশ যখন সাম্রাজ্যবাদী 
শোষকের হাতে পড়ে, তখন আথিক জীবনে যে অবক্ষয় দেখ দেয়, আত্মপ্রতায়- 
"হীন নিবোধ অসহায় মান্ষ বাঁচবার তাগিদেই সে অবস্থায় অলৌকিক শক্তিরই 
আশ্বয় কামনা! করে। বাঙউল!দেশে এই আথিক বিপধয় কালে-_ঘোল শতকের শেষ 
পাদ থেকে পীর-নারায়ণ সত্য ও তীর চেল! পীর-উপদেবতাগণ নিজিত বাঙালীর 
ভীবন-জীবিকার নিরাপত্তার অবলম্বন দেবত। হিসেবে উদ্ভাবিত হলেন। এক্ষেত্রে 
নিজিত মানুষ হিসেবে জাত-বর্ণ-ধম নিবিশেষে সব বাঙালীর একই আদণে, উদ্দেশ্যে 
এবং লক্ষ্যে মিলন ঘটেছিল। ঘ্বীতা-স্মুতি ও মন্দিরে আস্থ। হারিয়ে হিন্দুরা এবং 
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মসজিদে আস্থা! হারিয়ে মুসলমানেরা পীর-দেবতার অনুথ্রছে বাচবার প্রয়াসী হল। 
বাঙালীর সেই দৃদিন-দুর্যোগ-দুর্ভাখ্যের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে সত্যবারায়ণের পুঁথি, পীর- 
মাহাত্ব্ট কথা ও উপদেধত৷ পাঁচালী । বাঙালীর শাস্ত্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
বিকৃতি এই সব গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। 

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল আমল অবধি শাসকরূপে যাঁদের নাহ্ন ইতিহাসে বিধৃত 
রয়েছে ছকে তাদের 'পীঠিক।' দেয়া হল £ 

[ বিভিন্ন ইতিহাস গ্রস্থে সন তারিখের পার্থক্য লক্ষণীয় |] 
মৌধ বংশ 

চন্দ্র 

বিন্দসার 

অশোক 

বিশ্বিসার 

অজাতিশক্র 
গুপ্তবংশ : আনু ৩২০-৬০০ খীঃ 

শীণুপ্ত 

চন্দ্রগুপ্ত 

সমদ্রগুপ্ত 

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) 

কমারগুপ্ত 


দামোদর গুপ্ত 
কমার গুপ্ত (২য়) 
মহাসেন ও 
বাঙলার স্বাধীন সামস্ত ( ৬ষ্ঠ শতক) 


টা রহুতর ধী, । কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত ৫ খানি, , 
১, থ্োপচন্দ্র : আনুঃ ৫০০-৩৩ খীঃ মরনারিবে পাতি বানি বি 
ভয়রামপুরে প্রাপ্ত ১খানি তায 


২, ধমাদিত্য £ আনু! ৫৩৩-৩৬ খীঃ 7 
] শাসন সুত্রে লব্ধ তথ্যান্সারে। 


৩, সমাচার দেব ( দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের রাজা আনু: ৫৩৬-৫০ খ্রীঃ) 
৪, বন্য গুপ্ত (সমতট, রাজধানী- শীপুর--৫০৭ খীঃ) 
৫* সুধধ্যাধিত্য 

৫৪ 


৬. পূথুবীর 
বাঙালী রাজা £ শশান্ক ( নরেন্ত্রগুগড ) আনু; ৬০৫-৩৫ খী:) 
[ গৌড়-যগধ-দওভুক্তি-উৎকল অধিপতি ] 


গৌড় 
ভাঙ্কর বর্ধন (৬ষ্ঠ শতক ) সাস্ত ( কষিল্লার ) সামস্ত রাজবংশ 
(৭ম শতক) 
জয়নাগ ( ৫৫০-৬৫০) শী জীব ধারণ রাজ 
| 
যশোবধন (৭২৫-৩৫ ) শ্রীধারণ রাজ 


ত্রিপুরার সামন্ত লোকনাথ 
( ৬৩৬০৪ খী: __তাম্রশাসন ) 
সমতট £ আনুঃ ৭ম শতাব্দীর শেঘার্ঘ_--আনুঃ ৬৫০-৭০০ খ্ী: 
খড়েগাদাম 
| 
জাত খড়গ 
| 
দেবখড়গ 
| 
রাম্মরাজ ভট্ট ( ৭ম শতকের শেষের দিকের চীন! পরি- 
ঝাঞজজক সেঙ-চি কর্তৃক উল্লেখিত) 
সমতটের দেববংশীয় রাজা; আনুঃ ৭৫০--৮০০ খীঃ 


১, শাস্তি দেব 
| 
২, বীর দেব 
| 
৩. আনন্দ দেব 
ৰ 
৪. ভব দেব 
্ | 
৫, কান্তি দেব 
পালবংশ সিংহাসনারোহণ আনুষানিক রাজত্বকাল 
১. গোপাল ৭৫৫ খীস্টাবদ : ৭৮১ খাীস্টাব্দ পর্যন্ত 
২. ধমপাল (বিরুদ বিক্রমশীল) ৭৮১ »। ৮২১ ১ ৮ 
৩. দেবপাল ৮২১ ৯» ৮৬১ » টা 


3৫ 


পাঁলবংশ সিংহাসনারোহণ 
৪. বিগুহ পাঁল ওফে শুরপাল ৮৬১ খীস্টাব্দ 
[ ধর্মপালের ভ্রাতা বাক পালের 
পৌত্র, জয়পালের পুত্র ] 
৫. নারায়ণ পাল ৮৭৬ ১) 
৬. রাজ্যপাল [ মগধ, বরেন্দ্র 
ত্রিপূরাধিপতি ] ১২০ ২, 
৭, গোপাল ! দ্বিতীয় ) ৫২ 
| মগধ, বরেন্দ্র ব্রিপূরাধিপতি ] 
৮. বিগ্রহ পাল ( ২য়) ৯৬৯ 
[হতরাজ্য ] 
৯. মহীপাল | পাল রাজত্বের. ৯৯৫ ”? 
নব প্রতিষ্ঠ।তা ] 
১০. নয় পাল ১০৪৩ 7 
১১* বিগ্রহ পাল € ৩য়) ১০৮ 
১২. মহীপাল (২য়) ১০৭% 
১৩, শুরপাল (২য়) ১০৮০ 
১৪. রামপাল ১০৮২ 7? 
১৫. কৃমার পাল ১১২৪ 7 
১৬, গোপাল ( ৩য়) ১১২৯ 
১৭. মদনপাল ১১৪৩ 
১৮. গোবিন্পাল ? ১১৬১ ?? 


বরেন্র কৈবত : আন ১১০০-২০ খ্রীঃ 


ক. দিব্য 
খ. রদ্রক 
গঁ, ভীম 


আনুমানিক রাজত্বকাল 


৮৭৬ খীস্টাব্দ পযন্ত 


১০৪৩ 


১০৫১ 


১০৭৫ 
১০9০০ 
১০৮২ 
১৯১২৪ 
১১২৯ 
১১৪৩) 
8১৬১ 
? 


হরিকেল রাজ £ আনুঃ ৮০১--৯০০ _ পাবত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম 


১, ভদ্রদত 


৫৩ 


কাটে ১১ শতকের শেষ ভাগ ) 
চীশ্বুর খোষ, রাজধানী-_ঢেকারী 


চে 


ধন দত্ত 


| 
৩. কান্তি দেব € ৯ম শতকেক্র ১ম পাদ, সম্তবত ভবদেবের দৌহিত্র ) 
সমতটের চন্দ্র বংশ £ 
আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচাত 


হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবত মহাবীর ও তার পরবতী রাজাদের দখলে 
থাকে | সমতট অঞ্চলে হয় এ বিতাড়িত চন্দ্রর। কিংবা তাদের জ্ঞাতি সামস্তশসক 


বংশীয়র। রাজত্ব করেন । 
পরম্পরার 'পীঠিকা” দেয়৷ হল £ 


চন্দ্র বংশ ২ ৮০০--১০৭০ 


রাজ! £ 

১. পণ চন্দ্র 

২* স্বণ চন্দ্র 

৩. ব্রেলোক্য চন্জ 
৪. শী 

৫. চীন চন্দ 
৬. ক চ্র 

৭, রঃ চন্্ 
৮. ারবিত চন্দ্র 


খীস্টাব্দ 
রাজত্বকাল 
৮০০-- ৮৪” 


৮8০0-- ৯০99 
৭৯০)-- ৩০ 
৯৩০- ৯৭৫ 
৯৭৫- ১০9০০ 
১০০০--১০২০ 
১০২০- ১০৪৫ 


১০৪৫--১০৭৩) 


বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাঁদির সাহায্যে তাদের রাঁজ- 


খীস্টাব্দ সামস্ত (1) রাড 


৪৪ 
9৯ 
চে 


55 


ব্র।ম্ষণ্যবদী বর্মণ পাজত্ব 2 ১০৮০--১১৫০ শীস্টাব্দ (?) 


৯৪ 


চে 


৬ 


৪, 


৫ 


বঙ্জ বর্মণ 
| 
জাত বর্ষণ 


] 
হরি বর্মণ 


| 
শ্যামল বণ ( ১০৭৯ খীঃ ?) 
| 


ভোজ বর্মণ 


৫৭ 


সেনবংশ £ ১০৭০- ১২০২ খীস্টাব্দ 


১, 
মত 
৩, 


৪, 


৫4. 


সামস্ত সেন 

হেমন্ত সেন ( ১০৭০--৯৭) 
বিজয় সেন ( ১০৯৭--১১৬০) 
বল্লাল সেন (১১৬০--৭৮) 
লক্ষণ সেন (১১৭৮--১২০২/৬) 


পববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গের শাসক 


৬, 
৭০ 
৮, 


বিশ্বরূপ সেন (১২০৬--১২২০) লক্ষাণ সেনের পুত্র 
কেশব সেন (১২২০--২৩) 
অন্যান্য রাজারা ( ১২২৩--৪৬) 


পূর্ববঙ্গের দেববংশ : আনু: ১১৬০--১২৯০ খীঃ 


৯৬ 


৬ 


৩ 


পূরষোত্তম দেব 

মধুমথন (সুদন) দেব (১১৬০--৮০) 
গা (১১৮০--১২০৪) 

রণবন্কমল্প হরিকাল দেব (১২০৪--৩০) 
সী দেব ( ১২৩০--৫৪) 


| 
অরিরাজ দন্জ মাধব দশরথ দেব ( ১২৫৪---৯০ রাজধানী-__বিক্রমপুর ) 


শ্রীহট্রে দেব বংশীয় রাজাগ্ণ (১২৯০--১৩২০) 


১, 


খরবাণ দেব 


| 
গোকুল দেব 


|. 
নারায়ণ দেব 
| 
কেশব দেব 


| 
ঈশান দেব 


৫৮ 


মধ্যযুগ ঃ তৃকাঁ বিজয় 


তুকী বিজয়ের ফলে দেশে যুগান্তর ঘটে, যেমন ঘটেছিল বিটিশ বিজয়ের 
সঙ্গে । এর নাম মধ্যযুগ । 


ক. খালজী শাসন--১২০২--১২২৭গ্রীস্টাব্জ 


১, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী ১২০২-০৬ খীস্টাব্দ 

২* মালিক ইজ্জুদদীন মুহম্মদ শিরান খালজী ১২০৭-০৮ ,, 
৩. মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াস্সদ্শীন ইওয়াজ 

(দুইবার) ১২০৮-১০।১২১৩-২৭ 

৪. মালিক আলি মর্দান ১২১০-১৩ 

খ. মামলুক শাসন ১২২৭--৮২ 

১. শাহজাদা নাসিরুদিন মাহমুদ ১২২৭-২৯ ১) 

২. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলখ খালজী ১২২৯-৩০ ,) 
৩. মালিক আলাউদ্দীন জানি ১২৩১-৩২ ॥ 

৪. মালিক সাইফৃদ্দীন আইবক ১২৩২-৩৫ ॥। 

৫* মালিক ইজ্জুদীন তুঘরল তুধান খান ১২৩৬-৪৫ », 

৬. মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান ১২৪৫-৪৭ », 

৭ মালিক জালাল উদ্দীন মাসুদ জানি ১২৪৭৫১ 5, 
৮. মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুধিন্ুদ্দীন উজবেকী « ১২৫২৫৭ ৯», 

৯. মালিক ইজ্জুদীন ঘলবন উজবেকী ১২৫৭-৫৯ ») 
১০. মালিক তাজ্দ্দীন আরসালান খান ১২৫৯-৬৫ ») 
১১. তাতার খান (আরসালানের পুন্র) ১২৬৫-৬৮ ॥ 
১২* শের খান ১২৬৮-৭২ », 
১৩. আমীর খান ১২৭২-৭৩ », 
১৪, মুধিসউদ্দীন তুঘরল তুধান খাঁন ১২৭২-৮১ ৪, 
পন. বজবন বংশীয়ের শাসনে-১২৮২--১৩০$ 

১. নাসিরউদ্দীন বধর! খান ১২৮২-১২৯১ * 

২, রুকন উদ্দীন কায়কাউস ১২৯১-১৩০১ ॥ 


৫৯ 


ঘ,* অক্ঞাত মামনুক শাদনে--১৩০১-১৩২৮ গ্রীস্টাব্ 
১. শামন্দীন ফিরোজ শাহ্‌ ১৩০১-১৩২২ খীস্টাব্দ 
২. লাখনৌতি-সপ্তগ্রাম-সোনার গাঁও এই তিন ইক্তায় £ 

ক. গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ্‌ 

খ. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ্‌ 


গ. বাহরাম খান ওর্ষে তাতার খান ১৩২২-২৮ ১ 
৩. ক কদর খাঁন-লাখনৌতি ১৩২৮ ১, 
খ. মালিক ইজদ্দীন এহিয়া-__সাতথ্ব ও ১৩২৮ ১, 
গ. বাহরাম খান--সোনার গাও ১৩২৮ ১) 


৪. স্বাধীন স্থুলতানী আমল 


ক. ফকরউদ্দীন মুবারক শাহ-_-সোনার গীঁও ১৩৩৮-৫০ ৯, 
খ. আলাউদ্দীন আলী শাহ-__লাখনৌতি ১৩২৮-৪২ ৪, 


গ. শামজুদ্ণীন ইলিয়াস শাহ--লাখনৌতি-সাতর্গাও ১৩৪২-৫৭ ,, 

-_সোনার গাও ১৩৫৩-৫৭ ,, 

ঘ. ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ- সোনার গাঁও ১৩৫০-৫৩ ১, 
(ফকরউদ্দীনের পুত্র ) 


উ. ইলিয়াস শাহী বংশ-_-১৩৪২-১৪১২ 
. লাখনৌতি-সাতগগাওর ইজারাদার শামনুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩ খীস্টাব্দ 


থেকে বাঙলার ও বিহারের কতেকাংশের স্বাধীন সুলতান হন। ১৩৪২-৫৩/ 
১৩৫৩-৫৭ খীস্টাব্দ 


₹/ 


২. সিকন্দার শাহ “ ১৩৫৭-+৮৯ রঃ 
৩. গিয়াস্ুদ্দীন আযম শাহ ১৩৮৯-১৪০৯ ৪) 
৪. সইফদশীন হামজা শাহ ১৪০৯-১০ রি 
৫. শামসুদ্দীন ১৪১০-১২ 

চ. বায়াজিদ শাহীবংশ--১৪১২--১৪ 

১* শিহাবুদ্দীন. বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪ 
২. আলাউদ্দীন ফিরোস্ত শাহ ১৪১৪ রঃ 


ছ. গ্ণেশ বংশী স্থলতানগণ-১৪১৫ -১৪৩৩ 
১. রাজা গণেশ ওফে দনুজমর্দনদেব ১৪১৫, ১৪১৭-১৮, ১, 


৬০ 


২. জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ বা যদ ১৪১৫-১৬, ১৪ ১৮-৩১ খীস্টাঙ্দ 

৩. মহেন্দ্র দেব (গণেশ পুত্র) ১৪১৮ রি 

৪. শামসুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩২-৩৩ রঃ 

জ. মাহমুদ শাহী বা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ _-১৪৩৩--৮৬ হীস্টাব্জ 
১, নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১ম) ১৪৩৩-৫৮ খীস্টাব্দ 
২. রুূকনউদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৯-৭৬ রী 

৩. শামসুদশীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬-৮০ ্ 

&. সিকান্দর শাহ ১৪৮০-৮১ রি 

৫. জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ (মাহমুদ শাহর অন্যপুত্র)-১৪৮১-৮৭ 

ঝ. সুলতান শাহুজাদ। ও হাবসী আমল _ ১৪৮৭--৯৩ 

১. বারবক বা সুলতান শাহজাদা ১৪৮৭ খীস্টাব্দ 
২. সইফউদ্দীন ফিরোজ শ।হ ১৪৮৮-৯০ 

৩. নামিরইদ্দীন মাহমুদ শাহ (হয়) ১৪৯০-৯১ রঃ 

৪. শামন্তদ্দীন মুজাফ্‌ফর ওফে সিদি বদর ওফে দিওয়ানা ১৪৯১--৯৩ খীস্টান্দ 
এ. ছোসেনশাহী বংশ _- ১৪৯৩--১৫৩৮ 

১, সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৯৯৩-১৫১৯ খীস্টাব্দ 
২. নাসির উদ্দীন নুসরৎ শাহ ১৫১৯.৩২ 

৩. আলাউদাশীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-৩ 

8 গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ ওফে আবদুল বদর ১৫৩৮-৩৮ নর 

ট. সুর নংশ _:১৫৩৯--৫৯ 

১* শেব শাহ 

২. ইসলাম শাহ 
ঠ. কররানী বংশ _ ১৫৫৯--৭৫ 

১* সে'লায়মান কররানী 

২. দাউদ খান কররানী 
ড. মুঘল আমল _ ১৫৭৫--১৭৫৭ 


, আকবর (১৫৭৫-১৬০৫) 


স্থবাদার 


৬১ 


ক. মুনিম খান 

খ, হোসেন কুলি বেগ 

গ. মুজাফফর খান তুরবর্তী 

ঘ* খানে আজম মিরভী আজিজ 
৬. শাহবাজ খান 

চ. সাদিক খান 

ছ- ওয়াঁজির খান 

জ. সাঈদ খান 

ঝ. রাজ। মান পিংহ 


২. জাহুশগীর ১৬০৫--২৭ 
কৃতুবউদ্দীন খান কোকা 
জাহগীর কৃলি খান 
. ইসলাম খান 
, কাসিম খান চিস্তি ( স্বনকালের জন্যে 
শেখ ছসাম ) 
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রর 


ইব্াহিম খান 


ভা 


মহব্বত খান 


ও 


জ. মুকরর্‌ ম খান(স্বল্লকালের জন্য আজাদ খান) ১৬২৬-২৭ 


৩. শাহজাহান ১৬২৮ --৫৮ 
ক- ফিদাই খ।ন 
খ- কাসিম খান 'জঈনী 
গ. খানে আজম মীর মহম্মদ বকর 
ঘ. ইসলাম খান মাশহাদী 
উ. ( মুহম্মদ ) শাহ শুজা 


১৫৭৪-৭৫ 
১০৭৫-৭৯ 


১৫৭৯-৮৭ 
১৫৮-.-৮-০ 
১৫৪৮৩-৮৪ 
১৫৮৪-৮৬ 


১৫৮৬-৮৭ 
১৫৮৭-৯৪ 
১৫৯৪-১৬০৬ 


১৬০৬-০৭ 
১৬০৯-০৮ 
১৬০৮-১৩ 
১৬১৩-১৭ 


১৬১৭-২৪ 


- দারাব খান (শাহজাহান অধিক ত ঢাকায়) ১৬২৪-২৫ 


১৬২৫-২৬ 


৪ 


ঠ 


খীস্টাব্দ 


চা 


১৬২৭-২৮ খীস্টাব্দ 


১৬২৮-৩২ 
১৬৩৩ ৩৫ 
১৬৬৩৫-৩৯ 
১৬৬৩৯-৬০ 


(স্বল্লকালের জন্য সইফ খান) 


৪. আওরঙজীবৰব ১৬৫৮ -_১৭০৭ 
ক. মুয়াজ্জম খান ওফে মীর জমলা 
খ. শায়েস্তা খান 


৬৭. 
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১৬৬০-৬৩ খীস্টাব্দ 


১৬৬৪-৭৮ 
গ- মুহম্মদ আজম (শ্বল্লনকালের জন ফিদাই খংন) ১৬৭৮-৮৮ 


ঘ. খান-ই জাহান ১৬৮৮-৮৯ ধীস্টাব্জ 
ঙ. ইব্রহিম্ খান ১৬৮৯-৯৭ 
চ. আজিমউদ্দীন ওর্ফে আজিমুশশান ১৬৯৭-১৭০৭ 


৫. বাহাত্ুর শাহ (১ম) ১৭০৭--১২ 
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ক. আজিমুশশান ১৭০৭-১২ 
৬. জাছান্গর শাহ ১৭১২--১৩ 

ক. খান-ই জাহান ১৭১২-১৩ 
৭. ফখরু শিয়ার ১৭১৩-১৯ রঃ 
৮. রাফিদ,দরাজ ১৭১৯ ্ 
৯. বফিউদদৌলজ। ১৭১৯ & 

ওরফে শ্রাহজাহান (২য়) 

ক. মীর জমলা ১৭১৪-১৬ ্ 

খ. মুরশিদ কুলি খান ১৭১৭-১৯ ্ 
১০. ছুহল্মদ শাহ ১৭১৯-৪৮ 


দিল্লীর সম্াটের দবলতার স্থযোগে এ সময় থেকে থাঙলার স্ুবাদারী পুরুষা- 
নুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয়। মসনদ দখল করে নওয়াবেরা সমাটি থেকে 
নিয়োগ পত্র বা সনদ আদায় করতেন। 


ক. মু্।শপ কু।ল খান ১৭১৯.২৭ খীস্টাব্দ 

খ. শুজাউদ্দীন মৃহমমদ খান ১৭২৭-৩৯ 

গ. সর্ফরাজ খান ১৯৩৯-৪০ 

ঘ. আলিবদী খান ১৭৪০-৪৮ প্র 
১১. আহমদ শাহ ১৭৪৮--৫৪ 

ক. আলিবদী খান ১৭৪৮-৫৪ 
১২. শাহ আলম (২য়) ১৭৫৪--১৮০৬ 

ক. আলিবদী খান ১৭৪৮-৫৬ র্‌ 

খ সিরাজুদৃদৌলা ১৭৫৬-৫৭ নর 

গ- মীর জাফর আলি খাঁন ১৭৫৭-৬০ রি 

ঘ. মীর কাসিম আলি খান ১৭৬০-৬৩ টা 

উ. মীর জাফর আলি খান (পুন:) ১৭৬৩-৬৫ 

চ. নাজিমুদ্দদৌলা ১৭৬৫-৬৬ 

ছ. সইফদৃদৌলা ১৭৬৬-৭০ 


৮ 
মধাধুগে জাতিবৈর '৪ তার স্বরূপ 


বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্ম-প্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি এবং উৎস। 
এর থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর সাথে ও জীব-উদ্তিদের সঙ্গে সখা ও 
শত্রুতা । আগাছার জঙ্গল কাটতে হয়, আবার সযত্বে রাখতে হয় খদ্য-ফলের 
গাছ | জীবনের নিরাপত্তার ও জীবিকার সহায় কৃকৃর পায় লালন আর প্রাণ- 
বিনাশী সাপ-সিংহ পার তাড়ন। মানুষের স্বশ্েণীর মধ্যেও সখ্য ও শত্রতা এ 
একই কারণে গড়ে উঠে। স্মস্বার্থে গড়ে উঠে এঁকমত্য ও সহযোগিতা এবং সহা- 
বস্থানের সদিচ্ছ।, আর অসমস্বার্থে জেগে উঠে বিছ্বেষ-বিষ, বাধে দ্বন্থ ও ঘটে সংঘাত। 
একদিন এ সমস্বাথেই প্রয়োজন হয়েছিল যৌথপ-্রয়াসের, গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় 
সংহতি । আরো পরে জীবিকা-সামগুগর অপ্রতুলতা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছিল 
বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায় । এস্তরে মিলনের সেতু হয়েছিল 
সষ্টার সাবভৌমত্বের অঙ্গীকার এবং ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গী- 
কারের ও নীতির বকম-ফেব ক্রমে গড়ে তালে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথ। 
গোড়ার দিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সাবিক সংহতি লক্ষ্যে যার উদ্ভাবন, 
তা-ই এভাবে খণ্ড ওক্ষ্র সংহতির আধার রূপে দলীয় ও উপদলীয় নিত্য 
কোন্দলের কারণ হয়ে দেখ দিল | 

বলেছি সম ও সহ স্বাথেই গড়ে উঠে দল। “প্রবলের উদ্বতন' শীতি ভিত্তিক 
সমাজে সম ও সহ স্বাথবোধ স্থাধী হতে পারে না। আত্বশক্তি সচেতন ও আত্ম- 
প্রতায়শীল মানুষ অঙ্গীকার তশ্চ কবে। কাজেই তৈবী হয় নতন নতুন দল। 
মনেব, মতের ও স্বার্থের এক্যই দল গঠনের ভিত্তি | আবার স্বার্থবোধই মনের ও 
মতের এক্য-অনৈকোর সষ্টা। অতথব, স্বার্থের প্রেরণাবশে মানুষে মানুষে সখ্য 
ও সংহতি কিংবা বের ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে বাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি । 
কাজেই প্রতিত্বন্ী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্র না ভাবলে 
স্বদলের স্বাতন্্য ও সংহতি রক্ষা কবা সন্ভব হয় না। সুতরাং 'অন্যদলের প্রতি 
অবজ্ঞা, ঈবা কিংব! প্রতিদ্বদ্দিতাৰ ভাব পোষণ কবেই স্বদলের প্রতি আনুগত্য 
ও নিষ্ঠা অটল বাখতে হয | সব দলই এক রকম । শাস্ত্রীয় দন তথা ধর্মসমপ্রদায় 
্রহিক-পারত্রিক জীবন-সংপৃক্ত বলে ওতে আন্গত্য ও নিষ্ঠ। দেশী ও চিরম্তুন, 


১) 


আর পাথিব স্বার্থ-সংশ্রিষ্ট দল ত্যাগে কিংবা ভক্ষে পাপ-ভীতি নেই বলে তা? 
ঘন ঘন প্রয়োজন মতো ভাঙা -গড়। ও ছাড় চলে। তাই ধর্সীয় দলের পারম্পরিক 
দ্বেষ-ছন্দ চিরস্তন ও মারাত্বক । “দল' মাত্রেরই পূর্শত ও জন্মুশর্ত অন্য দলের 
সঙ্গে দ্ব্হ-কোন্দল। ফলে ধামিক মানুষের সেক্যলার হওয়ার আগ্রহ সোনার 
পাথরবাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব | কেন না, স্বধন়ে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের 
মৌলশরঙ ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা 
প্রদর্শন | তাই একজন ধামিক ব৷ আস্তিক বড়জোর পরমত সহিষু হতে পারে 
কিন্ত পরশাস্ত্রে কখনে। শ্দ্ধা রাখতে পারে না। পূরুষানুক্রমিক শাস্ত্রশ্বাসন ও 
ধমবোধ আশৈশবের সংস্কারজূপে মনুষ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থায়ী হয়। সাধারণ 
মান্ষ পোষমানা প্রাণীর মতো শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের নিগড়ে যাশ্ত্রিক জীবনে 
অভ্যন্ত ও স্বস্থ থাকে । এই শাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে সে থাকে 
আশৃস্ত ও নিশ্চিন্ত | এই শান্তর তার ভাঁব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করে। এর বাইরে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ বলেই জানে এবং মানে । তাই 
বিন! প্রশে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানৃষ বিধর্মী বিদ্বেষী না হয়েই পারে না। 
তাই বিধর্নে অনাস্থা ও বিধ্মী-বিদ্বেষই স্বধর্ম নিষ্ঠার ও আদর্শ শাস্ত্রীয় জীবনের লক্ষণ । 
হিন্দুতে মিসকিন খাইয়ে, মোল্ল কে দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের যেমন আশ! করতে 
পারে না, তেমনি পারে না মুসলমানও কাঙীলভেোজন করিয়ে ফিতরা বা যাকাত 
কাফেরকে দিয়ে। এ জন্যেই ধামিকের৷ সাধারণত গোঁড়া, অনুদার এবং বিবে- 
চনাবোধ ও বিবেক-বুদ্ধিহীন | শুধু ধর্ষের ক্ষেত্রে নয়, দেশ-জাত-বণণ ও শ্রেণীর 
ক্ষেত্রেও দলীয় ছ্বন্্-কোন্দল কম হয়নি বাকম হয়না । এ কালে আমর! ভৌগো- 
লিক ভারতবর্ষে বিধমীঁ-বিদ্বেষ তে৷ বটেই, সে সঙ্গে জাত-বর্ণ-শেণী বিদ্বেষও প্রবল 
দেখছি, আফিকায় দেখছি আদিম গোত্র দ্বেষণা ও বর্ণভেদ, আমেরিকায় রয়েছে 
বরভেদ, অন্যানা দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র দ্বেষণণ। আজো অবিলুপ্ত। ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুললাহ, বলেন, “মুসলমান রাজত্বের পূবে “হিন্দু: এই জাতীয় নামই 
ছিল না | ছিল ব্রাক্মণ, শুদ্র ইত্যাদি প্রাচীন বর্ণমূলক জাতি, কিংবা স্বণ্ণকার, 
কর্মকার, তন্তবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি । কিন্তু “হিন্দু জাতি ছিল না।_ 
হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব-শাজ-বৈষব-সৌর-গাণপত্য সমপ্রদায় ॥” (বাংলা 
সাহিত্যের কথা মধ্যযুগ--পৃঃ ১৯) | এ স্বাতিক্্য-চেতনা ও দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম 
ও শ্রেণী-হ্বেষণার মূলে জীবিকা-সংপৃ্জ অসুয়া, বিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ 
করে। এ যুগের ব্যাখ্যায় এ-ছবগ্ঘ-ছেষণার কারণ মূলত আথিক। কেননা, আমরা 
দেখতে পাই যেখানে ভিন্ন গোত্রের, বরণের, জাতের, শ্রেণীর বা ধর্মের লোক 
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নগণ্য সংখ্যক, সেখানে সংখ্যাগুরু সমপ্রদায়ের মানুষ নিক্িয় বিছ্েষী অর্থাৎ কেবল 
অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন । যেখানে বিভিন্ন গোত্রের ধর্মের ওবর্ণের মানুষের সংখ্যা 
তেমন নগণ্য নয় বরং সম্পদ সন্তোগে ও অর্থোপার্জনে একে অপরের প্রতি- 
যোগী ও প্রতিহ্থন্বী, সেখানেই জাত-বণ ধ-গোত্র ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সক্রিয় এবং 
দ্বন্থ-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যন্তাবী হয়েছে এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রয় থাকলে 
সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিফিক্রয়াবস্থায়ও ভিন্ন দলের, ধের, গোত্রের, 
বণের, জাতের ও দেশেব মানুষের প্রতি অবচেতন মনে একটা অনাস্বীয়ভাব 
জেগে থাকে, একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া থকে-কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম 
কর! যায় না, সে-ব্যবধান যুচানো সম্ভব হয় না। কাজেই আস্তিক মানুষের বিধর্মী: 
বিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-আত-বণ-গোত্র দ্বেষণা এতোই স্বাভাবিক ব্যাপার 
যে এ নিয়ে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-ধম-গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা 
অবিবেচকের আচরণ মাত্র । বিদ্বানদের এ অবিবেচনাও মানুষের অনেক দৃঃখ- 
যন্ত্রণার কারণ হয়েছে । 


তৰ্‌ ব্যক্তিসম্পকে মানুষ কখনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ঈ-গোত্রে ভেদ-বাধ। মানে নি। 
চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাত-ব্-ধর্ধ অস্বীকার কবে মানুষ মান্ষকে 
প্রেম-প্রীতি-সেহ-সখ্য ও শুদ্ধা-স্বাথের বাধনে বেঁধেছে, আত্মীয় বলে মেনেছে, 
জীবনের সহায়-সহচর বলে জেনেছে । অ'মরা রাজনীতি ও ইতিহাল চর্চার ক্ষেত্রে 
এই ব্যক্তিগত সম্পর্কেই বড়ো করে দেখি ও দেখাই ৷ গরন্জে পড়ে গোঁজামিল 
দিতে চাই, তাই ফীকির ফাঁক থেকেই যায়। এর ফলে ইতিহাস হয় বিকত, 
রাজনীতিও হয় না৷ অভীষ্ট ফলপ্রসূ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাউলায় আমরা হিন্দু- 
বৌদ্ধে, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবে, বাঙালী-অবাঙালীতে এবং বিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধর্মী 
তুকী-যুঘল শাসকেব সঙ্গে শাসিত জনের দ্বন্ঘব-কোন্দল ও সংঘষ সংঘাতের (এমনকি 
আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষেরও) সংবাদ নান! সূত্রে পাই ! তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। 
এতে বিভিন্ন জাত-বণ-ধর্ের লোকের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি, সৌঁহ-সখ্য, 
শদ্ধা-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্ত তা কখনো শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কতি 
ও সরকারকে প্রভাবিত করে নি। এ দল, স্বার্থ ও মতণত অনাক্বীয় ভাবটাই 
সমান্স-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সরকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের কাজ করেছে । যেখানে 
আথিক স্বার্থ নেই, সেখানে পর-দ্েষণা নিন্দা-অবজ্ঞা-উপহাস-ওঁদাসীন্য রূপে 
প্রকাশ পেয়েছে, যেমন, *“অচ্যুতদের প্রতি চ্যাকারের কিংবা মুকন্দরাম-ভারতচন্দ্র- 
রামপ্রসাদ প্রভৃতির বাঙালীর (মাঝি-মাল্লার ) প্রতি উপহাস । যথা 
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আজ ভুম্গক বঙ্গালী ভইলি 

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী। (চর্যাপদ)। 

কান্দেরে বাঙালভাই বাফোই বাফোই--মুকন্দরাম। 
মাথায় হাত দিয়৷ কান্দে যতেক বাঙাল--ক্ষেমানন্দ। 
বাঙালীরে দেখে যেন ভেড়া-__রামপ্রসাদ | 


বৌদ্ধ ধয়ের আগে রাটে-ববেন্দ্রে জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়। যদ্দও জৈন-বৌদ্ধ 
মতে ও চর্ধায় সাদৃশ্য অনেক, পাগ্রক্য সামান্য. তবু বৌদ্ধ-প্রসারে জৈন-মত বিলুপ্ত 
হয়। জ্ৈন-বৌছ্ধে বিরোধ-সংঘর্ষ' হয়েছিল নিশ্চয়ই, তার রূপ-স্বরূপও আকন্দ আমা- 
দের কাছে তেমন অম্পট নয়। দিব্যাবদান সূত্রে জানা যায়, অশোক পুণ্ুবধ নে 
বৌদ্ধধমের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নিগ্ছ জৈন 
হতা৷ করিয়েছিলেন। বিদ্বিসার পৃত্র অজাতশক্রর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোক-প্রসিদ্ধ ! শশা- 
ককের একটি আদেশ ছিল এইবপ--_ 


“আ-সেতোর আতুঘারাদ্রের বৌদ্ধানাং বুদ্ধবালকান। 
যো ন হস্তি স হস্তব্যোভ্ত্যান্‌ ইত্যশিষন্‌ নৃপঃ |"? 


-_পেতৃবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখাঁনে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও 
বালক সহ যে ভূত্য ত্য করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে ।-_রাজভূৃত্যদের প্রতি 
রাজার এই আদৈশ | | 

শঙ্করবি্জয়' গ্রন্থে রয়েছে বাঙ্খণাবাদী রাজারা _- 


দৃষ্টমতাবলঘ্িনঃ বৌদ্ধান্‌ জৈনান্‌ 

অসংখ্যাতান রাজমুখ্যার্‌ অনেকবিদযা 

প্রসঙ্গে নিজিত্য তেঘাং শীর্ধানি পরশু- 

ভিশ্ছিত্বা বহ,ষ, উদ্‌্খলেষ, নিক্ষিপ্য 

কট ভ্রমট**চুণীকৃত্য চৈবং দুষ্ট মত ধবংসমাচরণ নির্ভয়ো৷ বততে 1” 
_-অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্যদের অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নিজিত 
ক্ররে তাদের মাথা কঠার দিয়ে বিচ্ছিন করে উদূখলে ফেলে মুষলাঘাতে চুণ করে 
দুষ্ট মত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন। 

সেনরাঙ্গাদের উগ্র বান্মণ্যবাদ বৌদ্ধ-বিদ্বেষের আভাস দেয়। আধমঞ্ুশীমুলরুল্লে 

ও সরহের দোহায় বাঙ্গণয ধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকাটণ। আযদেবের ““চিত্তশোধন 
প্রকরণে'-ও বান্ষণ্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে । সাধনমালা, বজ্সুচি- 
তত্বকোষ প্রভৃতিতেও এ বিদ্বেষ মেলে। এমন কি শুন্য পুরাণে বেদশাছের ঠাই 
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শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং ব্রাহ্মণ সব দেবতাই ধর্মনিরঞ্নের আনুগতা স্বীকার 
করে । লাউসেনের কাছে স্বয়ং দুগাও হার মেনেছেন। এখানে মনসামজ্লের হাসান 
হোসেন পালাও স্মতব্য। সাত শতকের প্রথম'ধে শশাঙ্ক বৌদ্ব-পীড়নের জন্যে নিন্দা 
পেয়েছেন হিউ-এনৎ-সাঙের ও হর্ধ চরিত প্রণেতা বাণভট্টের ৷ “আর্বমন্তুশ্রীমূলকল্প' 
নামের বৌদ্ধগ্রস্থেও বাক্ধণাবাদীদের বৌদ্ধ-পীড়ুন প্রবণতার কথ। রয়েছে । বৌদ্ধ- 
পীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে “নিরগুনের রুক্মা বা কলিয়াজালাল” নামের পদবন্ধে। 
এতে নিজিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুকীবিজয়কে সদ্ধর্ীর মুক্তির আশ্বাল 
ও ভগবানেব আশীব[দ বলে জেনেছে । উচচবত র ও উচচ বিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো 
দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিল। নিমবিত্তের ও বণের নিজিত বৌদ্ধের বান্ষণ্য 
হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে বাদ্দণ্য সমাজে আত্ব-বিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্ন 
ভাবে স্বধর্ম ও আচার রক্ষা করেছে, এরা হচেছ নাথযোগী নামে পরিচিত তীতীরা, 
বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা৷ এবং শৈবনাথপন্থীরূপে মন্ত্-বন্র সহজযানী যোগী. তান্ত্রিকরা 
আর ধর্নঠাকরের পূজজারীরূপে রাঢ়ের ডোম-টাড়াল-বাগদীরা | মতে-আচারে তারা 
বিকত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক রাষ্টিক পরিচয়ে তার! হিন্দু । এবং অনেক 
বাউল মুসলমানও | মধ্যযুগে রামচন্ত্র কবিভারতী বৌদ্ধমত প্রকাশ্যে গ্রহণ 
করায় তাঁকে দেশ-ছাড়া হতে হয়েছিল। নিদেশী-বিজাতি বিভাষী-বিধনী তুকী- 
মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসক-বিদ্বেষ শ্বাভাবিক 
কারণেই প্রবল হয়েছিল। ত৷ ছাড়া যৃদ্ধে মন্দিরাদি ভাঙার ফলে এবং পৌত্তলি 
কতার প্রতি মুসলিম তুকী-মুঘলের পরিব্যক্ত অবজ্ঞা-উপহাস হিন্দুমনে অপমানের 
জ্বালা ও বিদ্বেষ বিষ তীব্র করেছিল নিশ্চয়ই | তাই হিন্দু'অধাষিত মিথিলার 
হিন্দুরাজ পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি গ্নেচ্ছ-স্পশপদোধ থেকে বাহ্যত দূরে থেকেও 
মানসপীড়া বশে সক্ষোভে মুসলিমের হিন্দুপীড়নের একটা আদশায়িত কাল্পনিক 
আলেখ্য না একে পার্রন নি £ 


কতহ", তুরুক বরকর 
বাট জাইতে বেকার ধর। 
ধরি আনএ বাভন বড় 
মর্থা চডাবএ গাইক চড় আ | 
ফোট চাট জনউ তোড়। 
উপর চগ্ডাবএ চাহ ঘোড়। 
ধোআ। উড়িধানে মদিরা সাধ 
দেউল ভাগি মসীদ বাধ! 


৬া% 


গোরি গোমঠ প্রলি মহী 
পদরুহ দেবাক ধাম নহী । 
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার 
ছোটে তুরুক। ভড়কী মার । _(কীতিলতা) 


কিন্ত এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন £ 


হিন্দু তুরুকে মিলল বাঁস 
একক ধন্মে অওকো উপহাস। 
কত" মিলিমিশ কত ছেদ। _-(কীতিলতা ) 


এটিই যথাথ ভাষণ। এসুত্রে পরবর্তীকালের ইংরেজদের নোটিব-অবজ্ঞা স্মর্তব্য। 
বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়নপ্রবণতাঁর চেয়ে তুকীঁদের মস্করা ও পরিহাস-প্রি়তাই বেশী 
প্রকাশ পেয়েছে। 
বিপ্রদাপ পিপিলাইও বলেন -- 


(তুকীদের) কেহ বা জলুম করে কেহ গুনা শিরে ধবে 
রুজ করি করএ নছাব । 


আর ধামিকর! ইগলামে দী'ক্মাও দেয়__ 


জতেক পৈয়দ মোল্ল। জপএ ত বিসম্ল 
সদামখে কলিমা কে তাব 

হিন্দুত কলিম। দিল মুসলমানি শিখাইল 
তথা বৈসে জত মুসলমান । 


-_এ বর্ণনা যে সত্যসন্ধ হিন্দু কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রসূত, তাতে সন্দেহ নেই । 
স্বাভাবিক বিজাতি-বিধ্মী বিদ্বেষ বশে কৰি তবানীদাসও ভবিষ্যন্থাণীর আবরণে 
কল্চিত্রই দিয়েছেন £ 
|] প্রচ যবনরাজ। হবে ক্ষিতিপতি 

ধর্নকন্ন লোকের হিংধিবে নিতিনিতি। 

' প্রয়াগ বারাণসী আদি যত পৃণাস্থান 

সকল স্থানের তাঁর করিবে অপমান। 

বিড়ম্বনে হরিকাধি করিতে ন৷ দিব 

বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব 


৬৯ 


বিজয়গুগড যদিও তীর স্বগ্রাম “ফল্পশ্রী'র পরিচয় প্রসঙ্গে গাঁয়ের শাস্তি-আুখে গবিত 
ও সুলতান ছোসেন শাহর (জালালউদ্দিন ফতেহ ওফে হোসেন শাহ ১৪৮১-৮৫ খ্রীঃ) 
তারিফে মুখর, যেমন__ 


সুলতান হোসেন শাহ। নপতিতিলক। 
সংগ্রামে অর্জন রাজ। প্রভাতের রবি, 
নিজ বাছবলে বাজ! শাসিল পৃথিবী । 
রাত্বার পালনে প্র সুখে ভুঞ্জে নিত। 


তৰ্‌ সাধারণভাবে বিজাতি-দ্বেষণার ও বিধন্ন-অসহিষ্তাঁর একাটি কল্প চিত্র দিয়েছেন : 
কাজীর শ্যালক মুল! হালদরি ও পেয়াদ। দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু। 


১০ 


তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে। 

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত 

হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত। 
যেযে ঝাঙ্গণের পৈতা দেখে তার স্কন্ধে 
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে। 
বাণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে 

কার পৈত৷ ছিঁড়ে ফেলে থথু দেয় মখে। 
বক্ষতলে থুইয়৷ মারে বজফিল 

পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। 
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা 


« চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাঁড়কাভা । 


২, পৌন্তলিকতা-দ্বেষী মোল্লা 'খোদা খোদ! বুলি যায় ( মনসার ) ঘট তাঙ্গিবার |” 
হিন্দরাও ছাড়বার পাত্র নয়, বেদম মার দিয়ে ছাড়ে। শুনে কাজীও ক্ষিপ্র তায় 


ঘলে, 


হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ 

আমার গ্রামেতে বেট। করে হিঙ্গুয়ান। 

গোটে গোটে ধরিব। গিয়া যথেক ছেযরা 

এড়ারাটি খাওয়াইয়৷ করিব জাতিমারা । 

ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয় 

তাহারে এমন কবে প্রীণে নাহি তয়। ( বিজয়গুপ্ত 


৭0 


এ হচ্ছে বিধর্মী-্বেধী অসহিষ্ণু মুসলমানের কল্পচিত্র। আসলে বোধ হয় মনসা-মাহাত্বয 
প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতাশম্বেষী মুসলিমের প্রথমে অবিশ্বাস-অবজ্ঞার ও পরে বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধার দু্টান্ত দান লক্ষ্যেই ছন্দ-মিলনের এ কর্প-কাহিনী উদ্ভাবিত। হাঁসান- 
হোসেন পাল! নির্মাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই যে নিহিত, তাতে সন্দেহ নেই। এখানে 
মনসাপুজক মুসলিম বেদে গেছ্ঠীর কথা স্মরণীয়। তাই স্ধদ্ধিজাত সহিষ্ণতার 
কথাও পাই £ 


তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান 

দে বলে উচিত নহে, রাখে! হিল্গয়ান। 

একই ঈশৃর দেখ হিন্দ-মুসলমানে 

যার তার কর্ম সেই করে ধন জ্ঞানে। 

সকলের কৃলাচার স্থজিল গৌঁসাই ূ 

পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কাধ নাই । ( ছ্বিজ বংশীদাস ) 


বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের “মনসাবিজয়ে' দেখি-_হাসান হোসেন 'তুরুক' হলেও গ্রাম্য 
বিত্তবান চাষী | 'তাদের শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত।' গোরামিনা তাদের 
প্রধান কৃষাণ। এ কৃষাণদেরও রয়েছে গোলাম | সে যাচ্ছিল স্নান করতে, পথে 
গাছতলায় রাখালের করছিল মনসাপুজা৷ | অকারণেই 


ক্রোধ্যুক্ত হৈল সবে তুরুক দেখিয়া 
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া ।' 
| বল৷ বাহুল্য মুসলিম মাত্রই তখন হয়তো তুরুক অভিধায় চিহ্নিত হত। | 
উক্ত গোলামেব নালিশক্রমেই রাখালদের মনসাঁঘট ভাঙ্গতে, যায় গোরামিনা | হিন্দ- 
মূসলিম দ্বন্দের উদ্ভব ঘটে এভাবেই ! এ সূত্রে ব্রিটিশ আমলে পূজেরি বাজনা ও 
গরু করবানীজাত দাঙ্গা স্র্তব।। 

ক্রুদ্ধা মনসা আদেশ দিল “বধহ তুরুক সব জনেক রাখিয়া ।' বিঘতিয়া সাপ 
' মুসলিম পাড়ায় প্রবেশ করে হত্যা করল নিরানব্বই জনকে, বেচে রইল মাত্র 
একজন। তার নাম তীঁড়। এরূপ দেশী নাম আরো মেলে-_দিনু, কিনু, ফুলঃ ছুটি, 
ইছাই বাছা, টগরি, জিরা, হারি, কালাফুলি, ছলছলি, নাকুড়ি প্রভৃতি | লক্ষণীয় 
দেশী মূসলমানকেও বিপ্রদাস “তুরুক'-এই সাধারণ নান্তম অভিহিত করেছেন। এই 
ভীড়ই হাসানহাটি যেয়ে হাসানকে জানাল সব বৃত্তীত্ত। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম- 
মনসার লড়াইয়ের শুরু" বিপ্রদাস স্বধমতণগী জোলা-মুসলিমদেরও এ সুত্রে স্মরণ 


করেছেন ১ 


১ 


দেখিয়া জোলার পাড় ধায় বিঘতিয়া বোড়। 
আছে জোলা আপনার ফাজে 
মাথাএ তইক] ভাঙ্গা তাছে কানি কালে রাঙ্গা 
কামড় খাইল তার মাঝে। 
ফলে--হাসান নগরে যত জোলা বৈসে শত শত 
বধে বিঘতিয়া কাঁলানলে। 


গৌড়ে হিন্দু-মন্দির ভাঙার অপবাদ নেই লৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর বা অন্য 
কোন সুলতানের | উড়িষ্যায় অভিযানকালে অথাৎ যৃদ্ধকালে সেখানকার ধনাগার- 
স্বরূপ কিংবা শত্রর শিবিরস্বরূপ মন্দির ভেউেছিলেন হোসেন শাহ ঃ 

যে ছসেনশাহ সব উড়িষ্যার দেখে 

দেব মূতি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে । ( চৈতন্যভাঁগবত ) 


[ অবশ্য মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার দৃষ্টান্ত ভারতে একটা দুটো নয়-_বছ | 
লক্ষণীয় যে তুকী জুলতান-ফৌজদর-কাজী প্রৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দ-পীড়নের 
কথাই সববত্র বণিত হয়েছে । দেশজ মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে হিন্দুর পীড়ন-প্রাপ্তির 
কথা নেই। তার কারণ দুটো । এক. তখনো গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসল- 
মানের সংখ্যা ছিল নগণা, দুই, সাবভৌম ক্ষমতা তুকী-মঘলের হাতে থাকলেও 
হিন্দু সামন্তরাই শীসন করত দেশ। রাজস্বও আদায় করত হিন্দ কমচারীরাই। 
কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর শাসন-পোষণে। তাই সাধারণ মুসলিমের 
পক্ষে হিন্দুপীড়ন সম্ভব ছিল না। 

আবার সবত্র ব্রাঙ্গন্ণর লাঞ্চনার কথাই রয়েছে বণিত | এ নিধাতন কেবল 
যেন ঝ্রাঙ্ষণের উপরই হত । জয়ানন্দের বণনায় পাই : 


আচম্িতে নবদ্ধীপে হৈল রাজভয় 
শ্াাণ ধরিয়া রাজা জাতিপ্রাণ লয় । 
নবদ্বীপে শঙ্খত্বনি শুনে যার ঘরে 
ধন প্রার্ণ লয় তার জাতিনাশ করে। 
কপালে তিলক দেখে হজ্সূত্র কান্কে 
ঘরদ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে। 
দেউল দেহার৷ ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী 
প্রাণভয়ে দ্বির নহে নবদ্বীপ বাসী । 


ন্‌ 


 পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন 
উচ্ছন করিল নবন্বীপের ব্রাহ্মণ । 
ব্রাক্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
গৌড়েশবর বিদ্ামানে দিল মিথ্যাবাদ 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ। 
গৌড়ে ঝাহ্ষণ বাজ] হৈব হেন আছে 
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে। 
অতএব-_নদীয়া উচ্ছনন কর রাজা আজ্ঞা দিল।' 


কিন্ত এজন্যেই কি 'বাদ্ধণে-যবনে বাদ' এবং কেবল ব্রাঙ্ষণ নিধাতন । আমাদের 
মনে হয়, অন্য বর্ণের ও বিত্তের লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত হত, তাদের সঙ্গে 
প্রচারকরাও মিশনারীজুলভ সপ্তাব রক্ষা করে চলত । বিপ্রদাসের উক্তিতে “হিন্দত 
কলিম! দিল মুসলমানি শিখাইল' এবং দীক্ষিত 'জোল।' মুসলমানের প্রতি তাঁর সক্ষোভ 
পরিহাসে আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী বাহ্গণই 
হিন্দর ধর, সমাজ ও আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন। এজন্যেই 
'ব্বাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। সুতরাং ব্রাদ্দণনদ্বেষ বা ব্রাহ্ণ-নিধাতনকে 
ঢালাওভাবে বিধ্মী-পীড়ন বলে চালিয়ে দেয়। যাগ্র না| যেমন ইংরেজ-বিছেষ ও 
পার্দরী-ছ্বেষণা সমার্থক নয়। হিন্দদের পাদ্বী-বিংঘম থাকলেও ব্রিটিশ-ছেষণ। ছিলি 
ন। উনিশ শতকে । এখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উক্তি পুন: স[তিব্য- -“হিন্দ' 
জাতি ছিল না। হিন্দ ধর্মও ছিল না। কাজেই হিন্দমাত্রেরই উপর বিদ্বেষপ্রসূত 
অত্যাচারও হতে পারত না। তাছাড়া তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণের 
ও শোষণ-পীড়নের নির্ঘন্দ অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দ ম্বামস্তেরই। 
আবার ত্র সংখাগুর হিন্দু বা ঝান্দণরা যে শাসক তুকাঁ বা যবনদের খুব 
ভয় করে চলত, তার প্রমাণও দূলভ। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত যেমন হিন্দ'র প্রতি- 
শোধমূলক মুসলিম-দলন চিত্র সবে বর্ণনা করেছেন, তেমনি বুন্দাবনদাস, জয়া- 
' নন্দ প্রমুখ কবিগণও সদন্তে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন__ 
১. গদাধর বোলে আরে কাজী বেটা কোথ। 


'ঝাটে “কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ডে। এই মাথা । (বন্দাবনদাস ) 
২, নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ 

আপন ইচ্ছাএ মার, প্রাণে পাছে রাখ। (জয়ানন্দ ) 
৩. নির্ধবঘ করে৷ আজি সকল ভূবন । (বৃন্দাবনদাঁস ) 
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ম. প্রভু আল্ঞ। দিল 'যাহ করহ কীর্তন 
আমি সংহারিব আঞ্জি সকল যবন। (কৃষ্দাস কবিরাজ ) 
এগুলো যে মুলত জাত্যাভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈর জ্ঞাপক অতিশয়োজি তার 
প্রমাণ তুকী-মূষল আমলেই শাসিত প্রজা নিভয়ে গ্রন্থে শাসকের পীড়নের কথ 
লিখেছেন, শাসকের ধনের চাইতে শাসিতের ধমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন, শাসক- 
গোষ্ঠী থেকে শাসিতের দেবতার অস্তিত্ব ও মাহাত্ব্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন-_.- 
অন্নদামঙ্গল অবধি অনেক কাবোই এসব চিত্র মেলে--যা কোন নিধাতনকারী শাল- 
কই সহ্য করে না; এমনকি এই গণতন্ত্রের যুগেও নয়। তা” ছাড়া আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহ্‌ প্রমুখ বছ সুলতানের তারিফে সমকাপীন বছু কবি মুখর | এ যেন এ- 
যুগের বিভিনু মতাবলম্বী সংবাদপত্রস্থলভ ছ্বঃদ্ব ও বিতর্ক। তাতে যেন পরিহ!স রসিক- 
তার ভাবও রয়েছে । তাই সম্ভাট জাহাঙ্গীরকেও ভূতের উপদ্রব সহ্য করতে হয়। 
আবার সতেরে1-আঠারো-উনিশ শত্তকে কাল্পনিক পীর-পাচালীর মাধ)মে মসলিমদেরও 
তাদের ধর্মের শেষ্ঠত্ব প্রতিপানে সমান উৎসাহী দেখতে পাই। পীরনারায়ণ 
'সত্য', তীর চেলা দক্ষিণরায়, বড় খা গাজ।, গাজী-কা'লু এবং ইসমাইল গাজী, জাফর 
গাজী, মোবারক গাজী-সফী গাজী, মানিকপীর, মছলন্দর পীর প্রভৃতির কাহিনীতে 
হিন্দু'মুসলিমের ধর্মমত ও সস্কৃতিগত দ্বন্ধ ও পরিণামে আপোশ-মিলনের চিত্রই 
বিধত। 
অধেক মাথায় কালা একভাগে চূ&। টান। 
বনমাল। ছিলিমিলি তাতে 
ধবল অধেক কায় অধ শীল মেঘ প্রায় 
কোরান পুরাণ দুই হাতে । (কৃষ্ণরামদাস ) 
বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে এ-খারাঁর শুরু এবং কৃষ্তরাম-ভারতচন্ত্র-গরী- 
বুল্লাহ প্রমুখ হয়ে মুন্‌শী আবদুর রহিমে তার অবণান। 
সৈয়দ স্থুলতান, জায়েনউদ্দীন, শাহ বারিদ খান, গরীবল্লাহ, সৈয়দ হামজা 
প্রমুখ কবিগণ রসুল, হামজ।, আলী, হানিফা প্রভৃতি ইসলামের উন্মেষ যুগের বীরদের 
দিগ্িজয় বণনা সূত্রে' পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজা ও রাজ-কণ্যাদের সপ্রজা ইসলাম বরণের 
জন্যে আহবান জানিয়েছেন, অনাথায় হত্যার ছমকি দিয়েছেন। সবব্র কেবল 
বাক্গণই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য । এবং কাফের নয়, কৃফরীই ( পৌত্তলিকতাই) 
তাঁদের তীঝ ঘৃণার বিষয় ; ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌত্তলিকতার অপকর্ষ দেখানোই 
ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুকী-মুঘল শাসনকানে মুসলিমরা ইংরেজ আমলের মতে 
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জীবিকাক্ষেত্রে ছিম্গুদের প্রতিহ্বন্্ী ভাবে নি, তাই তাঁদের রচনায় হিন্দূ-বিদ্বেষ 
মেলে না। নিমের উদ্বতিগুলোই তার প্রমাণ : 


৯, 


৭৬ 


৮ 


তোর হিত বলি আমি হও মুসলমান 
নবীর সাক্ষাতে যাই আনহ ইমান । 
কলিম। ন। কহ যবে করিমু সংহার | 


এক আল্লাক মন যবে ন! কাটিব শির 
আল্লার রসুল হেন যদি মান মোক 
যথ অপরাধ কৈল! ক্ষেমিব তোহোক। 


আল্লার পরম মিত্র নবী মুহম্মদ 
তাহান কলিম! পড়ি ভুগ্ত রাজপদ। 


নৃূপতির করে ধরি তবে পয়গাম্বর 

কলিমা পড়াইলা স্্খে হরিষ অস্তুর | (বঙ্সুল বিদ্ুয়-_শ'হ বারিদ খান) 
মৃতি ভাঙ্গিয়৷ ক্ষ মসজিদ নিমাণ 

সৈনা সমুদিত তুমি হও মুদলমান। 

বৃতখান। দূর করি মসজিদ উঠাও। 

হামেসা কোরান পড়ি কলিম৷ বুলিবা । 

কাফের জুনুদ শাহ বলেন £ 

না কাটিও শির তুমি রাখ মোর প্রাণ 

আজ্ঞা! কর মহাশয় হৈমু মুসলমান । 


হানিফ।-_-“রাজ্যে রাজ্যে কাফিরকে করে মুসলমান ।' 
হানিফা বলেন-ধনে রত্বে কাধ নাহি করি মসলমান 

সমদিত রাজ্য জিনি মুসলমান করি 

তবে সে মর্দিনা যাইব এই সত্য ধরি । 

(হানিফার দিগ্রিজয়-_-শাহ বারিদ খান 

অন্দরেতে যাই আলি জব করিব গরু 
সেই শেব থোন (কাছে) দিমু তোমার রাজার জরু । 
কলিমা পড়াইয়৷ সব তজাইম্‌ জিগির  * 
অবিলঘ্ধে তোষ যাই নবীর চরণ। (রস্থুল বিজয় - জায়েনউদ্দীন) 


শাসক-শাসিতের সম্পক যেখানে বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির, সেখানে সহ্বি- 
স্বানের গরজে ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহিষ্ণতাতিত্তিক একটা আপোশ রফা আবশ্যিক 
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হয়ে উঠে । নইলে শাসিতজনদের কিংবা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ 
হয়না । মধ্যযুগে সেই আপোশপ্রয়াস উপরোক্ত ধারায় আবতিত হয়েছে | ম৷ 
যখন মারে, তখন তা' বিনা অনুযোগে সহা করাই নিয়ম । কিন্ত সঙ্গত কারণে 
মেরেও সতম! নিম্দা থেকে রেহাই পায় না! প্রবল মাত্রই যে কমবেশী পর-পীড়ক, 
শাসকমাত্রই যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক, দুরাত্বা-প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের 
যে কোন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ষ নেই ওরা যে আলাদ। শ্রেণী--শাসক-প্রশাসক বিজাতি- 
বিধর্মী হলে শাদিত-শোধিত-পীড়িত মান্ঘ এ তত্ব মনে রাখে না। মনে ভাবে 
বুঝি বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বলেই শাসকর৷ প্রজাপীড়ন করছে। গোয়ার, 
লোভী, পরস্বাপহারী, মুরখধামিক প্রভৃতি যে স্থুযোগ সুবিধে মতো ব্যজিগত ভাবে 
হিন্দু-পীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যতা আজকের দিনের উচচ-শিক্ষিত মানুষের প্রব- 
ণতা থেকেও আমরা উপল করতে পারি। তুবু শাসকের স্বধমীর সংখ্যাল্লতার 
দরুন তা সেকালে কখনে৷ ব্রাসকর হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক বিদ্বানেরাও 
স্বীকার করেন : | 


“মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দুধর্ম অতান্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিয় 
বণের লোকদের দাসে পারণত করা হয়েছিল। তাদের ধশমাস্তরিত করতে 
বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি |” (১৮৯১ সনের আঁদমশমারীর রিপোর্ট) 


মুসলিম শাসনকালে “শাসনভার, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতি, কোন বিষয়েই হিন্দুর 
উন্নৃতি ব্যাহত হয় নি, বরং মুসলমান শাদনকতাদের প্রচুর পোষকতা 
ছিল।” (প্রবোধচন্দ্র ঘোষ £ বাঙালী, পৃঃ ৭৯ ৮০) 

“পাঠানযুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার 
প্রমাণ ছসেনশাহী খংশ ও কররানী বংশের অধীনে বছ বাঙালী হিন্দু কর্মচারী 
উচচপদে অধিষিত ছিলেন এবং পাঠান আমলে রাজাশাসনে, বিশেষত 
রাজস্বব্যাপারে একট হিন্দু আমল!তণ্ব গড়িয় উঠিয়াছিল | (অঙ্লিত বন্দ্যে। £ 
বাঙল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫) 


“শ্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংল:দেশের শাসন ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানেরা নয়, 
হিন্দরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। তারা অনেক সযয় মুসলমান কম- 
চারীদের উপরে ওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। 
বাংলার স্ুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক 
হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।” (সুখময় মুখে £ বাংলার ইতিহাসের দুশে। বছর 
পৃঃ ৪৬৩) 


৭৬ 


বে 


“পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্ভুল হইয়াছিল। 
(১৫-১৬ শতকে) এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার 
যেরূপ যখোজ্জুল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূবে বা তৎপরে আর কখনও হয় 
নাই | (বাঙ্গালার ইতিহাস £ বন্ধিযচন্দ্র)। 


“তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বালজালীরাই বাঙাল। শাসন করিত। ই হার। 
(হিন্দু রাজাগণ ও সামন্তরা) গাজ্ আদায় করিতেন, শাস্তি রক্ষা করিতেন, 
দণ্ডবিধান করিতেন এবং সবপ্রকার রাজ্য-শামন করিতেন । (বাঙ্গালার 
ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্্র) 


“মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অজনে ও রক্ষণে বাঙালী 
হিন্দ সবিশেষ সহায়তা করিতেছে (সুকুমার লেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতি- 
হাল £ ১ম খও পৃবাধ, পৃঃ ৮৮)। 
অতএব, মুসলমানের! তৃ্কী-মুধলঘূগে বিধমাঁ নির্যাতনের সুযোগ কুচিত কখনো 
পেয়েছে মাত্র। উচ্েখ্য যে, কৃষ্দাস কবিরাজ বণিত রামচন্ত্রখান হিন্দু হিসেবে 
নয়, বাকী রাজন্বের জন্যেই নিধাতিত হয়েছিলেন ! আবার বূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠ 
ল্রা্তা চন্দ্রদ্থীপের প্রশাসক ছিলেন গ্রজাপীড়ক। অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি বিদ্রো- 
হীর মতে৷ আচরণ করেছিলেন বল “চৈতন্য চরিতামুতে” হোসেন শাহার জবানীতে 
পরিব্যক্ত £ 


“তোমার বড় ভাই করে দস্স্য বাবহার | 
জীব বছ মারিয়া বাঁকূলা কৈল খাস'। 
(চৈতন্য চরিতামূত, মধালীলা, পরিচ্ছেদ-১৯) 


আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দ-মুসলিমের পরিচিত-প্রতিবেশী সুলভ প্রেম-প্রীতি, 
সোহ-সখ্য ও শবদ্ধা-স্থার্থের সম্পর্কও গভীর এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে গড়ে উঠত। 
আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রায় কোন মানুষই দেশ-জাত-বণ-ধর্ম-গোত্র-বৈর 
দ্বারা চালিত হয় না। আর এক ক্ষেত্রেও মানুষ কোন স্বাতদ্র্য অসূয়৷ অহঙ্কার 
অবজ্ঞ। মনে ই দেয় না--সে হচ্ছে দৈব ভয়ের এবং ব্যাণি, ম্বাণ ও লিপ্সার ক্ষেত্র । 


এখানে আপাঁতনিরাপত্তা, নিরাময় ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সব সংস্কারের বাধা 
অতিক্রমণে প্রবর্তন দেয় । এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র অনেক মেলে। যেমন £ 


১. গ্াম-সন্বন্থে। চক্রবতী হয় মোর চাচা 
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সন্বন্ধ সীঁচা। 


৭৭ 


১০০, 


নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা 
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা | (66তন্যচরিতামূত) 


শ্বীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন 
প্রভূ তারে নিজরূপ করাইল দশন! (ঠ৮তন্যভাগবত) 


তকে পরাজিত চৈতন্যের মাহাত্বমুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে ধরে বলে- 

“এই কৃপা কর ঘে তোমাতে রহে ভক্জি। 

অন্যের কি দায় বিদ্রোহী যে যবন 

তাহারাও পাদপদে! লইল শরণ । (চৈঃ ভাগবত) 

হিন্দ কলে কেহ যদি হইয়া খ্াক্ষণ 

আঁপনে আসিয়। হয় ইচ্ছায় যবন । 

হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম 

আপনে ষে মৈল তারে মারিয়। কি ধর্ম । (চৈতন্যভাগবত) 

যবন হরিদাসকে মুলুকের পতি বলছেন £ 

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন 

তবে কেন হিন্দর আচারে দেহ মন। 

আমর! হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত 

তাহ। ভুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত । $চৈতন্যভাগবত) 

জাজপূরের দেহারা বন্দিৰ এফমন 

যেইখানে অবতার হৈল যবন। (ধ্মমঙগল) 

বন্দিব ঠাকর জগন্নাথ__(চৌধরীর লড়াই) 

বন্দে পীর ইঞ্ীমালি গড় খ্রান্দারলে ! 

দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাণ্ডে 

জোড় হাতে বন্দিব পাঁড়য়'র স্রফী খানেে। (ধর্মমঙ্গল -সীতারামদাস) 

যবনেহ যার (রামের) কীতি শ্রদ্ধা করি শুনে 

ভজ হেন রা'ঘকেন্দ্র প্রভুর চরুণে । (চৈতন/ ভাগবত) 

বিজয় গুপ্তের নায়ক চাদ সদাগর লখীন্দবের বাসরে কোরআন পাঠেরও 
ব্যবস্থা রাখেশ৷ শেখ শুভোদয়ায় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্য- 
মানিক পীরাদির মাহাত্ব্যকীর্তন রয়েছে, জাফর খানেরও গঙ্গাল্যোত্র 
আছে। 


1: 


চে 


তির 


বান্ধণে রাখিবে দাড়ি পারশ্য পড়িবে 
মোজ৷ পাএ নড়ি হাতে কামান ধরিবে। (চৈতনামজল) 


আবার গুণরাজ খান মাঁলাধর বস্গ, বিদযাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্র 


মিশ্ব (গৌরীমঙ্গল £ ১৪৯৭-৯৮ শীঃ-পুথি পরিচয় পঞ্জানন মণ্ডল, ৩য় 
খণ্ড) কব'ন্দ্র পরমেশুর, শ্রীকর নন্দী, রূপরাম, মথরেশ বিদালক্কার 
[ ভূঁইয়া মুসা খ'র আমলের ] কৃত্তিবাস, দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ, রায়মুক্ট 
বৃহস্পতি মিশ্ব, যশে.রাজ খানি, মাধবাচাষ, মুকন্দবংম, গদাধরদাস, 
কৃষ্ণরামদাপ, মহাদেব আ'চাযসিংহ (মালতীমাধব' নাটকের টীকাকার, 
বাঃ ইঃ দশে বছর পৃঃ ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না 
পেছেও, রুকন্উদ্দিন বাবকশ'হ, শামসুদ্দীন ইউস্ুফশাহ, জালালউদ্দীন 
হোসেন শাহ, সৈয়দ জ!লাউদ্দীন হোসেনশাহ, নাসির উদ্দিন নূসরৎ্শাহ, 
আল উদ্দিন ফিরোজশাহ, পরাগলখান, ছুটিখান, আকবর, শাহজাহান, 
স্তজা, মস! খু, আওবঙজীন প্রমখ শাপক-প্রশাসকের অকারণ-সকারণ 
স্তুতি গেয়েছেন । 


সন্ত সণুযাসী ফকিরের ক্ষোত্রও বিষয্ী মানুষ কখনে। পার্ক হ্গীকার করে নি। এসব 


হচ্ছে পূবোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা ! কিন্ত কারণে অকারণে সুপ্ত 
জাতি-বর্ণ-গোত্র-ধ্ম-বৈর আস্তিক ও দলভুক্ত মানন্ষর মনে যে-কোন 
প্রাসঙ্গিক কারণে জেগে উঠেই এবং প্রয়োজন স্থলে প্রকাশও পায়। 
এবং এ দিয়ে ইতিহাসের ধারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। 
স্বকালেও আমরা তা দেখতে পাই । 


এর পরে গোড়ীয় নববৈষ্ণব মতের উদ্ভবকালেও আমবা বৈষ্ব-শার্ত-শৈবের দ্বন্দ্ব- 
কোন্দল দেখেছি, যেমন উনিশ শতকে দেখেছি খীষ্টান*খা-সনাতনীদের এবং মজ- 
কটি 
হাবী-ওয়াহাবী-ফরায়েজীদের ছবন্দব-কোন্দল 


সনাতন লোকধমের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্বদের ছিল সীমাহন অবজ্ঞা ! তার! 


বলে, 


ধম-কণন লোক সবে এইমাত্র জানে 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগ্রণে । 
দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন 
পৃত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বু ধন। 
বাস্্লী পৃজয়ে কেহ নান৷ উপচারে 
মদ্য মাংস দিয়া বেহ যক্ষ পূজা করে 


৭৯ 


যোথিপাল ভোগিপাল মহীপাল গীত । 
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত । (চৈঃ ভাগবত) 
উত্তর বঙ্গে তখন £ 
২, উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার 
শৈব শাক্ত কমী যোগী বিভিন আচার । 
মদ) মাংস মৎস) মাগ মলেতে সাধন 
কামিক্ষার বত মহীপালের জাগরণ । 
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহ্োচ্ছব 
ভোট কম্বল চম পরিধান সব। 
(নিতানন্দের বংশ বিস্তার হ সুকুমার সেন পৃঃ ৩৩০) 
৩. ঝাক্ধণ হইয়া মদ্য গোমাংস ক্ষণ 
ডাক চুরি পর গৃহ দাছে সবক্ষণ | 
দেয়ানে না দেয় দেখ! বোলায় কোটাল 
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল । (চৈ ভাঃ) 
৪. মহাপাপী বাণ যে আছে দুই ভাই 
নবদ্বীপের যে ঠাকব জগাই মাধাই । (লোচনদাস) 
তে. ধিক জীউ আমার নদীয়ার ঠাকরাল 
গুপ্ত হত্য। ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার । (এ) 
কীর্তন ওনে লনাতনীরা বলে 2 
৬. শুনিয়! পাষণ্ডতী বোলে “হইল প্রমাদ 
এ স্বদণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ'। (চৈ ভাগবত) 
১. এ বামন গুদ্দা রাজা করিবেক নাশ--- 
কেহে বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে 
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ! (চৈ: ভাঃ) 
৭. এগুলা সকলে মধুষতী পিদ্ধিজানে 
বান্রি করি মন্ধ পড়ি পঞ্চ কন্য। আনে 1-- 
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া 
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ৷ 
রান্রি করি মন্ত পড়ি পঞ্চ কন্য। আনে 
নানাবিধ দ্রব্য আইসে ত! সন্বার সনে | 


৮৫৯) 


ভক্ষ্য ভোগ? প্রন্ধ মাল্য বিবিধ বসন 
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। (চৈ: ভাঃ) 
চৈতন্য ও তাঁর চেলাধের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ করে হিন্দুরাই ; 


৮. আসি কহে হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিষাই 
যে কীর্তন প্রবতিল কভু শুনি নাই । 
“নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি 
হিন্দু ধম নষ্ট কৈল পাধণ্ড সঞ্চারি | 
এই পাপে নবন্বীপ হইবে উজার (চৈ: চঃ) 


তকে পরাজিত বৌদ্ধরা চৈতন্য-লাঞগ্চনার ঘড়যগ্র করেছিল বলেও উল্লেখ রয়েছে 
চৈতন্য চরিতামূতে £ 
৯. বৌদ্ধাচার্ধ নব নব পরশ উঠাইল 

দৃঢ়যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল! 

সব বৌদ্ধে মিলি তথে কমন্ত্রণা কৈল, 
অবশেষে “সবে আসি প্রভু পদে লৈল শরণ ।' 
বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণবীয় উত্তেজনা ও ক্রোধৰশে তাই এ পাষওদের সম্বন্ধে 
বারবাব বলেছেন --. 


এতো।৷ পরিহারেও যে পাপী নিন্দ।৷ করে 
তবে লাথি মারে? তার মাথার উপরে। (চৈ: ভাঃ) 
কবিণ্বণ রাজবন্দনা করেও আবার সেই ব্বাজার অত্যাচার পীড়নের কথ। 
বলেছেন! যেমন ব্বাঙ্মণ-বিদ্বেধী প্রতিমা-বিনাশক হোসেন শাহ কেবল যে প্রশংসিত 
হয়েছেন, তা নয়, চৈতন্য দেবের এ্রশুধেরও স্বীকৃতি দ্বিয়েছেন। এসব মানুষি 
নহে খোসাশ্রি চরিত্র ।' (চুড়ামণিদাস-গৌরাঙগ বিজয়) 'সেই ত গোসাঞ্িঃ উহ! 
জানিহ নিশ্চয় ।' (চৈতন্য চব্লিতামুত) 
আবার, বৈষ্ব অবৈষ্ণবের পারম্পব্রিক নিন্দাবাদও এ একই সাধারণ দল-চেতনার 
ব। ভিন দল-দ্েষণার প্রকাশ মাত্র । 
তাই বলোছ, এসব দেশ জাত বণ গোত্র দ্বেষণ! একট। সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই 
গুকাশ, এর মধ্যে থাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজ দিরর্ক। এসব অভিব্যক্তি 
কেবল এ যুগে বিরোধীদলের ভূমিক। ও বক্তব্যই ক্মরণ করিয়ে দেয়। 


৮১ 
৬. -আ! গাঁও 


আবার গায়ের নিরক্ষর নিঃস্ব নিয়বণের ও নিম়বিত্তের লোকের! এ স্বান্্য 
ও সচেতনতা রক্ষা করার বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনে৷ তেমন অনুভব 
করেনি । জীবিকাগত আথিক জীবনে চির দুস্থ এসব মানুষ নিয়ম ও নিয়তির 
শিকাররূপে আশ্বাস ও প্রবোধের অবলম্বন খঁজেছে প্রায় অবচেতন মনেই। তাই 
দূবোধ জটিল শাস্ত্রে আশুস্ত হতে ন৷ পেরে তারা৷ সহজ ও সরল পথের সন্ধান 
করেছে এহিক-পারত্রিক জীবনের স্বস্তি-বাপ্ধায়। এভাবে লোক-প্রয়োজনে লোক- 
মনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে লে!কধর্ম। পীর-নার!য়ণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা 
বিভিন্ন গুরুনামী বাউল সাধণায় নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দু-মুসলিম অভিনু-মিলন ময়দান 
রচনা করে সহিষ্টতাঁয় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে । কেবল উচচ বিভ্তের, বর্ণের 
ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী স্বস্ত মানুষই শন্ত্রসংস্কৃতি-সম[জের নামে বিভেদ- 
বিছ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্ই স্বাতি্ত্য গৌরব ও স্বাধর্মঃগব অনুভব করে আনন্দিত 
কিংব। জিীঘু হতে চেয়েছে। এ হচেছ ধ্ম-বর্ণ-জাত-সম্পদ চেতনার অবশ্যন্তাবী 
প্রসূন ' এর থেকে আন্তিক ও স্বাত্ন্বাপ্রিয় মানুষের নিহকতি নেই । অথচ 
এ সত্য অস্বীকার কর। যাবে না যে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে মুসলিমের 
ঘরেয় জীবনে, অন্তত নাপিত, ধোপ।, বারুই, বৈদা, কামার, কমার, গে'-চিকিৎসক, 
বাদযকর, চাষী, থাঝি, তাঁতী, মুচি প্রভৃতি নানা পেশার লোকের সঙ্গে সেযুগে 
বাঘিন চুক্তি ভিত্তিক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হত। 

ত। হলে সাহিত্যে-ইতিহাসে বিধৃত বিরোধের স্বর্ূপটা কি! 


আসলে মন ও মত বাঁচিয়ে গায়ে-গঞ্জে আজকের মতোই সমস্বার্ধে সহি্চতা ও 
সহবস্থানের ভিত্তিতে বিভিনু মতের মান্ষ মাঠে-ঘাটে-হাটে ব্যবহ!রিক ও বৈষয়িক 
জীবনে দহযোখিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত। দুই বিরদ্ধ-মতবাদীর মধ্যে 
যা কাম্য ও ফেজে। অত্র হচ্ছে সহা'বস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণতা। ভিনুমতের 
আস্তিক € দলীয় মানুষের মধো প্রীতির চর্ধা অবাস্তব বলেই ব্যথ হতে বাধ্য। তাই 
এ প্রয়াস বিড়ঘি ত্র হয়। 

মতব্য “য, অধ-যুণ্ে জনগণের জীবনযাত্রা ছিল দিমুযানের | অনু-বন্তর-গৃহ 
ছিল স্ব.ফেব।: অদৃষ্টবাদী অজ্ঞ মানুষ আথিক দুর্গতির জনে) কাউকে দায়ী করত না । ' 
গায়ে পথ্য ও শ্রর বিন ংয়ই ছিল বৃত্তিজীবী মানুষের আথিক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু 
উচচবিত্তের মধ্যে শ্রেণীগত সচেতন জীবন ও র!জনীতি ঘনিষ্ঠ সম্পার্কর ছিল। 
ক্ষণীয় যে প্রাীন ভারতে *হ নবহছুল বৌদ্ধ সমাদর রাঁজশক্তিরও অগ্িকারী ছিল। 
তাই শঙ্কর!চাধের প্রচারণায় ও প্ররোচনায় ভারতে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে | কিন্তু ভনয়া 


২ 


ছিল সংখ্যায় অল্প, রাজশকি ছিল না তাদের । তাই তাঁধের প্রতি তেমন বিছ্বেষ 
ছিল ন৷ সংখ্যাগুক সমাজের! ফলে ভারতে জৈনর। আজে টিকে রয়েছে। 


বিটি আমলে মুদ্রার বছল ব্যবহার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাবিক প্রসার ও 
শিগ্বিপ্রব, কলকারখানার দৈশিক প্রসার, শিক্ষার বিস্তার, রাজনীতিক চেতনার উনোষ 
ও গণতান্ত্রিক অধিক্কারে অনুরাগজাত দল-চেতন! প্রভৃতিই প্রথমে স্বধর্মী ও স্বসম্প্‌- 
দায় চেতনা এবং পরে শ্রেণী-চেতন! তীব, গভীর ও ব্যাপক করে। বিদ্বেষবিষ, 
দ্দ্ববোধ, সংগ্রামবৃদ্ধি ও সংঘাত অবশান্তাবী ও আবশ্যিক হয়ে উঠে প্রবুদ্ধ 
আত্বোণুয়নকামী মান্ধের মধ্যে এ কারণেই । 


নি 
বাঙালীর সংস্কৃত চর্চা ও সংস্কৃত রচন। 


|1 ১ || 


যদিও জৈন-বৌদ্ধরাই সম্ভবত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে মগধ অঞ্চল থেকে আধুনিক 
ভৌগোলিক বাঙলাদেশে প্রবেশ করে, তবু অন্মান করা চলে শাস্ত্রীয় ভাষ! পালি- 
প্রাকতের অপরিমেয় গুরুত্ব সত্বেও জৈন-বৌদ্ধরাও সংস্কৃত একেবারে পরিহার করে 
চলতে পারে নি। কারণ সংস্কৃত ছিল সধভারতীয় ভাষা | আন্তঃ-আঞ্চলিক মানুষের 
কথা বিনিষয়ের প্রয়োজন ছাড়াও প্রাচীন শাস্ত্র ও এতিহ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান আহরুণের জন্যেও তাঁদের সংস্কৃত চর্চা করতে হত। শীস্্, শিক্ষা ও প্রশা- 
সনের বাহনও সাধারণভাবে ছিল সংস্কৃত। অবশ্য পুগ্বর্ধনে তথা বগুড়ার মহা- 
স্থ।'ন গড়ে প্রাপ্ত মৌধযগের তামুলিপির ভাষ! প্রাকৃত এবং জ জনগণের উদ্েশ্যেই 
উৎ্কীণ। যদিও এই ভাধ। প্রশাসনের ভাষা ছিল বলে সঙ্গত কারণেই অনুমান 
কর চলে, তবু মনে হয় বাঙলাদেশে মৌধ-গুপ্র-পাল-সেন আমলে সংস্কৃত তার 
প্রাধান্য কখনে হারায় নি, ত। বিভিনু লেখমালার সাক্ষ্যে প্রমাণিত কাজেই 
মৌধ শাসনে প্রাকৃত চালু করার সুপরিকল্পিত রাজকীয় প্রয়াস [অশোক-অনুশাসনের 
ভাষাই তার প্রমাণ] থাকা সত্বেও জৈন-বৌদ্ধ-ব।ক্গণ্য ভাষা, শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
দর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে অস্ট্ক-খোজগল অধ্যঘিত বাঙলার আর্ধায়ণ যে পৃণতা পেয়েছিল 
দু'হাজার বৎসর আগেই, তা আমর] বিনা তকে মেনে নিতে পারি | জৈন-বৌদ্ধ-বাদাণ্য 
শাস্্র কখনো সংস্কৃতের প্রভাব এড়াতে পারে নি। জৈন-বৌদ্ধের৷ তাদের শাহের 
বহুল প্রচার মানসে সংস্কৃতেও গ্রন্থ রচনা করেছে। অন্তত দেড় হাজ!র বৎসর ধনে 
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সবভারতীয় শিক্ষা মাত্রই সংস্কৃত বাহনেই সম্ভব ছিল। তাই শাস্ত্র, সাহিত্য, ন্যায়, 
দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের চর্চা সংস্কৃতের মাধ্যমেই হয়েছে । অতএব, বাধ্য 
হয়েই শিক্ষক ও বিদ্বান বাঙালীর সংস্কৃতির চচা করতে হয়েছে। শাস্ত্রীয় আচার 
পাবণ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে এবং পঠন-পাঠনের গরজে তাঁরা গোড়া থেকেই 
পাঠ্য শাস্ত্রের ব! গ্রস্থের টীকাভাষ্য সংস্কৃতিই রচন। করেছেন পরবতীকালের 
সাক্ষ্য তাও আমরা অন্মান করতে পারি। যে কোন বক্তব্য শর্ভারতে গ্রচার- 
প্রয়োজনেও তাঁদের সংস্কৃতের চা করতে হয়েছে । এই জন্যেই টীকা-ভাষ্য- 
বাকরণের আকারে বাঙালীর বছ সংস্কৃত রচনার উল্লেখ কিংবা সন্ধান মেলে । 
এগুলো অবশাই বিদ্যার বছল চাব স্বাক্ষর । কিন্ত স্থষ্ট্রিশীলতার নিদর্শন লয়। 
কাজেই এগুলো সে-কারণেই সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ্য নয়। তবে বিদ্যাবত্তা 
ও মনণএশীলতার অভিব্যঞ্জি হিসেবে এই ধরনের রচনা'ও নিশ্চয়ই বাঙালীর গৌরবের 
ও ্রবের। 

সংস্কৃত চচায় বাঙালীর উৎকর্ধের, স্বাতন্ত্রযের, গৌরবের ও গবের বিষয় হচ্ছে 
বাঙালী স্্ট ভাষাশৈলী-_যা 'গৌড়ী'কবীতি রূপে স্ুনামেন্দুর্নামে ভারত বিখ্যাত-_ 
এ বাঙালী চিন্তা-চেতনার ও রুচি-স্বাতিষ্বোর অবিযোচ্য স্বাক্ষর | সাহিত্য ক্ষেত্রে 
কালিদাস ন হোন, নৈষধচরিত ও খণ্ডন খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িত৷ শ্রীহর্ 
যে বাঙালী ছিলেন, ত1 ভার গ্র্থের আভ্যন্তরীণ প্রাণ ও নিদশনযোগে নীলকমল 
উষ্টাচাধ ১ ও ক্ষিতিমে!হন সেনশা্ত্রীং প্রমাণিত করেছেন । তা ছাড়। প্রকীণ কবিতায়, 
গীতি কৰিতায় ও সুভাষিত সদৃক্তিমুলক শোকে-বচনে বাঙ'লী তার মনীষার ও 
স্থট্টিশীলাতার উজ্জল ও গৌরবজনক সাক্ষ্য রেখেছে এবং কেবল সংস্কৃতে নয়, প্রাকতে- 
অবহটঠে€। আধাসপ্তশতী, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকণামূত, অুভাঘিতরত্বফোষ ব৷ 
ববীন্্র বচনসমুচ্চয় ও প্রাকতপৈঙ্গল সনভাবতীয় স্বীকৃতি ল'ভ করেছিল । কাব্য- 
নাটকেও তার দান নিন্দনীয় নয়: ন্যায়ে-স্মৃতিতে-দশনে নতুনতর শান্ীয় মতবাদ 
স্থষ্টিতে তার দান বিগ্রবান্ধক "ও যুগাস্তকর | 


ভাতার বহুল চচার প্রসূন ও সাক্ষ্য গৌড়ীরীতি যে অবশ্য অ!ন্োোচনার বিষয় 
হয়েছুল তা বোবা। যায় বাণভট্ট, ভামহ, দণ্ডী, বামন, বিশ্বনাথ, রাজশেখর প্রমুখ 
আ.পস্কা:রকের গৌড়ীশৈলীর গুরত্বপূর্ণ বিশেষণ থেকেই । গৌড়ীরীতি শব্ধাড়ন্বর, 
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নমাসবাছলা, অনুপ্রাসাধিক্য, অতিভাষণ, ধ্বনি-কাকশ্য ও প্রচলিত শব্দ প্রযুন্তির 
জন্যে নিন্দিত, কিন্ত ওছজ:গুণ, কান্তি ও কবিত্বের জন্যে প্রশংসিতও | 


মোটামুটভাবে খীস্টীয় দেড় হাজার বছর ধূরে.বাঙলায় নাঁন। প্রয়োজনে 
সংস্কৃত ভাষার বহুল চচ। হলেও স্ুকমার সাহিত্য রচনায় বাঙালীর অবদান বেশী 
নয়-_-অথাৎ কাব্য ও নাটক স্থষ্ট্িতে তাদের কৃতিত্ব তেমন স্বীকৃত নয়, যদিও আধা, 
গাথ।, গীত ও প্রকীণ কবিতার শ্লোক ও বচন রচন'য় তারা৷ সবভারতীয় স্বীকৃতি 
ও জনপ্রিয় ৪) অজন করেছিল | এমনাঁক বাঙলাদেশে প্রাপ্ত শিলালিপি, তাযরশাসন, 
পটালী, প্রশস্তিগুলোর মধ্যেও (এ গুলে'র সংখ) প্রায় ১৫০ টি) কবিত্ব-পা্ডিত্যের 
দূত, উচ্ছৃসিত অতিভাষ ণ-পটুতা, বাগবৈভব ও অলঙ্কারাড়ণ্ধর সুপ্রকট । পাল পৃব- 
যু.গর বাঙালীর বচিত বণে কথিত গ্রন্থের মধ পালকাপা রচিত হস্তাগ (বদ 
(হ'তীর [চিকিৎপাশাস্্) ও চত্্রগোমী রচিত চান্দ ব্যাকরণ ও অন্য বহু তন্ত্র, নাটক, 
কাব্য ও দশনগ্রস্থ ছাড়াও গৌড়পাদ বা গৌড়াচায রচিত আগম শান্ত 'গৌড়পাদখিন্ণা' ও 
সাংখ্যকারিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য । পাল আমলের শাসন ও পট্টোলীতে অনেক শাস্সবিদ 
ও সাহিতাকপাবিদ জ্ঞানী-গুণীর নাম ও প্রশান্ত মেলে, কিন্ত তাঁদের রচিত গ্র্ের সন্ধান 
মেলে নি। দর্ভপাঁণি, কেদারমিশ্র, গুরবনিশ্র পুরুষানুক্রমে রারমন্ত্রী ও পণ্ডিত ছিরেন। 
ভবদেখভট্ট, চতুভজ, গৌড় অভিনন্প, শ্রীধর ভট, সন্ক্যাকর নন্দী, বৌদ্ধ বৈয়াকএণ 
জিনেন্দ্বৃদ্ধি, মৈত্রেয় রক্ষিত, বিমলমতি, চিকিৎসাশাস্্রী মাধব, চক্রপাণিদভ, ি“চস 
কঃ, জুরেশুর, এরুণদত্ত, বিক্য়বক্ষিত বৃন্দকণ্ড, আীকন্ঠদত্ত, বঙ্গসেন, গায়াদান 
প্রমুখ অনেক প্রপিদ্ধ চিকিৎ্সাণাস্ববিদ পাল যুগে আঁবিভূত হয়েছিলেন বে 
মনে করা হয় : অতএব পালযুগে আয়ুবেদের বছল চা ও চিকিৎ্পাপিধ্যরি উৎকম 
সাধিত হমেছিল লে মনে হয়। বৈদিকশান্ত্র চচার ক্ষেত্রে ভবদেবভট, জি 
কুদ্ধতট্র, নারারণ প্রমুখেন গ্রন্থ মোল। " 


পাল আগের বৌদ্ধ'শান্ত্র, দর্শন ও তস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে শীপতদ্র, শপ্তিলিত 
জেতার, দীপস্করতীর্ঞান, জ্ঞানশ্ীমশু, অভয়াকর গুপ দি"বকরচন্দু, কুমাণবজ, দাঁন- 
শীল, পুতি, না খাবৌধি, প্জ্ঞাবন্মণ, বৌধিভদ্র'মোক্ষাকরগুপ্ত, বিভু'তিচন্দ, ওভাবস এবং 
চর্ধাগীতিক'রগণ গয়েছেন (বাংলাদেশের ইতিহাস--রমেশচন্দু মজুমদার ১৩৪-৪৩)। 

সংপ্রত্তি মুগ্রারাক্ষস প্রণেতা বিশাখদত্ত, বেণীসংহার রচক ন/রায়ণভটট, “অনর্রাঘব 
প্রণেতা মুরারি, চণ্ডকৌশিক রচয়িত। ক্ষেমীশ্বর বাঙালী নাট্যকার বলে বাঙালীর। 
দাবী করেন। কিন্তু তাদের দাবীর ভিত্তি দৃঢ় নয়, তাদের যুক্তিগুলো ক্ষীণ ও তুচছ। 
মুদ্রারাক্ষপ, বেণীসংহার ও অনধরাঁঘব প্রসিদ্ধ নাটক | ' বাঙালীরা যে নাটক রচন৷ 


৮৫ 


করেন নি, তা নয়, তবে সেগুলে৷ গৌরব করার মতো শিল্পগুণসম্পন নয় বলেই 
বিদ্বানদের ধারণ। | তবু কৃষ্ণমিত্রের প্রবোধচন্দোদয় নাটক (১১ শতক )স্মরণীয়। 
এটি সর্বভাঞ্ততীয় সমাদর পেয়েছিল এবং ফারসীতেও অনুদিত হয়েছিল । বাঙালী 
রচিত এমনি অনেক মাটক্ষের নান মেলে পনেরো শতকের প্রথমার্ধে (১৪৩১ খীঃ) 
সাগরনন্দী রচিত "নাটক লক্ষণ রত্বকোঘ' নামক নাট কল৷ গ্রন্থে। যেমন মারীচ- 
বঞ্চিতক, কেকম়ীভরত, কত্যারাবণ, বালিবধ, কীচকভীম, শমিষ্ঠ। পরিণয়, উৎ- 
কন্ঠিতমাধব, রেবতীপরিণয়, কেলি রৈবতক, উষ্বাহরণ, রাধ', সতত'মা, উন্বত্ত- 
চন্দুগুপ্ত, মায়াকাপালিক, ক্ষপণক কাপালিক, মদনিকাকামুক, মায়াশকস্ত ইত্যাদি 
(ডক্টর স্থুক্মার সেন উদ্ধত : পৃ: ৩৩, ১ম খণ্ড পৃৰার্ধ)। রূপগোস্বামীর বিদদ্ধমাব, 
ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুলী নাটক, কবিকণপুর পরমানন্দ সেনের চৈতন্য চন্দোদয় 
বেষ্ৰ মমাজে চির আদৃত। 
_. কাব্যের মধো অভিনন্দের রামচরিত, প্রথথ উল্লেখ্য কাব্য । কিন্ত তিনি বাঙালী 
ছিলেন কি গুজরানি ছিলেন, তা নিয়ে তর্ক আছে। তবে একজন গৌড়বাসী 
গৌড়াভিনন্দ যে প্রকীণণ কবিতার রচক ছিলেন তার নিঃসংশয় প্রাণ গেলে ববীন্্র- 
বচনসমুচচয় ও সদৃক্তি কর্ণামূ 5 নামের সংকলন গ্রন্থ দুটোতে । “নৈষধচরিত' নামের 
মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীহঘকে এখন প্রায় নিঃসংশয়ে বাঙালী কবি বলে দাবী করা 
চল । কীচকবর্ধ কাব্য রচয়িতা নীতিবর্ার উপরও বাঙলা ও উড়িষ্যার (কলিজের) 
দাবী আজে! অমীমাংসিত রয়েছে, যেমন রয়েছে জয়দেধের উপর । সন্ধাঁকর 
নন্দীর রামচগ্িত তো বাণগালীর বটেই, তারপর আনন্দ ভটের বল্লালচরিত, ধোয়ীর 
পৰনদূত জয়দেবের গীতগোবিন্দ, গোবর্ধন আচার্ষের আধাসপ্তশতী বাঙালীর গৌরব- 
গবেব অবণথ্থন। তেরো শতকের রামচন্র কবিভারতী ও চতুভূ'জ প্রসিদ্ধ । এবং 
যোল-মতেরে। খতকে রচিত মরারিগুপ্ত, কবি ক্ণপুর পরমানন্দ সেন, প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী ও স্বরূপ দামোদর্রের চৈতন্যচবিত কূপ ?গাস্বামীব পদ্যাবলী ও নাটক পভৃতি 
বহিবঙ্গে প্রচলিত বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য | এ-ছাড়াও পদ|নাভ মিশ্র, চন্দ্রশেখর, 
গোবিন্দ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণনাথ, রাম দয়াল, রাম গোপাল, লঙ্োদত্ব বৈদা গোপেন্দ্রনাথ, 
অদ্বিক! চরণ, মহিল। কৰি প্রিয়ংবদা, রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই সতেরো-আঠারে। 
শতকে দৃতকাব্যাদি রচনা করেছেন । 

আগেই বলেছি, বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার এবং কবিত্ব, প্রাণ্ডিত্য ও মনীষা 
প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ছিলি তাম্রপষ্ট, শিলালিপি, মন্দিব লিপি, প্রশস্তি ও আধ! 
ব. প্রকীণ কবিতা আর শোক, বচন প্রভৃতি । প্রায় দেড়শ' খানার মতো শাসন, 
শিলালিপি ও প্রশস্তি আজ অবধি আবিষৃত হয়েছে। মৌর্যগে (খরীস্ট-পর্ব তৃতীয় 
শতক্ষে ) উৎকীণ নহাস্বানথড়ে প্রাপ্ত প্রথম লিপিটিতে মাগধী- প্রাকৃত ও বাদী 
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হরফ বাবহৃত। আর সব সংস্কৃত ভাষায় লিপিবন্ধ। এগুলোর কোন কোনট। কাবত্ব- 
গুণে ও তোরাজ-স্তি জ্ঞাপক উপমাদি অলংকার প্রয়োথ-নৈপুণ্যে উজ্জুল। কাম- 
রূপরাজ ভাস্কর বর্মার নিধনপুর শাসন, ধর্পালের খালিমপুর লিপি, বল্লাল সেনের 
সীতাহ]টি অনুশ!সন, বিঞ্জয় সেনের বরাকপূর শাসন, দেওপড়ায় প্রাপ্ত ভোজ বমেব 
তামশাগন, ভট্ট ভবদেবের ভূবনেশর মন্দিবস্থ প্রশস্তি ও বিজয় সেন প্রশস্ত, লক্ষণ 
সেনের শাসন, নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশু প্রশস্তি প্রভৃতি কবিত্ব 'ও স্তৃতি- 
কাবোর উজ্ভুল নিদশন। তা-ছাড়। এসব অনুশাসন ও প্রশস্তিই আমাদের বিলপ্ত 
প্রচীন ইতিহাসের দিগদশন-_. সেই কারণে এগুলোর গুরুত্ব অশেষ । 

শিক্ষিত বাঙালী দ'হাঁজার বছর ধরে শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় দশনঢচ' করছেন । পঠন- 
প1ঠন ও যণ্ন-যাজনের তাগিদে তাদেরকে শান্তর ও দর্শনের টীকা-ভীষ।ও রচনা 
করতে হায়েছ ' শিক্ষার বাহন যেহেতু সংস্কৃত এবং তা-ই সবভারতে শি।ক্ষতজন. 
বোধা একমাত্র ভাষ।, 'গহেতু টাকা-ভাষ্যও রচিত হয়েছে সংস্কৃতি । ফলে ভৈ- 
বৌদ্ধ-ঝান্ষণ্য অধ্যাপক আচায পরোহিতের সংস্কৃতে টীকাভীষ্য লিখতে, পড়াতে 
ও বুঝাতে হয়েছে। 

বাঙলার মহাযান ও হীনয!ন বৌদ্ধ পগুতরা যে সংস্কৃতি এমনি অসংখ্য গিকা- 
ভাষা, তন্্গ্রহ্থ এবং মন্ত্রধান, কালচক্রযান. বজ্যান, সহজয!ন, নাথপদ্থ, কৌলপন্থ প্রভাতি 
উপমত সম্পক্ষিত বহু তন্ব গ্রন্থ €চন। করেছিলেন, তার অনবাদমূলক নিদশণ মেলে 
তিব্বতী ও চীনা ভাষায় শনুদত ও রক্ষিত ।বভিন গ্রন্থে এক সময়ে শ্রাহ্দণা 
ধসের পুনঃপ্রচারে বৌদ্ধ বিলুপ্তি ঘটে। তাই রক্ষকের অভাবে ও ব্রা্মণাবাদ'র 
বিরূপত18 বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ফাহিত্য এদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একট। জনবহুল 
প্রবল ধমসম্প্দায়ের সবপ্রকার এতিছা-নিদশন এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত বিস/ত হও- 
যার নজির বোধ করি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি অ'র নে৯। আঞ্জ, জ্ঞানবলে মানুষ জগৎ 
ও ভীবনের জণ্ম-রহস্য, তার বিগত জীবনের বিলুপ্ত-বৃন্তান্ত, সৌরজগৎ ও নভো- 
লোকেব সব তত্ব ও তথ দাঁপণিক স্বচ্ছত'য় জ্ঞান্চক্ষর গোচরে আছে যুগে 
কিছুই আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। তাই জ্ঞানী মানৃষের! আজ 
"ভারতের বৌন্ধ-মভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপরেখা নান/ভাঁবে আবিঞার করে চলেছেন। 

সাংখ্য যোগ ও তন্ত্র যে বাঙালী চিন্তা-চেতনা প্রসূন এবং বাঙালীর মননে-আচরণেই 
থে সেগুলে! পুষ্ট ও সবত্র পরিব্যাপ্ত, সে তথ্য আজ আর গুহায়িত নয়। অস্মিক- 
মোঙ্গল তত্বচিন্তার, অধ্যাত্ব সাধনার ও সাংস্কৃতিক চেনার এ প্রসূন ও শিদশন 
বাঙালীর শ্বকীয়তার, স্বাতন্ত্র্ের ও মনন-বৈশিষ্ট্ের সাক্ষ্য। বাঙ!লী সত্তার ও মননের 
স্বাতশ্র্য ও স্বাধীনতার স্পৃহা থেকেই এর উত্তব। মহাযান প্রভাবিত বজুয'ন-সহজ- 
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যান-নাথপণ্থ'কৌলপন্থ এবং মন্ত্রধান-কালচক্রযান প্রভৃতি নামসার বিকৃত বৌদ্ধমত- 
গুলোর উত্তব ও বিকাশ বাঙলাদেশেই এবং এগুলোর বিস্তার ও প্রসার ঘটে কম- 
বেশী গোটা বৌদ্ধ জগতেই । এপথেই একদিন বাঙালীর অধ্যাত্ম বিকাশ ও আত্ম- 
বিস্তার ঘটেছিল, সম্ভব হয়েছিল তার বিশ্ববাপী তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়। 
পরিষেশও ছিল অনুক্ল। মৌর্য, পাল ও চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধেরা এখানে রাজত্ব করে- 
ছেন দীর্ধকাল। তাছাড়া পবত বেষ্টিত বাঙলার পাবত্য-মোঙ্গলেরাই ছিল সাংখ্য 
যোগ ও তন্ত্রের হয়তো৷ আদি উত্তাবক। অস্টিক-মোগ্গল রুঙসম্কর বাঙালী উত্তরাধি- 
কার সুত্রেই পেয়েছে পাংখ্য-যোগ-তন্ত্রে, কায়াসাধনে ও দেহতত্বে দীক্ষা । যে-সব 
জ্ঞানী-মনীঘী-তাত্বিক ও সাধকের একান্তিক চর্চা ও চর্ধার ফল এই শান্তর ও দশন, 
নাম জানি আমর তাদের কয়েকজনেরই মাত্র-কপিল, পতগ্জলি ও মৎসোন্দ্রনাথ, 
গোরক্ষনাথ, হাঁড়িফা, কান্ফা, শীলতদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, শাস্তিদেব, শান্ত 
রক্ষিত, কমলশীল, মহাজেতারি, জেতারি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, সরহ, কক্চুরীফ1, লুইফা, শবর 
ফা প্রমুখ । চধাগীতি ও দে'হাকোষ ছাড়া মৎস্যেন্ত্রনথের কৌলজ্ঞান নিণয়, লুইফার 
অভিসময় বিভঙ্গ, শীলভদ্রের আযব্দ্ধভমি ব্যাখ্যান, শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার ও 
শিক্ষা-সমূচচয় প্রভৃতিই একালে প্রখ্যাত। বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধ-সংকলিত সুভাষিত 
রত্বকোধ এবং সদৃক্তিকণামুতে আমর। বছ বৌদ্ধ আধাকার ও শ্রোক-বচন রচয়িতার 
সন্ধান পাই । শেষ বৌদ্ধ বচক তেরে শতকের রামচন্দ্র কবিভারতী । 

বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বৌদ্ধ বংশজ ব্রান্দণ্যবাদীর অনুশীলনে 
ও পরিচর্যায় আরে৷ বিকাশ লাভ করে এবং প্রচ্ছণ্ু বৌদ্ধ যোগী ( তাঁতী ), বৈষব- 
সহজিয়।, হিন্দ-মুললিম সমাজভুপ্ত বাউল ও নাথপন্থীর মধ্যে এবং অন্যান্য অধ্যাত্ব- 
সাধক সম্পদায়ে নানা নামের আবরণে আজো চালু রয়েছে। দেহতত্ব, দেহ'ত্ববাদ 
ও কায়াসাধন তাই বাগুলীর আদি ও অকৃত্রিম ধম ও চর্ধা। মধাযুগে গৌড়পাদ, 
পরিব্রাজকাচার্ষ, কষ্ণানন্দ আগামবাগীশ ও পীতান্বর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ অনেকেই 
তত্ত্রশাস্ত্র গ্রন্থের সংকলক ও ভাষ্যকার । 

আগেই বলেছি, শাস্ত্রীয় গ্রন্থের টাকা-ভাষ্য রচনায় বাঙালী পণ্ডিতদের উৎসাহের 
অভাব ছিল না। সেন আমল থেকে বাঙলার বৌদ্ধজ বাচ্মণ্য লমাজে বেদ-বেদান্তের 
বহুল চচা শুরু হয়। উগ্র বাদ্দণ্যবাদী সেনরাজার! দীক্ষিত হিন্দুদের বণে বিন্যস্ত 
করে উত্তরভারতীয় ব্রাঙ্ষণ এনে শাস্ত্র ও সংহিতাদিব অনুসরণে বিশুদ্ধ বান্মাণ্য ধর্স 
ও লমাজ প্রতিষ্ঠায় ছিলেন নিরত। তাই এগারো বারো শতকে বাক্ষণ্য পৃজ।.পাৰণ, 
আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হতে থাকে । তৰু বিকৃত 
বৌদ্ধ সংস্কার জাত লৌকিক' দেবতা এবং লোকারত আচান-সংস্ক(রও রয়ে গেল-_-বছ 
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চেষ্ঠায়ও বিদূরণ-বিনাশন সম্ভব হল ন!--প্রকাঁশ্যে যেখানে বাঁধা, সেখানে গুপ্তভীবে 
চলতে লাগণ। তুকাঁ বিজয়ের ফলে তা আবার শত গুণে বৃদ্ধি পেয়ে ও প্রবল 
হয়ে প্রকাশ পেল। কিন্তু যুগপৎ বাদ্দণ্য শাস্ত্রেরও অন্শীলন প্রবলভাবেই চলতে 
থাকে । ফলে বাক্গণ্য শাস্ত্রের আলোচনা ও টীকা-ভাধ্য রচন৷ বৃদ্ধি পায়। 


বৈদিক শান্ত্র-সাহিত্যের টীকা-ভাষ্যকারদের মধ্যে শালিকনাথ (সপ্তম শতক) মদন 
(নবম শতক ) ভট্ট ভবদেৰ (অষ্টম-নবম) জীমূত বাহন (বারশ') অনিরুদ্ধ (ব'রশ') 
বল্লাল সেন ( বারশ:) হলাযূদ মিশ্র (বারশ' ) শূলপাণি (পনেরো শতক) বৃহস্পতি রায় 
মুকুট (পনেরো শতকের প্রথমা) শ্রীনাথ অচাধ চুড়ামণি, রধুনন্দন (পনেরো শতক) 
এরা ছাড়াও চিত্জুখমণি, পুরুধোত্তম, গৌড়পণানন্দ কবি চক্রব "ঁ, দভপাণি, রাম 
নাথ সিদ্ধান্তবাচস্পতি, শ্রীকর আচাষ, কালি শিরোমণি, গদাধর ভট্ট।চার্ষ, মধুসূদন 
সরস্বতী প্রভৃতিও উল্লেখ্য | 

নায় দর্শনে শ্রীধব ভট্ট (৯৭১ খীঃ ন্যায় কন্দলী) ও ভট্ট ভবদেব হলায়ুধ 
মিশু, কুল্লক ভট্ট, বৃহস্পতি র'য়মুকুট, রঘুনাথ শিরোমণি, বাসুদেব সাবভৌম, যধ্স্দন 
সরস্বতী, নরহরি বিশারদ, শ্রীনাখ ভট্টাচাষ, বিঝ্ঃদাস বিদ্য'বাচম্পতি, জানকি নাথ 
তষ্টাচাগ চুড়ামণি, এবং বৈষ্ণব এত্বালোচনায় সনাতন-রূপ শ্গীব-গোপাল ভট্ট, পরমানন্দ 
সেন প্রম্খ ত্ুসিদ্ধ | 

ব্যাকরণ-অভিধান সংকণলকদের মধ্যে ব্যাকবণে চশ্রগোমী, টীকায় সভূতি চন্দ্র 
ও স্ুখণন্ত বন্দ)ঘটায় সবানন্দ উল্লেখ্য | ধাবানন্দ, দৈবকী? ঘটক, নূলু পধ্ানন 
প্রভৃতি কনজি সাহিত্য বা “কৃলপন্লী গংয়িং] হিসেবে বাঙলার সামাতিক 
ইতিহাসে অবশ্য সরণীয় নাম । সন্ধ)াকর নন্দীর রামচরিত এবং হলায়ুধ মিশ্রের 
শেখ শুভোদয়৷ কেবল কাবা কিংব। জীবন চক্িত নয়-_সমকঙ্ছনর ইতিহাসও | 


অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপ খ্োম্বামী রচিত উজ্ভুল নীলমণি, ভক্তিরসামূ সিন্ধু, কবি 
কণপুবের অলঙ্কার-কৌন্তুভ বিশেষ অবদান। ছন্দ শাপ্ে আঠারো শতকের শেষাধের 
নরহ্ি চক্রবর্তীর ছন্গসমুদ্র সুরণীয়। বৈদ্যক শাস্ত্রে তথ। আয় বেণে শৃলপাণি, মাধবকর 
(৭ শতক) চক্রপাণি দত্ত (১০৬০ খ্রীঃ) নারায়ণ (১১ শতক), গঞ্গাধর (১২ শতক) 
বিজয়রপ্তিত (১২৪০ খী:) সুরেশ্বর (১৪ শতক), বসেন (১৪ শতক) পরমেশুর 
রক্ষিত প্রভৃতি প্রধান । গাণিত শাস্তে শ্রীনিবাস বৃহস্পতি ও তার পৃত্রদ্থয় বিশ্বাম ও 'রাম 
স্রণীয়। সঙ্গীত তরঙ্গ ও সঙ্গীত বত রচয়িং| রাধা মোহন সেনের নামও উল্লেখ্য । 
কবিপপ্ডিত, চুড়ামণি আচার্য, কবিচক্রবরতী, রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি বাঙলার 
সুলতানর্পের প্রিয় ছিলেন। 
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তিনটে আধা বা শোক সংগ্রহ গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে । এর একটি 
বারো শতকের কবি গোবর্ধন আচাষ রচিত । ইছ্িও বাজ লক্ষণ সেনের সম" 
সাময়িক ও সভাপগ্ডিত। জয়দেবঃ সমকালের শক্তমান কবি হিসেবে এর তাবিফ 
করেছেন । গোবর্ধনের গ্রঙ্থের ল!ম “আধামপ্তশতী' কিন্ত আয বা! শেক সংখ্য। হচেছ 
৭৫৬। “আধা” ছন্দেব্র নাম, প্রাকতে যেমন একটি ছন্দের শাম গাথা । আয ছন্দে রচিত 
বলেই গ্রন্থ নামে “ঝাধা'যুক্ত এবং প্রতিটি শ্বোকও আধা নাঁবে পারচিত। গাথা ছন্দে 
রচিত বলেই হলের কবিতা সংকণনের নাম 'গাহা সভ্তনঙ্গ ।' শ্োকগুণো। বণনান- 
ক্রমিক “বৃজ্যা'য় তথা গুচেছ বিন্যস্ত। 

গোবর নের আাধায় এএম, প্রকতি, লোকচরিব্র, লে'কায়ত বিশ্বাস-সংস্কার. 
বাঙ্গ-বিভ্রপ-পরিহাস, ঘরোরা জীবন, আপ্রবাক্য শ্ভত্তি সব কিছুই রয়েছে। তাই 
এটি সবভারতীয় প্রচার ও সমাদর লাভ করেছিল ' দারিদ্র্য ও পীড়নের চিত্র রয়েছে 
২৭), 9098, ৩১৫, ৩৭১ ১৯২ সংখ্যক আধায় | 

বিদ্যাক₹ সংকলিত বহু কবির প্রবণ কবিতার সঞ্চয়নের নাম 'স্সভাঘিত বত্ব- 
কোধ? | এই সংকণপন গ্রন্থের নামহীন খণ্ডাংশ আগেই উদ্ধার হয়েছিল, সে অংশ 
প্রকাশকালে চা, ৬. 10007099 নাম দিয়ে'ছলেন “কবীন্দ্রবচন সমুচচয়'। অবশ্য পাণ্ডু- 
লিপির একস্থানে এ নামটি পাওয়। গিয়েছিল । সম্পৃতি সবট'ই আবিহক্ত হয়েছে 
এবং এটির মংকফলক বিদ]াকর প্রদত্ত দাম “সুভাষিত রত্বকোষ' । 

কবিগণ্ণর সবাই বারো৷ শতকে পৃবেকার বলে মনে হয়। কালিদাদ-ভবভূ'তির 
শ্রেকও রয়েছে । ১১১*জন কবির অধিকাংশ অশৃত্তপূব নাম,.__এ রা সম্ভবত গপু 
ও পাল আমলের এবং বৌদ্ধ সমান্ছে বছল প্রচলিত কিছু নামও রয়েছে কবিদের | 
তাছাড়া বৃদ্ধ প্রশস্ত দেখে ব্দানেরা অন্যান করেন, সংকপক বিদাকর এবং কিছু 
কবি বৌদ্ধ ছিলেন। শৃঙ্গ'র ও থতু বিষয়ক পদের সংখ্যাই বেশী । উপম।-বূপক- 
উৎপ্রেক্ষা রূপে জন-জীগবন ও জীবিকার, ঘকোয়া ও সামাজিক জীবনের আচার ও. 
স্কারের চিত্রও সুলভ । বাউল!র ও বাঙালীর প্রতিব্শে ও জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্য 
রয়েছে বলেই অধিকাংশ পদ বাউলার ও বাঁঙীলীর পলে ধরে দিয়ে 'কবীন্্রবচন 
সমুচচয়'কে বা “মুভাষিত রত্বকোধ'কে বাঙলার সম্পদ বলে দাবী কর! হয় । বিশেষত 
রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলো দৃষ্টে মনে হয় অধিকাংশ কবি আট-নয়.দশ-এগারো 
শতকের এবং তাঁর অঙ্গণা ধমীবলম্ী | 
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ছিতীয় সংকলন গ্রন্থটি সুবিখ্যাত 'সদূজিকরীমুত' । লঙক্ষাণ সেনের বাতের 
২১ তম বছরে ১১২৭ শকে বা ১২৩৬ খীস্টাব্দে এটি সংকলিত । সংকলক শ্রীধর দাস 
ছিলেন লক্ষণ সেনের রাজো একজন শাসনকতা।১ বা মহামাগুলিক। তার পিত। 
বটুদাসও ছিলেন লক্ষণ সেনের বন্ধু ও প্রতিরাজ বা রাঁজপ্রতিনিধি। সদৃক্তিকর্ণামৃতে 
সমক!লীন বাঙালী কবিদেরও পদ সংকলিত রয়েছে--সক্ষাণ সেন কেশব সেন, 
দিবাক, জয়দেব, বাসুদেব সেন, বোয়ী, শবণ উমাপতি ধর, গোবর্ধন, গঙ্গোক 
প্রভৃতির। এই গ্রন্থের প্রপ্পীণ বা চুটকী কবিচ্ায জীবন-জীবিকা, সমাজ-ধর্ম, 
রুচি সংস্কৃতি প্রেম-প্রকৃতি, আথিক-অবস্থা, নৈতিক-চেতন। প্রভৃতি উপমাদির মাধ্যমে 
প্রানঙিকভাবে [চনত্রিত হয়েছে! সদুক্জিকণামূতে পদ সংখ্যা ২৩৭০ টি। কৰির 
সংখ্যা 8৮%। প্রায় পাচশত পদ অজ্ঞাতন/ম কবিদের । পদগুলো বিষয়ানযায়ী 
প্রবাহে বিভক্ত । 


যাযাবর জীবনের অবস।নে কৃষি-শিল্প-বাঁণিজাতিত্তিক নগর সভ্যতার শুরু থেকেই 
গণমানুষের দুখ দৃর্শ। শাসন-শোষণে পীড়নপেষণে কেবল বেড়েইছে, অধিকাংশ 
মান্ঘ দাস হিশেবে “তা গ্রহ'শালিত পশুর প্রাপ্য আদর য়ও পেত না। অন্যান্য 
মান্ষও কেবল কষ্ট-ক্রি? প্রাণ কোন রকমে বাঁচিয়ে বাখত- তাও সব সময় সম্ভব 
হত না । খরা-বন্যা-ঝ"।-দুভিক্ষ কিংবা মহামারীতে গা উজাড় হয়ে যেত। 
সেকালে শাহ সামন্ত প্রভুর সহচর-অন্চর*নায়েব-গোমস্তা, মুৎসুদ্ি-মোল্লা-পুরুতর! ছিল 
সেকালের প্রবল প্রতাপ মধ্যবিস্ত এখং শাক্্র-সমাঙ্গ-সঞ্ককারের নিয়ন্তা | তাদের হাতেই 
মার খেত গণমানব । দে মার ছিল শাস্িক, আথিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক সব 
প্রকার | এ অনে;ই দারিদ্র" দূভিক্ষ-অনাহ।র-মৃত্যু-পীডন-পেঘণ ছিল সমাজে নিত্যকার 
দৃশ্য | “সদক্তিকণামূতে রব কয়েকটি শ্রোকে সেই চিরন্তন চিত্রের স্বক্ষির রয়েছে । 
ক. ক্ষুৎ কমা শিশবঃ শবা ইব তন্ন মন্াদরে। বান্ধবো * 
লিপ্ত জগ ককরী জললবৈনে। মাং তথা বাধতে 
গোহিন্যা: স্ক'টিতাংশুকং ঘটায়িতুং কুত্ব। সকাক্স্তং 
কপান্তী প্র ঠিবেশিনী প্রতিম্ছঃ সুচীং যথা! যাচিতা | 
শিশুসস্তানরা ক্ষুধায় পীড়িত, শবের মত শীর্ণ দেহ, আত্মীয়র৷ আদর করে 
না, পৃরোগো জীর্ণ পাত্রে স্বল্প জল ধরে, এ সবও আমাকে তেমন দুঃখ দেয় নি, 


১ ইখতিয়ারউদ্দীন ১২০৭ খীষ্টাব্দে সম্ভবত নবদ্বীপ তথা গৌড় জয় করেন। “সদৃক্তি- 
নর্ণামত' এর আগেই সংকলিত লক্ষাণ সেনের রাজত্বের ২৭১ম বর্ষে। তাহলে লক্ষাণ 
সন অন্তত ৯১৭৬ সনেন দিকে সিংহাসন পান | অতএব এগুলো ১২০৩ সনের পরের 
হঃতই পাবে না। অবশ্য অনুগত স্তাবক লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় স্বীকার না-ও করতে পারেন। 


৪১ 


যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছিন্ 
কাপড় সেলাই করবার জন্যে বিরঞ্জ প্রতিবেশীর কাছে সু'চ ধার চ;চ্ছেন | 


বধ. বৈরাগ্েক ভনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী 

ক্ষৎক্ষামেক্ষণ কক্ষিতিশ্চ শিশুভিভোক্তৎ সমভ্য থিতা 
দীন দৃস্থ কূটুঘিয়া পরিগলদবাম্পান্থধোতানাপ্যেকং 
তুণ্ুলমানকং দিনশত: নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি। 

--বৈরাগ্যে তার সমুন্নত দেহ শীর্ণ, পরনে ছেঁড়া কাপড়, ক্ষধায় শিশুদের 
চোখ কোটরাগত, পেট বসে গিয়েছে, তারা ব্যাকুল হয়ে খাদ্য চাইছে । দীনা দৃস্ব। 
গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে-_এক মণ চালে যেন তাদের একশ' 
দিন চলে। 


গা, চলতকাষ্ঠং গলৎক্ভামুত্তানতৃণসঞ্চয়মূ্‌ । 
গণ্ডু পদাথি মণ্ডুকাকীনং জীনং গৃহং মম || 
-_ঘরের কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, গলের খড জড়ো হয়ে গোছে, 
আমার জীণ ধর কেঁচো খেকে ব্যাডে আকীণ। 
এ চিত্র সেকালের নয়, আজকেরও | এচিত্র চিরকালের- চিরস্তণ | 


উক্ত দূই সংকলন গ্রস্থের যেগব কবিকে বাঙালী বলে অনুমান কর হয় তীরা 
হলেন মধূশীল, শ্রীধর নন্দী রতিপাল, ভ্রমর দেব, শ্রীহধ দেখ, বীধমিপ্র, শীধর্ন 
কর, বৈদ্যধন্য, বন্দ তথাগত, বিনয় দেব, শ্রীরাজ্য পাল, ধরণী ধর, লক্ষাীীধর, 
ন্নবণ রেখ, জয়ীক, বিভ্তোক, বৈদ্যোক, ললিতোক, সিদ্ধোক, সোস্বোক, হিজোক, 
জিতারি নন্দী, কবিন্কাজ ব্যাঁদ, উদয়াদিত্য. বার, নীলাঙ্গ, বেতাল, বিরিঞি, 
বাচষ্পতি, ধর্যোগেশ্ুর । আর নিশ্চিত প্রমাণের বাঙালী কৰি হচেছন গৌডাভি মন্দ, 
রাজা লক্ষমণসেন -তার সভাসদ ও আত্বীয়রা এবং কমলগুপ্ত, রবিগুপ্ত, যজ্ঞঘোষ, 
চন্দ্রচন্ত্র, তিলচন্দ্র, লড়হ চন্দ্র, দিবাকর দত্ত. প্রভাকর দত্ত, ক!লিদাস নন্দী, প্রিপু- 
রারি পাল, গ্রাছোক, শাথোক, বাথোক, ধনগ্তয়, শবর ও বারঙ্গাল। ঃ 
| সুক্মার জেন, ১ম পৃ. পৃঃ ৩৪-৩৭ |] 


প্রখাত বাঙালী বন্দ/ধটীয় সবানন্দ “অমর কোষের' প্রাচীনতম টীক!কার বলে 
কারো কারে বিশ্বাস। তার রচিত টাকার নাম, 'দীকাপবস্' । এতেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বছ আর্ধা বা ৫শ্বাক উদ্ধত। সেই সব শ্রোককারদের অনেকেই হয়তে। বাঙালী । 
সবানন্দ বারো শতকের মধ্যভাগে বতমান ছিলেন। 


৪ 


তাঁর “টীকাসবস্ব' ১১৫৯ খীস্টাব্দে রচিত। তাঁর 'টীকাসবস্থ' থেকে সে ঘুগের 
ব্যবহারিক জীবনের কিছু আভাস মেলে । যেষন--“বেদেকে 'বাদীয়ারা, বল৷ 
হতো | তারা মাপ ধরতো । লোকে জুয়া খেলতো৷ | জয়ার সাথীদের বল! 
হতে। 'সহিঅর' এবং জুয়ার পণকে বলা হতো “আট? | তেলীর৷ চামড়ার মশকে 
তেশ রাখতো এবং সেই মণকের নাম ছিল “কৃড়়আ' | মেয়ের খোপ্য (খোপা ) 
বাধতে।। ব'ছখণ্ড (বাউটি ), তাঁড়ঙ্গ ( তাড় ), প্রভৃতি অলঙ্কার পরতে। | পুরুষেরা 
ঘোটাচুড় (বাবরি ) ঝাখতো৷ এবং টোপর পরতো । ঘৌড় ও “করকচ' নামে দৃই 
রকমের লবণের ব্যবহার ছিল । পৃৰ বঙ্গের লোকে সিবম্যল!' ( সুটকি মাছ) 
খেঁতো 1” [ মৃহন্মদ শহীদল্লাহ--বাংল৷ সাহিত্যের কথা- ১ম খণ্ড ] 

বৃত্ত বত্বাকর' নামের গ্রদ্থ রচয়িতা বাঙালী কেদার ভটেরই হয়তো পিতা 
ছিলেন “বাসনামঞ্জরী' প্রণেতা পোব্যোক। পিতা-পৃত্রের দই গ্রশ্থেই রয়েছে জন- 
জীবনের চিত্রসন্বলিত বছ শোক। পনেরো শতকে সংকলিত 'স্ভাষিতাবলী' নামের 
শ্রোক সংগ্রহ গ্রন্থট এ সূত্রে পুরণীয় এবং ষোল শতকের রূপগোস্বামীর “পদ্যাবলীধৃত' 
কিছু শোক এ প্রসঙ্গে সম তবা। 

ব!রে৷ শতকে ভারত বিখ্যাত কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। বন্দ- 
নাংশে গৌতমবুদ্ধও প্রণাম পেয়েছেন এবং বন্দনাংখে কবি স্বয়ং একে মঙ্গলগান 
বলেছেন--“মঙ্গলম উজ্জুল গীতি” । খ্বীতগোবিন্দ একটি নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য। 
ত৷ সত্বেও এটি একটি উৎকৃষ্ট কাব্যও--এমন কি, মহাকাব্যের আঙ্গিক আদল 
যুক্ত। 'গীতগোবিন্দ' বাবোটি স্গে বিভক্ত । এতে চব্বিশটি গান রয়েছে এবং তার 
সঙ্গে বয়েছে শ্োক। বদন্তক/লে রাধা! ও কৃষ্ণের মান জাত বিচ্ছেদ ও পরিণামে 
সখীর মধ্যস্থতা মিলনই গ্রন্থের বিষয়বস্ত | ছন্দলালিত্যে ভাষালারল্যে. রসমাধূধে 
এবং মৌলিকতায় 'গীতগোবিন্দ' অনন্য । ্ 


জয়দেব 'কেন্দুবিনবসন্ভব রোহিণীরমণ' বলে ভণিতায় আত্ব পরিচয় দিয়েছেন। 
এতে বোঝা। যায় তার জন্ম 'কেন্দুবিল্ব' গ্রামে এবং স্ত্রীর নাম রোহিণী। বীরভূমে 
*এখন কোন কেন্দুবিন্ব বা কেঁদুলী গ্রা নেই। কিন্তু অঞ্জয় নদীর তীরে “জয়দেব 
কেঁদূলী' মেলা আছে। এীবানেই কেন্দুবিল্লি কেঁদুলী গ। আছে। তবে জয়দেব 
কেঁদুলী মেলা' বৈষ্ণবদের প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে, অথবা তিনি ভিনু জয়দেবও হতে 
পারেন। এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যাবাপীর! এখন জয়দেবকে উড়িয়া 
বলে দাবী করে| সেখানে নাকি পুরীর অদূরে “কেন্দুবিন্ব' গা আজো বর্তমান। 
মিথিলাবাসীরাও বলেন তীরহৃত জেলার কেন্দুলীতে ছিল জয়দেবের নিবাদ। 


৯৬) 


দ্বিজ মোহনদাসের “ভজমাল'১ সূত্রে জানা যায় “কেন্দুবিষ্লি গ্রাম আচ্ছে অজয় কিনারে ।' 
এবং পদ্যাবতীর সঙ্গে জয়দেবের গন্ধবমতে মালা বদলের মাধ্যমে 'পুষ্পের বিভা 
দৌহার হইল। ।'--এ তথ্য যদি বানানো না হয়, তা হলে বলতে হনে পদ]াবতীর 
সঙ্গে জয়দেবের সম্পর্কের আমাজিক স্বীকৃতি ছিল না। 


গীতগোবিন্দের কোন কোন প"থিতে প্রাপ্ত একটি শ্োকে জয়দেবের আত্ম- 
পরিচয় রয়েছে । শোকটি £-- 


শ্রীভোজ দেব প্রভবপা বাম (রাম। ) দেবীসৃতঃ শ্রীজয়দেবকস্য 
পরাশরাদি প্রিয়বন্ধুকন্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্ত | 


অতএব কবির পিতার নাম তোজদেব, মাতার নাম বামা ব৷ বামা দেবী। 
ডক্টর সুকুমার সেন “বৈবাহিক সূত্রে আঘ্বীয় অর্থে “বন্ধঃ" ব্যবহৃত ধরে পরাশরকে 
শ্যালক ও প্রধান গারক বলে অনুমান করেছেন। নাচে পদ্মাবতী এবং গানে 
পরশরাদি দোহার ছিল, আর জয়দেব স্বয়ং ছিলেন নত্য শিক্ষক | পদ্মাবতী 
চরণচারণ চক্রব£ঁ ] ও দলের অধিকারী । তা হলে জয়দেব পেশায় ছিলেন কবি- 
গায়েন। গীতগোবিন্দের গানগুলো সবী রাধ। ও কষ্জের গেয়। বাউল।-বিহার-উড়িষাযা-_ 
যেখানেই জয়দেবের জণ্মু হোক না কেন তিনি যে গৌড়ে হিবেন এব: লক্ষাণ 
সেনের সভায় ও সতাঁকবিদের কাছে তাঁর যাতায়াত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
অতএব তিনিও বিদ্যাপতির মন্তাই বাঙলার ও বাঙালীর কবি। “সদুক্তি কর্ণামতে' 
ধৃত এ শ্রোকটি আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন কবে £ 


লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সংকল্পকপ্পপ্রম 

শ্রেরঃ সাবকসঙ্গ সঙ্গরকলাগালেয় বঙ্গপ্রিয় । 

গৌড়েছ্ প্রতিরাঁজরাজক সভালঙ্কার কারাপিত 

প্রতাথিক্ষিতিপাল পালক সতাং দৃষ্টোহাসি হষ্টাবয়হ । 

তাছাড়।৷ ঘোল শতকে বলচিত দ্বিজ মোহন দাসের “ভক্তয়াল? গ্রন্থে এবং আঠার 

শতকে গচিত বনমালী দ!সের 'জয়দেবচরিত' গ্র্থে জয়দেবের জন্মভূমি বীরভুমে 
'কেন্দুবিলি' গায়ে বলে উল্লেখ রয়েছে “সুখময় মুখোপাধ্যায় £ প্রাচীন কবিদের 
পরিচয় ও সময় জয়দেব, পৃঃ ১৩--১৪ 1) এবং ষোল শতকে সনাতন গোস্বামীর 
বৈষণতোঁধিণী গ্রন্থে ও কোচবিহাররাক্ত নরনারায়ণেব (১৫৫৫-_৮৭) সভাকবি 


১, 'ভক্তগাল' পথির পরম্পরায় “বয়বেব-্পদ্যাবতী কথা" ডন পঞ্চনন হুল গনুবণ লেখ 
ক" শি; প:ঃ ৫৯৬--৬০৪। 
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শুরুতবজরচিত গীত"গাবিলের টাকায় যথাক্রমে জয়দেবকে কবিমন্ত্রী উমাপতিধখের 
সহচর ও লক্ষণ মেনের সভাসদ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 
জয়দেব একটি শ্রেকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন : 
বাচ: পল্লবয়তু/মাপতিধর: সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং 
জ|নী,ত জয়দেব এব শরণ; শ্রাধ্যো দূবহদ্রতে | 
শৃঙ্গারোভবসৎ প্র্নয়েবচনৈবাচাধ গোবধনস্প্ধ 
কোহপি ন বিশ্তঃ এুতিধরো ধোয়ী কবিলক্ষ্মাপতি | 


_উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করেন, জয়দেব শুদ্ধনন্দভরচনায় সমর্থ, দ্রুত 
দুরূহপদরচনায় শরণ শাধ্য, শুঙ্গার রসের সৎ ও প্রমেয় (পরিমিত) পরিবেশনায় 
গোবধনাচার্ধ অপ্রতিদ্বন্দী বলে বিশ্বস্ত আর কবিলক্ষ্ম-পতি (কবিরাজ) ধোয়ী শ্রুতি 
ধর। এতে হলায়ধ মিশের নাম গপেই। বল৷ ঝাছল্য জয়দেব, উমাপতিধর ও 
শরণেও প্রকীণ কবিতা, গে!বর্ধনের আধাসপ্তশতী, ধোয়ীর 'পবনদূত", নট গঙ্গোকের- 
শ্রোক, হলারধ মিশরের বরাদণসবস্ব' নামক মীমাংসাগ্রন্থক ও 'শেখশুভোদয়৷" 
রাজা লক্ষণ সেনের সভা অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। পবন দূতের নায়ক লক্ষাণ 
সেন, এটি বিরহকাব্য “মধদুতের' আদলে রচিত; শ্বোক সংখা। ১০৪। বিচ্ছিন্ন 
শ্োকও তিনি রচনা করেন। পনেরো শতকে সংকলিত শোকগ্রন্থ স্ুভাষিতাবলী তৈও 
লক্ষণ সেনের পঞ্চরতের উল্লেখ রয়েছে £ 


গোবধনশ্চ শরণে। জয়দেব উমাপতিঃ 
কবিরাজশ্চ রত্বানি স্মিত [বা পঞ্চেতে] লক্ষ্মণ ধেনস্য চ। 


দীঘজ'বী উমাপতিধর বল্পালি সেনও লক্ষণ সেনের সভায় ছিলেন, দেও- 
পাড়ার বিজয়পেন প্রশস্তি ও মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষাণ সেনের তামুশাসন 
তারই রচিত বলে মনে কর! হয়। সদুক্তিকণামৃতে তার নব্বইটি শ্রোক ধৃত 
রয়েছে । তুকী শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীরও তিনি আনুগত্য 
স্বীকার করে স্বপদে হয়তো বহাল থেকেছেন, সদুক্িকর্ণামুতে ধৃত একটি শ্রোকই 
তান্প প্রমাণ £ 
সাধুয়েচ্ছ *রেক্গ সাধু ভৰতে। মাতৈব বীরপ্রসূনীচে না পি 
ভবছিধেন বসুধা শুক্ষত্রিয়া ব্ততে ৷ 


--সাধু হে গ্নেচ্ছরাঞ্জ, সাধু, আপনার বীব প্রলবিণী মাতা, নীচ (কুলোস্তবা) 
হলেও আপনাৰ মতো লোক দিয়েই পৃথিবী এখনে জুক্ষত্রিয় পণ রয়েছে । 
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কবি ধোয়ীর একটি শ্রোকে বাঙালীসুলভ ফামন৷ প্রকাশ পেয়েছে-এশৃধ নয় 
ঈশুরী পাটনীর মতে 'দধ-ভাতি', কবিযশ, গঙ্গাতীরে বাস, সঙ্জনের প্রীতি ও অচল 
বিষ্ুভক্তি ইত্যাদি | তেরো শতকের কবি রামচন্দ্র কবিভারতীর “ভক্তি শতক' ও 
'বৃত্তমালা' উল্লেখ্য রচন]। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় সংস্কৃত রচনার একটি নামসার পরিচয় দেওয়ার 
চেষ্টা হল। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বাঙলার ও বাঙালীর শান্তর সমাজ সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি প্রবহমান রেখেছিলেন, যাঁরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, 
তাদের নাম অন্তত আমাদের সারণে রাখা আবশ্যিক। তেমন নাম হচ্ছে 
শীলতদ্র, দীপঙ্কর শ্রীঞজ্ঞান, অতীশ, মৎসোন্ত্রনাথ, কপিল, গোরক্ষ নাথ, হাড়িফা, 
কানুফা, শাস্তিদেব, শীস্তরক্ষিত, ভবদেব ভট্ট শ্রীহ্ধ, অনিরুদ্ধ, রঘুনন্দন, ন্যায়কন্দলী 
প্রণেতা আ্ীধর ভট্ট, উশ্বাপতি, জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, হলায় ধ মিশ্র, গোবর্ধন, বল্লাল 
সেন, জীমূত বাহন, সন্ধ্যাকর নন্দী, বিদ'কর, সব্বানন্দ, গোড়াভিনন্দ, নৈয়ায়িক 
রঘূনাথ শিরোমণি, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ, অছৈতাচাধ, গোবিন্দ দাস, শ্রীধর দাস, 
কৃষ্দাস কবিরাজ, চণ্ভীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, ধরন্যানন্দ, দৈবকী, 
নূলু পঞ্চানন, স্বরূপ দামোদর, বিল্লমজল (কণামুত রচয়িতা) শ্রসুতি। 


প্রাকৃত ও অপভ্রংশ বা অবহৃঠউ রচল! 

বাঙলাদেশে বাঙালী সংকলিত বা রচিত কোন প্রাকৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। 
মৌর্য বংশীয় রাজার একটি প্রাকৃতে রচিত অনুশাসন লিপি পাওয়া গেছে পৃণ্ড,বর্ধন 
এলাকায় মহাস্থান গড়ে । তাও বাঙালীর বচন] না হওয়ারই কথা। কারণ তখনে! 
বাঙালী আধভাষায় পটু হয়ে ওঠেনি । 

দাক্ষিণাত্যে মারাঠী প্রাকতে সংকলিত “গাহ।সন্তসঈ' হচ্ছে প্রাপ্ত প্রাচীনতম 
পদ সংগ্রহ গ্ন্থ। এর সংকলক হাল। হাল স্বয়ং রাজা বলে উল্লিখিত। কিন্তু কোন 
সময়ের কোথাকার ও কোন বংশের রাজা তিনি তা অনির্ণাত। কেউ বলছেন তিনি 
সাতবাহন বংশীয় রাজা । তাহলে তিনি খস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে হনস্টীয় প্রথম 
শতকের কোন এক সময় বতমান ছিলেন বলে মানতে হয়। কিন্ত তাঁর সংকলিত 
কবিতাগুলির অধিকাংশ ভবে, ভাষায় ও বিধয়বস্ততে অন্তত আরো ছয়-সাতশ' বছর 
পরের । কাজেই তিনি এঁ সমরকার সাতিবাহন বংশীয় ন'ন। আবার কেউ কেউ বলেন 
হাল পাঁচ শতকের শালবুহন বংশীয়ই ছিলেন হয়তো । কিন্ত সে বংশীয় হলেই 
সে কালেরও হতে হবে এমন কোন কারণ নেই। আমাদের অনুমান তিনি সাত: 
আট শতকে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কোন এলাকার সামন্ত রাজ ছিলেন। তা সংকলিত 
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গ্রন্থে ভারতের নানা অঞ্চলের পদ সংগহীত হয়েছে । তার সংগুহীত একটি পদে 
রাধার (রাছিআর) নাম রয়েছে । আট শতকের আগে রাধা নাম ছিল অজ্ঞত। 
দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ প্রিয়ার নাম ছিল “নাপ্পিনাই'__রাধ। নয়। পরবর্তীকালে ঝুদ্ষ 
বৈবত, মৎস্য, স্কন্দ, পদ ও দেবী ভাগবত পূরাণে, তৈত্তরীয় ব্রা্মণে, পঞ্চতন্ত্রে ও 
বহৎ থৌতমীয়তন্ত্রে “রাধা? প্রসঙ্গ সংযোজিত হয়ে এ্র-গুলো প্রাচীনত্বের মর্ধাদা ও 
মাহাত্ব্য লাভ করেছে। অথচ ষোল শতকেও সনাতন গোস্বামী শান্ত গ্রন্থে রাধা 
নাম খোঁজ করে ব্যথ হয়ে ভাগবতের “অনয়ারাধিতং'-এর মধ্যে রাধা নাম আবিঘকার 
করে তুষ্ট ছিলেন [বৈষ্ণবতোধিণী] । আট শতকে রচিত তট নারায়ণের 'বেণীমংহা'র' 
নাটকেই প্রথম নিশ্চিতভাবে রাধা নাম মেলে। 


_-[গচ্ছস্তীমন্গচছতোহ শৃন্কলষাং কংসদ্ধিষে। রাধিকায়-_। নান্দীশ্োক ] 


তাছাড়। “গাহাসত্তসঈ'-র সব পদের ভাঁঘা সমান প্রাচীন নয় | কাম-প্রেম-বিরহ- 
বিচ্ছেদ সম্পৃক্ত পদসম্বলিত বহুল প্রচলিত এই পদসংকলন গ্রন্থের সবভারতীয় 
জনপ্রিয়তা ছিল, বাঙালাদেশেও এর বহুল প্রচার ছিল, বাঙালীর আরা, গাথা ব৷ 
প্রকীরণ কবিতা রচনার মলে হাল-এর "গাহাসত্তসঈ' বা গাথাসপ্তশতীর ও চৌদ 
শতকের বলে কথিত পিক্জল [ফণীল্্র ?] সংকলিত প্র4কৃতপৈঙ্গলের প্রভাব, গভীর ও 
ব্যাপক ছিল বলে বিদ্বানদের ধারণ | তাই বাউল। সাহিত্যের ইতিহাসের উপক্রমে 
এদুটো গুঙ্থের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত। উক্ত দুই গ্রন্থে ধৃত কাম-প্রেম- 
বিবহের পদগুলে৷ যেন পরবর্তী বৈষ্ব পদাবলীর উৎস। 


প্রাকতপৈজলের পদগুলো প্রাকতে ও শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। এটি 
ছন্দ গ্রশ্থ। ছন্দের দগ্রাস্ত স্ববূপই পদগুলি সংকলিত। অপত্রংশ বা অবহঠট অংশের 
কোন কোন শোক হয়তো বাঙলা অঞ্চলের বা বাঙালীর রষ্টনা | কেননা কয়েকটি 
পরের ভাষা প্রায় প্রাচীন বাঙলার কাছাকাছি । এই পদগুলোতেও প্রেম-প্রকৃতি- 
বিরহ-বিচেছদ শ্রভৃতি ছাড়াও সাধারণ গহস্ছ্ের খবোয়া জীবনে বাস্তব আলেখ্যও 
মেলে । হর-পাৰতীর গাহস্থ্য বর্ণ নার বূপকে এ যেন দরিদ্র বাঙালীর চিত্র | যেমন ? 


ক. বালো কৃমারে৷ ছঅ মুণ্ডধারী 
উবাজ হীন! মুই এক নারী । 
অহং নিসং খাই বিসং ভিখারী 
গঈ ভবিত্তী কিল কা হমারী 


--পুত্র এখনো বালক, ছয়জন পোষ্য অথব। আমার ছয়ম্্ড ধারী পুত্র এখনো 
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বালক, আমি একা উপায়হীনা নারী । ভিখারী-(শ্বামী শিব) অহনিশ বিষ 
(নেশা) খায়, আমার কি গতি হবে। 


তুলনীয় টালত মোর ধর নাহি পড়বেধী 
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী 
বেঙ্গ সংসার বড় হিল জাঅ 
দুহিল দূধকি বেন্টে সামায়।--ঢেন্টনপাদ । 


খ.  পৃত্ত-পবিস্ত বু তধণ! ভত্তি কটুষ্বিনী সুদ্ধমণ৷ 
হাক তরাসই ভিচচগণা কো কর বব্বর সগ্রগমণ!। 


__নিষ্পাপ পূত্র, বহুধন, শুদ্ধ স্বভাবা ও ভক্তিমতী গৃহিণী, হাকে ত্রস্ত ভৃত্য 
(যাঁর ঘরে থাকে), সে বৰ্র (না হলে) কি ম্বর্গ কামনা করে? 


গ. সো মানিঅ পুন্ববংত জ।সু ভত্ত পং ডিঅ তণঅ 
জাস্থ ঘরিণি গুণবংতি ছোবি পৃহবী সগৃগ নিলঅ। 


-__সেই পৃণ্যবানযার (পিতৃ) ভক্ত পণ্ডিত পূত্র আছে, যার গৃহিণী গুণবতী 
হবে, তার পুথিবীই শ্বগ নিলয় । 


ঘ. রাঁআ লুদ্ধ সমাজ খল 
বছ কলহারিণ সেবক ধৃত্তউ । 
জীবন চাহসি সুকখ জই 
পরিহর ঘর জই বনু গুণ জু্ডউ। 


(যেখানে) রাজ! ন্বোভী, সমাজ খল, স্ত্রী ঝগড়াটে, সেবক ধর, (সেখানে সুখ 
নেই), যদি জীবনে সুখ চাও, তাহলে বহুগুণযক্ত (অথাৎ সুখ-সম্পদের অনা উপ- 
করণ থাক। সহ্বে'ও) গৃহ ত্াাগ কর। ৃ 


উ* ক্ষীণ প্রাণ দরিদ্র মানুষের ভীরু বুকের চরম-আকাউ্ক্ষার ও. 
স্বপের স্ুখচিত্র হ 
ওগুগর ভন্তা রম্তঅ পত্তা 
গাইক্‌ ধিত্। দুগ্ধ সজুতা 
মোইণি মচ্ছা৷ নালিচ গচ্ছা। 
দিজ্জই ক্ত। খাই পণ্যবস্তা | 
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--কলাপাতার উপর দুধ-দ্ঘ-মাখা ওগ্বরাভাত মোরল্যা (ময়না ?) মাছ আর নালতে 
শাক দিয়ে খাচ্ছেন পুণাবান--দিচ্ছেন কান্তা (ভ্ত্রী) | 


প্রাকৃতপৈঙ্গলধত কবি বিদ্যাধর রচিত কিছু পদে কাশীশ্বর বা কাশী- 
রাজের বল-বিক্রম-বিজয়ের সর্গব বর্ণন। রয়েছে । এই রাজার ভয়ে বঙ্গ, কলি, 
তেলঙ্ষা, মারাঠ।-সৌরাষ্র-মালব কর্ণাট-গুর্র সব পদানত বা পলাতক। এতেই 
মনে হয় সংকলক পিক্গলও কাশীশৃরের অন্ত ও প্রসাদজীবী ছিলেন । অবশ্য 
এখানে রাজপুত বীর হাম্ীর ও সহযোগী সেনাপতি জজ্জলেরও শৌর্য ও রণনৈপুণ্য 
জ্ঞাপক পদও রয়েছে। 


আগেই বলেছি তারতের শিক্ষা -সাহিত্য-শাসন ও সংস্কৃতির ভাঁষ৷ ছিল সংস্কত। 
তাই সবভারতীয় প্রচার ও প্রসার উদ্দেশ্যে জৈন-বৌদ্ধরাও শাস্ত্রীয় পালি-প্রাকতের 
গিকা-ভাষ্য সংস্কৃতিই রচনা করতেন । বৌদ্ধের প্রাকত-মিশিত ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ 
সংস্কৃত কালে “বৌদ্ধ-সংস্কৃত' নামে ধিকৃতও হয়। আবার ব্রান্মাণ্য ধর্মের প্রাবল্যের 
কারণে কালে বাউলার জৈন-বৌদ্ধজ শ্রাহ্মণ্যবাদীর৷ সাগ্রহে সংস্কৃত চর্চা করেছে 
হয়তো কতকট। জৈন-বৌদ্ধ বিদ্বেষ কিংবা গর এ্রতিহ্য-বিস্মৃতির আগ্রহবশেই | 
তাই বাঙালী বাঙ্গণ্যবাদীর প্রাকৃতঅপত্রংশ-অবহঠট বচন দুলক্ষ্য। অন্যদিকে 
বাঙলার বিকৃত জৈন-বৌদ্ধমতবাদীরা প্রাকৃত, অপত্রংশ ও অবহঠটেই তীদের 
শাস্ত্র চার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ! বস্তত বাঙলাদেশে সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙলার 
যোগসূত্র বক্ষা পেয়েছে বজ সহজযানী ও তাস্থিক বৌদ্ধ রচনার মাধ্যমেই | 
অবহঠট বিশেষ করে শৌরসেনী অবহঠট চৌদ্দ-পনেরে। শতক অবধি সাহিত্যের 
জনপ্রিয় বাহন ছিল। তাই শাস্ত্রে ও সংস্কৃতে মহাপগ্ডিত বিদ্যাপতিকেও রাজা 
শিবসিংহের প্রশস্তি গ্রন্থ 'কীতিলতা” অবহঠটে রচনা করতে দেখি। আট শতক 
থেকেই সম্ভবত বাঙলাদেশেও লেখ্য অপন্ুংশ অর্থাৎ শৌরক্লনী গণভাষারপে জন 
প্রিয়তা লাভ করে । তাই যোগতা্িক গুহ্যসাধনার কতকগুলো! গ্রন্থ উজ্জ ভাষায় 
রচিত ও লিপিবদ্ধ দেখতে পাই । 
,. বজ্সত্ব বা বজবরের (হে বজ, হেরুক) সাধকরাই বজী ও বজুকুল। সেই বজ- 
কলই আধুনিক বাউল, [বজকুল১” বজ্জউল-» বুল” বাউল অথবা বজী-» 
বজ্জির-” বজ্ভিল-” বাজিল ] 

বৈষ্ণব সহজিয়া ও শৈব নাথপন্বীরা হচ্ছে সেই বন্ভু-সহজযানী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, 
অন্য কথায় যোগ্ব-তাগ্রিক-সহঙ সাধক। অনাদি নাথ, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি 
বৌদ্ধ নাথই বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে ব্াঙ্গণ্য শৈবতত্বের আবরণে প্রচ্ছনু তাত অস্বি 
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রক্ষা করেছেন। সহঞ্জিয়া ও বাউল গানে ও চধায় আজে! সেই সাধনার আবতিত 
ও বিবতিত রূপ চালু রয়েছে। সহভ্যানী যোগী সিদ্ধাদের রচিত সাবঝনতত্ব, দোহা 
ও চরাঁগীতি আমাদের হাতে এসেছে । এগুলোর অধিকাংশ বাঙালীর ব্লচনা ও 
বাঙলার নিজস্ব ধর্মতত্থের ধারক। কাজেই শৌরসেনী অপত্রংশে-অবহঠটে রচিত 
হলেও এগুলো! বাঙলার ভাঘা-সাহিত্য-শাস্্র ও সংস্কৃতির অপরিহাষ অঙ্গ ও উৎস। 
অতএব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত ডাকাণব, স্থভাষিত সংগ্রহ, দোহাকোঘ পঞ্জিক।, 
সরোরুহবজের দোহ!কোম, কৃষ্ণাচাধের দোহাকোষ, ডক্টর প্রবোধ বাগচি সংগৃহীত 
তিলপাদ ও সরহপাদের দোহ!কোষধ আমাদের বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাসেও উল্লেখ্য । 
এগুলো সাত থেকে বারশতকের মধ্যেকার রচনা | উক্ত সব গ্রহ্থুই সগিক। টাকার 
ভাষা সংস্কৃত। সরোরুহ, সরহ, সরোজ ও পদা অভিনার্থন | 


একই ব্যক্তির নাম সংস্কৃত ও প্রাকৃত রূপে ভিন্বতর হতে পারে। তবু 
এর। অভিন্ু কিভিনু ভিণু ব্যক্তি তা নিরূপণ কর কঠিন। সরহ হে বজতন্্ 
প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ খানা তন্্গন্থ, অন্যন ছয়খানি বিভিন বিষয়ক দেহাকোধ এবং 
চারটি চর্যাগীতির রচয়িতা । সবকয়টি বজসত্ব ও বজ্সহজীষান তত্ব সম্পফিত 
রচনা । কাজেই এই সব অভিনব ব্যক্তির রচনাও হতে পারে। তবে বিদ্বানেণা ও 
অনমান করেন, পদকার দোহাকার ও তম্ত্রকার তিনজন ভিন ব্ার্তি। কিন্তু এই অনু- 
মানের ভিত্তি তেমন প্রবল নয়। কৃষ্ণাচার্য9 তিনজন বলে অনুমিত। একজন 
তশ্রকার, একজন যোগ্ীসিদ্ধ। এবং অন্যজন দোহাক।র পদকার। 


রাজপুত রাজাদের প্রশাসনিক কাধে ব্যবহৃত হয়ে এবং নাটকের সংলাপে 
স্থান পেয়ে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপত্রংশ লেখা বা শিষ্ট ভাষার মধাদ। পায় 
প্রায় পাচ শতক থেকে | পরে তা অনুকৃত হয়ে সর্বভারতীয় ব্যবহারের মযাঁদ। 
ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাই বাঙালী কানুফা প্রমুখ সবাই এ প্রাকৃত ও 
অপন্রংশ বা অবহাটঠকে তাদেব রচনার বাহন করেন । প্রাপ্ত দোহা 'ও ডাকাণব তা-ই 
শৌরসেণী অবহটঠে রচিত চধাপদগুলোও গণবোধ্য করে অবাচীন অবহটঠে 
রচিত এবং এই লোকপ্রিয় গীতিগুলো বহু কে উচ্চারিত হয়ে হয়ে বিশেষভাবে 
স্থানীয় বলির প্রভাবে পড়েছে । এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য । 


তবে এ-ক্ষেত্রে একটি গুরুতত্ব ও তথ্য স্মরণীয় । তেরে। ও চৌদ শতকের 
প্রথমাধ অবধি অর্াচীন অবহটঠে ব্যতীত কোন স্থানীয় বূলিতে কোথাও কোন 
শিট বা বেখ্য সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি। অর্থাৎ তখনে! নব্য ভারতীয় আধবুলি 
লিখবার ভাষায় গৃহীত বা উন্ীত্ব হয় নি। সেই রেওয়াজ চালু হয় চোদ? শতকের 
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মাঝামাঝি থেকে । আনব রহমানের সন্দেশরাস্ক, বড় চণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণ সন্দ্ভ 
চন্্রবর্দায়ের পৃরথ্রাজ রাজপূয় প্রভৃতি দিয়ে নবাভারতীয় আধব্লির লেখ্যভাষার 
মর্যাদ। প্রাপ্তির শুরু বল। চলে । 


তিল্লোপা, তৈলপা, তিলোপা, তিলিপ৷ প্রভৃতি নানা উচ্চারণে তিলপার 
নাম বিকৃত ও বিচিত্র । অনেক বিদ্বান মনে করেন তিলপ। দৃইজন . একজন 
উডিষ্যাবাসী, অপরজন চট্টগ্রামবাসী | এরা হয় তেলীসভভান, নয়তো বাদ্ধণ। 
এঁদের যিনি চট্টগ্রাযবামী -তার সিদ্ধনাম প্রজ্ঞাভদ্র এবং তিনি দোহ!কার ও 
চারখানা বজতন্ব রচয়িতা । তারই শিষ্য ছিলেন নাড়োপা | 


আমাদের যোগপন্থ, নাখপন্থ, মহজপঞ্ছ তাঁর আধুনিক রূপ সহজিয়া বৈষব 'ও বাউণ 
পস্থ ছাঁড়াও তান্থিক ও দেশী সূফী তত্ব ও চযা জানবার বুঝবার জন্যেও উত্স হিসেবে 
এই বজ্জযোগী মহজপন্থীদের চর্ধ। ও চিন্তার সঙ্গে আমাদের পৰিটিতি আবশ্যিক । 
এর ঝু্গণ্য দেব-দ্বিজ-বেদদ্ধেষী, খ্রা্থণ্য ব। বৌদ্ধ। শস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি- 
নীতি বিরোধী, এরা দেহবাদী, দেহ।ঙ[বাদী, কখনো নাগ্তিক, কখনো আস্তিক, 
কখনো বামা বর্জিত কাবাসাধক, কখনো। বা বামাচারী দেহসাধক । এ বিষয়ে 
মহুজিযা ও বাউল প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টবা। যোগতাপ্রিক সাধনা সবারই 
অবলম্বন। 'এবং সবাই গুরুবাদী | কাহপা বলেন 2 


“আগম বেঅ পুরাণে পংডিন্ত মান বহংতি 
পঞ্চ পিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়স্তি। 


_-আগম-বেদ-পুরাণ পড়ে পণ্ডিত মান বহন করে, পাকা বেলের চারদিকে 
'যমন আঁল বুথ খুরে বেড়ায় । 


তিলপা বলেন £ দেব ন পুজহ তি নজাবা 
“দেব পূজাহি ন মোকখ পাবা | 


__দেবপজ! করো না, তীর্থে যেয়ো না, (কারণ) দেব পুজায় মে।ক্ষ পাবে 
না । 


সরহ বলেন: 


জই নগ্ুগা বিঅ হোই মুত্তি তা স্থণহ শিআলহ। 
-নগু হলেই যদি মুক্তি হয়, 1] হলে জুন ( কৃক্র) শিয়ালেরও মৃক্তি হবে। 
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আবার, 


কিম্তহ দীর্বে কিন্তহ নিবেজ্জে 
কিস্তহ কিজ্জই মন্তহ সেবর্ব। 
কিন্তহ তিথ তপোঁবণে জাই 
মোকৃখ কি লবভই পানী কাই। 


--কি হবে তোর দীপে, কি হবে নৈবেদ্যে, মন্ত্রের সেবাতেই বা তোর কি কাজ 
হবে? কা হবে তোর তীথ-তপোবনে যেয়ে, সান করলেই কি মোক্ষ লাভ হয়? 
দেহ-ই সব তত্ব ও তথ্যের আধার, কায়াসাধনই সার 2 


এখ, সে জুরপরি জমণা এথ, সে গাঙ্গ। সাঅক 
এথ্‌ পঞগ বণারসি এখ সে চন্দ দিবাঅরু | 


_ এখানেই (দেহের মধ্যেই) মন্দাকিণী যমুনা -গঙ্গা | এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, 
এখানেই আছে চন্দ্র-সূর্য। 
অন্ত্র- 
ঘরে অচ্ছ, ঘরে অচ্ছই বাহিরে কই পুচ্ছই | 


- ধরে (দেহে) আছেঃ ঘরেই আছে, বাইরে কোথায় জিজ্ঞাসা করছ? 
কাঁপা বলেন-__ 


বুঝি অবিরল সহজ স্ুণ কাহি বেঅপুরাণ 


_-"পহজ শূন্য বোঝার পর বেদ-পুরাণে কি দরকার ? 
হরপ্রসাদ শাত্রী সঙ্গাদিত হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল? ভাষায় বৌদ্ধগান ও 
দোহা'য় রয়েছে চযাচয বিনিশ্চিয়, সরোজবজের দোহাকোষ, কাহুপাদের দেহাকোষ 
ও ডাকাণবৰ। সবগুলোই সটীক গ্রন্থ-_-অথাৎ টীক। ভাষ্য গ্রস্থ। 


টীকাকার মুশ্ধত্ত রচিত চযাচর্যবিনিশ্চয়ে টিকার শুরু “নমঃ শ্রীবজযোগিন্যৈ' 
টীকাকার অদ্বয়বজ্জ রাচত সরোজবজের দোহাকোষের টাকা সহজাসায় পঞ্জিকার' 
আরন্ত “নমশ্রীবজসত্বায়।” কৃষ্ণাচার্য পাদের দোহাকে!ষের টীক। মেখলার শুরু 
“ও নমো৷ বজধরায়''। ডাঁকাণবের শুরু 'ও নমঃ সববীর বীরেশ্বনীত্য £; ডাকাণব 
জৈনমতের প্রবতক মহাবীর বন্দনায় ও মহাবীরেশুর বৃদ্ধ উবাচ দিয়ে শুরু হলেও 
বজধর, মহান্ুখ, সহজন্ুন্পরী, বৃদ্ধ, যোগিনীচক্র প্রভূতি সবটা বঞ্জ-সহজ 
তত্ববিষয়ক | কাজেই ডাকাণবও আমাদের তত্ব শাস্ত্রের উত্স । 
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সেক শুভোদয়া 


কয়েকটি বাঙলা পদ সম্বলিত গদ্যে পদ্যে রচিত একটি সংস্কত গ্রশ্থ ছিল মালদহের 
বাইশ হাজারী মসজিদে । হলায়.ধ মিশ্রের ভণিতাযুক্ত এ গুস্থের নাম 'সেক শুভোদয়া 
মসজিদটি জালালউদ্দিন তাঁবরেজী নামের দরবেশ নিমিত ও বাঙলার প্রথম মসজিদ 
বলে পরিচিত । উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়ার দিকে মালদহের তখনকার 
জিল। প্রশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল হরিদাস পালিত নামের স্থানীয় হোমিওপ্যাথ 
ডাক্তারের সাহায্যে সেক শভোদয়ার পুথিটি হস্তগত করেন এবং স্থানীয় জিল৷ স্কুলের 
শিক্ষক রজনীকান্ত চক্রবতীঁর সাহায্যে উক্ত গ্র্থের পাঠোদ্ধার সত্রে একটি খসড়া 
ও একটি চুড়ান্ত পাঠ সম্বলিত পাগুলিপি তৈরী করেন! বটব্যাল বদলী হওয়ার 
সময় মূল পুখিটি ও চুড়ান্ত পাগ্ুলিপি তর সঙ্গে নিয়ে যান। ১৮৯৮ সনে তীর মৃত্যু 
হয়। পরে খোজ করে এই দুটে। পাগডুলিপির একটিও পাওয়া যায়নি । রজনীকান্ত 
চক্রবতার খসড়া-নিভর একটি সংস্করণ ১৯২৭ সনে বের হয়েছিল। ১৯৬৩ সনে 
ডক্টর সুকৃমার সেন ইংরেজী অনুবাদসহ এশিয়াটিক সোপাইটি অব বেঙ্গল থেকে 
একটি অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ সংস্করণ বের করেন। 


মূল পৃথিটি কতকালেব পুরানে। তা” আর জানবার উপায় নেই। ১৯২৭ সনের 
সংস্করণের ভূমিকায় পৃথিটি প্রাচীন বাঙল। হরফে (£৪215 13908811 ১০71৮ ) 
লিপীকৃত বলে উল্লেখ করা হয়। ডক্টর সুকুমার দেন পুথি না দেখেও অনুমান 
করেন পিপিকাল সতেরে। শতকের শেষ বা আঠারে৷ শতষ্ুকর গোড়ার দিক বলে। 


আজ অবধি যারাই 'সেক শুভোদয়া" সংপর্কে কথা বলেছেন, তারা এর 
“অকত্রিমতা" সম্বঞ্ধে সন্দেহ কিংবা অনাস্থ! প্রকাশ করেছেন। তার কারণ কয়েকটি 
ৃঁ বিষয়ে তার সুনিশ্চিত নন £ 


ক. জালালউদ্দিন তাবরেজীর অন্ডতিত্ব ও পরিচয়--তার বঙ্গে আগমনের 
দলিল।ভাব । 


খ. গ্রস্থো্ত বিষয় স্ুগ্রথিভ নয় | বাস্তবে, কর্নায় ও গল্পে সামগ্রস্য নেই । 


গ. সংপত্তির লোভে বাইশ হাজারী মসঞ্জিদের মুতোয়াল্লী কর্তৃক এই 
(জাল) গ্রন্থ রচনা করানো অসম্ভব নয়। কয়েকটি গ্রামকে পীরোত্তর সংপত্তি 
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হিসাবে দাবী করার জনই টোডরমলের জরীপ ক।লে এটি রচিত--এমন জনশ্নতি 
দরগাহ এলাকায় নাকি চালুও আছে। 

ঘ. ভাষ। অশুদ্ধ সংস্কৃত। 

উ. তুকী বিজয়ের পবে মুসলিম বিহীন না বিরল গৌড়ে হিন্দুরাজার মমজিদ 
নিষ্মাণে অনুমতি দানের কারণ নেই । বিশেষত রাঁজা লক্ষ্মণ সন তুকীঁ বা বিদেশী 
বিদ্বেষী ছিলেন । 

লমপাদক ড্র স্ুকমার সেন তাব্‌ ভূমিকায় নানা স্থানে তার মানস দ্বিধা-স্বন্দের 
স্বাক্ষর রেখেছেন : 

ক. এ গ্রন্থ ঘোল শতকের শেঘাধে নচিত বলে তিনি বিশ্বাদ করেন, তবু 
স্বীকার করেন মে এগ্রঞ্থে ইতিহাসের ছিটে কেটি রয়েছে, বিশেষ করে লক্ষণ 
সেনের সতাসদ উমাপতি ধর, গোবধন আঁচাষ, হলাযুধ মিশ্র, ধোয়ী, গঙ্গো বা 
গঙ্গোক এবং বিজয় সেন ও রামপাল এতিহাপিক ব্যক্তি । তাছাড়া উমাপতি বর 
ও লক্ষ্মণ সেনের মধ্যে অসস্ভাবের এবং লক্ষণ সেনের পত্ধী ব্লভা ও শ্যালক কৃমার 
দত্তের কাহিনীর ইঙ্গিত তিনি মেরুতুঙ্গাচাযের প্রবন্ধ চিন্তামণি' গ্রন্থেও পেয়েছেন । 

খ. লক্ষণ সেন যে বিদেশী তুকী বা মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন তাও তিনি 
এঁতিহ1সিক প্রমাণ সূত্রে স্বীকার করেছেন । 'সদুক্তিকণাম্‌ত -বৃত কবি শরণের 
একটি রাজস্ততিম,লক পদে এ কখাটিও রয়েছে 'গ্নেচান স্বেচ্ছ৷ বিনাশম নয়তি' | 
(তিনি) স্বেচ্ছায় যনোচ্ছ (তুকী)-দের হত্যা করান। এবং অন্য একটি পদেও এমনি 
কথা আছে। সেক শভোদয়ায়ও পাই “তত্র যো যবন যাতি তম ঘাতয়তি । 
_-সেখানে (গৌড়ে ) যে যন (কী লা মসলিম ব! বিদেশী ) যায় তাকেই 
হত্যা করেন । উমাপতি ধর যে লক্ষণ সেনের বিরোধী ছিলেন ব। সুবিধাবাদী ছিলেন 
তা নতুন প্রভু বখতিয়ার খলজীব স্তুতি ধচনাতেই স্পট | তার তৌয়াজের ভাষ'য় _ 

সাধ মেচ্ছ-নরেন্্র সাধু ভবতো মাতৌব বারপ্রসূং 

নীচেনাপি ভবদ্িধেন বস্থুধা। স্ুক্ষত্র্িয়। বততে। 

দেবে কুট্যতি যস্য বৈরিপরিষন্মারাংকমলে পূর: 

শত্রম শন্ত্রমিতি সফুরস্তি ব্নাপত্রান্তরালে গির:। 
-হে য়েচ্ছ নরেন (তুষি) ধনা, তোমার বীরপ্রসবিনী মাতাও ধন্য__যদিও 
নীচ বংশজ। পৃথিবী (তোমার মতো ) সুক্ষত্রিয় শাসিত বলে মানতে হবে। 
ব্রিপৃবিনাশী বলে পরিচিত দেব (রাজ! ) তখন 'শঙ্ব শস্ত্র বলে হে'কে রসনা 
পত্রান্তরে পলালেন । 
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গ. সংস্কৃত কোথাও কোথাও বিশুদ্ধ ও উচচমানের এবং প্রাচীন মুল কাব্া- 
1তত্তিক গদ্যায়ন বলেও তিনি স্বীকার করেন। সস্কত যে মিশ্ব বা অশুদ্ধ 
নয় বরং সংস্কৃত না-জান। লিপিকরের বাঙল। রীতিতে সংস্কৃত লেখার ফলে 
অথাৎ সমাসবদ্ধ পদ সম্বন্ধে অজ্ঞ লিপিকরের লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতির প্রমাদের ফলে 
যে "হরে কর কমব।' শ্েণীর অশুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়, তাও ডক্টর সেন স্বীকার 
করেন এবং বাঙলা রচনাংশকে আদি-মধ্য যুগের ধলে ম্বীকার করেন। কোন 
কোন ঘটন৷ ও গল্প যে তুকা-পৃবকালের তাও তিনি বিশ্বাস করেন। 


ঘ. কবি জয়দেব উড়িয়!-মৈথিলী-বাঙালী যেই হোন--লক্ষ্ণ সেনের সভাষ যে 
এসেছিলেন, সে-প্রমাণও রয়েছে । 'সদক্তিকণাযূৃতে বিধ.ত জয়দেবের উক্তি এপ £ 
গৌড়েন্দ্র প্রতিরাজারাজকরভালঙ্কর...দষ্টতো৷ “পি তুষ্টা বয়ম' | রাজ। ও রাজ- 
প্রতিনিধি পরিবেষ্টিত সভার অলঙ্কার স্বরূপ হে খৌড়সাতি, ( অ'পনাকে ) দেখে তুষ্ট 
হলাম । 


উ, ডক্টর সুক্মার সেন কেবল জালালউদ্দিন তাবরেজীর পরিচিতি নিয়েই 
ধাঁধায় পড়েছেন। প্রথম সংস্করণের ভূমিকার উপর |নতর করে তিনি সিলেটের 
জালালউদ্দিন কুনঈয়াইর মধ্যেই জাঁলালউদ্দিন তাবরেজীকে খজেছেন এবং সে 
তথ্যের উৎস খুরশীদ জাহাননুম। (ইলাহি বখশ হোসাইনী আওরেজাবাদীর রচিত, 
১৬৯৭-৭৮ সন ) এবং গোলাম হোসেনের 'রিয়াজুস সালাতিন' প্রভৃতি । কিন্ত 
সে? শুভোদয়ার প্রথম সংস্করণে স্বীকার কর! হয়েছে যে তুকী বিজয়ের পৃবে কোন 
মুসলিম দরবেশেব অনুরে'ধে পরধর্ষমত সহিষ্ণু কোন হিন্দু রাজা এখানে মসভিদ 
নিমাখের অনুমতি দিয়েও থাকতে পারেন। এবং পৰে প্রখাত দরবেশের নাম 
এর সঙ্গে যুক্ত কর! হয়েছে । মষাদা ও জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্যে)। 


চ. ডক্টর সেনের মতে সেক শুভোদয়র ( কাব্যের ) মূল লেখক ধা গদো 
পদ্যে বতমান সংকলক ও প্রনলেখক গ্রহ্থটিকে বিশ্বামযোগ্য করার ও গ্রন্থের 
মযাঁদা বাড়াবার জন্যে রাজ! লক্ষণ সেনের সভাকবি ও মন্ত্রী ত্রাঙ্মণ সবস্ব' নামের 
স্মীতিগ্রন্থ সংকলক হলায়ধ মিশুকে প্রণেতা হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি 
এও বলেন যে, মুলকাব্যটি জনপ্রিয় গঞ্পের সংকলন ছিল এবং তা চৌদ বা 
পনেরো শতকের । পরে ত৷' পীরকাহিনী সূত্রে শিখিলতাবে গ্রথিত হয়ে বতমনান 
রূপ লাত করেছে। 


ছ* দরগাহ এলাকায় 'লক্ষণসেনী দালান' নামে একটি দালানও রয়েছে, 
এই লক্ষ্মণ সেনকে পরবর্তী কোন নায়েব লক্ষ্মণ সেন বলে তিনি অনুমান করেন। 
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জ. পুষ্পিকায় লিপিকরের উজি নিযুরূপ £ 


সমাপ্তশ্বায়ং পুশ্তকমিতি। 

বথাদষ্ট ত্যাদ্ধি। 
শ্ীমৎসাহ জলালস্য কথাং জনমনোরমাম 
শশাজগনু।থ রায়স্য পাঠাথং যত্ত্বতং। 
ভাদ্রমাসাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভুগুবাসরে 
যত্বেন লিখিতং গ্রন্থ শীরাম ভদ্র শমণা | 
_এ গৃহং বাণ...শ্বীমতাং,...তথা | 
দশ সপাং শকে ভাদ্রে লিখিতেয়ং শুভে।দয়া | 
* শ্রীশ্রীশ্বীশ্বীকৃষ্ায় নম: 
শ্রীরাম চক্দ্রায় নমই। 

যাবনিক সন ৬০৮ শাকে বিক্রমাদিতা ১১৩৪ কাতিক শ্ীমৎসাহ জলালস্য 
আশ্বম়ে আগমনম। শ্রীহরি। যাঁবনিক সন ৬১০ শাকে বিক্রমাদিতা ১১৩৬ 
চৈত্র কষ্জাতৃতীয়ায়াং অন্র দেশাৎ গমনং বজ্ভব চন্দ্রে শ্বীমৎ সাহ জলালস্য 

শুভতমস্ত। 

এর থেকে নিমের তথাগুলো মেলে £ 

১, লিপিকর রামভদ্র শমা! জনৈক জগনাথ রায়ের পাঠের জনা এ গ্রন্থ 
নকল করেছিলেন। বইটি হিন্দর জন্য হিন্দ কতৃক অন্লিখিত। লিপিকরের 
সময়েও শাহজালালের কাহিনী জনগণেব কাছে মনোরম । 

২, কৃষ্ণ পক্ষের ভাদ্র মাসের ৫ তারিখ শুক্রবারে লেখ শুরু এবং ১৭ই ভাদ্র 
লিপিকাজ শেষ । সনটি অপাঠ্য। ৯৫" আছে। গ্রথম সংস্করণের সমপাদক 
আদি বাঙলা হরফে লিপীকৃত বলেছেন, তাহলে ১২৯৫ বা ১৩৯৫ হয়। শকাব্দ 
ধরলে ১৩৭৩ বা ১৪৭৩ খাস্টাব্দ হয়। 


৩. ৬০৮ হিজরী সনে (১২১১-১২ খীস্টাব্দে) শাহজালাল এ আশ্রমে 
( বাইশ হাজারী মস্জদে ) এসে ৬১০ হিঃ ( ১২১৩-১৪ খীঃ নবেধর মাসে ) 
সনে তিনি দেশত্যাগ করেন। বিক্রম সংবতেরও উল্লেখ রয়েছে ১১৩৪-৬৬, 
এটিকে শকাব্দ ধরলে ১৪৯১২-১৪ খীস্টাব্দই মেলে । 

এবার আমাদের বক্তব্য পেশ করছি £ 

ক, ডক্টর স্ুক্মার সেন স্বীকার করেনযে পদ্যে রচিত একটি প্রাচীন গন্প- 
সংকৰন ভিত্তি করেই গল্পগুলো শেখ জালালউদ্দিনের মহিম।-সুত্র দিয়ে গণ্যে- 
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পদ্যে পুনর্থ খিত হয়েছে । সেকালে ছাপাখানা ছিল না, অধিকাংশ গ্রন্থই গ্রথথকা- 
রের এলাকায় চালু থাকত। কাজেই কান্তরা লেখা চুরি করে গৌড়ে বসেই নতুন 
বই দূপে চালিয়ে দেয়ার মতে। জালিয়াতি কি সগ্ুব ছিল ? 


খ. প্রাচীন কাব্যটি কেউ না৷ কেউ সংকলন করেছিলেন । “বাক্ধণ সবস্ধ' 
সংকলক হলায়ধ মিশ্র এই সংকলনকতা৷ হতে বাধা কি, বিশেষত যখন আমরা 
দেখতে পাচ্ছি কাহিলীগুলো শেখ ও লক্ষ্মণ সেন নিয়ে আবতিত হচ্ছে? লক্ষণ 
সেনের সভায় নামকরা জনপ্রিয় সব কবি ছিলেন । পরবতাঁকালে ঘদি দেন-সভার 
প্রখ্যাত কারে। নাম গ্রপ্থের সাথে যুক্ত করতে হয়, তাহলে শরণ, ধোয়ী, গোবধন, 
উমাপতি ধর প্রভৃতির একজনের নাম য.স্ত হল না কেন? বিশেষত এ'দের নামও 
যখন গ্রন্থে অন্য সুত্রে উল্লিখিত হয়েছে ? 


গ. এই গ্রন্থ নিশ্চয়ই তাল সংস্কৃত জান। সৃজনশীল হিন্দ পণ্ডিত রচিত, 
যার লক্ষ্মণ পেনের সভা, সভাসদ, কবি এবং প্রাসাদ-জীবন, জনজীবন, 
জনজীবিকা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ও ব্যাপক ধাব্রণ। ছিল, আর শিল্পীসুলত 
স্থজনশীলতা, নৈপুণ্য এবং এসবোধও ছিল। ইতিহাস বিরল সেষুগে চাঁরশ' 
বছর আগেকার বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ বানিয়ে বানিয়ে রচনা করা কি তার 
পক্ষে সম্ভব ছিল? যদি জাল বলে স্বীকার কর হয় তা হলে বলতে হবে 
এই পণ্ডিত নিশ্চয়ই দৃশ্চরিত্র ও দুরাত্রা। নইলে অথলোভে যবন পীরের দেবকণ্ন 
মহিম। প্রচার তার পক্ষে সগ্তব হত না। তাছাড়া সাহিত্য শিল্পী একজন মিশু 
বাচীর বাদ্দণ পণ্ডিত ষোল শতকে এ গ্রন্থ লিখে সমাজে ঠাই পাবার কথা 
নয়,-_বিশেষ করে যেখানে হিন্ট্রাজার নিন্দা রয়েছে। অবশ্য ছদ্মনামে লেখ। 
সম্ভব। কিন্তু সম্পত্তি রক্ষার জন্যে একট! তাম় শাসন কিংবা কাগুজে পাট্োলা 
না বানিয়ে এতোবড় গ্রন্থ রচনা করানোর ঝুকি কেন নিল মুতোয়াল্লী, তার 
সদত্তর মেলে না। আর জালালউদ্দিন তাবরেজী যদি বাঙলাদেশে না-ই আসবেন, 
তাহলে এ দেশের সাধারণ লেকের মধ্যে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে তার নাম ও 
পিদ্ধি এতো জনপ্রিয় হল কি করে? এ দেশে না আসলে জীবন্ত পীর হিসেবে 
তাঁর নামে গল্পই বা হিন্দু সমাজে চালু হল কি করে ? 


ধঘ. বল। হচ্ছে টোডরমলের জরীপের সময় জমি দখলে রাখবার জন্যই মুতো- 
য়াললীর উদ্যোগে এই জাল গুস্থ রচিত হয়েছে। কিন্ত এতেই স্বীকার করা হচ্ছে 
যে তারও আগে এখানে এক পীর ছিলেন, তার নামে বাইশ হাজার টাকার 
মুনাফার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পীরোত্তর সম্পত্তিও ছিল। সে পীর কে? 
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কে দিলেন এই পীরোত্তর সহপত্তি? এই পীর যদি জালালউদ্দিন না হন এবং 
দাতা যদি লন্গ্ণ সেনও না হন, তাহলেও একজন পীর ও একজন সম্পত্তিদাতা 
সামন্ত কিংব। রাজা নিশ্চয়ই ছিলেন । তাদের নাম গোপন করে মুতোয়ালী 
নতুন নামের পীর ও নতুন নামের রাজা আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন কেন? 
পীর ব৷ দরগাহ বাক্তি বিশেষে মতো! অখ্যাত, অপরিচিত এবং বিস্মৃত-নাম হয় না । 
সমকালে জনবহুল শহরে তথা জন-সমাজে বাস করে মুতোয়ালীর পক্ষে বে 
কোন কারণেই হোন প্রকাশ্যে পীরের এ রাজার নাম বদলানো সম্ভব ছিল কি? 
তাছাড়া শ্ীকারই করা হচেহ প্রতি বছর রজব মাসের ২২ তারিখে এখানে উরস 
হয়, মেলা বসে এবং তাতে হিন্দ মুদলিম যোগ দেয়। কাভেই বোঝা বান 
এ দরগাহ লক্ষণ সেনের আমল থেকেই লোক বিশ্বত। তাই মন্পন্ভি রক্ষার জন্য 
লক্ষণ সেনেৰ আমলের দির এ প্রয়োজন চিল । দলিলের অভাবে এ বই দেখানো 
হয় এব: এটি এমনই বই যা পবিণিকভাবে পড়া হত এবং যা পড়ে বা শুনে শিপন 
হওয়া মেত বা হিন্দুরাও অন্তত সতেরো শতক অবধি বিশ্বাস করত । দরগাতে 
রক্ষিত পৃথিটি হিন্দ ভন্যে হিন্দ দিয়ে অনুপিখিত। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে 
হয়তো দরগায় রক্ষিত আগের পৃথিটি কালে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল | সংস্কৃত ভাষায় 
অন্তর মুতোয়ালী ছি"র থেকেই এ পাওুলিপি সংগ্রহ করেন। এও স্থুনিশ্চিততাবে 
বল৷ যাঁয় যে দবগায় পৃথির পাবণিক পাঠ কেবল হিন্দর পক্ষেই সম্ভব ছিল। 
অবশ্য মৌখিক 'মনবধদে হিন্দমুসলিম ভক্তরা তা শ্ববণ কবে পুণাপাঁভ করত। 
অতএব এ সিদ্ধান্ত কণা আসঙ্গত এন যে, 'সেক শুভোদয়া মামের পারমাহাতীয 
জ্ঞাপক এস্থাটি [হিন্দুদের দনেই হিন্দতভ্ত হবাগুধ মিএ রচনা করেছিলেন । 


মুনলিম মুতোর়ালি সম্পত্তিলোভেই যদি টোডরমলের আমলে এই গ্রশ্টি শিখিষে 
থাকেন, তাহলে ডনঈর স্বকমার সেনের ধারণা মতে ১৭-১৮ শতক (লিপিকাল) 
অবধি গৌড়ের হন্দুবা কেন এ পীবথাহাত্্/-জ্ঞাপক জাল পূথি আগ্রহের সঙ্গে 
পড়ছেন, বিশেষ করে বিশ শতকেও যখন এ পুথি জাল বলে মালদহ অঞ্চলেই 
(লাকশশত রয়েছে ? 


উ. দরগায় £লক্ষাণ সেনী দালান' বাজা লক্ষণ সেনেরই যে স্মৃতি বহন 
করছে, তা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই । 


চ. জালালউদ্দিন তাবরেজী বলে সত্যই এক দরবেশ ছিলেন । তিনি দেও- 
তলায় অবস্থানও করেছিলেন কিছুকাণি । আলাউদ্দিন আলী শাহ (১৩৪১-৯২ খীঃ) 
তাবরেজী কতৃক স্বপ্রাদি্ট হয়ে এস্তানে (পাতুয়া শহরে) একটি দরগাহ নিমাণ 
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করেন বলে রিয়াজুস সালাতিন সূত্রে জানা যায়। ভিন্নভাবে তা' অথাৎ সাক্ষাৎ দশশনের 
কথা বুকাননের বিবরণীতে মেলে । এই স্বপুদশন তাবরেজীর মৃত্যুর শতাধিক বছর 
পরের ঘটন৷ । এই জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙালাদেশ ত্য।গ করে স্থুপতান শাম- 
স্র্দিন ইলতৎমিসের (১২১০-৩৬ খী£) সময়ে দিল্লীতে বান।১ এবং খজিনাতুল 
আফাসিয়া মতে ৬৪২ হিঃ বা ১২৪৪ খীস্টাব্দে এবং তাজকেরাতুল আউলিয়া-ই- 
হিন্দ অনুসারে ৬২২ হিঃ বা ১২২৫ খীস্টাত্দে তাঁর মৃত্যু হয়।২ নাসিরুদ্দিন 
নূনরৎ শাহর রাজত্বকালে (১৫১৯-৩১ খীঃ) ৯৩৪ ছিঃ বা ১৫২৭-২৮ খীপ্টাব্দে উৎকীণ 
দেওতলার শিলালিপিতে দেওতলাকে “শেখ জালাল মহম্মদ তাবরেজী শহর” বলে 
উল্লেখ কর! হয়েছে ।৩ গৌড়ের দরবেশ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন সকীরাজ্যের 
দরবেশ জাহাঙ্গীর সিমন!নী | সকীরাজ ইবাহিম সকীর কাছে লিখিত সিমনানীর 
পত্রে প্রকাশ--দেওতলায় জালালিয়। (জলালপন্থী) দরবেশদের সমাধি রয়েছে। 
জালালউদ্দিন তাবরেজী বাঙউলাদেশে চিলেন ; সেবা ও সর।ইর দ্বারা তিনি জনগণকে 
মধ) ও তক্ত করেছিলেন।১ ইনিই খানকা ও লঙ্গরখানা খলেছিলেন এবং ভোজবর্মন 
রচিত 'অমৃত কৃণ্'' সম্ভবত তাঁরই আগ্রহে আরবীতে অনুদিত হয়। আবদুর রহমান 
চিশতির মতে৫ জালালউদ্দিন তাবরেজীর পররে৷ নাম ছিল আবুল কাসেম মখদুম শেখ 
জালাল তাববেজী ।' তিনি শেখ শিহাবৃদ্দিন সোহরাওয়াদশীর (১১৪৭-১২১৪) শিষ্য 
ছিপেন ।+ তাবরেজী কৃতুবউদ্বিন বখতিয়ার কাকী, (১১৯২-১২৩৬) বাহাউদ্দিন 
যাকারয়া, (১১৬৯-১২৬৬) নিযামুদ্দিন সগরা (মূ ১২০০) ও দিল্লীর সলতান 
শামস,দদিন ইলতৃতৎ্মিসের (১২১০-৩৬) সমগাময়িক।" এদের সঙ্গে তীর সাক্ষাৎ 
হয়েছিল। দিল্লী এলে তিনি সলতান ইলতুৎ্মিসের অভ্যর্থনা লাত করেছিলেন। 


০৮ শশা জাপা ৮০৮ শি? শশ্স্পীীলিশপ শপ পাশপাশি 
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দে 


আমাদের ধারণ! “সেক শুভোদয়া' রাজসন্ত্রী হলায়ুধ মিশেরই রচনা । তুকী বিজয়ের 
পর উমাপতি ধরের মতো তিনিও তুকাঁ প্রভুর প্রসন্ন দৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই 
পীর প্রীতিমুূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কাজেই সেক শুভোদয়া গ্রন্থের 
অকর্তিমতায় সন্দেহে করা অমূলক । আমাদের ধারণায় জালালউদ্দীন তাবরেজী 
১২০০-১২ খ্রীষ্টাব্দ অবণি গ্ৰৌড়ে ছিলেন। এবং তাজকিরাতুল আউলিয়৷ মতে 


১২২৫ খীস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। 


“সেক শুভোদয়য়' ২৭টি পরিচ্ছেদ হিল। ২৬-২৭ পরিচ্ছেদ হয় ২৫ এর 
অন্তর্গত অথবা লিপিকর প্র দুটো পান নি তার নকলের আদর্শ পৃথিতে | রাজা লক্ষণ 
সেন ও শেখ জালাবরউদ্দিনের প্রথম সাক্ষাৎ দিয়েই গ্রন্থের শুরু | বণিত বিষয়ের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শেখের প্রতি রাজা, মগ্ত্রী, নী ও অবিশ্বাসীদের ক্রমশ: আকৃষ্ট 
হবার চমকপ্রদ কাহিনী, রাজশ্যাপক কুমার দত্ত-মধবী-মধুকর-রানী বল্লভা সম্পৃক্ত 
ঘটনা, শেখের প্রথম জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী, বিজয় সেনের কাহিনী, 
কশল তীরন্দাজ লক্ষ্মণ সেন-মদন-উমাপতি ধর বন্বন্ধীয় ঘটনা, বৃঢণ মিশ্র, পদ্গমাবতী- 
জয়দেবের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, রাজা ও ধোপা সম্বাদ, ধোয়ী ও চার ব্রাহ্গণ, মনস্ত্রী- 
বিদ্যুৎপ্রভা সম্বাদ, শেখের মসজিদ নিষাণ ও সম্পত্তি লাভ: নট গাঙ্গোর কাহিনী, 
বিদুৎপ্রভা ও তাতী প্রভৃতির আখ্যায়িক। । 


এর মধ্যে যেসব বাঙলা ছড়া ও পদ রয়েছে সেগুলে। এই 5 


ক. মকদম শেক সাহ জালাল তবরেজ 
তব পাদে করে] পরণাম 
চৌদ্দিশ মধ্যে জানিবে বাহার নাম 
বারেক রক্ষা কর মোর পণ (পণ্য) প্রাণ 
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্ধেক দান। 


খ. শীমল্লক্ষা সেন মহাবীর 
কর্নরান্ধ ভেজে তীর। 


গ. . রামরাজা বত ইন্্র বষে জল 
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল। 


ঘ. শ্রী লক্ষাণ কি রাজ৷ বড় বীর 
অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর। 


১২১০) 


উ. যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ 


যদি ন শীঘা ফলে তবে তু হয় ছয় মাল। 


সেকের মহিম। কেরাসতি £ 


৮. 


/ও 


বনের শাখ খায় সে বনের গোনা 
ঝিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক 
হাটে বিকাইলে হয় সোনা । 


মধ্যে আছে পীরের মোকাম 

তঙ্যোপরি বিদযতে প্রধান পুরুষের স্থান। 
তিয়াঙদন তাহার নামে দান 

প্ব উদয়াচল পবতের নাম । 

উদয় সুয প্রত্যূষ বিহান 

কিরাত জানিয়া আমার মোকামের করিব সন্মান 
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান 

উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান । 

তথা আমি করিব প্রয়াণ 

আমি গেলে তার। ফরিবে সন্মান । 

পঞ্চম অগ্রলি তাহার নামে দান 

আমার বাপ মাও দরিদ্রের পুত্র । 
আন্বাজনিতে তাহার পাইল বড় দখ 
আমার জলে তার হোক আপা্যান । 

ষ্ঠ অগ্তুলি তাহার নামে দান 

পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম | 
কহে। বলে ভালো কহো করে অপমান 
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান 

রাজ। হৈএা আমার করিব সন্মান । 

প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অনপান 
অষ্টম অগ্জলি তাহার নামে দান 

আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান 

সহি দৃতখ যদিনা করে আন 

পুনঃ পাছে দেয় সম্মান । 
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আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম 
কেহ বাঞ্ছে ধন-পুত্র কেহ আরোগ্য দান। 
আমি তাহার করি ত্রাণ। 


বন্দিনী ডাকিনীর সেকের কাছে মুক্তি প্রার্থনা - এটি যথার্থই প্রাচীন বুলি 
প্রভাবিত বাঙণা। রচনা 5 


হউ যুবতী পতিয়ে হীন 

গঙ্গা সিনায়ি কাক গাইয়ে দিন। 
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ 
বায়ু ন। ভাঙ্গ ছোট গাছ 

ছাড়ি দেহ কা মুখ্চি যাউ ঘর 
গাগর মধ্যে লোহার গড় । 

হাত জোড় করিয়। মাঙ্গে। দান 
বারেক মহাত্বা রাখো সন্্রান। 
বড় ঘষে বিপাক আছে উপায় 
মাজ্য়। গেইলে বাধে না খায়। 
পৃনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাজে দান 
মধ্যে বহে সুরেশখুরী গ্রাঙ্গ। 
শীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল 
রাত্রি হৈলে বহে অনল। 

পীন পয়োধর বাদে আর 
প্রাণ'যায় বহিঅ ] ভার। 

নয় বহিঅঁ। পড়ে নীর 

জীষেন প্রাণী পলাষেন বীর । 


মেক কতক মক্তিদান £ 


আশেপাশে শ্বাস করে উপহাস 
বিন। বায়ুতে ভাঙ্গে তালের থাছ 
ভাঙ্ষিল তাল লম্ঘিল রেখ। 

ঢল মাহ সখি পলাইল শঙ্কা | 
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সেক শুভোদয়াধূত দুটে। আগ্তবাক্য চির সত্যের মধাঁদায় ভাস্বর £ 


১. অন্রছায়া খলপ্রীতির্ধশপ্যানি যোষিতঃ / কিঞ্চিৎ কালোপভোগ্যানি যৌৰ" 
নানি ধনানি চ _ মেঘের ছায়৷, খলের প্রীতি, তাজ। ফসল, নারী, যৌবন ও ধন স্বল্প- 
কালের উপভোগ্বামাত্র | 


২ যস্মিন দেশোঃ ন সন্মানং ন মিত্রং ন চ বান্ধবঃ /ন চবিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ ন 
কৃধাত্তত্র সংস্থিতিম-__যে দেশে সন্মান, মিত্র, আত্মীয় এবং শিক্ষা নেই, সে দেশে 
কখনে৷ বাস করতে নেই । 

ভবিষ্যহ্বাণীরূপে গ্রন্থে ধৃত তৃকী বিজয়ের উল্লেখ থেকেই সেক শুভোদয়।' 
গৌড় বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ( ১২০৪ খী'স্টাব্দে ) রচিত বলে অনুমান 
করি | কারণ বিদেশী বিজাতি-বিধর্মী প্রভুর ক্ষমা ও অনুগ্রহলাভের জণ্টনা বিজিত 
রাজার মন্ত্রীর এমন একট! কিছু করার প্রয়োজন ছিল। উমাপতি ধরের প্রশস্তি 
কবিতা এ অনুমান সমর্থন করে । এটি বাউলায় প্রথম পীরমাহাত্্ু বা পীরমঙ্গল 
গস্থ। 


১১৩ 
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বাঙালীর মৌল ধর্ম 


সাংখ্য ও যোগ--এই দই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দশন ও ধর তা 
আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এশীস্্র অস্টিক কিংব৷ বাঙলার প্রত্যন্ত 
অঞ্চলের কিরাত জাতির যনন-উদ্ভৃত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে 
উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আধোত্তর যগেষে এর 
সবভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা এক রকম সুনিশ্চিত । 

বাঙালীর শিব ও ধম ঠাকর অনার্য মানস প্রসূত । তেমনি অনাদি এবং আদিনাথও 
কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাতি, নাথ থেকেই যে “নাথ 
গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত 
অধ্যষিত বাঙলায় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ব-রহসা সন্ধান 
করতে হবে এই দৃই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, 
আয-পব যুগেই সাংখ্যদশন ও যোগপদ্ধতি সবভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। 
এ কারণেই শন্তবত ময়েনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূতি আমর প্রত)ক্ষ করি! 

কোন সংখ্যাল্ল গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ। সম্ভব 
হয় না | পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হুন- 
ইউচি-তুকাঁ-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এপেছিল, কিন্ত সংখ্যাপ্লতার দরুনই হযতো 
তার৷ তাদের ধম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশী দিন রক্ষা করতে পারে নি। আধেরাও 
নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই খগুদেও মেলে দেশী ধর্ম সংস্কৃতির 
পরিচয় | 


বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও 
হয়েছে প্রবিষ্ট | বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব খণ্বেদেও জুপ্রকট । তাছাড়া, 
দেশী জন্ধান্তরবাদ, প্রতিমা" পূজ।, নারী, পশু ও বৃক্ষ-দেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপা- 
সনা, ধান, কমবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্বও দেশী মানস প্রসূত। কাজেই যোগ 
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ও তন্ত্র সবভারতীয় হলেও অস্টিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যষিত 
বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ । যোগীর 
দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিনু ও একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। 
বছ ও বিভিন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তশ্র-- 
তিনটে স্বতন্ব দর্শন ও তত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পাঁয়। এবং প্রাচীন ভারতের আর 
আর এঁতিহ্যের মতো এগুলোও আধশান্্ ও দর্শনেব মধাদা লাভ করে। 

অতি প্রাচীন শিব-_কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কষক এবং ঝ্রান্দণ্য যোগী 
তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তার 
আদিরূপও--তথ। বষ্ট, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের [সূ] দেবতার জ্মারকগুথও 
বিলুপ্ত হয়নি । বস্তত দেবাধিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্ত্র করেই ভারতী 
আধ-অনাধ তত্ব ও ধর্ম বিবতিত ও বিকশিত হয়েছে । তাই যোগ পস্থেব 
নায়কও শ্িব। তিনিই নাধি-পন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ! 
এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক । 


এই ধোগই শিব-সম্পৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তাগ্্রিক, ব্রাঙ্গণ্য তাপ্বিক, নাথ পন্থ, 
বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষব সহজিয়া [এস্তরে শিব-উমার পরিবতে বাঁধা-কষ্ণ প্রতীক 
গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি স্ফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার 
স্ফীমত গড়ে তুলেছে । শৈবমতে ও নাথপন্ছে পার্থক্য সামান্য ও অবাচীন। 
শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশুরত্ব তত্বেব দিক দিয়ে অতিন। আজীবিক, জিন, বুন্মচারী, 
ভিক্ষু, সন্যাসী, সম্ভ এবং ফকিরও যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে 
আজো চাল রেখেছে । আন্ুলকজাগ্ার, মেগাস্থিনিস, বাদেসানেস, হিউএনৎ সা, 
জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনে-বতৃত। প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকধণ 
করেছে যোগীরা | এদিকে 'বদে (সাম), ব্রাঙ্গণে (শতপথ) ও উ্পনিষদে (ছান্দোগ্য), 
মহাভারতে, গীতায় ও প্রাণে যোগ, ঝ্ুহ্ষচর্য ও সন্যান প্রভৃতির উদ্ভব ও প্রভাব 
লক্ষা করা যায়| বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগ তত্বের প্রভাবজ ! শাসক ও 
সমাজপতি আর্ধদের প্রাবলো হ্ঙ্কার' তথ! ওষ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগ্নিক সাধনার 
শুরু হলেও, কূলবৃক্ষ 'বকূল', আভরণ 'কদ্রাক্ষ” ও করণে কড়ি, আহাধ 'কচুশাক, 
শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী এতিহ্যেরই স্মারক। 


'মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পর মালা | 
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা। * 
পনরপি যোগী হৈব করণে কড়ি দিয়া |” (গোরক্ষ বিজয়) 
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এই কড়িও অস্টিক-দ্রাবিড়ের । মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর । 
এখনো৷ বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ 
তত্বের প্রতীক। শিবের এই বূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের। দেহাধারস্থিত 
চৈতন্যকেই তার! প্রাণশজি বং আত্বা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য 
যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌত্তহলী হয়েছে : দেহ- 
যন্ত্রের অদ্ধি-সন্থি, বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ন্তে দ্লাখ৷ ও পরিচালিত করাই হয়েছে 
তাদের সাধনার মৃখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ অপানবায়, তথ শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক- 
পূরক তত্ব, দেহহ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, 
প্বেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষাও 
হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সুয, ঈক্চলা-পিললা-সুষুয়া, গঙ্গা- 
যমুনা-সরসূতী, চতুষচক্র ব! ঘটচক্র বিভিনু দল-সমন্তি পদা, বাকানল, কৃলকৃণ্ডপিনী, 
উল্টা সাধনা প্রভৃতির নানা পরিভাঘ। ক্রমে চালু হয়েছে। 


এ সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন । হ--সর্ধ বা অগ্ি, ঠ- চন্দ্র 
বা সোম। হঠ---শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্ট। হযেছে 
প্রাথৃজ্যোতিষপূরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজজরযান, সহজযান, 
মন্্যান ও তন্ত্রের প্রাণকেজ ছিল এই প্রাগ্রজ্যোতিষপুবেরই কামজূপ-কামাখ্যা | 
এখানেই াংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগ গ্রন্থ 'অমৃতকণ্ড' | নেপাল ও তিব্বত 
আজো গুহাসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। |'সিধ যোগী উতরাধী ঝ 
উত্যর দিসি সিধকা যোগ'- গোরখবাণী ঃ ডক্টর পীতান্বব দত্ত বড়খাল সম্পাদিত, 
পৃঃ ১৬|। 

অতএব এই কায়া-সা'ধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ব ও পদ্ধাতি। বৌদ্ধ, 
জৈন, শ্রান্দণ্য ও মুপলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এন প্রভাব কখনো অন্বীকর 
করে নি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধো বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা 
দেশে এর বিশেম বিকাশ পক্ষ করি । কেন না এখানেই মহজিয়। ও নাথপন্ছের উদ্ভব । 
এই বাঙলাদেশ থেকেই £ 

হাড়িফা পূবেতে গেল দক্ষিণে কানফাই 
. পশ্চিমেতে গোখ গেল উত্তরে মীনাই | 

হাঁড়িমিদ্ধ। মঘনামত্তীতে (চট্টগ্রাষে--জ্বালন ধারায়-__সমন্দরে ? ), কানুপা 
উড়িষ্যায়, মীননাখ কামনূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে 
স্বমত প্রচাৰ করেন । এদ্ মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সবভারতীয় হয়েছিল। 
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পৃূরবদেশ পছ'হী ঘাটি 
[জনম] লিখ্য। হমারা জৌগ 
গুরু হমার৷ নাবগর কহীএ 
মেইট ভরম বিরোগ -_ 
| গোরখ বাণী, ডক্টর পীতান্ধর দত্ত বড়থাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিতা সম্মেলন, 
প্রয়াগ ] 
--পৃবদেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী 
গুরু [আমার] ভব-সাগরের নাবিক, আমি শ্রদ্ধকপ রোগ থেকে মুক্ত হই ।' 
শেষ বয়লে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন । নেপালীদের গোখা নাঁম হয়তো 
গোরক্ষনাখের প্রভাবের সুরিক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপহ্থ আজে। বিদযমান। 
মীননাথ, মৎস্যন্্রনাথ তখা মোচংদবেব গ্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল । এদের 
প্রভাব, রচনা ও কাহিন। কেবন বাঙলা তাষার ও বাঙল।দেশেই বিশেষ করে 
রক্ষিত রয়েছে । বৌদ্ধ সহভিরা পদ, বৈষ্ণব স্হ!জয়া গান, বাউল-গীতি, ফোগীর 
গান ও যুগী কাচ আজো! বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অনার্র এসব গান 
ভজ্িবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধাপ্র কেউ উচচ বণের লোক ছিলেন ন।। 
তাতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ী ও চাঁড়ালই ছিলেন ! 
ভণত গোরখনাখ মছিংদ্রনা পৃতা [শিষা] জ1তি হম!রী তেলী 
পীড়ি কোট। কাঠি লীয়। পবন খলি দীন ঠেলী । 
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী 
তেল গেট পীড়ি নীয়। খুলি দীবী মেলী । 
_[ গোরখবাণী, পিতান্বর সম্পাদিত, পঃ ১১৭ ] 
এতেও এ"দের বাঙালীত্ব তথা অনাধত্ব প্রমাণিত হয় । " 
এব কায়াসাধকরা মানুষের জদ্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণ অবধি সব কিছুর 
সন্ধান কবেভেন, এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যাপ্তয় হবার উপায় আবিষ্কারে বতী 
ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র-- শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত 
করে অমুত রসে পরিণত করতে চেয়েছেন । গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, 
রজঃ ও শুক্র সৃষ্টি-শভ্তির উৎস। বিন্দ ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী 
শক্তি অক্ষত থেকে আযুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ 
বন্ধ হলে ধবংসেরও পথ হয় রুদ্ধ । এভাবে তী'র ইন্দ্রিয় ব দেহের _ 
দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে 
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা | 
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বিন্দুর উত্বায়নের ফলে ললাট দেশে তা সঞ্চিত হয় । এর নাম সহয্রার বা 
সহত্রদল পদ|। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়--এর নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। 
এই সহজ্ানন্দের সাধকরাই সচ্চদানন্দ, সহজিয়া বা আধুনিক বাউল। 


চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি । নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে 
সে আতা রড ও ওক্র রূপে তরলত। প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যখাক্রমে রজ:- 
রক্ত ও ও ক্র বিন্দ পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে। 

সবভারতীয় সাধনায় এবং এাতহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য যোগ ও তম্ব বাঙল!র 
ধম বাঙালীর খম। কেননা, এই ধমের উদ্ভব ও বিশেষ বিষাশ ভূমি বাউলা । 
তাই অমুতকও, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহা ও চথাঁপদ, কৌলজ্ঞান নিণয়, বৈষব 
সহজিয়ার সহজিয়াপদ, বাউল গীতি, ধর্মমঙ্জল, শুন্য পুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র- 
গোপীচাদ গাথা, যোগীপাল-ভোগ্বীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষ বিজর, অনিল- 
পুরাণ, হর-গৌরা-সশ্াদি, নুরনামা। শিনামা, তালিবনাম।, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ) 
পরিচয়, নরজাষাল, গোখসংহিতা, যোগচিস্তামণি প্রভৃতি রচনা যেন এদেশেই 
মেলে, তেমনি এদেশ লোকের ধম-সাধনায় যোগতণ্র আজো অবিলুপ্ত । আজো 
হিন্দ-মুমলিম সমাজে প্রচ্ছনু বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক- 
তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিরতাও বৌছ্। প্রভাবের স্মারক । গুরু. প্রেত 
আর যক্ষ বৌদ্ধদে দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের 
অব্যাত্]য আধনার ভিত্তি! ভারতবর্ষের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধ শাসন ও বৌদ্ধ- 
প্রভাব ছিল দীধস্থারী-_উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল রাজত্ব ও পূবাঞ্চলে সম তটে 
১ন্দ শাসন | এখানেই অভিশ্র-সত্তা় মিলেছে অস্টিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার 
রক্ত, ধম ও সংস্কৃতি ॥ প্রাচীন কালেই নয় কেবল, মধ্যযগে এবং আধুনিক কালেও 
গ্ৌড়ীয় খেঞ্বধম ও কলকাতার বান্ামত বাঙালী ভারতবর্ষ কে দান করেছে! 


চৌরাশীপিদ্ধার অনেকেই বাঙালী । অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, 
সিদ্ধিজ্ঞাপক । 'চার।শী আঙুন পরিমিত দেহতত্বে সিদ্ধ'-- অথে মূলত চৌরাশী সিদ্ধ। 
ব্যবহৃত] গ্রানপ্রদীপ সৈয়দ জুলতান | ! পরব ভঁকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যা- 
জ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্য প্রয়াস শুরু 
হয়েছে । ডক্টর শ্ুকমার সেন মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা। রূপকাত্বুক। তিনি 
বলেন ''চৌধটি যোগিনীর চৌধট্র মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক 
সংখ্যা মাত্র | [ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোখাবিজয়'-এর ভূমিকা স্বরূপ 
নাথপদ্ছথের “সাহিত্যিক এতিহ্য' প্রবন্ধ ড্রষ্টবা, পুঃ ১--২। (৬) || ডক্টর শশিভূষণ- 
দ্বাখগুপ্তের মনেও ছিল এ প্রশ্ব। [ 9১9০875 (61181995 ০91 ৩6০. | 
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ানুঘের ধমমত কেবল আচার-আচরণই নিয়গ্রণ করে নাঃ তার ভাব-চিন্তাও 
পরিচালিত করে। এই জন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় ধর্ম মতের 
প্রভাবই মুখ্য। বাঙালীর এই যোগতাম্ত্রিক জীবনতত্বও বাঙালীর জীবনে ও 
মননে প্রর্থাঢ ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে । এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাদ্ধণ্য ধম ও 
ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি । এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও 
আচারই বহিরাগত ধমমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক 
অনুশীলনে ও বু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমাজিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্ে এনেছে ওজ্জুল্য | এভাবে বৌদ্ধ বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্ণ যান, কালচক্র- 
যান, মন্ত্রযাঁন, সহঞ্যান ও নাথপন্থ। ব্বাহ্গণা-বিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক 
দেবতা ও তাপ্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীর কেন্দ্রী বু দেবকল্প 
ও দেবপ্রতিদ্বন্দী লৌকিক পীর--যাদের দূ'চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ 
বাত্তিত্ব কাল্পনিক । আজে৷ আমাদের সামাজিক, পাবণিক ও আচরিক রীতি-নীতিতে 
আদি £51012019]25 10816 09119 প্রবল ও মুখ্য । আমাঞ্দর ধর্মীয় বিশ্বাম কেবল 
বহিরাঙ্গিক প্রসাধানের মতোই আমাদের পৃরুষানুক্রমিক এঁতিহ্য ও রিকথের সঙ্গে 
প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র । তাই ডক্টর সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিক- 
তবেই সতা ! তিনি বলেন, 


[613 170৮ 18000011076 10018 8110 [0015 01997 11791 (19 [017- 
/1810 001061110016650 1)5 121 6179 2790691 [00110]. 10 1100 21110 ০1 
10019810 01511150610175 0100. 2. £986 0981 06 17001810 1781151009 ৪100 
০0160191] 6801010105) 01 ৪18016106 19£9100 200. 1719601:55 19 10091 0010 
১5৪10 61813918650. 17 (61709 01 01)6 15817 509601). ..(1)9 10988 ০01 
50011776270 018105101218610105 0108 02206106 01 0989, 67০ 151151008 
2190 01011059018] 10989 98101311075 10010 606 00100910110] 6 (119 
0151011 89 ০152 200 1005%1 2100 85 10115910718. 009 [71700 1108] ০1 
[00018 75 01017095960 60 0008 56010 71618] 01 [0012--81] 0010958 8100 107001) 
10078 11) 111000 £61151010 9100 11000181)% ্য0010 910196817 (0 108 1001). 
41022 10101167092 £26586 059] 01 007810001 8100 2010 1750), 
18£9100 8100 56101-17151015 15 01-47581৮ 10001) 01 0১07 20862118] 
00160168100 90089] 8120. 01067. 99885986. 076 00161580101 001 9010 
01 001 70799 11000109106 01810651115 1106 800. 50709 82568191059 97)0 
10165 1105 6210521150 2157. 605 ০০০০৪121160. 0179 0398 01 108651 198. 
10, [71190101166 8100 [71000 1160581) 15096 ০01 001 19000181 19116100, 
[0096 0৫০1 101 018069, ০00: 08001081 08005, 001: 01561101159 
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[711000, 02999 (6৩ 01০ 800 921), 04 101911856. 716081] ঠ0 90189 
09165 01 110018. 801) 006 089 01 59:001]101) 8100. 001006110 8100. 170918% 
011)81 11)170£9 ০010 900987 10 102 189£805% 110100 0017 0:৪-4৯ ৪1 
81)08860703.১? | 1700০-4১15810 800. 1110015 00. 31-32 ] 


যোগ ও তান্ত্রিক সাধন ছ্বিবিধ £ বামাচারী ও ক্ষামাচার বজিত। গোরক্ষনাথ 
কামাঁচার বর্জিত ব৷ বক্ষচয সাধনার প্রবতক। এ গোরক্ষনাথবাঁদীরাই নাথপস্থী | 
আর হাড়িফা বা জালন্ধরী পাদের অনসারী।র] বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্পৃদায় অবধৃত 
যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী | নাথপন্থীরা পরিণামে ঝান্মণ্য শৈবদের 
সঙ্গে অভিনু হয়ে উঠে! আর পা-পক্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রা্মণ্য সমাজ- 
ভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধন আজে প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমত 
ভিত্তিক, তথা আদি সাংখ্য যেগ্র-তন্ত্র ধারার ধারক | পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, 
শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী । এদেশের প্রাচীন অনাধ শিব ভোট-চীনার 
প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ঝ্রাহ্গণ্য প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব-রুদ্র রূপে পরিচিত ও 
প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অৰাচীন তথ! দ্রাবিড়, অস্টিক, মোগল ও 
আর্য মনন-প্রপূত সব দ্বান্দিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা | 


দেহস্থিত চৈতন্যই আতা । এ আত্মা জগৎকারণ পরমাত্ারই অংশ। 
খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জান। হয়ে যায়। এ জন্যে দেছের কতুত্ব ব৷ 
নিয়ন্্রণাধিকার চাই । এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্াস রূপ পবন যখন 
আয়ত্তে আসে | আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাও্ডে 
শন্দাণ্ড ও জীবে ব্রহ্মদশন, আত্মজ্ঞান, ইচছাস্তথ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামধ্য অজন 
প্রয়োজন | 


4 


দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌক।। প্রাণ ও আপন বায়, আর মনরূপে অভিব্যক্ত 
চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক | তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা- 
বলে ইচ্ছ৷ শক্তির আয়ত্তে আনতে হয় 2 
“মন থির তো৷ বচন থির 
পবন থির তে বিন্দু থির 
বিন্দু থির তে৷ কন্ধ থির 
বলে গেরখদেব সকল থির 1” 
[অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবাসীয় উপাসক সম্প্দায়। ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১১৮] 
বাঙালী মুনলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল । কেবল দ'চারটা আরবী 
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ফারসী পরিভাষা এবং আল্লাহ -রস্সুল, আদ্ম-হাওয়া, মোহাম্মপ-খাঁদিজা, আঁপি- 
ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতির বদলে ফিবিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া সাধনাকে 


ইসলামী বূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমনৃয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাদ 
ফকীরের 'বালকানামায়' পাই 


দিলসে বৈঠে রাম-রহিম দিলসে মালিক-সাই 
'দলসে বৃন্নাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্থ পাই । 
ধড়ে বৈঠে চৌদ্দভুবন মুজিআ৷ আলম তারা 
চাদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধার! । 


| প্রথচীন পৃথির বিবরণ £ আবদুল করিম, ১ম খণ্ড, হয় সংখা, পৃঃ ১৩৭: ] 

অতএব, ব'উলার বা বাঙালীর আদিধম বৌদ্ধ, শ্রাঙ্গণ। ও ইসলামী আবরএ 
আজকের দিনেও অবিলুপ্ত | ধর্ম, আদা, পুরুষপুরাণ, নাখ ও নিরগান পাক-ভারতের 
অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলা দেশেও আল্লাহ্‌ -খোদার পরিভামারূপে গোট। মধায গে 
বহুল ব্যবহৃত হয়েছে ।১ 

যোগ ও তশ্থের বিশেষ বিকাশ ঘাটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজেব ক্রম- 
বিলুপ্তিতে গড়ে উঠে বাঙলার ব্রাহ্গণ্য ও মুসলিম সমাজ । তাই পৃৰ এতিহ্যের 
ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মনে ও আচারে। 

এবও আগে পাই মগয়াজীবা ও মাতপ্রধান সমাজের কষিজীবী '* পিতিপ্রধান 
সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতপ্রাধানে।ব সাক্ষা, 
এবং ক্ষেব্রপ্রাধান্যও-- তারা, শাকন্তভরী (দগা), বন্গুমতী, লক্ষী, সনস্বতী, বাস্তলা 
প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তা ছাড়া মুগয়াভীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভগ করে তথা 


পরা সপ পা. স জ  ০. এ শে পাপ শব ৬৮ পাশ স্পা 


১, শাহ মুহম্মদ সগ্গীরের “ইউসুফ জোনেখা'য় ও দৌল৩ উজিব বাহরাম খানের 'লায়লী 


মজনু'তে “ধর্ম বছুনার বাবহৃত হয়েছে । নাথ ও নিবগ্তমঃ আদ। ও পূরুষপূণাণ সপ ব৮৭|ম সুলভ। 


ক. মনে মনে ধন আরাধন ॥ 

খন বিনয় ভক্তি করে ধর্ম আবাধন। 

গ, ধম আরাধিয়া করে ঘরের আর্ত | 

ঘ* ধর্ম পথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর । 

উ. জনিখাএ ৰোলে স[রি ধর্ম নিরঞ্জন । 

চ,. ধমপদ স'রি সম্বরে গমন | 

ছ, ধর্মেব প্রসাদে আজি পূরিলেক আশ । 

জন ধর্ম আল্তা তোমার পৃরিব মনস্কাম । ইত্যাদি অনেক। 
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পরিহার করে রাম কতক সীতাকে (লালের ফাল) গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে 
(যাতে হল পড়েনি) প্রাণ দান প্রভৃতির রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়- 
নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস। 


জীবিকার ক্ষেত্রে এই মুগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই 
আসে যাদ্তন্জে ও জন্মাস্তরবাদে আশ্।া | কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্চা- 
সিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কি বাধ! আসে। কার্-কারণ জ্ঞানের অভাবেও 
প্রাতিকলে।র কিংবা আনুকলোযর অদৃশ্য অরি কিংবা মিন্রশক্তি সে কল্পনা না করে 
পারে নি। তাঠ প্রতিকান্-প্রতিরোধ কিঃবা আবাহন মানে সে আস্া রেখেছে 
যাদতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে । 

অভিজ্ঞতা থেকে “দম জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বক্ষে ফল এবং ফলে বীজ 'আবাতিত 
হয়-- ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র-- কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো 
কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা | কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবতন আছে, বিবতনও 
সম্ভব-__কিস্ত ধ্বংস যেন অসম্ভব । এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও 
আত্মার অবিনশুরত্বের তত্ব । স্পৃও হয়েছে এ বিশ্বাসের সহায়ক । 


আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশজির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে 
প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঙ্তা 
ও কৃতজ্ঞতা ৷ তার এ? অনুযোগ ও প্রার্থণ নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে 
ও চিত্রে এবং প্রতীক) বস্তর উপস্থাপনায় । এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক 
হয়েছে দৃবা, খাদ্য কামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সস্তানবাঞ্। অভিব্যক্তি পেয়েছে 
মাছের প্রতীকে, কলাগাছের ূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার 
জরা ও জরমুজ স্বাস্কযের 'ও যৌবনের প্রতীক, আর পণকম্ত হচ্ছে সিদ্দির ও 
সাফংল্যর প্রতীকী কামনা | 

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কতির জন হয় আঞ্চলিক 
প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই | তাই বৈষয়িক, নৈতিকঃ 
আধ্যাত্বিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞত।, জীবিকা-পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনী- 
জাত ভূয়োদশন 'থকেই-স্ছষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আগ্তবাক্যের এবং উপমা, ূপক 
ও উৎপ্রেক্ষার ৷ 


কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস্‌ 
ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধামিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক 
সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা) | মননের বৃদ্ধি ও ধদ্ধির ফলে এর 
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কোন কোনটি দাশণিক তত্বের মযাদায় উন্নীত । যেমন যাদূতত্থের উত্ণ ধটেছে 
অধাত্বতত্বে । জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়ত। প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে- 
ভাব, চিন্তা ও কমের উদ্ভাবন, পরিবতিত পরিবেশে ক্রমবিকাশের বারায় কালে 
তা-ই ধম, দশন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবত৷ রূপে পরিকীতিত | যে-কে!ন সংস্কার 
অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধায় প্রতায়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি । অত- 
এব, বাঙলার এই ধম প্রবাতিত ধম নয়- লোকায়ত লোকধ্ম । ভৌগোলিক প্রভাবে 
ও এঁতিহাসিক কারণে সমজ বিবতনের ধারায় এর কালিক চি ও পুষ্টি সম্ভব 
হয়েছে । এ ধম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান--জনমানবের 
জীবন-চেতনা ও জীবিক।-পদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সর্জীবিত গণ- 
সংস্কৃতির প্রমূত প্রকাশ । এই ধম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই 
নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর এঁতিহা। ইতি- 
হাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদশন করতে হলে এ সবের সন্ধান আবশ্যিক। 


বাঙালীর ধর্নতত্বে পাপ-পৃণ্যের কথা বেশী নেই । অনেক করে রয়েছে জীবন- 
রহস্য জানবার ব্ঝবার প্রয়াস । লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে 
হয় দারিদ্র্যক্রিষ্ট লোক-জীবনের যষ্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ 
আত্মতত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রসাদ কামন। “করেছে । এভাবে 
পাথিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জনো আলমানী-চিন্তার 
মাহাত্বা প্রলেপে বাস্তব জীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক 
রচন করে এই নিমিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও 
দূংখী মান্ষ। আজো গরীব-ঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকন্ঠে গেই 
উদাস গান গায়। 


তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীহ হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের ব্ধপক। এ-ই 
হয়তো দুঃখ-দীণ, ছন্দ্-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে-পড়া 
» মানুষেত্র প্রতিহত কাম্য-জীবনের স্বাপিক প্রকাশ অথবা আত্প্রত্যয়ইণন মানুষের 
অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্ন। 


বাঙালীর ইতিহাস সন্ধানে 


বাঙউল।দেশের রাজনেতিক ইতিহাসের একটা যেমন-তেমন কাঠামো হয়তো খাড়া 
করা আজকাল আব শক্ত নর। গে €হতিহাসও অবশ্যই কোথাও ছায়া, কোথাও 
কন্কাল, কোথাও বা বিবণ কায়ার অতিবিজ্ত কিছু ময় । এবং তা কখনো একালীন 
সববজীয়ও নর । বস্তত বিটি*-পৃবকদণি আজকের বাঙল। ভাষী অঞ্চল কখনো 
একচ্ছত্র শাসতে ছিপ বশে প্রমাণ বেহে। কাজেই বাওপার সাবিক ইতিহাসের 
ধারণা কল্পনা-সন্তব-- খাঁস্তব নয । আমরা যখন বাঙলার আদি ইতিহাসের কথা 
বলি, তখন আমরা আবেগ বশে শত্যকে অতিক্রম করে যাই, কেননা, 
জানা তথ্য আমাদের দে অধিকার দেয না। পৃবে যেমন রাঢ়, সুক্ষ, পূণুঃ 
গৌড়, বঙ্গ, স্মতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে বিভিন অঞ্চল পরিচিত ছিল, 
কোন একক নামে না একক শাসনে গোটা আধুনিক বাউলা কখনো অভিহিত 
ব৷ প্রশাসিত ছিল না, তেমণি তুকাঁ আমল খেকে ১৯০৫ লন অবধি “সুবাহ 
বাঙলার প্রায়ই অপরিহাষধ অঙ্গরূপে থাকত বিহার-উড়িয্যাও ! জৈন-বৌদ্ধ মত 
প্রচার সত্রেই উত্তর ভারতের সঙ্গে এই দক্ষিণ পবদেশের যে যোগ ও পরিচয় 
তা আজকাল অস্বঃকত নয়, এবং ধেদ্ধ মতের সঙ্গে আসে বৌদ্ধ মৌথ শামন। 
কিন্ত তা যে বিহার-মংলণা অঞ্চশেই সীমিত ছিপ, তাও বিতকের আশঙ্কা না 
করেই বলা চলে । এভাবে মৌধ-কনৃ-সুঙ্গ-গুপ্ত-পাল-সেন-তুকাঁ-মুঘল শাসন-শেোষণের 
খবর আমরা পাই বর্টে ; কিন্তু তুকী-মুঘল পৃবকালের শাসকরা রাঢ় সুদ্ষ-গৌড- 
পৃণ্ডের কোথায় কতটুকু শাসনে রেখেছিল, তা আজো! অনির্ণাঁতি। আর বঙ্গ-সমতট 
হরিকেলে দেব-বণ-চল্দর-খড়গ বাজাদের কখা শোনা যায় বটে : কিন্তু কারে রাজ্য- 


সীমা জান! নেই । 

অতএব, তুকাঁ বিজয়ের অবাবহিত পুবাবধি বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসও 
কখনো নাম সার কখনো বা কন্কাল সার। এই রাজারা কি দেশী? মৌর্-কহ- 
স্থজ-গুপ্ত-পাল-সেনের৷ ছিলেন বিদেশী । গঙ্গারিডই রাজ কি স্থানীয়? উত্তর 
মেলে না। পাল রাজত্বের উত্তৰ ও বিনাশ মগধেই, বাঙলার সবটুক তাদের 
অধিকারে আসেনি কখনো । শশাঙ্ক নাকি বাঙালী--তিনি কি গৌড়ী না রাটী? 
- ইতিহাস নীরব । কেবল দিব্য-রুদ্রক-তীমেরই মঠিক ঠিকাল। মেলে | বর্মণর। যদি 
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আসামী হন, চন্দ্রা আরাকানী, খড়গরা নেপালী আর দেবরা যদি কৌচ হন, 
তা হলে? 


অতএব, বাঙল৷ দেশের রাজার এবং বাঙালীর ইতিহাস অভিনু নয় | বাঙালীর 
দূতাগ্য বাঙালী এঁতিহাসিক হুগে বিদেশী-বিভমী-। জাতি শাসিত। ফলে বাঙুলা- 
দেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বিবর্ণ খবর ইতিহাস বহন করলেও তাতে বাঙালী 
তার স্বরূপে অনুপস্থিত। কাজেই বাঙাখীর ইতিহাস নেই। বাঙালীর ইতিহাস 
আজো বলতে গেলে অনাবিষ্ষৃত ও আলিখিত। আমরা জানি কোন জনগোষ্ঠী বা 
গোষঠী-সমষ্ট একচ্ছত্র শাসনে না থাকলে ওদের মধে। অভিনব ভাষিক, শাস্তিক, 
আচারিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা-ভিত্তিক জাতিসত্তাবোধ জাগে না। আগ্কের 
বাঙলা ভাষী অঞ্চল বিটিশ পৃবকালে কখনো একচ্ছাত্র শাননে ছিল না, অঞ্চলটিও 
ছিলনা একক নামে পরিচিত। তাহ ভাঘিক ঘ্রক্যও হয়েছিল ব্যাহত । একচ্ছত্র 
থাকলে এবং অঞ্চল-সন্ভত শাসক বংশ থাকলে আঞ্চলিক প্রাকতশাসনে কিংবা 
অবহটঠই হত দরবারী তখ৷ প্রশানিক ভাষা । তাহলে আজ আমরা আপাম- 
বাওল।-উডিষ/-বিহারে এক অতিন্ন ভাষী মান্ষ “পতাম | বুলিগত তুচ্ছ পার্থক্য 
নিয়ে তিন-চারটে তথাকথিত স্বতন্্ ভাষা এমন কত্রিম বাবধানের দেয়াল হয়ে 
দাঁড়াতে পারত না। রাজশক্তির লালন পেয়ে মধ্য দেশীয় প্রাকৃত (শৌরসেশী) 
ও অবহটঠ এক সময় সব-ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একোর ও সংহতির বাহন হয়েছিল । 
তেমন ভাগা এ অঞ্চলের কোন বুলিরও হতে পারত সীমিত পরিসরে 

অতএব, বছ বহু কাল এই দক্ষিণ-পরবাঞ্চলের মানুষ অভিননু জাতি সততায় 
সংহত হতে পারে নি। বরং বিভিন্ন বিদেশীর আঞ্চলিক শাসনে কিট, আত্ম- 
প্রতায়হীন মানুষ আত্ু-মর্ধাদালাভের বিকৃত বাসনায় মিথ্যা পরিচয়ে আত্মাতুষ্টির 
যে পথ অবলম্কন করেছিল ত৷ পরিণামে আত্-হুননের নামান্তর হযে দাড়িয়েছিল। 
কেন না, এতে জাতি-সত্তার স্বাতম্াবোধ প্রায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়েছে। এ বৈনাশিক 
সংস্কারের প্রভাব আজে অগ্লান। বাঙালী মাত্রই তাই সত্য পরিচয় স্বেচ্ছায় 
পরিহার করে অঙ্গীকৃত সরকার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিকে স্বদেশ এবং শান্ত্কার 
*ও শাসকের স্বজাতি বলে দেনে আত প্রবোধ পেতে থাকে । তাই এদেশের 
বৌদ্ধ মাত্রই ছিল মগধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী মাত্রই আধাবত- ঝুহ্মাবতের আয। মুসলিম মাত্রই 
আরব-ইবানী কিংব৷ মধ্য এশীয়! ফলে আজো শিক্ষিত অভিজাত বাঙালী মাত্রই 
চেতনায় প্রবাসী ও বিদেশী জ্ঞাতিত্বগবাঁ, ভাই ভিনুমতের' প্রতিবেশী মাত্রই পর । 

দ'হাজার বছর ধরে এ-সংস্কার লালন পেয়ে পেয়ে এমন গভীর বিশ্বাসে ও 
প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে যে, আজকের বিদ্বানেরাঁও নিজেদের অস্টিক-মঙ্গোলাদির রক্ত 
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শঙ্কর সন্তান বলে মখে স্বীকার করেও মনে মানেন না । তথা প্রসৃত জান এভাবেই 
সংস্কারজাত অনুভবের মোকাবেলায় ব্যথ হচ্ছে। গোড়ার দিকের উত্তর ভারতীয় 
ভাষা-ধর্ম-শাসন-সংস্কৃতির থণ বাঙালীর স্বাতশ্বদ্ধি চিরতরে বিলোপ করেছে। 
এর ফলে সে আর কখনো শ্বমেরুতে স্থির হয়ে, আত্মপ্রত্যয়ে প্রধল হয়ে, রাজনৈতিক 
কিংধা বৈষয়িক জীবনে স্বতন্র, স্বনিভর কিংঘা স্বাধীন হবার সাহস পায়নি । 
তার জীবন-চেতন৷ ও জগৎ ভাবনা আজে তাই পরাশ্রিত ও পরপ্রভাবিত। আজে। 
হিন্দ্মন ঘুরে বেড়ায় আযাবতে শ্রহ্মাবতে রাজস্তানে ও হিমালয়ের কন্দরে । মুসলিম 
বিচরণ করে যোৌলশতক-পৃব উত্তব আফিকায় আরবে ইরানে ও মধ্য এশিয়ায় । বৌদী- 
বান্মণ্যবাদীর, শাক্ত শৈব বৈঞ্ব গণপত্যের ছন্দ-সং্ঘঘ ছিল উচচবণের ও উচ্চবিস্তের 
মানস-উদ্ভত। কিংব৷ হিন্দ-মুসলিম বিবাদ-বিদ্বেষও ছিল দেশাগত বিদেশীর মধ্যে 
সীমিত। এর! প্রলূন্ধ করে সরল দেশী লোককেও হয়তো৷ দলে ভেডাত। আশার 
কথা, এ-হচ্ছে আত্ু-বিস্মৃত বিকৃত রুচি নীলরক্ত লোভী সংস্কৃতি লিপ্স, শিক্ষিত 
মানুষের চিন্তা-চেতনা । বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক সামান্য। সমাজের 
নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এদের হাতে বলেই আজে বিদ্বান্ত বাঙালী বিপথে চালিত । 
এদের এখনো স্বস্থ ও সুস্থ কর] সম্ভব । তার জন্যে বাঙালীর সতাকার ইতিহাস 
জান) ও জানানো দরকার। পর-শাসিত বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাস নেই মেনে 
নিনে বাঙালীর ইতিহাস রচন! কষ্টসাধ্য নয়। বাঙালীর চিস্তার চেতনার ও ক.তির 
ইতিহামেৰ্ উপকরণ আজো বিলুপ্ত হর নি। আমরা জানি, ঘটনার সুবিন্যাস 
উত্তিহান নর, -চতনার অনসরণ ও চিত্রণই ইতিহাস | কারণ মন ও মননই মানুষের 
কমে ও আচরণে অভিবনক্তি পায়। ইতিহাসের লক্ষ্য সামষ্টিক মনের ও মনট্রনর 
সামানটীকৃত অভিব্যর্ডি, স্বানিক ও কালিক আবতন-বিবতন কিংবা অন্বনের 
ধারায় অন্ধ'বন " বিশ্বেষণ। 

অস্টিক-মঙ্গোল রক্ত শঙ্কর বাঙালী উত্তর ভারতীয় ধন ভাষা সংস্কৃতি ও শাসন 
গ্রথণ করে বাহছাত আধাঁকৃত হলেও, সে তার মানস স্বাতন্ত্্য কখনে। হারায় নি। 
তার সাংখ্য-যোগ-মন্ত্-তন্র সে শ্রায় সবভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিল । বৌদ্ধ ধমও সে 
নিজের মতো করে বানিয়ে নিয়েছিল । মহাযান বজ্যান মগ্তবান কালচক্রযান 
তন্ববান ও সহজযান তারই প্রসূন, বৌদ্ধ চৈত্য যেমন দেবতা উপদেবতায় 
আকীণ হয়েছিল, তেমনি বৌদ্ধ শাস্্ও বজতারা তত্বে, প্রজ্ঞা উপায় তত্বে, 
অবশৌকিতেখবুর তত্বে ও দেহতত্বে পরিণত হয়েছিল । বেদ উপনিষদ গীতা স্ম.তি- 
শাসিত ঝান্দাণ্য মত এখানে জীবন-জীবিকার অরি ও মিত্র দেবতার লীলানুধ্যানে 
অবষিত হয়েছিল, ইসলামও পেয়েছিল যোগে দেহা'ত তত্বে ও অদ্বৈতবাদে নবরূপ । 
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বাঙালীর দানস রূপের--চিত্তবৃত্তির তথ। জীবনদুষ্টির ও জগৎচেতনার প্রবহ- 
মান স্বরূপ জানা যাবে তার জীবন-জীবিক৷ সম্পৃক্ত দেবতা সাষ্টতে ও স্বকীয় 
স্বতন্ত্র জীবনচর্ধায় ও জীবনাচরণে । বৌদ্ধ যুগে যেমন সে-স্বাতন্ত্রেযের অবাধ প্রকাশ 
ঘটেছিল, তেমনি মধ্যযুগে স্বাধীন ন্ুলতানী আমলে রাস্টরিক স্বাতন্তর্ের স্বযোগে উত্তর 
ভারতীয় শাস্ত্র সমাজ ও সরকারের রক্তচক্ষর ভী।তমুক্ত বাঙালী জীবনে ব্রাঙ্গণা 
শান্রান্গত্যের মৌখিক অঙ্গীকারের আবরণে সে তার স্যট আদি দেবতাদের 
মাহাত্য-মহিমা দ্বিধাহীন চিত্তে উচচকন্ঠে ঘোষণা করেছে । বাঙালীর স্বশাস্ত্রে, 
সাহিত্যে, সঙ্গীতে, কারু-দার-চার শিল্পে, পটে ভাস্কষে তত্বচিস্তায় বাঙালী স্বরূপে 
আত প্রকাশ করেছে। তার স্বতন্ত্র জীবন-ভাঁবনার ও জীবনযাত্র।র পরিচয় তাই 
কোন কালেহ গুহায়িত ছিল না । আবার বৈঞবে বাউলে ঝান্দে ও স্ুুফীবাদে পীর- 
বাদে তার প্রকাশ ঘটেছে কালাস্তরে। যেমন তুকী ব্জিয়ের পরে তেরো- 
চৌদ্ব-পনেরো শতকে গোট। ভারতেই নিয্রবিত্তের বা নিম়বর্ণের মধ্যে যুক্তিতৃষ্ণা 
জেগেছিল, সম্ভধর্ষে যার প্রকাশ ও সাফল্য । বাঙালীর ইতিহাস এই সব তত্বের ও 
কৃতির ধারাবাহিক স্তুবিন্যাসেই হবে রচিত। শাসকদের স্বার্থে তাদের ভাষা শান্তর 
ও সংস্কৃতি বাঙালীর উপর চাপানোর অভিসন্ধি প্রসূত প্রয়াসের যে-সব ইতিকথ৷ 
ও তথ্য বলার প্রচলিত ইতিহাসে আযত্গবী বিদ্বানেরা সগৌরবে বণনা করেন, 
তা" বাঙালীর জীবন ও মনন-সম্প্‌ক্ত নয়। 

লোকশ্নতির কোন আদিশূর কিংব৷ বল্লালসেন কাদের স্বাথে আধ কৌলীন্য 
স্ষ্টির অজহাতে আধ উপনিবেশ স্থ্টির পরযাসী হলেন, কিংব। লোকায়ত ধর্মাচারে 
বান্দণ্য পাবণিক শান্রাচার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কোন অভিসন্ধি ক্রিয়াশীল ছিল--- 
তা আজ নিরপেক্ষ বিশেষণে যাচাই করতে হবে। বন্েস্থিত উত্তর ভারতীয় আরধদের 
ও তাদের জ্ঞাতিদের চোখে অস্পৃশ্য হাড়ি ডোম বাণ্রদী জেলে জোল৷ কিংবা 
গনেচ্ছ নেড়ে ছিল কার, বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে নব্যব্াদ্ধণা সমাজে কৃত্রি় বর্ণবিন্যাস 
কাদের স্বাথে কার, করল, উচচবর্ণে ও বিস্তে অধিক!রই বা পেল কারা, তার হিসেব 
নিতে হবে, নইলে বাঙালীর ইতিহাস অন্পষ্টই থেকে যাবে । বস্তুত বাঙালীর 
ইতিহাস বাউলার লোকধর্মের, লোকায়ত দশনের, লোক সাহিতোর, লোক শিল্পের, 
লোক সঙ্গীতের ও লোক বিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথারই অন্য নাম। 

বাঙালীর ইতিহাস, বাঙলার জাতীয় ইতিহ!স, বাঙলার সংস্কৃতি-কলজী-কুলপঞ্জী 
প্রভৃতি নামে যেসব গ্রন্থ রয়েছে, তাতে বিদেশী শাসক এবং বিদেশীর শাস্ত্র ও 
সমাজ যতট৷ গুরুত্ব পেয়েছে, অন্পৃশ্য বলে অবহেলিত খাটি বাঙালীর জীবন-যাত্রার 
রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা তার শতাংশের একাংশও নেই। ইসলাম ও বৈষ্গব মত 
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বাদ বাঙলায় মধ্যযুগেও একবার বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা ও আভিজাত্যবোধ বিলোপ 
করে নিবিশেষ বাঙালী সমাজ গড়ার সহায়ক হয়েছিল। কিস্তু তা' দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি। বিহারে আজো কুলবাচিবিহীন হিন্দ নাম সুলভ। 


বাঙলার ইতিহাসের যে অংশে প্রশাসনিক, স্থাপত্য শিল্প কিংবা সংস্কৃতি শান্ত্- 
সাহিত্য অথব! শিলালেখ বিষয়ের আলোচনা বয়েছে, সে অংশ বাঙলা বা বাঙালীর 
ইতিহাস নয়, তা" শাসক-শোষটকর দর্প দাপটের নিদর্শন মাত্র । আমাদের সাং্ক- 
তিক ইতিহাসে মিলবে বাঙালী স্থষ্ট দেবতার মুতিশিল্পের বাহার ও ব্যঞ্তনা, দেব- 
মহিমা-মাহাত্ম্য চেতনার বৈচিত্র্য, কামার-কুমোর-তাতীর-ঘরামির-পটুয়ার কৃৎকৌশলের 
সঙ্গে দপচেতনার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ কিংবা শ্রাহ্মণ্য শাসন ও নিয়ন্রণের ভয়মুক্ত বাঙালী 
স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার স্ুযোগ পায় বিধর্মী তুকী শাসন কালে । তাই চৌদ- 
পনেরে। শতকে বাঙালীর চিন্তা-চেতনায়, কমে ও আচরণে রেনেসসাসের আভাস 
মেলে, তার মর্মের কথা, প্রত্যাশার প্রত্যয়ের কথা প্রকাটিত হয় তার নাথসাহিত্যে, 
তার ধর্নমঙ্গলে, শিবায়নে, মনসার ভাসানে, চত্তীর অনুধ্যানে, তার অধ্যাত্ব সঙ্গীতে, 
তার প্রণয়গাথার, ব্ূপকথাম, উপকথায়, বতকথাঁয় ও জৈব-বাসনার বিচিত্র আচারিক 
প্রকাশে । 


আরো আগ জানতে হবে, শশাঙ্কের শক্তির উৎস কারা, অহাধান কাদের 
ম।নস প্রসূন, মহাধানী দেব প্রতীক, নিবাণ চেতনা ও জীবনচধা কাদের জীবন- 
জীবিকা অম্পুক্ত। বাঙালী জনগোষ্ঠী কাদের কাছে অন্পৃশ্য, কারা করে- 
ছিল এদের অন্তঃজ, তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবত দিব্যের দ্রোহের কারণ | এঁ নিধন 
দিব্যকে সাৰভৌম শক্তির আধার পাল সয়াটের প্রতাপ ও প্রভাব ভেদ করে শির 
উঁচু করে নিয়ে দড়ানার প্রেরণা-উত্তেজন। যুগিয়েছিল কোন পীড়ন-শোষণ এবং 
নিধাতন : এবং কারা হয়েছিল স্বেচ্ছায় তার সহাষ ও সহযোগী ! 

নদী. হডির-বর্ধ। বহুল প্ুত্যন্ত এই দেশ অনভ্ান্ত বিদেশীর পক্ষে কিছুটা দর্জয় 
বলে তখনকার শাসকরা কেন্দ্রীয় শক্তিকে উপেক্ষা করেছে বার বার। স্বাধীনতার 
আকাঙক্ষ। জেগেছে প্রশাসক মনে । কিন্ত, সে বাঞ্চ। কি ছিল দেশী লোকেরও ! এসূত্রে 
এও জানতে হবে তক আমল থেকে কোম্পানী আমল অবধি বাঙালী সৈনিকরা 
যে বাউলায় শাহ-সামন্তের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে, তার প্রেরণ ঘেশপ্রেম ন৷ 
পয়সা । 

প্রা দেড় হাঁজার বছর ধরে যেসব বণিক-পযটক-প্রচারক বাঙলা দেশে 
এসেছে, ত'বা বাঙালীকে ভীক, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, কল্হপ্রিয়, দরিদ্র ও চোর 


৩ 


বলে জেনেছে । আমরা জানি, বিগত দু'হাজার বছর ধরে বাঙালী ছিল বিদেশী 
শ।সিত ও শোধিত | চিত্ত বিকাশের ও আত্োনিয়নের কোন সুযোগই মেলে নি 
তাদের | কেন না, উচ্চপদে, ব্যবসা-বাণিজে/, স্বাধীন জীবিকা সংস্থানে পরাধীন 
মান্ষের কোন অ'ধকার বা সুযোগ সাধারণত থাকে ন।। কথায় বলে--“অভাৰে 
স্বভাব নষ্ট ।' দারিদ্র্য মানুষের সব গুএই নষ্ট করে, অঙ্কুরে বিনাশ করে সব 
সন্তাবনা | আত্মবিকাশের ও আত্ুপ্রতিষ্ঠার সড়ক হয় সংকীণ, জীবন-ভাবনার 
দিগন্ত ঘরে-গাঁয়ে থাকে সীমিত। অনুর কাঙাল মানুষে শাস্্র-সমাজ সম্পৃক্ত 
মানবিক চেতনা কিংব। নীতি নিষ্ঠা ও আদশবোধ সুদ্লভ। অনু-সন্ধানী মানুষ 
তাই ছল-চ'তুরী-প্রতারণা আশয়ী না হয়েই পারেনা । ভীরুত।, স্বাথপরতা, 
আতুরতি, হরণ স্পৃহ!, নি:সঙ্গ পয়াস, ঈষা, অস,য়া ও কলহপ্রবৰণতা তার নিতা- 
সঙ্গী | চিন্ত-বিকতির মৌল কারণ জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভের ও আত- 
গুতিষ্ঠার স্থযোগের অনুপস্থিতি । 

এমনি পরিবেশে কারণ-ক্রিয়াবে।ধের অভাবে কিছু সংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবহিত. 
কামী মানুষের মনে তভ্তুচিস্তা ও মানবহিতৈষণা জাগে, তারাই হন বিষয়বিরাগী, সাধ- 
গন্ত-সণ্যাসী-ব ্চারী-ফকির-দরবেশ এবং শাপ্র ও সমাজ সংস্কারক। নীতি কথা ও 
আপ্তবাক্য শুনিয়ে ন্যায়বোধ ও আদশবাদ জাগিয়ে তার! ব্যক্তিকে অনীহ ও 
সমাজকে কলুধ্মুক্ত রাখন্তে চান । শ্রাণের ভিটি অনু, মনের খাদ্য আনন্দ তাদের 
চেতনায় গুরুত্বহীন | অথচ মানপিক মূলাবোধ রক্ষার ও বিকাশের জন্যে ন্যুনতম 
আথিক সাচ্ডল্য আবশ্যিক। অধিকাংশ বাঙালীর ৩]? কখনো ছিল না। 

তাহ বোধহয় বিগত দই হাজার বছর বরে বাঙালী জীবনে ও মননে ভোথ ও 
বৈরাগ্য-- এই দুটোরই দ্বান্দিক অবস্থান দেখতে পাই | অক্ষমের ভোথলিপ্স। তাদের 
মেমন দুষ্ট করেছে, তেশনি বৈরাগ্য নষ্ট করেছে তাদের আকাওক্ষা । অসহায় ভোগ- 
লিপ্রা হয়েছে বিভিনু শক্তি ও নিরাপভা গৃতীক “দবতা-স্ষ্ট। ও দৈবনির্ভর, আর 
আত্প্র ত্যয়হীন দরিদ্র মানুষ পাথিব বঃ্না-সুক্তিব খুয়াসে আতাতত্ে সৃস্তি ও শি, 
গুবোধ ও প্রশান্তি সন্ধান করেছে, তাদর অবলম্বন হয়েছে যোগ, তন্ত্র, অধ্যাত্গুতন্থ 
১ও বৈরাগ্য । তাদের কাছে দারিদ্রা তোগবিমুখতা. বম্নভীতি ওঁদাসীন্য অক্ষমত। 
অনাসক্তি আতঅবঞ্চন! সংযম এবং ভীরুতা অশীহ। রূপে গ্রতিভাত। কিত পেলে 
তাই বাঙালীকে বণ-বিমুখ পে দেখতে পাই £ ভঅ ভজ্জিঅ বঙ্গা ( ভয়ে বাঙালী 
ভাগল ) বরঙ্গল৷ ভঙ্গল' [ বাঙালী (রণে। ভঙ্গ দিল। ] 

আজ লজ্জা ও গৌরবের মধ্যে, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, স্ুকৃতি ও দৃষ্ভৃতির মধ্যে, 
দোর্বল্য ও সাফলোর মধ্যে, বিকাশ ও বিকৃতির মধ্যে, আনন্দ ও যন্ত্রণার মধ্যে, সম্পদ 
ও সংকটের মধ্যে, ভয় ও সাহসের মধ্যে, সামধ্্য ও অক্ষমতার মধ্যে নিজেদের স্বরূপ 
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জানতে হবে, তবেই আত্বোপলন্ধি হবে সম্ভব । আত্বশক্তি ও সামর্থ্য এবং আত্ম- 
ক্রটি ও দূবলতা সমভাবে জানা না থাকলে বিপদ ও ব্যর্থতা বাড়ে, পর-প্রতারণায় 
আপাতলাভ থাঁকলেও আত্মপ্রতারণা মরণফাদ বই নয়। কোন জ্ঞানই মানুষকে 
পথত্রষ্ট করে না, তাই জ্ঞানই শক্তি । আত্মজ্ঞান ফিরে পেলে জাতীয় জীবনে অনেক 
বিপদ-সন্কট উত্তরণ সম্ভব হবে। 


৮ 
ইতিহাসের ধাবায় সাঙল। ৪ খাঙালী 


ভারতবর্ধ বণ সন্ক- জাতি অধ্যধিত দেশ। গ্রীক, শক, হন, কৃষাণ, তক, মুঘণ 
ও ইংরেজ জাতির শাগমন ও বসবাস তো এ্রতিষ্থাসিক স্যাপার । তারও আগে 
সার। এদেশে এসেছি, তাদের মধ্যে দ্রাবিড়, আধ, নিগ্োো, আস্টল ও মঙক্ো- 
শীয়দের পটল পাশওমা যাচ্ছে । এ দাঁড়াও আরো ধত জাতি এদেশে 
বিজয়ীর বেশে এসেছে “মে খবর কারুর ভনা নেই সত্য, কিন্ত অনুমান করা 
যায়, এই জন্বদ্বীপ ভারতবদ্ব চিবকাল বিদেশী বিজিত দেশই ছিলি। 

ইতিহাস বলন্ছ, এদেশে যারাই যখন এসেছে কিছুকাগ পবে তার। বীর্য 
হীন হযে পড়েছে। ফলে বিদেশ থেকে নাহুন ণতুন জাতি এসে তাদের 
উপর আধিপতা করেছে । এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়!রই প্রতিক্রিয়া | 

আঙল কথা, কেন ভাতির চারিত্রিক বিকতি না ঘটলে তাঁর পতন 
হয় না। এ বিকতির দকন যখন সমন্দে ধাম ও লা লিপধয় ঘটে, অর্থাৎ 
দেখের £শীর ভাগ লোক নীইিবোধ হারিয়ে ফেলে; ল্যায়নিষ্ঠ। ও সতত 
প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্জাহীনু হয়ে পড়ে : মহৎ ও বৃহতের স!ধনায় পবাসুরখ হয়, 
তখন ত'র পতন অনিবাধ হয়ে উঠে। 

পূরাকালের কোন খবব ইতিহাস দিনে পারে না। কিছু মধাথগের কোন 
কোন ব্যাপ'বে আমরা এ বিপরয়ের আভাস পাট্ডি। সধ্যথগে বিদেশী বু 
দরবেশ '3 প্রচারক এদেশে খাঁপ্রচার করতে আসেন। তাদের অনুচব কূপে 
আসে নানা মন ও শাবি বছলোক | এদেশেন সমাজ ও শসন সন্বন্দে কৌতূহলী 
লোকেরও অভ'ব ছিল না এদের মধ্যে! রাজন।তি-সচেতন স্বদেশপ্ু।ণ ও স্বজাতি- 
বসল কেউ কেউ হয়তো এদেশের দণ্ডতশক্তির দৌবল্যের খবন দিষে স্বক্লাতি- 
বদেশীকে এদেশ জয়ে উদ্ধদ্ধ করেছে। অস্তত আঙ্গকাল এ্তিহাসিকেরা তা-ই 
অনুঙান করেন। 
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এ-অনুমনের সপক্ষে অন্তত কিছু তথ্যের আকস্মিক যোগাযোগ ও বয়েছে। 
হযরত খাজা মঈন-উদ্দীন চিশতির আগমনের পর মুসলমানদের দি্ী রাজ্য 
দখল, গৌড়ে জালালউদ্দীন তাবরেজীর আগমনের পরে বঙ্গ বিজয়, বাবা আদমের 
তাগমনে সোনার) জয়, শাহ জালাল ও বদর আল্লামাহর 'খানকা করার পরে 
যথাক্রমে শ্রীহট্র ও চট্টগ্রাম বিজয় প্রভৃতি গ্রতিহাপিকের অনুমানের পরিপোষক। 
এ ভাবেই ইংরেজ-ফরাসী-পতু গীজের রাজ্যলাভ তো একরকম চোখে-দেখা সত্য। 
অবশ্য দরবেশ-প্রচারকদের উপর এসব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কেউ আরোপ করে ন। | 

ইতিহাস-আশ্রয়ী ঘটনার কথাই বলি, য়রোপীয় বেনেরা এল বাণিজ্য করতে। 
এদেশের আদশচ্যুত নিবোধ দণ্ডধরদের দূবলতা টের পেয়ে শুরু করল লুটপাট 
আর জনগণের উপর উৎপীড়ন। বাধা না পেয়ে বেড়ে গেল তাদের সাহস 
ও লোভ। আর বেনেবৃক্তি হল একসময়ে রাজ-শক্তিতে রূপাস্তরিত। ভারতের 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে পগাশী আর অর্বভারতের ভাগ্যবিধাতা দধষ মারাঠাগণ । কিন্ত 
তাদের আউঘ-শক্তি ছিল না! তাই ছিদ্রপথ নদী হয়ে দেখা দিল, সাত সাগরের 
ওপারের কমীর এসে জুড়ে ববল। এমনি-ই হয়। আত্মপ্রত্যযী উদ্যমশীল জিথীষু 
মানুষের জয় অবশ্যন্তাবী । 

স্মতরাং দেখা মাচ্ছে, এদেশে কাতর বমের অনুকূল পরিবেশ নেই । তাই 
'শক হন দল পাঞ্ান মুখল শক্তি একই পথে লোপ পেল। 
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এজন্যেই ভারতবধ সঙ্গর জাতির দেশ। বাঙউল। দেশের পক্ষে এ কথা 
আরে খাটি । আদি কাল থেক এদেশে নানা বণের ও গোত্রের লোকের 
বাস। পুণু, সুদ, ঘঙ্গ, গৌড়া, রানা প্রভৃতি যে গোত্রবাচক্র শব্দ, তা বিশ্বাস 
করবার কাবণ রয়েছে। এগারো বারো শতকের সংস্কৃত পূরাণগুলোতে এদের 
বভবচনের রূপ পাওয়া যাচ্ছে £ গৌড়, বঙ্গঃ, রাঢাঃ প্রভৃতি । এতে বোঝা 
যায়, এক এক গোঠী বা গোত্রের বসতি-অঞ্চল নাশিন্দাদেরই গোরব্রীয় নামে 
পরিচিত হত।১ 


মহাভারতেও আয!'দর এনুমানেক্স সমর্থন রয়েছে । মহাভাবতোক্ত বাহিনী এরপ £ বলি 
রাজ;র মচিষী স্দেঞ্চা নিঃখন্তান ছিনেন। শ্ত্রী-পুত্র কর্তৃক ,বিভাড়িত জন্যান্ধ মহঘি দীধ- 
তমাকে বাজা জীন মহিষী সুদেষঞ্জার গতে বধর্মাথকশল পূর উৎপাদন করতে অনুরোধ কব- 
লেন। তদনুসারে মহদ্বি দর্ধতমাব ওুরসে বলিবাজ যহিষী সুদেষ্ার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, 
পণ্ড ও সুদ্ল নামে পাঁচ পত্র জনে ॥ দীধতমা আুদেষাকে বর দিয়েছিলেন, «তোমাৰ 
পৃত্রগণের অধিকৃত রাজ্যসমুহ তাহাদের নামে খ্যাত হইবে |”? 
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অটিক, আলপাইন, পামিরীয়, দ্রাবিড়, আয, নিগ্নো, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতির 
সমনায়ে আধুশিক বাঙালী জাতির উত্তব। সাঁতি শতকের গোড়ার দিকে বোধ হয় 
শশস্কর নেতৃত্ব প্রথম বঙ্গ-গৌড় রাজ্য গড়ে উঠে। চর্যাপদে 'বঙ'-এর সঙ্গে 
'আল ও “অ'শী: প্রতা4 যোগে বঙ্গাল ও বগ'লী শব্দ চ'ল্‌ হয় দেশ ও জাতি 
অগে। আতরের আবণ্যকও (আঃ €ম শতক বিগ শব্দ দেশ বা জাতি অথে 
পাওষ' মায়! চধাপদে আজি ভূস্্কু লন্ঠলী লইলই। লা আম বগল দেশ 
লোডিউ' আল সর্বানন্দের 'অমর কোষে (১১৫২ 7) ক এাচার? শক পাচ্ছি । 
নিত।ছিকতিলকে (লপ্রিকাল ১৩৯৫ খু 'নছ্রিদিখ' বা হতি হয়োচ। খুখল 
আমটে কেলল গৌড়-বঙ্গাদি অঞ্চল “শ্রুধাত দষ্টাল? নাম আমপন হম" ফলে 
কয়ক শা বচরুর অব্যণহাঁবে অঙ্গ) লাম জা হপা্টিত হতে উঠ আর 'বিজ' 
নামটি পো, স্বাঁত জনন বাব্ছৃত হছে থাংঃল বাড না হামেও লাটিনতা 
চযাপদ ও এতন্যে ৬ পাকের প্রাচীনত'র ও মণি ভান তপু নিভর করে। 

বেল, ভীল, ও১15, মুগ্ডা, সাওদা, , চারি চকসা, এাগ্রা, কল, আধ, 
শক, হল, ক হল, আরব, ইরানী, চাস হাভতি দনগাব লানা গোষ্ঠী, 
গোধি ৮ লাদশ্ব সমবাষে উদ্ভুত আধুনবা বাটা ভাত মনো ভ রে 
ভাট ল-সংদ্দ 7, মলনখাধা, চ'বিত্রিক বৃভিতিবনি ও মাটি সহি আভাগ আজ্জ 
দূলত দথ। দেহাকতিগত বৈচিত্র্যও কি কম! 
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আজান দেশে আধা ছড়া আর শব শোত্রায় মানুষ ব্নায' এই 
গাঁতারণ লাম পরিচিত । সংস্কারপণত আমলা 'তানায বলতে অথভাই বঝে থাকি, 
(যেন অনাথ “অল্ড]-এল গ্রতিশহ্দ । দেনে। পাবো) ই ফিহামের যে শব উপাদান 
পাওয়া যাল্ছে, তাদের মবগ্ধলোই আর ভাষ'য় ও আথ শ্রভাবৰে লিখিতবা উক্ত । 
তাই খ্গেদেৰ আমল খেকে অজি পযন্ত অনপদের হম্বঙ্গ যা কিহ বলা হয়েছে, 
তা িন্দা ও অবজ্ঞাসূচক | অনার্বেরা বিজেতাৰ গৌসব-গবী আযদের কাছে 
মানুঘ ঘামেন যোগাও ছিল নলা। এ জন্যই টিভিত্ গোত্র অশাষেরা আর্ 
সমাজে দল্স্য, রাক্ষস, বক্ষ, লাগ, পঙ্গী, কুকুর, দৈনা ভূতি নামে পরিচিত 
চিল। অবশ্য অদিতে খ্রগুলো ছিল “টাটেম' গাম | কিন্ধ আর্ধের। বাবহার 
করেছে আন্ঞাখে ! দৈতাকুলে প্রহলার, রাক্ষল বলে ব'বণ, নাগকুলে বাসুকী- 
জরতকাক, যক্ষকলে কৃবের প্রভৃতির কা'হশী লাঙবা পাচ্ছি (। মহাভারত ও 
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পুরাণাদিতে অনাধদের সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কাহিনী বণিত রয়েছে। অথচ এই 
যুগে আমরা জানতে পারছি কোন কোন অনার্ধ গোত্র বিশেষত দ্রাবিড়ের। 
আর্ধদের চেয়েও সত্য ও: উন্নত ছিল। তার প্রমাণ__কেবল ময়েগ্টোদারো, 
হরগ্না।, পাও্ুরাজার টিবি ও কোটদিজির আবিক্ষিয়ায় নয়-_ আধ ধম ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছি । খগ্রেদে আলোকে উত্তর কালের আধ শাক্- 
গ্ন্থগুলো৷ যাচাই করলে আমরা দেখতে পাব, সেখানে .ওধু যে অনাধ দেব- 
দেবীরাই ভীড় জমিয়েছে তা নয়-জ্ঞন ও উক্তিবাদ, যোগ আর সাংখাদরশনও 
গড়ে উঠেছে, যা একান্তভাবে অনাযশ্প্রভাব প্রসূত। 


মহাভারতে বণিত “মম” দানবের কৌরবের সভা সাজানোর কাহিনীটি 
অনর্ধশিল্প ও সভ্যতার উত্বকধের আভাস দিচ্ছে । ভক্তিবাদের উদৃগ তা শুক, 
নারদ, প্রহল!দ ও শ্যাসদেন অনার রক্তসস্ভত। নবঘনশ্যাম' কৃঞ অ!র 'নব 
দর্ণদল শ্যাম' বামও হয়তো অন্ধের রক্তে ধণী। নারী দেখত এবং শব, 
বিষ প্রভৃতি 'দবতা এখাভ্রভ'বেই অনা 1 দেবী, বাস্জদেব, শিব, উম ধুভৃতি 
অনা মাম। আধ দেসতা প্রকৃতি প্রতীক । কিন্তু অনং্য দেবতা গুণ ও ভাব- 
কল্পের প্রতিমৃতি । এ ভান আনব! নানা সুত্রে আঘদের উপর অনাধদের পাংস্কৃতিক 
বিজয়ের আন ও পলো ইমাণ পাচ্ছি । প্রতিযাপূজা, বৃক্ষ, পশ্ড, পক্ষী ও 
নারী দেবতার পৃক্ত।, অবঙাবঝাদ, জন্মান্তরবাদ, মন্দিরোপাঘনা, যোগ, তন্ত্র ও 
সাংখ্যদশন, ধ্যান, সন্ন্যাস এব* ভূত, ষন্ষ প্রভৃতি অপদেবতার পভ প্রভৃতি অনার্য ধর্ম 
ও সংস্কতির প্রসূন। উ নিখদ আদ বিদেহ (বন্'র, অঞ্চলের হয়, তাহলে তাও অনাষ 
অবদান । আগ বৌদ্ধ-জেন বন তা অনখ-মনণ। প্রসূতি খটেই। 


আবহ। বিজয়ী ।হমেবেই পিতেশ থেকে এসেছে । ক্টীজেই তাদের সংখ্য। 
বেশী হবার কথা নর! আমরা অনুমান করতে পারি আর্য বিজদের সঙ্গে 
সঙ্গে এদেশের উচ্চ নিত্তের ও আভিজাতেদর লোকগুলো আধ মাজে মিশে 
গিয়েছিল। নইলে দাখিণাত্যের দ্রাংপড়েক্সা উচ্চ বণের আরধশ্রেণীভুক্ত হল কি 
ফরে? আযদের বসবাসের সাথে সাথেই উত্তর ভারত 'অ'ধাবতে পরিণত হল। 
বহ্গাবত, কৃরুক্ষেত্র, মৎস্য, গাঞ্চাল, শুরমেন প্রভৃতি অঞ্চল এর অন্তভুভি | দক্ষিণ 
ভারতে সামীয় দ্রাবিড় আজে। রয়ে গেছে। এ দিকে মগধ পেরিয়ে বহুকাল 
অবধি আযেরা আধুনিক বাউল। দেশের খবর নেয়নি * এই “পাগববজিত' দেশ 
সম্বন্ধে আযদের যেমন এবজ্ঞার ভাব ছিল, তেমনি এর সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ধারণাও 
তার৷। পোষণ করত। এ ভবে কতক|ল কেটেছে জানা যায় না, তবে গৌড়-বঙ্গাি 
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অঞ্চলে যে ববর-প্রায় গোব্রগুলোর বসতি ছিল, তাঁর আভাসও জৈন আর বান্গণ্য 
গ্রথদিতে পাওয়া যাচ্ছে। 
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অনেককাল অবধি আয-অনাধের রাট্টিক ও খাংস্কতিক লড়াই চলেছিল, 
বৈদিক-পৌরাণিক ইঙ্জঁকথা থেকে এও অনমান করা কটকর নয়। বিভিনু 
অঞ্চলের অনাধ রাক্ষস, নাগ, দৈত্য প্রভৃতি গোত্রশঞ্জিকে রাষ্টিক ও সাংস্কৃতিক 
রণে পরাজিত ও পযদস্ত কৰে চিরদাসে পবিণত করতে বা এদের উচচবিন্তের 
লোকগুলোকে আযঙমাভ ভুক্ত কবে নিতে আবদের সময় লেগেছিল অনেক । যাঁরা 
বশ্যতা স্বীকার করে নি. তারা পুত্যন্ত অঞ্চলে সরে গিয়ে কিংবা বনে জঙ্গলে 
পালিয়ে আত্রক্ষ) করেছে । যে সব বিভ্তহীন অজ্ঞ মান্ষ আধ সমাজে 
দাসবূপে ঠাই পেল. তারা কিরূপ উৎপীড়িত হত ও অবজ্ঞা পেত, তার চিত্র 
মনু, যাজ্ঞবলক্য প্রভৃতির ঝ্রাঙ্দণ্য সংহিতার পাতিগুলো থেকে পাওয়া যায়। 
আধেরা সম্ভবত বহুকাল ধরে প্রবল প্রতাপে শাসন চালিয়ে যায়। এমনি 
করে এক সময় যখন বিজেতা1-বিজিতের স্মৃতি গণমন থেকে মুছে গেল, অথচ 
বেশীর ভাগ অনা সমাজে হীনবর্ণরূপে লাঞ্তিত. অবজ্ঞাত ও উৎপীডিত হচ্ছিঙ্া, 
তখন জৈব নিয়মেই সেকালের এ্রখামত ধর্নবিপুবের আশরণে সমাজ বিশব দেখ 
দিল । এ বিপ্রবের সাধক নেত। বর্শমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ । 'গৌতিম-পুব 
বহু বোধিপত্বের এবং জৈনদের মহাবীর-পৃৰ তেইশ জন তীর্ধন্করের উল্লেখ থেকেই 
বোঝ। যাচ্ছ, অসান্তেষ ও বিদ্রোহ অনেক আগে থেকেই দানা বেধে উঠ'ছুল, 
সাফল্য আগে তথ পূণ বূপায়ণ জ্ভব হয মহাবীর ও গৌতমের নেতৃত্ে। 
এই দেবদ্বিজ-বেদদ্েষ বিপ্রবীদ্ধয়ের অনুশাসন থেকে সহজেই অনুমান কর! 
যায়, বরাঙ্গণ্য দৌরাত্ুয সমজদেহ কিরূপ বিষাক্ত করে তুলেছিল। তারা দুজনেই 
প্রচলিত ধর্ম দশন তথ! সমাজ বাবস্থা অস্বীকার করলেন । যাঁগ-য্ধ, ক্রিয়া- 
কাণ্ড, ব্ণাশম ও ব্রা্দণ-মাহ1তুা--এক কথায় তারা ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম সমাজ. 
সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুরই বিলোপ সাধনে ঝুতী হলেন। মানুষের দুঃখ 
ঘুচাতে গিয়ে, মানুষের প্রাণ ও আত্মার মধাদা প্রতিটিত করতে ঝুতী হয়ে 
তার! সর্বজীবের জীবনের মর্ধাদা ও মাহাতায প্রচারে এগিয়ে এলেন । এতবড় 
কথা এর আগে আর কোথাও কেউ বলেন নি। সাম্য, মৈত্রী ও ব্যক্তিস্বাধী- 
লতার বাণীবাহক মানবতার এই মহাসাধকগণ সেদিন কোটি কোটি নিপীড়িত 
নর নারীকে [দেবী পূজার যুগেও আধলমাজে নারীর প্রতি কোন শ্রদ্ধ। ছিল 
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না, শুদ্রের চোয়ে নারীর মর্যাদা বেশী ছিল না। [ সমপ্রদায় বিশেষের খামখেয়ালী 
অত্যাচার থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আধ-অনাষের বিভেদ উঠে গেল, ইতর- 
ভদ্রের ব্যবধান খুচে গেল। সাধারণের 'বুলি' অভিজাত ভাষার আসনও কেড়ে 
নিল। নিমুবণের নর-নারী নতুন ধর্চছায়ার় ও সমাজাশ্বয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির 
নিশ্বাস ফেলে বাচল। | উচ্চবর্ণের খুব কম লোকই জৈন-বৌদ্ধ ধম বরণ 
করেছিল । ] 

এই বিদ্রোহ বিপ্রবের লক্ষণটা আরে পষ্ট করে বলা দরকার £ দেবতার 
নাম করে বামূনের৷ শোষণ ও পেষণ করত। গৌতম দেবপূজা অদ্বীকার করলেন 
--আতা।-নরক-পিও প্রভৃতির ব্যাপারে নিরীহ লোকদের মনে শ্রাস সষ্ট করে 
পীছন করা হয়। তাই বুদ্ধ বললেন--সব মিখ্যে। বর্ণাশবম-দুষ্ট সমাজে ভয়ঙ্কর 
বিভীষিকা দেখা দিল। তাই £চাবিত হল সাম্যবাদ । দেব ও ছ্থিজের দৌরাতুযু 
অসহ্য হয়ে উঠল--তাই দেব-দ্বিজ পুজা অস্বীকৃত হল। সংস্কৃতে বাক্ধণেতর শেণীর 
অবিকার ছিল না- তাই গণভ'ষা পালি ও প্রাকৃত মধাদা পেল। বৌদ্ধ ও জৈন 
মতবাদকে অপাব অভ্যথান বলেও আখ্যাত কর! যেতে পারে। গৌতম জন্মেছিলেন 
অনায-অধ্যধিত নেসালের তরাই অঞ্চলের কপিলবাস্তুতে। তিব্বতী ভোটচীনা 
লিচছবীরা ঠিল তার মাতৃক্ল। মহাবীরও ছিলেন অনায-অধ্যঘিত তথা আধাবত 
বহিভূ ত অঞ্চন দক্ষিণ বিহার সন্ত । 

যে-দেবতদক নিজের দুখ-দঃখেব কথা নিজ মখে নিবেদন করা চলে না, 
যে-ধনের ক্রিয়া-বাওড নিজের আচরণসাধ্য নয়, যে-ধর্মের বাণী নিজ মুখে উচচ'রণ 
ও নিজ কাণে শবণ সন্তব নয়, তার মঙ্গে কারো আতিক যোগ থাকার কথা 
নয়। এ-কারণে লোকেরও কোন অন্ধসংস্ক'রের বন্ধন ছিল না তাই ভারতময় 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ধ সহজেই প্রচারিত হতে পেরেছিল । 

আয-অনাষের বিভেদ যখন ঘুচে গেল, তখন দেশ বা মানুষ অবিশেষের 
কাছে বৃদ্ধ-মহাবীরের বাণী পৌছিয়ে দেবার পক্ষে কোন বাধা রইল না) এ 
সময়েই প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষগণ মগধের সীমা অতিঞ্্ম করে রাঢে পুণে 
"তথা আধুনিক বাঙলাদেশে নবধম পুচারের জন্যে উপস্থিত হপেন। এ দেশের 
বর্বর-প্ুয় জনগণের মধ্যে আয ভাষ। ও সংস্কৃতির আবরণে এই প্রোহী-ধর্ম অর্থাৎ 
জৈন-বৌদ্ধ ধতবাদ প্রচারিত হল। এদের লিপি ছিল না, সাহিত্যের শালীন.ভাষা 
ছিল ন', উচু মানের সংস্কৃতি ছিল না, তাই আয ধর্মের! গামত অবশা) সঙ্গে 
আর্ধ ভাষা আর সংস্কৃতিও তাদের বরণ করে নিতে হল। এভাবে বাঙলাদেশে 
অগ্লকালের মধ্যে আযধম, ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করল এবং এ সঙ্গে কিছু 
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সংখ্যক তথাকধিত আধও এ দেশে প্রচার উপলক্ষে বসবাস করতে শুর করেছিল 
ঘলে অনুমান করতে বাধ! নেই । 
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বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্দোলনকে আমর! অনাধ অভ্যুরথানও যে বলতে পারি, তার 
পক্ষে কিছু তথ্য আছে। মেগ!স্থিনিসের বিবরণে দস্থ্য সর্দারের রাজ্যলাভ এবং 
নাপিতপুত্ররূপে ঘৃণিত নৃপতির কথা৷ আছে।১ রাখল দাস বন্দে]াপাধ্যায় বলেন__ 
“শৃস্রগণ অনায বংশসম্ুত।.* ...শিশুনাগ বংশীয় মহানন্দের শৃদ্রাপত্ব'র গতজাত 
পুত্র ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কল নিমুল করিয়৷ একচ্ছত্র ময়াট হইয়াছিলেন_ 
মগধে শৃদ্রবংশের অভ্যরথান ও আবাবর্ত পুনবার নিঃম্মত্িয় করণের প্রকৃত অথ 
বোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনাধগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন 
করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্নন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয় পাজকুল নিমুল করিয়াছিলেন । 
মহাপদনন্দের পূর্বে ভারতবধে কোন রাজা সমগ্র আযাবত অধিকার করিয়। 
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একরাট' পদবী লাভ করিতে পাবেন নাই ।”'২ 


রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তে বদি ক্রুটিও থাকে, তবু আমর! 
বলতে পারি, মহানন্দ, চন্দ্রগুপত কিংবা অশোক--এ তিন জনের যে কোন একজনের 
নেতৃত্বে অনাঁধ অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল। রাভবংশী প্রভৃতি কৈবও শুদ্রগণও এক 
সময় আর্য শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল ॥। গোৌতিম বৃদ্ধের দেব-স্থিজ ও 
বেদপ্রোহিত৷ এতই তীবঝ ছিল যে, মিবাশ কালে তিনি নাকি সংস্কৃত-চর্চা করতে 
নিষেধ করে যান। বৈদিক সহতে/ ইন্দ্রের দস্থাবৃত্তির ও যুদ্ধের এবং মহাভারতে 
আর্ধ-অনার্ধের যুদ্ধ-বিগ্ের বছ কাহিনী আছে! বাস্থকীর বিদ্রোহ, বুত্রের দেবতা 
তাড়ন, রাঁবণের সীতাহরণ, প্রহলাদের আধধম গ্রহণ, রাষের হরধনু ভঙ্গকরণ, 
রামের পাদম্পশে অহল্য।র প্রাণল[ভ, অগস্ত্যের দাক্ষিণাত্য যাত্রা প্রভৃতি আধ- 
অনার্ধের বৈঘয়িক ও সাংস্কৃতিক সংঘ ও মিলনের কাহিনী । ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, 
সতাকাম, শুকদেব প্রস্তির জন্ম অনাযার গভে। আধেরা যে অনার্ধা সুন্দরীদের « 
ধর্ষণ করত, এগুলে৷ তারও নজির। 


১ সমসাময়িক ভারত ১ম খও্» ভূমিকা__যোগীশ্রনাথ সমদ্দার | 
২ বাঙলার ইতিহান ১ম খণ্ড । 
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মনে করা যাক, বৌদ্ধা ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগে বাঙলাঁদেশে 
আর্য-প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু দেশে মানুষ ছিল, অথচ তাদের ভাষা! ছিল না, জুখ- 
দুঃখের গান ব। গাথা ছিল না, ছড়া ছিল না, 'বচন' ছিল না কিংবা ধর্ন 
সগ্তাত সংস্কার ছিল না--এমন হতেই পারে না । কাজেই মেনে নিতে হয় যে, 
আর্ধ-পূর্ব যুগে এ দেশে কোন একটি সবজনীন ভাবা কিংবা গোত্রীয় ভাষাগুলে! 
চালু ছিল। জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম বরণ করে নিয়ে তারা নিজেদের ভাঘ। ত্যাগ করে 
উত্নাতি আয ভাষা গ্রহণ করে। এর সঙ্গে তাদের বিশিষ্ট মংস্কৃতির ও বস্তুর 
নির্দেশক কিছু কিছু শব্দ ও বাখ্বিধি আয তাধার (সম্ভবত মাগবী প্রাকৃত) সঙ্গে মিশে 
গেল। কোন জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি অপরিণত খাকলে সেগুলোকে উম্মত" 
তর ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে পড়ে অপমৃত্যু বরণ করতে হয়। সবক্ষেত্রে না 
হলেও কোন কোন অবস্থায় এ বিপদ এড়ানো যায় না| বাঙলা সেদিন এই 
শেষোক্ত অবস্থায় পড়েছিল। কোন ভাষা গেকালে কোন ধরধিপ্রবের বাহন 
হলে তার বিকাশ ভ্রততর হত-এ কালে যেমন হয় রাষ্টভাঘা কিংবা কোন 
মতবাদের বাহন হলে। এর প্রসারও হত, কারণ কোন ভাষা কোন বধমবিপ্রবের 
বাহন হলে তার প্রভাব এড়ানো! সে-ধমে দীক্ষিত জাতির পক্ষে অসন্তভব। 
এবং যে-কোন ভাষার প্রসার নতুন ভাব, চিন্তা ও নতুন বস্তু ভিভ্তিক। জৈন 
ধষ নয়--_বৌদ্ধ মতব!দই বাঙলাদেশে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল। যারা এ 
মতবাদ গ্রহণ ক্বরতে পারে নি, তারা আত্তরন্দা কিংব ম্বাতিন্থ্য বজায় রাখবার জন 
প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ! বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়! এ জন্যেই আজে কোল, 
ভীল, মুণ্ডা, ককী, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি নিজেদের ভার্ষী ও বৈশিষ্ট্য বজায় 
রেখেছে, দেখতে পাই । এ সব ভাষাকেই সম্ভবত “আর্য মঞ্তশীমুলকল্পে' (৮ম 
শতক খীঃ) 'অস্ুুরভাষ।' বলে উনেখে কর। হয়েছেঃ “অস্ুরানাং ভবে বাঁচা 
গৌড়-পুণ্োস্তবা। সদা ।' কিংবা এতরেয় আরণ্যকে 'বায়াংসি'র বুলি বলে নিন্দিত 
হয়েছে। 


|| ৭ || 


বাদ্ষণ্য উৎপীড়ন থেকে নিহকৃতির উপায় রূপে জনগ্রণ বৌদ্ধ ও জৈন মত 
উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলেও প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাট! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় 
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ধর্মে নান। বিকৃতি দেখ! দিল। কারণ, এ দূটো ধর্মের শিক্ষা ও অনশাসন 
জৈব ধর্মের এতই প্রতিকূল যে তা প্রাত্যহিক জীবনে আচরণসাধ্য নয়। সাধারণ- 
ভাবে, মানুষের জীবনে সাধন! হচ্ছে ধন-জন-মানের সাধনা । অন্তরের অভাব ও 
অতৃপ্তিবোধই আশা-আকাঙক্ষা এবং কমপ্রেরণারূপে প্রকাশিত হয়, ভোগেচ্ছাবিহীন 
জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মুল কথা-_ 
বৈরাগ্য- তুষ্াবিহীন জীবনসাধনা--অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনকে পঙ্গ ও অথব 
করে তোল! | তাই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ও “বীদ্ধদের নৈতিক চারিত্রিক দৌবল্যের 
স্থযোগে শঙ্করাচাষ প্রমুখের নেতৃত্বে বান্দণ্য শক্তি আবার সুপৃতিষ্টিত হল। 

বৌদ্ধ-বাক্ষণ্য সংঘধে দেদার হত্য!কাণ্ড, বু অতাঁচার ও নান। উৎপীড়ন যে 
হয়েছিল, তার প্রমাণ সে যুগের পুথপন্র্ে নান। সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে । যেমন 
'শঙ্কর বিজয়ে' আছেঃ দুষ্টমতাবলম্িন;ঃ জৈনান অগংখ্যাতান অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে 
নিঞিত্যতেষাং শীষাণি পঞ্গশুভিশ্ছিস্থ! বুধ উদ্খলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণেচুণীকৃত 
চৈবং দষ্টমত ধ্বংসম আটরণ নিভয়ো বততে। [ অথাও: অসংখ্য দুষ্টমতাবলম্বী 
বৌদ্ধ ও গন রাজ্যমুখ্যদিগকে অনেক বিদ্যাপ্রসঙ্গে নিজিত করিয়া তাহাদের 
মাথা কৃঠার ছ্বার৷ ছিনু করে, অনেক উদুখশে নিক্ষেপ করে, মুষল দ্বার চুণ করে, 
এইন্ধপ দৃষ্টমত ধ্বংস আ।চব্রণ করে তিনি নিভয় থাকতেন। | এই ভয়ঞ্কর 
রজ্ক্ষয়ী ছন্দে বৌদ্ধগণ নিম্ল হরে গেল। তাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি 
প্রভৃতিও বৌদ্ধদ্ধেষী নবজা?[ত শ্রাঙ্গণয মম্পুদায় কতৃক হয়তো বছলাংশে বিনষ্ট 
হয়েছিল। 

'গলাদেশের কথায় আসা যাক। বাঙাশীরা বোদ্ধ ধম গ্রহণ করল সত্য, 
কিন্ত ধমের অনুশাসনের সাথে জনগণের আন্তর যোগ ছিল না, তাই নিরীশ্বর 
নৈরাত্ব্য বৌদ্ধ চৈতাগুলে। ক্রমে বহু দেবতা ও উপদেবতার মন্দিরে পরিণত হল। 
হীনযান, মহাযান, বজযাঁন, সহজয!ন প্রভৃতি নানা মতাদশ ও সম্পৃদায়ের সৃষ্টি হল। 
কারণ সুখে দুঃখে সুদিনে দুদিনে স্বস্তি ও প্রবোধ পাবার জন্যে একটি মহ।- 
শক্তিকে অবলম্বন স্বরূপ পাওয়া চাই। নইলে ভরসা কি? বাঙলার পাল 
রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাই তাদের সময়ে রাজকীয় পষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ 
ধর্ম নামত টিকে ছিল। সেন রাজাগণ খান্ধণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের 
প্রতিক্লতায় বাঙলাদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বৌদ্ধযুগের 
সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিও বিপুপ্ত হল। বাঙলাদেশে কোনকালে যে বৌদ্ধ ধর্গ ও 
সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব ছিল, তা অনমান করখার সামান্য উপাদান পধস্ত অবশিষ্ট 
রইল না। এতেই বোঝ! যায়, কি অসাষান্য উগ্মত৷ নিয়ে খান্ধণ্য ধর্মধ্বজি- 
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গণ বৌদ্ধদের ধম, সংস্কৃতি তথা বৌদ্ধ জাতিকে ধ্বংস করেছিল। কিন্ত বাক্দণ্য 
ধমের সঙ্গেও জনসাধারণের বিশ্বাস সংস্কারের যোগ নিবিড় ছিল না। রাজধর্ম 
বলে সেন বংশীয় শাসনকালে বাচ্মণ্যধর্ম অনুস্যত হলেও, আসলে ধর্মগ্রন্থ, মন্দির, 
দেবত। প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ও সম্পক ঝান্গণের মারফত হত 
বলে, তা' কখনও অকৃত্রিম হয়ে উঠেনি। তাই বাঙলাদেশে মুসলমান অধিকার 
প্রতিষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (সেন রাজবংশের পতনষুখেই এর সুচনা ) রাজ- 
রোষের ভয়মুক্ত জনসাধারণ স্ব স্ব বিশ্বাস-সংস্কার দিয়ে নিজেদের ইষ্ট দেবত। পুনঃ 
স্থষ্টি করল। এটাই বাঙলাদেশে ও সাহিত্যে লৌকিক ধর্নাল্পোলন | মনসা, চণ্ডী, 
ওলা শীতলা, ধর্মঠাকুর, নাথপন্থ প্রভৃতি দেবতার ও মতের স্থষ্টি হল এবং পূজার প্রসার 
ও মাহাত্ব্য প্রচারিত হতে থাকল । এইগুলে। মূলত বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অনাষ ধম 
অবশ্য এতে ব্রাঙ্মণ্য ধমের প্রভাব প্রচুর। এ প্রভাৰ পড়ে প্রধানত রামায়ণ অথব৷ 
মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে । গভীর তাৎপযে , লোকায়ত ধমের প্রতিষ্বন্দ্িতায় 
শ্রাঙ্দণ্যবাদ লৌকিক দেবতা ও লোকায়ত মত স্বীকার করে স্মৃতি-পূরাণের অন্তু জ 
করে সমঘূয়ের মাধ্যমে আপোসে সহাবস্থানের স্থযোগ করে নিয়েছিল। 


এ সব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“এক কালে পুরুষ দেবত। 
যিনি ছিলেন তীর বিশেষ কোন উপদব ছিল না। খাযকা যেয়ে দেবতা জোর 
করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অথাং যে জায়গায় আমার 
দখল নেই, সে জায়গ। আমি দখল করবই । তোমার দলিল কী? গ্রায়ের ত্বোর। কি 
উপায়ে দখল করবে? যে উপায়ে হোঞ্চ। তারপর যে সকল উপায় দেখা গেল 
মানুষের সদৃবৃদ্ধিতে তাকে সদূপায় বলে ন।। কিন্তু পরিণামে এই সঞ্ল উপায়েরই 
জয় হোলো । ছলনা, অন্যায় এবং নিষ&ুরতা। কেবল যে মন্দির দখল করল তা 
নয়, কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে ।" 
রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য একটু কঠোর । আসলে সমাজে যে স্তরের লোক ছারা 
এ সব লৌকিক দেবতা পরিকল্পিত, প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও 
রুূচিসংস্কতি কোন কালেই উচু ছিল না। যে পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে মানুষের 
মন ও মননের বিকাঁশ ও প্রসার হয়, তা' চিরকাল এদের কাছে রুদ্ধ ছিল, 
তাই এদের অপরিণত মন-বুদ্ধি-বোধিরই নগুরূপ ধর দিয়েছে দেবতার কায়িক 
শক্তি ও এশুর্ধ পরিকল্পনায় । 


খীপ্টীয় এগারো-বারো শতকে অর্থাৎ পাল রাজত্বের ণেষের দিকে রচিত 
সংস্কৃত পুরাণগুলোতে এ সব লৌকিক দেবতার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। “বাংলা 
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সজল কাব্যের ইতিহাসে জআততোষ ভট্টাচার্য (১ম সংস্করণ) যা বলেছেন তা 
অনেকটা সমীচীন বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন_-“'ধেন রাজাদিগের সময় 
হইতেই ব্রাহ্মণ্যধ্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইতেছিল সত্য কিন্ত 
এত কালের একটা দেশীয় ধর্ম-মংস্কৃতিও- যাহা জাতির একেবারে মজ্জাগত 
হইয়৷ পড়িয়াছিল-_মুখ্যতঃ না হউক গৌণতঃ হইলেও এই সম[জদেহেই রহিয়। 
থ্েল। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দর সামাডিক জীবনের এই দন্ধিধুগে, দেশীয় 
প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাক্মণ্য ধনের নুতন আঁদশ এই উভয়ের সংঘাতযুহতে বাংল! 
পৃরাণ বা মঙ্লকাবযগুলি গব প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ।..তাহারা (বাঙালী 
হিন্দুগণ) নৃতনকে (ব্া্ণ/থমকে, যেভাবে গ্রহণ করিল তাহ। পুরাতনেরই রূপান্তর 
মাত্র হইল; এই দেশীয় প্রচলিত ধম-সংস্ক'প্ই যুগোচিত পরিমার্জন মাত্র 
লভ করিয়। সমাজের অন্তঃস্থলে হুচ্ছণাভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। মঙ্গল 
কাব্যগুলি এই নূতন ও পুরাতণের মধ্যে জুন্দর সামঞ্জস্য বিধান কররয়। দিয়া 
পরম্পর বিপরীতমুখী দূংটি সংস্কারকে এক সূত্রে গা,থরা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। 
বাংলার জলবায় তে দেশীয় শৌকিক মঙ্কারের সহিত ব্রাঙ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে 
একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গল কাব্যগুলি পাঠ করিলে তাহাই জানিতে পারা 
যায়।...তাহারই ফলে বর্তমান বাঙলার হিন্দসমাজে পঞ্চোপাসক হিন্দ সমপ্রদায়ের 


সষ্টি।"' 
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“বৈদিক মতাবলম্বী ও 1[তনীতিতে বিশু।শী সেনবংশ বাংলাদেশে যে বৈদিক 
ও পৌরাণিক হিন্দুধম্ের পুনঃপ্রতিষ্ঠাব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নিন 
স্তরের জনসাধারণের কিছু মাত্র যোগ ছিল না-তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্জ- 
যান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অবান্ষণ্য ধমমতের সুঙজপথে গতায়াত করিতে- 
ছিল।'' (অসিত বন্দ্যো : বা: সাঃ ইতিবৃত্ত ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭) অতুএব সেন আমলে 
ধর্ষের ক্ষেত্রে শাসক-শাসিত গোষ্ঠীর মণ্যে ছ্বন্দ-সংঘাত লঘু-গুরুভাবে চলছিল । 
তাছাড়া লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙালীর নৈতিক দৌবলা, চারিত্রিক বিকতি ও 
সামাজিক শৈথিল্য দেখ। দিয়েছিল। এর বন্ধ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। হলামুধ 
মিশ্বের “শেখ শুভোদয়।', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', শুন্য পুরাণ বা ধর্ম প্জাবিধানের 
'নিরগ্লনের রুষ্মা' প্রভৃতিতে এর আভাস আছে। গ্রীতগোবিন্দে আধ্যান্তবিকত। 
সন্ধান কর! বাতুলতা মাত্র--কারণ এতে তা নেই | বৌদ্ধদের উপর ঝাঙ্গণা 
উৎপীড়নের রেশ তখনো ছিল । রাজধর্মে ও ক্ষাত্রশজ্সিতেও শিথিলতা এসেছিল। 
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মগ্তত্ন প্রভৃতি আধি-দৈবিক শক্তির উপর একান্ত নিভরতা এ যুগের প্রাাদ ও 
কটিরবাদীর চিন্তদৌবল্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে । 


সেন আমলের রণনীতির একটু মনা £ 

“তুকতাকের উপর বিশ্বাস সেকালে রাজশক্তিরও যে কতট৷ দৃট ছিল তার 
একট নিদশন দিচ্ছি সেকালের একটি তথাক'ঘত রণনীতির বই থেকে । 
শত্রসৈনা যদি চারিদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে বইটিতে 
অনেক রকম বিধান আছে। তার মধ্যে একটি বলছি। শু/শানের ছাই কয়েকটি 
বিশেষ বিশেষ গাছের ছাল ও মূলের সঙ্গে বেটে তৃষের গায়ে ভালো করে 
মাখিয়ে এই মন্ত্র পড়ে বাজাতে হবে, 


€ং তাং হত হালিয়া হে মহেলি বিহঞ্জহি সাহিনদেহি 
মশানেহি খাহি ল্চহি কিলি কিলি কালি ছুংকট স্বাহা । 


আর শত অপরাজিতার মূল ধৃতুরাগাতার রসে বেটে নিজের কপালে তিলক 
একে সবগ্ধেদয় মন্্জপ করতে হবে। তাহলে সেই তুষের শব্দ শুনে “ভবতি 
পরচত্রভঙ্গ: স্বগৈন্য বিজয় |” (ডইঈর স্ুক্মার সেন - মধ্য যুগের বাংলা ও 
বাঙালী) 

দেশের দণ্ডশক্তির যখন এমনি অবস্থা, তখন মুসলিমশক্তি দেশ শাসন ব্যাপারে 
বিশেষ বাধা পেয়েছিল বলে মনে হয় না। কাজেই “তবংসের তাণ্ডবলীল?' চালাবার 
কারণ ঘটে নি। বরং ডক্টর স্বুক্মার সেনের অপর একটি উক্তি যথাথ বলে মনে 
হয়। তিনি বলেছেন-_-“আমাদেন্ন দেশের চিন্তাধারান একট। সাধরিণ সূত্র হচ্ছে 
স্থখের মত দৃংখকেও ঈশুরের অলঙধ্য বধান বলে মেনে নেওয়।।...তাই কিছুকাল 
পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশুরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে 
সাস্বনা আনতে চেষ্টা করলে ।” মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী) | ডঈর নীহার রঞ্জন 
ঝায়ও তার “বাঙালীর ইতিহাসে সেন আমলের বাঙালীর চরিত্র শৈথিল্যের কথ 
বিস্ত/রিতভ।বে উল্লেখ করেছেন । 


|| ৯ |! 


তুকাঁ অভিযানের সময় বিজেতা-বিজিতের দ্ন্দু স্বাভাবিকভাবেই বিদামান 
ছিল। বিজেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে দেউলদেহারা ও দেশীয় সামস্তশক্তির 
উপর হামল! করতে যে বাধ্য হয়েছে তা' অস্বীকার করারও কারণ দেখিনা । 
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দেশী শাসক-প্রশাসক-ব্যবসায়ীর স্থানে গায়ের জোরে বসল বিদেশী । কাজেই অনে- 
কেরই সবনাশ হল ধনে-জনে মানে-মনে । প্রাণ হারাল অনেকেই । বিজেত৷ 
গণের উত্তক্মন্যতা ও বিজিতদের হীনমন্যতার দরুন পারস্পরিক সম্পক যে কিছুকাল 
অবক্ঞা ও বিছ্বেষদুষ্ট ছিল তাও সত্য। তুকীী অভিযান তথা ভারতে মুসলমান 
বিজয় যেধর্ম সম্পুক্ত নয়, তা" সবাই শ্বীকার করেছে। সুতরাং শাসক বিশেষের 
অত্যাচার উৎপীড়ন জাতীয় কলঙ্করূপে চিত্রিত হওয়াও উচিত নয়। যেমন, 
গণেশের পুত্র জালাল উদ্দীন যে কয়জন থাদ্ষণকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত 
করেছিলেন, তা' একাস্ত ভাবেই তীর ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল। ইললাম ব৷ 
মুসলমানের এর সঙ্গে কোন যোগ্র ছিল না। ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন 
রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না তা” অস্বীকার 
করার উপাপ্র নেই । রাজবানীতেও হিন্দু আধিক্য তার প্রমাণ । তৃকী মুসলমানেরা 
রাজত্ব করতে এসেছিল, ধম প্রচার করতে নয় । অবশ্য মুসলমান বিজয়ের আনুষঙ্গিক 
ফল পরোক্ষভাবে ইপলাম প্রচারের সহায়ক হয়েছিল! বিদ্য।পতির 'কীতিলতা'য় 
এবং বৈষ্ৰ গ্রন্থগুলোতে হিন্দুর উপর বিশেষ করে শ্রাঙ্গণের উপর অত্যাচারের 
যে সব কথা বণিত হয়েছে, তাদের সত্যতা ম্বীকার করেও বলা যায়, এ সব 
অত্যাচার উৎপীড়ন অহেতুক ছিল বলে বিশ্বাম করা উচিত নয়। পূব অধ্যায়ে 
জাতিবৈর ্রষ্টব্য]। আধুনিক গণতান্িক যুগেও ন্বদেশী সরকার প্রতিবন্ধী 
স্বজাতির উপর দলীয় স্বার্থে ও রা্ীয় প্রয়োজনে রূঢ ও কঠোর হতে বাধ্য হয়। 
বিরোধী দল একে অকারণ অত্যাচার-উৎপীড়ন বলে রটিয়ে থাকে । কেনা জানে 
সকারণ শাস্তি চিরকালই শাস্তিভোগীর দ্বার অকারণ উৎপীড়ন বলে বণিত হয়? 
আত্মপক্ষ সমথন মানুষের সহজাত বৃত্তি। আবার কোন কোন মুসল্মানের 
কাফেরদের প্রতি অবজ্ঞা, কাফের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীন উক্ভি ও কাধ 
পুঁথিপত্রে বিধৃত থেকে গোটি। মুসলমান জাতিপও কলঙ্ক থোষণ। করছে। বস্তত 
ঝান্মণ্যবার্দী ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে ভাবে ধর্মীয় সংঘর্ষ হয়েছিল এবং হবার কারণ 
ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে কারণ থাকার কথা নয়। ওটাতে প্রতিবেশীসুলত 
বনক।ল পোষিত আক্রোশের রেশ ছিল, এটাতে ছিল না। কেন না, দীক্ষিত 
মুসলমানের বিরলতার দরুন মুসলমান তখনে। হিন্দুর প্রতিন্দী প্ুতিবেশী হয়ে উঠে 
নি। তখন কেবল বিদেশী প্রশাসক মুসলমান ও দেশী হিন্দুই ছিল-_মনেকট। 
ইংরেজ শাসক ও ভারতীয় প্রজার মতো | 


মুসলিম রচিত রন্ুল বিজয়, হ!নিফার দিগ্বিজয়, সোনাভান, জৈগুন প্রভৃতির 
মধ্যেও দেখি মুসলমানদের কাফেরের প্রতি নয় কুফরীর প্রতিই অশেষ অবজ্ঞা 
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ও বিদ্বেষ, তাই তাদের কাহিনীতে রাঞজ। ও খাক্ষণই ইসলামে দীক্ষাদানের লক্ষ্য-_ 
ছন্দুও সর্বত্র রাজা ও ব্রা্ধণের সঙ্গেই | 

হিন্দুও শাসক মুসলমানের বি/ব্'ধই সত্য ছিল, সংপ্রীতি মিলন কাহিনীই কি 
মিথ্যা ? “এদেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাই- 
য়াছেন, বছ বাদশ। হিন্দ মঠ মন্দিরের জন্য বনু দানপত্র দিয়াছেন। সেসব এ্রতি 
হাসিক নজীয় দিন দিনই নৃতন করিয়া ধাহির হইতেছে ।'' (ক্ষিতি মোহন সেন) 

তুকী রাজত্বের গ্রথম যুগে রাষ্ট্রশক্তির স্থবিরতা ছিল লা । রাঞ্জ৷ ও রাজপুরুষগণ 
নিজেদের মধ্োই স্বার্থ ও অধিকার নিয়ে ঘড়যন্ত্র, হানাহানি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত 
ছিলেন । সুতরাং এ সময় দেশে হিন্দু-পীড়নে আগুহ না থাকারই কথা । কিন্ত 
ইলিয়াস শাহী শাসনে দেশে যে স্থায়ী শাস্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল, তাতে 
সন্দেহ নেই | এ সময় থেকেই মুসলমান শাসকগণ দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে 
তৎপর হন। এ সময়ে হিন্দ-মুসলম'নের মধ্যে দীক্ষার মাধ্যমে রক্তসম্পর্কঁও ব্যাপক 
হতে থাকে । কোন কোন মুসলমানের বাক্তিগত লাম্পট্য হিন্দু রমণী ধধণ যে চলে 
নি তা নয় তবে এগুলো সাঃগ্রদায়িক ভেদবুদ্ধজাত নয়--কাণ্জ। সুন্দরীর প্রতি 
প্রুষসম্ভব আকর্ণজাত | যেমন রাজ। গণেশের দরবেশ-পীড়ন একান্তই রাজনৈতিক 
কারণ প্রসত। 

শ/সকগোষ্ঠী চিরকাল আল!দ। একটা জাতি | তাঁদের স্বার্থ ও সুখের প্রেরণ!তেই 
তাদের কর্ম প্রচেষ্টা চালিত । তা' জনসাধারণের পক্ষে কখনো৷ কখনো বিপদের কারণ 
হয়ে উঠে মাত্র । শাসকদের মধো কেউ কেউ নরশেষ্ঠ, আবার কেউ বা নরদানব। 
এসবই হচ্ছে ব্যক্তিগত চরিব্রনিতর ব্যাপার | কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের সঙ্গে 
স্রশামন কশ।সনের কাধকারণ সম্পর্ক সন্ধান নিতান্ত নিরর্ক। বাঙলার তথ৷ 
তারতের যুসলমান নৃপতিদের অনেকেই স্থশাসক ছিলেন, মরদানুবও ছিলেন কেউ 
কেউ। তাদের অনুগ্হ-নিগ্রহ স্বজা'ত-বিজাতি সমভাবে ভোগ করেছে। আস্তিক 
মানুষেরা কেবল স্বধর্মকেই সত্য বলে জানে । পর ধর্মে আস্থার অভাবহেতু ধামিক 
মাত্রই পর ধর্মের প্রতি অবজ্ঞাঞ্ুবণ। কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে পারম্পরিক শ্রদ্ধা কখনো ছিল না, এখনো নেই । কিন্তু তাই বলে বৈষয়িক 
ও রাঙ্জনীতিক ব্যাপারে হিন্দ-মুসলম!ন ভেদবৃদ্ধি যে গুবল ছিল, তার পুষাণ দূর্লভ । 
প্রতাপ-শিবাজীর মুসলমান অনুচর ছিল বহু। আওরঙজীবের হিন্দ সেনা ও 
সেনাপতির সংখ্যাও কি কম! তারপব যে সব সূত্রে আমর৷ বৌদ্ধদের উপর 
বাদ্মণ্য অত্যাচার. হিন্দুর উপর মুসলমান উৎপীড়নের সংবাদ পাচ্ছি, তাতে লেখকের 
ব্যক্তিগত মতাদর্শ নিশ্চয়ই রয়েছে । ফেমন, ভারতে সাম্প্রদ/য়িক বিরোধ যেমন 
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আছে, তেমনি সমংপ্রীতি ও শুভেচ্ছাও কম নয়। কিন্তু বাজি বিশেষে বিরোধের 
কথা ফলাও করে বলে বেড়ায়, আবার কেউ সমপ্রীতির কথা তুলে ধরে। অথচ সত্য 
থাকে এ' দুয়ের মাঝখানে । “১২০০ থেকে ১৪৫০ পযস্ত আড়াই শ' বছর যাবত 
মুসলমানগণ বঙিলা 'দেশে অত্যাচার ও ধ্বংসের তাগুবলীল” চাঁলাবার ফলেই 
এ সময়ে বাঙলা সাহিত্য স্যষ্টি হয নি বলেসাহিত্যের এতিহাসিকগণ যে পিদ্ধাস্ত 
করেছেন, তার অযৌক্তিকত। প্রদর্শন করবার জন্যেই আমদের এত কথার অবতারণা 
করতে হল। 


|| ১০ || 


আমাদের ধারণা, তুকীঁ বিজয় ও তারপরের বাঙলার অবস্থা নিম্মুরূপই ছিল £ 

তৃুকাঁদের বাঙলা অভিযানকালে তার! স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে, ধনরত্ব 
প্রাপ্তির আশায় এবং পলাতক শক্রর সন্ধানে দেউলদেহারা আক্রমণ করেছে ও 
ভেঙেছে । বিজয়ী হয়ে এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পরে দেউলদেহারা 
ভাঙবার কোন কারণ ছিল না! অবশ্য ব্যক্তিগত ব! রাষ্ট্রীয় অপরাধ বা আক্রোশ- 
বশে সামন্তশ্রেণীর কোন কোন হিন্দর উপর পীড়ন যে করতে হয়েছে, তাতে 
সন্দেহ নেই। তেমন অত্যাচার থেকে মুসলমানও নিষ্ধৃতি পায়ণি। সাধারণ 
মুসলমানের উত্তন্বন্যতা ও সাধারণ হিন্দুর হীনমন্যতাঞ্জাত পারস্পরিক অবস্তা 
ও বি'ছষ তাদেরকে কিছুকাল অনাঙীয় করে রেখেছিল ৰলেও অনুষান করা 
যাঁয়। কিন্তু হিন্দুদেব উপর মুসলমানরা অত্যাচার করতে পারে নি। কারণ: 


১, '“প্াঙ্জাশাসনে ও বজস্ব বাবস্থায় এমন কি সৈনাপতোও হিন্দুর প্রাধান্য 
্প্রতিষ্িত ছিল ।*- (ডঃ সুকমার সেন)। “অধিকাংশ আফগানই তাহাদের জয়িগীর- 
গুলি ধনবান হিন্দদ্ধের হাতে ছাড়িয়া দিতেন ।**'এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই 
ধনশ!লী হিন্দুরা লইতেন এবং ই*হারাহ বাবসায় বাণিজোর সমস্ত সুবিধা ভোগ 
করিতেন।” (ষাটের বাঙলার ইতিহাস) 

২. সাধারণ মুসলমানর। বিশেষ করে প্রচারক দরবেশর। চাইতেন এদেশে 
ইসলাম ধনের প্রচার ও প্রসার হোক। কাজেই ইসলাতমর মাহাতুযু ও মুসলিম 
জীবনের শ্রেষ্টস্ব দেখানোর জন্যও সাধারণ মুসলমানকে সংযত হয়ে চলতে 
হয়েছে। বিশেষত গৌড়েই হযরত জালালউদ্দীন তাবরেজী ও আলাউল হক তীর 
পুত্র হমরত নূর কৃতবে-আলম প্রভৃতি অবস্থান করতেন। 

৩. গৌড়ের প্রথম দিককার সুলতান ও রা'জপুরুষগণ নিজেদের মধ্যেই স্বাখ 
ও ক্ষমতা নিয়ে ষড়যগ্, হানাহানি ও মারাশারিতে ব্যস্ত ছিলেন! এলময়ে হিন্দু 
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প্রজাদের [যারা ছিল শতকর৷ প্রায় আটানববই জন] তার। উৎপীড়ন দ্বারা উত্তেজিত 
হবার সুষোথ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ধর্মাস্তর ও বৈবাহিক 
সম্বন্ধের ফলে হিন্দু-যসলমানের মধ্যে অতি অল্পকালের মধ্যে রজের সম্পর্ক স্বাপিত 
হয়েছিল। এরাপে হিন্দ-মুললমানের মধ্যে প্রতিবেশীস্থবলভ সম্পীতি স্বাপিত হওয়া 
সম্ভব ৷ তাছাড়া তখনে৷ গায়ে গঞ্জে মুসলমান ছিল দুলভ বা নগণ্য । ইলিয়াসশাহী 
শাসনকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। গৌড়ের অজবলতানের অধীনে হিনুরাও 
অন্তত মন্দের ভালে। রূপে মুসলমানদের ন্যায় নিজেদের স্বাধীন জাতি বলে 
মনে করত। অন্তত অন্গত ও তুষ্ট প্রজ। ছিল। এ-জনোই মুঘলের বিরুদ্ধে বাঙলার 
স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রান্নে তার। কখনো উদাসীন ছিল না। ধর্স ব্যাপারেও পার- 
স্পরিক সহনশীলতার তাষ বিরাজ করত। বৃন্দাবন দাস বলেন-- 


“হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়। বাঙ্গণ। 

আপনে আসিয়। হয় ইচ্ছায় যবন | 

হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম 

আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম 1” 
এবং বৈষ্বদের হাতে অনেক মুসলমান স্বধম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিল বলে প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। 

এই ইলিয়াসশাহী আমল থেকেই বাঙলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক 

চচ শুরু হয় । কবিচক্রবর্তী, রাজপঞ্থিত, পপ্ডিতসার্বভৌম, কবিপতি ও কৰি চুড়ামণি, 
মহাচাষ রায়মণি বৃহম্পতি মিশ্র এ সময়কার পরপর কয়েকজন স্থলতানের দরবার 
অলংকৃত করেছিলেন! হোসেনশাহী আমল বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণহগ । 
এ-সময়ে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনের নতুন অধ্যায় সুচিত হল। ধর্মে, সাহিতো, 
শিল্পে, সঙ্গীতে বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতশ্র্য ফটে উঠল । বাঁঙলার নিজন্ব 
সংস্কৃতি আয-সংস্কৃতিকে মান করে দিয়ে মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। দীনেশ 
চক্র সেন (বৃহৎ বঙ্গ) বলেন --“বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ 'এক বিষয়ে 
বাছলার ইতিহাসে সবপ্রধান যুগ। আশ্চধের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে 
*বজদেশের সভ্যতার যে শ্রী কৃ্টিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতণণে 
বাড়িয়া খ্রিয়াছিল।** এই পাঠান যৃগে সব প্রথম হিন্দু সমাজে নৃতন বিক্ষোভ দুষ্ট 
হইল । জনলাধারণের মধ্যে শান্গ্রস্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে, তাহার। গরুড়পক্ষী 
হইয়। ঝাক্ষণের নিকট করজোড়ে থাকিতে হ্িধাবোধ *করিল। ব্রাঙ্গাণেরা বাধ্য 
হইয়৷ শাস্রগ্রস্থ বাজলায় প্রচার করিলেন। তাহারা ঘোর অনিচ্ছায় ইহা করির়া- 
ছিলেন। এই অনুবাদ ক্ষার্য সম্পন্ন ধরিয়া তীহার! শাস্ত্রের অন্বাদ ও শ্রোতা- 
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দিগের বাপাস্ত করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন, 'অষ্টাদশ পুরাপাবি ছ্াসসা 
চরিতানি চ। ভাষায়াং মানব! শ্রম্থা রৌরবং নরকং খজেৎ।' একদিকে মুসলনান 
ধষের প্রভাব, অপর দিকে বাঙ্গাল! ভাঘায় ধর্মপ্রচার-_এই দুই কারণে বঙ্গীয় 
জনসাধারণের ষন নবভাবে জাগ্রত হুইল। শাসন ও কচি হইতে মুন্ক হইয়া 
চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতাদ্িক হইয়া পড়িল। ঝাক্গাণরাও রাজ্য শাসন হইতে 
মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীয় মত সমাজে চালাইতে লাগিলেন । এই পাঠান-্প্রাধান্য 
যুগে চিস্তাজথতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হষ্টল, এই স্বাধীনতার 
ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভুত বিকাশ পাইয়াছিণ, এদেশের ইতিহাসে অনা 
কোনও সময়ে তক্রপ বিকাশ সচরাচর দেখ যায় নাই।" [এ সুত্র জাতিবৈর পরিচ্ছেদ 
( পৃ ৭৬-৭৭) বন্ধিমচন্ত্র, সুক্মার ষেন, অসিত বন্দ্যোপাপায় ও সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 
মতও দ্রষ্টব্য | | 


মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ুধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ শ্রাক্মণ্য শাস্ত্ালোচনার শ্রেষ্ঠ 
কেন্দ হয়ে উঠে। এখানে থাঙ্গণ্যবাদীরা এতই প্রবর্ণ হয়ে উঠে যে, নবন্থীপ সম্ভব 
কোন বাঙ্ছণ বীর মুসলমানদের বিতাড়িত করে হিন্দ রাজত্ব পুনঃপ্রতিষিত করবে 
বলে গুজব রটে, ফলে হোসেন শাহ চঞ্চল ও সতর্ক হয়ে উঠেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে 
সৈন্য সমাবেশ করেন। কিন্ত চৈতন্যদেবের নেতৃত্রে ঝাক্ষণ্যশান্ত্রের বিরদ্ধে গণ- 
অন্তযুত্থান হওয়ায়, ব্রাঙ্মণ্যবাদীদের স্বপ্রসাধ ধসে গেল । রঘুনন্পন, রামনাথ ও 
রঘুনাথ শিরোমণি ব্বা্দণ্যবাদীদের শীধস্বানীয় ছিলেন । ব্রাহ্মণ্য সংহতির প্রতিবন্দী 
বলেই হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে হোসেন শাহ গ্রোড়ার দিকে চৈতন্যের মত প্রচারে 
পরোক্ষ সহায়তা দান করেন। 


| ১১।| 


বান্ষণ্য দৌরাজ্বের বাহন দেবভাষ। সাধারণ বাঙালীকে বছকাল মুক করে রেখে- 
ছিল। বাঙালী তার বুকের আশ! মুখের ভাষায় বছকাল প্রকাশ করতে পারে নি। সেন 
রাজাদের আমলে 'শৃদ্রমাত্রেরই উচচ শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কাড়িয়৷ লওয়া, 
হইন।...এই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মুর্খ হইয়৷ রছিল।' (দীনেশ সেন-_বৃৎ বজ)। 
শ্রা্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালীর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রুদ্ধ 
আবেগ নান৷ ধারায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে আধপ্রভাব মুক্ত পৃথক জাতিরপে 
মধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এমন শুভযুগ বাঙালীর জাতীয় জীবনে এর 
আগে বা পরে কোনদিন আসে নি। 
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শেখ শুঠভাদয়া বা গীতগোবিন্দের ভাষ। তো প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় স্ীতির তুণনায় 
নিকৃষ্ট । শেখ শুভোদয়ার ভাষা তো অবিষিগ্বও নয়, তবু এর! দেশীভাঘায় গ্রন্থ রচন। 
করতে সাহস পাল নি দেব-হ্বিজের ভয়ে । সহজ ও নাথপন্থীদের প্রচেষ্টা এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য নয়_-কারণ হিন্দু বাঙালীর সমাজে তাদের কোন প্রভাব ছিল না। সুতবাং 
একান্তভাবে তুকী' শাসন প্রতিষ্ঠার কলেই বাঙলা ভাষার প্ুষ্টিও বাঙল৷ সাহিত্য 
সু্টি সম্ভব হয়েছে। শুধু কি তাই, মুসলমানেরা কেবল সাহিত্যের উৎসাহদাত। 
ব৷ পাঠক ছিলেন ন।, সাহিত্য সূষ্টিতেও হাত দিয়েছিলেন হিন্দুদের সাথেই | আর 
এ-ব্যাপারে তাদের কোন বাধাও ছিল না। বেশীর ভাগ বাঙালী মুসলমান তো 
হিন্দ থেকেই ইগলামে দীক্ষিত হয়েছে । কাজেই অনক্ল পরিবেশে তারা যে 
মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহবোব করবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। 


|| ১২।| 


তৰ্‌ পণ্ডিত ও প্রতিভাবানদের কাছে এ-ভাষা মধ্যঘগে কোনদিন কদর পায় নি। 
তাঁর। সংস্কৃত ও ফারসীকেই স্ব স্ব অবদানে এরশুর্ধমণ্ডিতি করেছেন। বাঙলা! ভাষ। 
ও সাহিত্যের যারা সেবা করেছেন তাদের প্রতিভা খুব উচু দরের ছিল না। তাই 
কৃর্তিবাস, মুকন্দরাম প্রভৃতি যতই পাণ্তিত্যাভিমান দেখান না কেন, আগাউল, 
দৌলতকাজী, ভারতচন্দ, ধনরাম যত বড় প্রতিভার পরিচয় দিন না কেন, কেউই 
সমসাময়িক সংস্কৃত ব। ফারসী পাহিতোর চেয়ে উৎকৃষ্ট বচন) রেখ যেতে 
পারেন নি । বাঙল। সাহিত্োর পাঠকদের মতো অধিকাংশ লেখকও যে উচচশিক্ষিত 
ছিলেন না, তা অনুমান করা চলে। এ-জন্যেই চার শ' বছর ধরে অনুশীলিত 
হয়েও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য আশানুরূপ থদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। যদিও 
এসব রচনা রূপকল্পে না হোক, রসকল্পে তথা মনন-ভঙ্গীর স্বাত্তে ঘাঙলার 
ংস্কতির কিছু রূপান্তর ঘ্টিয়েছিল। 


কোন জাতির মুখের বুলিও যে সাহিত্য সৃষ্টির বাহন হতে পারে, তা' অসামান্য 
গ্বতিভ৷ ছাড়া কারুর মনে জাগেও না, তাই বাঙুলায় হিপ্পদের সাহিত্য স্ষ্টির প্রয়াস 
ছিল না, জনগণের মধ্যে লৌকিক দেবতার পৃ প্রচারের আগ্রহ ও গরজই 
তাদেরকে বাঙলা লেখায় প্রবর্তন দিয়েছে । এ-জন্যেই হিন্দুর হাতে আমরা! নিক 
সাহছিতা-শি্প পাই নি। গোড়া থেকেই কিন্তু মুসলমানর। এ-কাজে হাত দেন। 
বাঙলার মাধ্যমে ধর্ম*-কথ। শোনানোর সাথে সাথে উত্তর ভারতীয় ও ইরানী 
রস-কথাও শোনানোর ব্যাপারে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। আধনিক ভারতীয় 
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ভাষার মধ্যে সম্ভবত বাঙল৷ ভাষাতেই প্রথম রোমান্স রচিত হয়। এ-কুতিত্ব 
'ইউন্ুফ ভোলেখা” রচয়িতা শাহ মুহল্মদ ল্গীরের (১৩৮৯--১৪০৯ খীঃ)। কিন্ত 
এ প্রয়াস দেখ! দেয় সেকালের মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে মাত্র | জনসাধারণ তাদের 
দিফে চেয়ে বসে ছিল না। তাদের সাহিত্যের ভাষা না থাক, মুখের বুলি ছিল। 
আয়ে ছিল জৈব-রস পিপাসা ও হৃদয়-নিঃসৃত বজব্য। তাই শিল্প যু্টির মহৎ 
আদর্শে নয়, বক্তব্য প্রকাশেরই প্ৈব-প্রয়োজনে তাদের নিজ নিজ আঞ্চলিক ঝুলিতে 
অঞ্চলবাসীর উদ্দেশ্যে গান, গাথ|, ছড়া, বচন, জূপকণা ও রসবার্তা তৈরী করে 
তারা৷ মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে । এগুলোই আমাদের আধুনিক সংন্তায় 
“লোক-সাহিত্য' ব। 'পলী সাহিত্য' | বছ মুখের স্পশে এগুলে। দপ ও কস 
বদলেছে, তাই এ-সব বাত্তিক রচনা আর নেই। এ কারণেই এগুলোকে “গণ 
রচনা” বলে নির্দেশ করা হচ্ছে আজকাল | দেশের লেখ;ভাঘায় রচিত নয় বলে, 
এ সব রচনা কোন কালেই অঞ্চলের সীমা অতিক্রম করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে 
পারে নি। আখ্েই বলেছি “পল্লী সাহিত্য' সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস প্রসূত 
নয়। অনুভূতির আন্তরিকতা ও গভীরতাই এগুলোকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত 
করেছে! আর আজকাল মর্যাদা পাচ্ছে সাহিত্য হিসেবে । আমাদের মঙ্গল কাব্যও 
বলেছি দেবতার মাহাত্বা প্রচার প্রয়াসেরই ফল। তবু আনুষঙ্গিক ভাবে তাতে 
সাহিত্যরস ও সাহত্যশিল্প গড়ে উঠেছে । তাই এগুলোও সাহিত্য হিসেবে গৃহীত 
হয়েছে । আর দেব*লীলার অনুধ্যান ও সাধন ভজন কীর্তনের বাহনরূপে রচিত 
হয়েছে গীতি কবিতা | 

অতএব, অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের মাধ্যমরূপে ব। 
গেয়ো লোকের ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি-উপলব্ধি প্রকাশের বাহনরূপে ক্রমে 
সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত হয়েছে, আমাদের বাঙল! বুলির সাহিতোর ভাষায় 
রূপান্তরের ইতিহাসও সেরূপ । এর জন্! তারিখ জান। নেই, তবে এর জন্ম 
পদ্ধতি ও জন্মের ইতিকথা আচ করা যায় সহজেই । 


|| ১৩।। 


এবার যে-বাঙালী এ সাহিত্য স্যঘিট করেছে, তাদের মন'মননের সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যাক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বুবাবার 
জন্যে বাঙালীকে তথা বাঙালীর চরিত্র জান। আবশ্যিক । কেন না, জীবের বিশেষত 
মানুষের কর্ম ও আচরণে তার আস্তর সম্ভার (1776151 ) নিবিড়তম প্রকাশ 
ঘটে। মানুষের কর্ম ও আচরণ তাঁর অভিপ্রায়েরই বহি:প্রকাশ। আর অভিপ্রায় 
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হচ্ছে মন-মনন প্রসূত। এবং ব্যকজির ব। জাতির মন-মনন গড়ে ওঠে তার 
135£50)15 (জন[সূত্রে প্রাপ্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি) ও 751:027750!"কে (পরিবেশ) 
ভিত্তি করে। যেহেতু মানুষের কম ও আচরণ তার ভাব-চিস্তা ও অনুভূতি- 
উপলব্ধিরই প্রতিমূতি, এবং যেহেতু ভাষা-সাহিত্যও জাতির কর্ম ও আচরণের 
অন্তর্গত, সেহেতু ভাষ। ও সাহিতা ব্যকির বা জাতির মানস-সন্ত/ন-_মানস ফসল । 
আবার আমর] এ-ও জানি, প্রতে,ক ক্রিয়ারই কারণ রয়েছে, তেমনি সব কারণেরই 
ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কারণ একাধিক হতে পারে। কাজেই ঘটনার 
বিখেষণে ও বিচারে পূর্ব-ইতিহাস জানা আবশ্যিক । কারণ আমর জানি, বজিকে 
না জানলে তার কর্ণ ও আচরণের ব্যাখ্য। পাওয়া যায়না | তার ফলে বাজ্ির 
কর্ম ও আচরণের গুরুত্ব-লঘৃত্ব ও যাথার্থ্য বিচারেও ভূপ হয়। কাজেই বাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি তথা স্বরূপ জানতে হলে বাঙালীর চরিত্রও জানা 
দরকার | অর চরিত্র জানতে হলে অতীতে ঘট! পৌনপুনিক ক্রিয়া ও আচরণের 
সাধারণ লক্ষণ বিচরেই ত৷ সম্ভব | 


আগেই বলেছি, বাঙালী সঙ্কর জাতি । নান৷। গোত্রের রর্ভের মিশ্রণের ফলে 
বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদ!নের বিচিত্র সমণুয় ঘটেছে তাদের জীবনে । 


এর ফলে বাঙাশী চরিত্রে নানা বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষবৃদ্ধি, ভোগলিপ্স। ও বৈরাগ্য, কমকৃণ্। ও উচচাভিলাষ, 
ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা, ও আদশবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপন প্রভৃতি 
দ্বান্দিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 


বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনপ্রিয়। উচ্ছাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। 
তাই বাঙালী যখন কাঁদে, তখন কেদে ভাসায়। আর যখন হসে, তখন সে 
দত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জালায়। তার 
সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত । তার অনুভূতি-ফলে অতিভূতি--গভীর | কেদে 
ভাসানে, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনট।ই 
দবীঘস্থায়ী নয়-__যেহেতু উচ্ছাস-উত্তেজনা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণভীবী। 
বাঙালীর গীতি-প্রবণতার উৎস এখানেই । 

দুই হাজার বছর ধরে নিজিত-শোধিত বাঙালী কালো পিঁপড়ের মতো অতি 
চালাক ও নিঃসঙ্গ স্ব-নিভর ৷ তাই সে ধূর্তত৷ যত জানে বৃদ্ধির সপ্রয়োগ তত জানে 
না, ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষবুদ্ধি কলুষিত হয়, 
আত্বপ্রতিষ্ঠার ষহৎ প্রয়াসে প্রধুক্ত হয় না। তাই তার সঙবশক্জি নেই, অভাব পীড়িত 
বাঙালী ব্যবহারিক জীবনের উন্ুয়নে বুদ্ধির ও অধ্যবসায়ের অবদান গ্রহণে অক্ষম। 
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ভাবপ্রবণ বলেই থাঙালী মুখে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্য ধর্মী । কিন্ত প্রবৃত্তিতে 
সে এফাম্তভাবে অধ্যাত্ববাদীর ভাষায় 'বস্তবাদী', গণভাঘায় 'জীবনবাদী' এধং 
নীতিবিদের ভাষায় 'ভোগবাদী' ৷ এ-জনো বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোখগ্ববাদ 
অধ্যাত্চিস্তার উপর বার বার জয়ী হয়েছে। নৈরাজ্য ও নিরীশুরবাদী এবং 
নিবাণকামী বৌদ্ধধম বাঙালী মুখে স্বীকার করে নিয়েছিল মাত্র, সেজন্যেই তার 
অন্তরের জীবন সাঁধন৷ ধর্মের উপর জয়ী হল, তাই বৌদ্ধচৈত্য হল দেব-দেবীর 
আখড়া । নিবাণের নয়-জীবনের ও জীবিকার আরাম ও বিলাসের দেবতা৷ রূপে 
পজিত হলেন তাঁরা । পারত্রিক নিবাণ নয়, এ্রহিক ভোগই হল কাম্য । যেহেতু 
বাঙালী কমকণ্ঠ, তাই পৌরুষের ছ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জীবনোপভোগের প্রয়াস 
তাদের ছিল না। মহাজ্ঞান, তুক-তাক্‌, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির ছার! 'সিসম 
কাক' আয়ত্ত করে খিড়কীদ্ধার দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই 
তাদের কমাদর্শ বা জীবনের লক্ষ্য হ'ল | পালদের আমল এমনি করেই কাটল । 
আবার সেন আমলে যখন শহ্করাচাষে র শিষ্য-উপশিষ্েত্তা সেন রাজশক্তির সহায়তায় 
এদেশে বান্ধণা ধর্ম প্রবর্তন করেন, তখন বাঙালী বাহ্যত বাক্ষণা মতবাদ গ্রহণ 
করে নিল, কিন্ত হাদয়ে জিইয়ে রাখল তার জীবন-বিলাসের আকাউক্ষা ! তাই 
'মায়াবাদ', পরবন্ষপ্রীতি, জীবাত্মা-পরমাত্ব'র রহস্য প্রভৃতিতে তার কোন উৎসাহ 
ছিল ন। | শুধু তা-ই নয়, এতে সে হাপিয়ে উঠেছিল । তাই নিজের জীবনের 
নিরাপত্তা ও ভোগের দেবত। স্ষ্টিকরে সে আশ্বস্ত হয়। এভাবে চণ্ডী ( অনুদা, 
দুর্গা ?, মনসা, শীতলা, ঘণভী, শনি, লক্ষ্ণী, সরম্বতী প্রভৃতি দেবতার পুজা 
দিয়ে সে জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়। এ সব দেবতা তার 
পারলৌকিক মুক্তির কিংবা আত্মিক বা আধ্যাত্বিক জীবন উন্নয়নের কোন বাবস্থা 
করতে পারেন না|” একই কারণে ইসশামোত্তর যুগে, বিশেষত মুঘল আমলে 
বাঙলা দেশে হিন্দর পুরোনো দেবতাকে ও ইসলামের নির্দেশকে ছাপিয়ে উঠেন 
সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কাল্গাজী-কালুরায়, বড়খা গাজী-দক্ষিণ রায়, 
ওলাবিবি-শীতল। প্রভৃতি জীবন ও জীবিকার ইষ্ট ও অরি দেবতা | অতএব কোন 
বৃহৎ ও মহতের সাধনা সাধারণ বাঙাপীর কোন কালেই ছিল না। সে এবাস্ত- 
ভাবে জীবন-সেবী ও ভোগবাদী। এব্যাপারে সে আত্বা-পরসাত্বাকে তুচ্ছ জেনেছে, 
্বর্স-নরককে করেছে অবহেলা । বৈষুব সমাজের বিকতিও এই একই মানপের 
ফল। বঞ্চিত দরিদ্র বাঙালী যেখানেই ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানে তার 
নৃ্চিত্ত কাঙাল হয়েছে । পৌরুষ তার ছিল না। দু'হাজার বছরের বঞ্চনার ফলে 
ভীরুতা ও কর্মকণ্ঠ। হয়েছে তার মজ্জাগত। তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেব-নিভর 
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হওয়া তথ অপ্রাকৃত ও অতিপ্রকৃত শক্তি ও উপায় ধোঁজাই ছিল তার আদর্শ । তথে 
লোভের তীধ্তার এবং ব্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের 
জনো মরীয়া হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ছন্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। 
কিস্ত জৈব ধর্ণ বিরোধী নির্জলা অধ্যাত্ব-চিস্তা তাকে প্রলন্ধ করেনি। সে 
আদর্শবাদের বন্ধনতীরু এবং জীবন-সাধনায় ও তোগে অদম্য । 


বাঙলার ও বাঙালীর যা! গৌরব-গৰের অবদান, তা সব সময়েই ছিল বাক্তিক 
অবদান, সামগ্রিক জীবনে তা কৃচিৎ ফলপ্রসূ হয়েছে । তাই ব'ঙালীর মহৎ পুরুঘদের 
মহ। অবদানের ফলভে 'গে ধন্য হতে পারে নি তার! । এই বাঙউপ। দেশেই চিরকাল 
নতুন চিন্ত। জন! নিয়েছে । কিন্তু লালন পেয়েছে সামানা। তবু যখন আমর! 
স্মরণ করি এই মাটির বুকেই--এই মানুষের মনোভূমেই উপ্ত হয়েছিল বজ্রযাঁন, 
সহজযান, ক!লচক্রযান, কায়াবাদ, নঝনায়, নবস্মৃতি, নবপ্রেমবাদ, ওহাবী-ফরায়েজী 
মতবাদ কিংবা বাদ্ধনশন, তখন গবে আমাদের বুক ফলে উঠে। আবার যখন 
স্মরণ করি, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, দীপস্কর, শীলভদ্র, জীমূতবাহন, রামনাথ, 
রধুনাথ, চৈতন্যদেব, রামমোহন, ঈশুরচন্দ্র, তীতুমীর, শরীয়তুলাহ, দূদূ মিয়া, 
রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এদেশেরই সম্তন, তখনো নতুন করে আত্মবিশব।স ফিরে পাই। 

আমাদের মধ্যযুগীয় পাঁচালী সাহিত্যে বাঙালীর এই চারিত্র-- এই মানসই ফুটে 
উঠেছে । আমাদের সাহিত্যে তাই ইষ্ট দেবতাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। কারণ 
তিনি জীবন-জীবিকার অবলম্বন ! তবু তার প্রাণ-প্রাচুষের লক্ষণ ফুটে উঠেছে 
তার ম্ব-ধমে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোন ধমই সে মনে-প্রাণে বরণ করে নেয় নি। 
এ স্বাতম্ত্রয ও অনম নীয়তা এ কালে ক্ষেত্র বিশেষে তার মর্যাদা বাড়িয়েছে । 


৪ 
বাঙলায়ু ইসল।/মর প্রসার 


|| ১ || 


মদিন। থেকে মুলতাঁন অবধি ইসলামের প্রসার বলতে গেলে প্রায় অবাধেই ঘটেছিল । 
কিন্ত দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে হসলামের সঙ্গে পরিচয় 
মৃহ্তে স্থানীয় বান্দণ্য সমাজে ও ক্ষয়িকু বৌদ্ধ সমাভে নবপন্ঝিচয়জাত যে বিচলন 
দেখা দিল, তাতে স্বশাজ্রে বিরাগ ও স্বসমাজে দোহ আগল বটে, এবং একটা বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনও ঘটল বটে, য'র ফলে ঝাক্ষণা সমাজ বহুলাংশে ভাঙল এবং বৌদ্ধ সমাজ 
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লোপ পেল, কিন্ত ইসলামী মতের অভিধাতে ভাঙা সমাজ মুসলিম সমাজ গঠনের 
পহায়ক হল না। দক্ষিণাপথে ও উত্তরাপথে সম্ত-সনুযাসী নামের সঘাতন শান্তর ও সমাজ- 
প্রোহীর। দেব-ছ্বিজ.বেদদ্ধেষী হল বটে এবং চৈত্য ও মন্দির ছাড়ল বটে, কিস্ত মসজিদের 
আহ্বানে সাড়া দিল না। পথ চলে পথের দিশা খোজার নেশায় তারা পথে নামল, 
দ্বিগন্তহীন উদার আকাশের বিস্তারে মঠে-আখড়ায় আশ্রিত হল এবং চিত্তলোকে সন্ধান 
করল সাষ্টির রহস্য, হৃদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করল লীলাময় সুষ্টাকে, আর স্বেচ্ছায় স্বীকার 
করল প্রীতি ও ভর্তির বন্ধন। বৈরাগ্য ও ভজন হল সম্বল, ভক্তি চুল পাথেয়। এই 
সম্ত-সন্ন্যাসীর আহ্বানে সাড়া দিল আর আকধণে ধর ছাঁড়ল নিমুবর্ণের ও নিয্বিত্তের 
লক্ষ লক্ষ মানুষ। গড়ে উঠল গুরুবাদী বহু সন্ত বা ভক্ত সম্পৃদায়। ফলে ইসলামের 
প্রসার উত্তর ভারতে হল মন্থর আর দক্ষিণ ভারতে হল রুদ্ধ । 


লক্ষণীয় যে সিম্ধ-মুূলতান-গান্ধারে ইসলাষের প্রসার ছিল প্রায় অবাধ, এসব অঞ্চল 
এক সময় পারশ্য সাম্াজাভুক্ত ছিল, পরে আলেকজান্দার বৈনাশিক জিধাংস। নিয়ে 
যখন পারশ্য সাম়াজ্য ধ্বংসাভিযানে অগ্নুসর হন, তখন সাম্রাজ্যের পৃৰ সীম! পাঞ্জাব 
অবধি তিনি অধিকার করেন | ফলে ইরানী ও গ্রীক অধিকারে তথাকার বৌদ্ধা- 
বাঙ্গণা সমাঞক্জে হয়তো আচার শৈথিল্য দেখ! দিয়েছিল ৷ কিন্ত ভারতের অন্যান্য 
এলাকায় বাদ্দণ্য শান্ম ও সমাজ ছিল নূপতি, শান্ত্রপতি ও সমাজ-সর্দারের কঠোর 
নিয়ন্বণে। তাই বোধ হয় এ পার্থক্য। তারপর ছয়-সাত শ' বছর ধরে তুকাঁ- 
আফগান-মুঘলরা এদেশ শাসন করেছে। কিন্ত রাজধানীতেও মুসলিম সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায় নি। কাজেই রাজ-শক্জি ইসলাম প্রচারের সহায়ক হয় নি। ইসলাম 
প্রচার করেছেন সুফী ফী দরবেশর।, খীস্টান মিশনারীদের মতো তাদেরও ছিল সেবাবত 
ও অধ্যবসায় এবং প্রীতি ;করুণা আর কেরামতি। তাঁর! খানকা, সরাই. চিকিৎ- 
সালয়, লঙ্গরখানা পৃ ভূঁতির মাধ্যমে দস্থ মামধতার সেবা যেমন করতেন, তেমনি 
বাড়:ফঁক, তাবিজ-কবজ দিয়ে তাদের আপদ-বিপদ দূর করতেন। এভাবেই 
তার! আকৃষ্ট করেছেন গায়ের গঞ্জের দরিদ্র মানুষকে । দরিদ্র-'অসহায় মান্ষ 
তাদের আশ্রিত হত। লোকের ভর্তি ও শ্দ্ধাই ছিল তাদের ইসলাম প্রচারের, 
পৃজি। ; জি। যদিও বিদ্যা, বিত্ত ও বণীভিমানী শহরে মানুষ তাঁদের প্রভাব কচিৎ 
স্বীকার করেছেন৷ শহরে মানুষ সংখ্যায় কম এবং গায়ে বিত্তশীনী মানুষের সংখ্য। 
চিরকালই নগণ্য । কাজেই. গাঁয়েই প্রচারকদের সাফল্য ছিল বেশী। খীস্টান 
ধরচারকরাও _নিুবর্ণের ও নি বিত্তের মান্ষকেই সহজে দীক্ষিত করেছে। 
বাঙলাদেশের গ পায়ে গঞ্জে -শহরে যে-সব দরবেশ ইসলাম প্রচার করেছেন, তাঁদের 
কারো কারে নাম, দরগ্রাহ ও. কিছু পরিচিতি জাজে। টিকে আছে এবং তাদের 
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পরিচিতিই এখানে দেয়। হল। এতে, বাঁঙল!দেশে ইসলাম প্রসারের কাল ও কারণ 
সম্বন্ধে একট! স্থল ধারণ করা অন্ভব হবে। তৃকাঁ বিজয়ের আগেই এখানে 
আরব-ইরানী বেনেদের সঙ্গে দরবেশ-প্রচারকদের আগমন শুরু। তীর গায়ে-গঞ্জে 
সপার্ধদ ছড়িয়ে পড়েন। 

দু'হাজার বছর ধরে বিদেশী বিভাষী শাসিত এদেশের সাধারণ মানুষের উচচ- 
পদে, স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিকার ছিল না। বণে বিন্যস্ত সমাজে অধি- 
কাংশ বৃত্তিও ছিল কোন রূকমে অন্র সংস্বানেই সীমিত । অবাধে ধন-সম্পদ অর্জ- 
নের উপায় ছিল ন৷ কামার-কৃষার-তাতী-নাপিত-ধোপা-হাড়ি-ডোম-বাগদী-কৈবর্ত-মুচি- 
যেথর প্রভৃতি কারো । কাজেই ইসলামী সাম্যের সমাজে--জন্]পৃত্রে নয়,-কর্ম 
ও যোগ্যতা সূত্রে জীবন রচনায় ও ব্যক্তির মানবিক মর্যাদায় প্রলু্ধ হওয়৷ এ 
শ্রেণীর মানষের পক্ষে ছিন স্বমতাবিক । তাই চৈতন্য দেবের ইসলাম-প্রভাবিত নব 
বৈষ্ণব মত প্রচারিত হওয়ার (১৫০৯ খীঃ ) পুবাবধি বাঙলায় ইসলামের প্রসার 
প্রায় অপ্রতিরোধা ছিল। যেহেতু চৈতন/যদেব তার মতবাদ প্রচার শুরু করেই ভিন- 
রাজ্যে উড়িষ্যার নীলাচলে চলে যান, সেজন্যে বাঙলায় বৈষ্বমত আশানুরূপ বিস্তার 
পায় নি। তবু ইসলামের প্রসার এই অভিঘাতে মন্থর হয়ে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে । 
কিন্ত পূব ও উত্তর বঙ্গে কালে মুসলিম সংখ্যাগুরু হয়ে উঠে। 


|| ২ || 


মুসলিম বিজয়ের পৃবে বাংলাদেশে সুফী-দরবেশ এসেছিলেন কি না, ইতিহাস তা 
বলতে পারে না ।১ তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের 
মুদ্রাপ্রাপ্তিং ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমানুদী প্রমুখ লেখকদের 
এবং ছর্দুল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণেত শ্বীকার করতে হয় যে, অন্তত 
আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিক্্িক সম্পক শুরু হয়। অবশ্য 
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খীস্টীয় প্রথম খতক অবধি পিছিয়ে দেয়৷ সম্ভব। চট্টগ্রাম বনায়ে আরব বেনৈরা 
বছরে কয়েক মাল থেকে যেত। সেসূত্রে বন্দর এলাকায় তার বৈবাছিক সম্বন্ধ 
পাতিয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে পরব্তী কালের পর্তুগীজ প্রভৃতি মুয্বোপীয় 
বেনেদের জীবন যাপন রীতির কথা সারণে রাখলে এ সম্পষিত অনুমান করা 
চলে । ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙলী মশলমানেরা বায় বর্ধী স্ত্রী গ্রহণ 
করত আর তাদের সন্তানেরা “জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সম্কর 
মুগলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবপায়ীদের 
পাহাঁড়পূরে ময়নামতীতে কিংবা কামবপে যাতায়াত ছিল কি না, বলা যাঁবে না। 
কেন ন।, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অনাভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিস্ত ইসলামের 
প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ কেউ ইসলাষ প্রচারে 
আগ্রহী হবেন_ এ-ই স্বাভাবিক । আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম অমাজে সুফী 
মতবাদ প্রসার লাভ করে নি বলে এবং দণ্ডশকিও বিধর্ধীর হাতে ছিল বলে এদেশে 
ষার। ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্য সত্রে এসে ইসলাম প্রচারের 
চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। দরবেশ 
ন। হলে, তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকের! ভক্ষি করবার কারণ 
খুঁজে পায়না । কাজেই তেমন লোকের স্ম.তি রক্ষার গরজও যোধ করে না। 
আর যদি মুসলিম বিজয়ের পথে জালালউদ্দীন তাবরেজীর মতো সুফীরা এসেও 
থাকেন, তা হলেও মুসঙিম বিরল কিংব। বিহীন বিধর্মীর রাজ্য তাদের স্মনতি 
রক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না । জুফীমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে 
সুফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন | তখন থেকেই খানক। ও দরগাহ- 
কেন্দী ইতিহাসেরও আরম্ত | 


কিন্ত চৌদ্দ শতকের এক সফীর সাক্ষ্য প্রমাণ, বাওলাদেশে তীর আগেই বছ 
সফীর আগমন ঘটেছে। তার! বিভিনু মত সম্পৃদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ 
আলাউল হুক পাগুবীর সাগরেদ১ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক 
জৌমপুর স্থলতান ইব্রাহিম শরকীর নিকট লিখিত পত্রে আছে : , 
0০0 17570181580 1 ড1)8/ 9 £০০৭ 18170 19 6126 1036059] 15919 
12011961005 28110192100 2300169 08110001017) 177810৮ 011601101)8 
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[)9£8.010 (011057975০1 719218৮ 91১8110) 98178080480 901718- 
স্বয৪101 810 8118 00610 96217081195 95519] 98109 01 015 


১০ 4508-81-83: 07066 


১৫৪ 


50191858101 01057 815 15158 1001190.10 15101987 800 0015 158 
0075 0859 ৮5101) 8811)15 011818118 01061 20) 105901816. [0 5:0০ 
80775 0 679 17065 901277081710285 ০06 91781001019 08. 
10151501819 10000. 78215691081) 90811600017) 167 ৪00) 
019 01 016 ডা] ০1 15 08081 10008101 01051 038 0011 
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৪900 93807 ৯1770 281)101. 100 51001, 17) 11060001065 01 136010- 
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এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধোই বাঙল!দেশে সুফীপ্রভাব গভীর তা 

ও বিস্তৃতি লাত করে 


কিন্ত যে কয়জন প্রাচীন সুফীর কাহিনী এবং খানক। ও দরগাহর খবর আমরা 
জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন 
বাবা আদমশহীদ ।২ বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহীদ বিক্রমপুরের এক 
সেনরাজ। বল্লালের সমসাময়িক । আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম' সম্ভবত এরই 
জীবন চরিত৩--লক্ষাণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চবিতোক্ত 
'বায়াদূমবা (858070008) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।5 নগেন্দ্রনাথ 


বস্তুর মতে বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষাধের লোক । কাজেই বাবা আদমও 
এঁ সময়ের । 


চট্টগ্াামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম বর্ধমানে, বরা 
দিনাজপরের হেমতাবাদের বদরুদীীন এবং 'বদর যোকাম' খ্যাত ৰদর শাহ বা বদর 


১, 3৩08811১881 &12768501 2 ৬০1, 74৬11 ৯. ০, 1305 1948 
০0. 95৭0. 

২৯ 1598. 1889, ৬০1. 7,৬11, 0. 12 

৩, 0৯5, 1896 (বি. তি. 889) ০0০, 96-37. 

৪. 90918] 11130019০01 1178 11091117708 17) 36788] 002) (09 1598 4. 7)+1 
102. 4. 10881007087, 


৫, 1859, 1896, 02. 9637, 


১৫৫ 


আউলিয়৷ কার মাঝিমাল্লার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিনু ব্যক্তি । 
চট্টগ্রামে এর অবস্থিতি কাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারে ধারণায় ১৪৪০ 
খীস্টাব্দে ।১ 

শেখ জালালউদ্দীন তাঁবরেজীর নাম 'শেক শুভোদয়।'-র সঙ্কে জড়িত। 
“শেক শুভোদিয়া” সূত্রে কারে। কারো বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষণ 
সেনের আমলে লখনো'তিতে বাস করতেন। অমুতকুণ্ড তারই আগ্রহে অনুদিত হয়। 
তারই মাহাত্্য-মুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তার কীতি-কথা বণনা করেছেন “খেক শুভোদয়ায়' 
(শেখের শুভ উদয়)। 


ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ জুলতান রুমী নামে এক সুফীর দরগাহ্‌ 
আছে। ইনি ৪৭৫ হিঃ ব ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে 
পরবভীকালের দলিল সূত্রে দাবি কর৷ হয়।২ এক কোচরা'জা তার হাতে ইসলামে 
দীক্ষিত হয়ে তাকে মদনপর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ 082666667-এ 
উল্লেখ আছে ।৩ কিন্ত আরে৷ প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর পরে উজ্জ জেলার কোচ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।& অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জহিদার হবেন, 
কিংবা সুলতান রুমী চৌদ শতকের লোক। ও 

পাবনা জেলার শাহ জাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহীদের দরগাহ | 
ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন ।৬ অতএব, ইনি ৰারো-তেরো 
শতকের লোক । 

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গায়ে মখদ্ম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহ রাহী 
পীরের দরগাহ আছে। ইনি স্থানীয় রাঁজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন 


বলে কিংবদন্তী আছে 


, বে সুফী প্রভাব, পূ: ১৩২-১৩৩। 
থ., 10186. 08266661৪ : 00116860105 1908. 10, 56, 
[0105109015 1912, 9 20 
গ, মুসলিম বাঙ্গল। গাহিত্য » মুহম্মদ এন|মুল হক, পৃঃ ২২-২৩। 


৪ 
গড 


বঙ্গে সুফী প্রভাব £ (১৯৩৫) পূ. ১৩৮। 

[0886101 092601587, [45 1051081781) 1917 : 0052. 
ন18605 01 45888051926 7; 0. 03811 : 109, 4011, 
»:108817101 03826165615? 08108 1929 : 0. 121-26. 
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59 ০১ 


৪ ০ ৯০ 


১৫৬ 


বগুড়ার বহাস্বাম গড়ের শাহ সুলতান ্াহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের 
সনদসূত্রেও (১০৯৬ ছিঃ ১৬৮৫-৮৬ ) মেলে ।১ তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রতি এই যে, 
তিনি হূসলিধ বিদ্বেষী রাঁজ। বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা, করেন। পরশুরামের 
ভগ্ী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছ্িল তা এখনো শিলাদেবীর 
ধাট নামে পরিচিত।২ ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনেশ্হয় মাছি 
আসোয়ার (মৎস্যাকৃতির নৌকার আরোহী ) খ্যাতির লোকেরা চৌদা শতকের 
পরের লোক নন। কেন না, পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্বলপথ জনপ্রিয় 
হয়। আর ঘোল শতকে পত্তুগীজর। জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত। 


সিলেটের শাহ জালালটউদ্দীন কনিয়াঈ চৌদদ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙল। 
দেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে ) সিলেটে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ।৩ 
ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচায় করেন। 


মখদুম উল মূলক শেখ শরফৃদ্দীন ইয়াহিয়। ও তাঁর ওস্তাদ শরফৃদ্দীন আবু 
তওয়াষাহ লোনারগণয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্ীস্টাব্দেঃ 
এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহন্মদ খান বণিত শেখ শরফৃদ্দীন অভিন্ু 
বাজি কি না, বলবার উপায় নেই। 


শেখ বদি উদ্দীন শাহ মাদার লিরিয়া থেকে এসেছিলেন । এ'র পিতার নাম 
আবু ইসহাক শামী। ইনি মুস। নবীর ভাই হারুনের বংশধর 1৫ ইনিই সম্ভবত 
শৃন্যপুরাণোষ্জ নিরপ্রনের রুম্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তার দাম 
বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ এবং দরগাহ সংলগ্র পুকবের 
মাছের মাদারী নাম, শাহ্‌ মাদারের স্মরণার্থ বাশতোলার বান্িক উৎসব প্রভৃতি 


১, ক. 10181100 03826101662 : 3০৮18 : 1910, 1১7. 154--5. 
খ* 78973, 1878, ০৮. 92-93. 
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উদ্ধৃত )। 


৯৪৭ 


মাদারিয়। সম্পুদায়ের সুফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল 
হ্চ যনে করেন।১ 


মখদুম জাহানিয়। জাহানগন্ত ওরফে .জালালউদ্দিন জরকাপুন (94705831) ) 
নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিলেন 1 জাহানগস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খীস্টাব্দে 
এবং উদ্-এ (1001)0)) তার সমাধি আছে ।২ 


শেখ আখি সিরাজউদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার ধলেফ। ছিলেন । ইনি 
পাওয়ার শেখ আলাউল হকের পীর । ইদি চৌদ্দ পনেরো শতকে দরবেশ । 
তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলা দেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের 
নামান্সারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যর৷ বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। 
আলাউল হকের শিষ্যরা “আলাই' | তাঁর পুর নুর কুতুব-ই আলমের সাগরেদর। নুরী ৩ 
এবং আলাউলের খলিফ। শেখ হোসেন ধূক্কারপোশ (013515091097)-এর সম্প্রদায়ের 
সুর্ফীরা হোসেনী নামে পরিচিত ছ্িল।৪ শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ 
যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর । ' সে জন্যে তার শিষ্যারা 
'খালিদিয়।' নামেও অভিহিত হত । আলাউল হকেরই পৃত্র ছিলেন নূর-কুভুব-ই 
আলম । গণেশ-যদূর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার 
স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । নুর কৃতুব ই-আলমের পুরে শেখ আনোয়ার 
গণেশ কতৃক সোনারগাঁয়ে নির্াসিত ও পরে নিহত হন। নুর কৃতুব-ই-আলমের 
ভ্রাতুষপুররে শেখ জাহিদও গোনাররগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ 
শাহ্‌ ওরফে যদূ শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন |৫ 


ষীর সৈয়দ আশর!ফ জাহাঙ্গীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন । 
এর চিঠিগুলে৷ সেকালের ধমীঁয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান 
উপকরণ ও নিভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান 
ইব্বাহিম শরকীর সমসাময়িক ছিলেন! সিমনানী ইব্রাহিম শরকীকে লিখিত এক 
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পত্রে বদ আলম ও সদর আলম যাছিদ নাগে দৃশ্জন সূষীর উল্লেখ করেছেন । শেখ 
হোসেন ধুককারপোশ (0081581099) এর ছেলে রাজ। গণেশ কর্তৃক নিহত হলে 
সিমমানী তাকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ 
সোহ্‌ রওয়াদিয়া ও কহানিয়। স্বফীকে হতা। করেদ। 

71)996 আ130 11755155006 00661) 01 0094, 1788. 00875 08180710155 
0 50065110107 [619 110060 (1)100£1 1) 901110051 £150৩ 01 (1৩ 
50119 01 5010175781015. 8100 1২101701715 981013 01701160851 11191 1 1088.1 
101015 605615170800]7 06151917) চ1]1 105 01600 [টো 07 1)87705 ০01 
[175 1001.1939 1101) 106119€]ন, ১ 

শেখ বদরুপ ইসলাম নূর-কৃতুব-ই-আলমের সমসাময়িক । রিয়াজুস সালাতিন-এ 
বণিত ঘটনায় প্রকাশ : রাজ! গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই 
আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজ। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ওদ্ধত্যের শাস্তি দেন ।২ 

এ'র। ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাঁজী৩, খান জাহান আলী, শাহ 
আনোয়ার কলি ছালবী৪, ইসমাইল গাজীধ, মোল্লা আতা৬, শাহ জালাল দাখিনী 
(মৃত্যু ১৪৭৬ খী:)", শাহ মোয়াজ্জেম দানিশ মন্দ ওরফে মৌলা'ন। শাহ দৌলা 
(রাজশাহী, বাধা), শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন শাহ 
লঙগর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি” প্রমুখ ঘরবেশের নাম উল্লেখ্য। 

জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্য ১২২৫ খীঃ)১০ মখদুম জাহ।নিয়া (১৩৭০-৮৩) 
ও শাহ জাল!ল কুনিয়াঈ (মুঃ ১৩১৬) মোহরাওয়ািয়। মতবাদী ছিলেন। 

শেখ ফক্রিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজদ্দিন (মু: ১৩৫৭), 
আলাউল হুক (মূঃ ১৩৯৮), শেখ নাপিরুদ্দিন মানিকপূরী, মীর সৈয়দ আশরাফ 
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জাহাগীর লিমনানী, শেখ নূর কৃতৃধ-ই আলম (মূঃ ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রধূখ 
চিশতিয়া সম্পৃদায়ের সুফী ছিলেন ।১ 

শাহ্‌ সফীউদ্দীন (মু: ১২৯০--৯৫ ?) কলন্দরিয়। সুফী ছিলেন। শাহ্‌ আল্লাহ 
মদারিয়া এবং সেখ হামিদ দনিশ মন্দ নকশ্বন্দিয়। স্ফী ছিলেন । ঘোল শতক 
অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর 
আলম, কাতালপীর, শাহ্‌ মসন্দর বা মোহ্‌সেন আউলিয়।, শাহ্‌পীর, শাহ চাদ 
প্রযখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকৃলের শরফউদ্গিন থেকে সদরজাহ। আবদুল 
ওহাব ওরফে শাহ ভিখারী অবধি অনেক পীরের নাম মেলে। 


খৌড়ের স্ুলতানদের মধ্যে ফখরদ্দীন মুবারক শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াস 
উদ্দীন আযম শাহ্‌, জালালউদ্দীন মুহল্মদ শাহ্‌ (যদ্‌), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, 
হোসেন শাহ প্রমুখের দরবেশ ভি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


আবার শাহ্‌ জালালুদ্দীন কৃনিয়াঈ, আলাউল হুক, নূর কৃতুব ই-আলম, আশরাফ 
জাহাগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান জাহান খান প্রহ্খ 
সূফী রাজনীতিক ও সরকারী কর্মে নিষুজ ছিলেন। 


আর্তের সেব।, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির ছবারাই 
সৃফীর। গণমন জয় করেন। 


৫ 
সাহিত্যের রূপে ও রসে বিবর্তনের ধার! 


বর্বরতম যুগে মানাষ'আর পশুতে কোন ভেদ ছিল মা। প$র মতো তারও সেদিন 
কাম্য ছিল ক্ষন্নিবৃত্তি ও কাম প্রবৃত্তির চরিতাথতা | সেটাও ভোগেচছা৷ । সেদিন সে শুধু 
ক্ষর্মিবত্তির প্রয়াসী ছিল, বাস্তব-বাবহারিক জীবনে আর কোন ভোগ্যবস্তর প্রত্যাশী 
ছিল না সে। সে-বোধই জাগে নি তখনো ;: কাজেই বঞ্চিত জীবনের হতবাঞ্চার 
কোন বিক্ষোভ ছিপ না তার মনে। সেজনোো বাবহারিক প্রয়োজনের কোন চিন্তাই 
তাকে বিচলিত করতে পারে নি । ত ইবাস্তৰ জীবনোপলদ্ধির কোন গরজ, জীবনকে 
যাচাই করবার কোন প্রেরণাই পে বোধ কন্তুর নি সেদিন। তবু তার 'মন' বলে 


শনারাদা। 
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পত্র থেকে উন্ুততর একটি বৃত্তি ছিল ; ফলে, তার শুধু পেটে ক্ষধা নয়, যনেও 
ছিল পিপাসা । সে তাকিয়েছিল তার চারদিককার অজান; ও বহস্যাবৃত চিরবিসায়কর 
সূষ্টিবৈচিত্রোর দিকে । তা-ই তাকে করেছিল চকিত, বিস্মিত, ভীত, ব্রস্ত ও 
উল্লসিত । সেজন্যেই সে-_-চাটাইয়ে নয়, ঘাস ৰা পাতায় ওয়ে স্বপর দেখত, পাখীর 
যতে। দূর-দূরান্তরে উড়ে যেতে; খু'জত আকাশের কিনারা- দুনিয়ার শেষ। সে 
কল্পনা করত, মানুষের অগম্য হিমালয়-সাহারা-অলিম্পাসে না জানি কি আছে, কারা 
আছে! নিশ্চয়ই সেখানে এমন কিছু আছে, এমন কেউ থাকে, যা কাম্য, হ! 
শ্রেয়, যা সুন্নরতর ও মহত্তর এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে, বরূপে-গুণে, বলে-্ছলে যে ক 
যাঁর) বিচিত্রতর | 


মানুষ যা জানে না,যা বোঝে না, যা রহস্যাবৃত, যা অচেন।, তাকে জানবার, 
বুঝবার ও আয়ত্ত করবার এক উদ্দাম বাসনা, এক অসহ্য ব্যাকুলতা বোধ করে। 
মন দিয়ে, কল্পন দিয়ে, বৃদ্ধির সাহাযো, বোধির প্রয়োগে, চিন্তার মাধ্যমে তার 
একটা বুক্ধিসহ ব৷ বুদ্ধিগ্রাহ্য সংজ্ঞা ব। ব্যাখ্যা না দিয়ে সে স্বস্তি পায় ন।। 
এভাবে সে বাহ/জগতের সবকিছুর একটি সংজ্ঞা ব৷ ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মপ্রবোধ 
পেয়েছিল, লাভ করেছিল আত্বপ্রসাদ । 


এমনি করে মানুষ সেদিন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছিল । তাতে ছিল পক্ষীরাজ 
ঘোড়া, বিচিত্র হাত-পা-মাথা-মুখ-চোখ-কানওয়ালা দেব-দৈত্য-পরী-জ্ীন-রাক্ষস- 
ড্রাগন । কল্প-লোকের এসব জীবের কল্পিত রোমাঞ্চকর জীবনোপাখ্যানই ছিলি 
সেদিন মানুষের মনের রস-পিপাসা-_মনের ক্ষধা। মিটাবার অবলম্বন । এ ষনের 
প্রতিফলন দেখি দ্ূপকথায়। রূপকথা সে যুগের জীবস্তিকা। বূপকথার জন্] 
হল এ ভাবেই । কথায় বলে-_'অদারু দারু হয় শিলে পিষিলৈ । অকথা কথা 
হয় লোকে ঘোষিলে ।' ফলে রূপকথাই যুগাস্তরে হয়ে দাঁড়াল শ্নানুষের অতি- 
শোন প্রতিবেশী রাজ্যের সতা কাহিনী । মাটির গড়া রক্তমাংসের মানষের বাস্তব 
জীবনে প্রতিবেশীর প্রভাৰের মতে। সে প্রভাৰ পডল মানুষের মনে-মানসে আর 
ব্যবহারিক জীবনে। এগৰব কল্পলোকবাদী মানুষের ব্যবহারিক জীবনের গরজে 
কল্পিত হয় দূইরূপে--অরি ও মিব্রদপে । দেবতারা শক্তিমান অর্তি-মানুষ ও 
যানুষের সহায়করূপে কীতিত; আর সব দেব-মানবের শক্ররূপে কপ্পিত। এদের 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে দেব-মানৰ পরস্পরের সহায় । ববরতম মানুষের 
শৈশব অতিক্রান্ত হল এভাবে । যানুষের জীবনবোধের কিছুটা প্রসার হল । হতে 
থাকল জ্ঞান-প্রস্তা-ধোধির উন্মেষ । পূবের কল্পনাঁলন্ধ এঁতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে চলল। 


১৬৯ 
১১. লা, শ. 


জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানষ অর্জন করেছে আত্মবিশ্বাস, 
আত্বশক্তি | কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা হয়েছে পরিমিত, কাচা মন হয়েছে পাকা। সে এখন 
বিশেষ মানুষ | পূর্বপুরুষের চাইতে জীবনে তার চাহিদ। বেশী, সে দেহে শক্তিমান, 
কৌশলে কূলীন আর মনে উচচাভিলাষী। শিশুমানবের - পণুমানঘের মন এভাবে 
একটু একটু করে ক্রমে জেগে উঠেছে! বিজ্ময়বিমুট মনে, শঙ্কাকাতর মনে, 
কল্পনা-প্রবণ মনে, আত্বপ্রত্যয়হীন মনে, ব্রাসদলিত মনে অস্করিত হল কামন। -- সে- 
কামনা ভোগের, আত্মপ্রসারের---পরাক্রাস্ত মনেধ । উচ্চাভিলাষী শত্ভি-বিলাী 
মনে সাড়। দিয়ে নড়ে উঠল অজ্ঞাতপৃব দুটো লোভ--জমিব আব জকব। যেষন- 
তেমন জমি নয়--রাজা, আর যে-সে 'কন্য।” নয়__স্ুন্দরীতম ডানা-কাটা-পরী | 
দুটোই দুর্লভ। তাই শুরু হল অভিযান, বেধে গেল সংগ্রাম, দেখা! দিল পদে পদে 
সংঘাত। এ অভিযানে দেবতা হল মান্ঘের সহায়, আর দেও-জীন-রাক্ষস দাঁড়াল 
পথ রোধ করে । মানষের মধ্যে এ উচচাভিলাষী সংগ্রামী দলে রয়েছে শক্তিমান ও 
বৃদ্ধিমান | রাজকুমার, মদ্্রীপৃত্তুর, সদাগর আর কোটাল । এভাবে কল্পলোকের 
সজে যুক্ত হল ইহলোক। ব'নরাজ্যেমনোবাজ্যে ঘটল মিতালি, স্বপেব সঙ্গে যুক্ত 
হল জৈব-কামনা | জীবন পবিব্যাপ্ত হল জীবনেতৰ লোকে । দেব-মানবে জীবন 
ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার বপকথ। নঘ, কল্পলোক নয় আবার তাকে বাদ দিয়েও 
নয়। এবার প্রনুন্দ জীবনেব জয়যাত্রা --আত্মর্বিকাশ ও আত্বপ্রস!র স্পহার মৃর্ত- 
স্বরূপ | এযগ রোম।ন্সের যগ। সভ্যতার হতিভাসে মহাকাব্যের যুগ ।-+ 
ইলিয়াড-ওডেসী আর রামায়ণ-মহাভাগতে বিধৃত রয়েছে ভার স্ববপ। এ থেকে 
মনুষ্য সমাজেও স্যিট হল শ্রেণী--তু্ছ ও উচ্চ মানৰশ্রেণী | উচচ মানুমের আত্মবিকাশ 
ও আত্মপ্রসাব দেখে সেদিন তুচ্ছ মান্য ঈধা কনে নি, ববং স্বাজাতাবোধে সে 
উল্লপিতই হয়েছিল মানুগের জয়যাত্রায় ॥ নিবোধ তুচ্ছ মান্ষ সেদিন আত্মভোল। 
হয়ে স্বজাতির প্রগতিতে আত্রগ্রসাদই লাভ করেছিল, উপভোগ করেছিল পরমানন্দ। 
এভাবে মনধ্যজীবনে সাধক হয়ে উঠল স্বপ্র ও সত্য, কল্পনা ও মনন, মাটি ও 
আকাশ, আর জীবন ও জিজ্ঞাসা | বাস্তব জীবনই ব্যাপ্ত হল স্বগ-মত্য-পাতালে | 
এ ত্রয়ীর পটভূমিকায় সংঘাতে-ঈধায-বিদ্বেষে ও প্রীতি-অনুকম্পায় দেব-দৈত্যনর 
রইল পরস্পরের প্রতিবেশী হযে । 


এ-যুগটি মানুষের জীবনে তথা ইতিহাসে দীঘতম স্থায়ী স্তর । মনুষ্যজাতির 
কোন কোন সম্পূদায়ে আজে এর পূর্ণ ও গ্রবন জের চলছে। এক সমাজেও 
গ্রতিবেশ ও শিক্ষাগত কারণে সব মান্ঘ একই স্তরে উন্নীত হতে পারে না। তাই 
আলে! ও আ'ঁধাবি, কায়৷ ও ছাঁষা, কল্পনা ও বাণ্তব, জ্ঞান ও অজ্ঞান, বোধি ও প্রজ্ঞা, 
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ভাব ও বৃদ্ধি, ভয় ও ভাবনা, চেতন৷ ও অবচেতনা, শঙ্কা ও কৌতুক, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা 
মিশ্রিত বহু বিচিত্র এ-জীবন-লীলার মোহ কোন ছলেই কাটিয়ে উঠতে পারছে ন। মানুষ। 
যতই ভাবে, যতই দেখে, ততই রহস্োর মায়াজালে আত্মসমপণ করে আত্মসমাহিত হতে 
চায়, গদ গদ কণ্ঠে বিমুগ্ধ ও অতৃপ্ত চিত্তের বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠে একটি কথায়-_ 
“আহা !' কিংবা একটি উচ্ছ্সিত নিঃশ্বাসে । এ-যুগে মানবজাতি হাতিয়ার ও 
সাংস্কৃতিক মানানুসারে নানা স্তরে বিভক্ত রয়েছে । আমরা এর সবচেয়ে প্রগতিশীল 
সম্প্দায়কেই আমাদের বক্তব্যের অবলম্বন করব। 


মনুষ্যের জাতীয় জীবনের তৃতীয় স্তর শুরু হয়ে গেল । এ-যুগে আর রাজ- 
কমার, মন্ত্রীপূত্র, সদাগর ও কোটালে জীবনবোধ, উচচাঁভিলাঘ ও ভোগেচ্ছা। সীমাবদ্ধ 
রইল না । রাজ-রাজড়াদের সানিধ্যে, দেশ-দেশাস্তরের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগে, 
শিক্ষার প্রসারে জনমনেও ফুটে উঠল প্রসারিত জীবনের মোহময় রপ। জীবন- 
বোধ হয়ে উঠল সৃক্ষা। এবার আর স্বর্গ-পাতাল নয়,--শুধ মত্য, ভাবপ্রবণত। 
নয়,- ভাবন!, পক্ষীরাজের পিঠ নয়,--আঁকাশের কিনারা নয়, জীবনের শারীর 
চাহিদ। মিটাবার আগ্রহই মান্ষকে কল্পনার স্বরগলোক থেকে কঠিন মাটির সংগ্রামে 
নিয়োজিত করল 1 এবার আর আকাশ-বিহারের সাধ নয়, জমিচাষের গরজবোধই 
কর্মমুখর করে তুলল মানুষকে | এবার গানে-গাথায় দেও-জীন-রাক্ষসের কথা নয়, 
পরী-বিদ্যাধরী-অপ্সরীর কামনা নয়, বাগ্চাহত জ্বীবনের বিক্ষোভ, 'বঞ্চিত বুকের 
সঞ্চিত ব্যথার” আক্ষেপ, তৃপ্ত হৃদয়ের প্রশান্তি, কৃতাথ মনের উল্লাম, বিজন্বী 
বীরের আস্ফালন ও দলিতজনের আতনাদই হল সাহিত্যের সামগী। “কাম আর 
অর্থ'-.এ দ্বিবিধ বর্গীয় ফল লাভেচ্ছাই গণজীবন নিয়ন্ত্রিত করছিল এ স্তরে । 


এবার দেশ-কালের গ্রতিবেশে শ্রয়োজনবোধই নিয়ন্ত্রণ করছিল মানুষের জীবন 
চেতনা ও জগৎ-ভাবন।। তাই এবার আর বৃহৎ বা মহৎ কোন জিজ্ঞাসা নয়, 
নিতান্ত বাসনা চরিতার্থ করাই জীবনের আদশ ও লক্ষ্য । জীবন ও জীবিকার 
তফাৎ আর রইল না, জীবিকাই জীবন অর্থা, জীবিকা হ্বারাই জীবনের স্বরূপ 
অভিব্যক্তি পেতে শুরু করেছে। আগে মানুষ ছিল কম। পূর্ধী ছিল বিপুলা, 
তার উপর নিতান্ত উদরপৃতির সামগ্রী ছাড়৷ অন্য সামগ্রীর প্রয়োজনবোধি তখনে। 
জাগে নি বলে হানাহানির .করণ ছিল না আহার্ম নিয়ে । কেননা, তখনো 
সঞ্চয় বৃদ্ধি জাগে নি, পশু-পাখির মতো দিনভর খুঁজে-পেতে আহার করাই 
ছিল কাজ। তখনো মন অবচেতন স্তর পার হয়ে আসে নি, কাজেই কৃত্রিম 
হয়ে উঠে নি যৌনবোধ ও যৌন-উত্তেজনা। তবু আহায সংগ্রহ-ঘটিত ঘন্দ আর 
যৌন-সন্তোগ-সংক্রান্ত ক্ষণস্থায়ী সংঘাতি যে ঘটে নি তা? নয়। তবে তা" মনে পৃথে 
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রাখার মতো নয়, পশুতে, পাখিতে এসব ব্যাপার যেমন ঘটে এবং যতক্ষণ 
স্থায়ী হয়, এও তেমনি আর ততক্ষণ ও ততটুকু। 


তারপর ক্রমে মানুষ জাগল। মানুষের জীবন-বিলাস বহু বিচিত্ররূপ ধরে 
বিকশিত হয়ে চলল। মানুষ বাড়ল। টান পড়ল ভোগ্য সামগ্রীতে। প্রতি- 
যোগিতা ও প্রতিষ্বন্দিতা হল শুরু । লাগল কাড়াকাড়ি, মারাম!রি আর হানাহানি । 
পৃথিবী হয়ে উঠল বসবাসের প্রায় অযোগ্য । নিশ্চিত_ নিবিথ-_নিরুদ্বেগ 
জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। দূরলের সহায়, কল্যাণ ও শান্তিকামী, করুণা- 
বিহ্বল মনুঘ এমনি সংকটে উচচারণ করেন একাধারে সাবধান ধ্বনি ও অভয়- 
বাণী ; তাঁদের এক চোখের দৃষ্টিতে থাকে ধমক, আর চোখে থাকে আশ্বাসের 
দীপ্তি! তারা দোহাই কাড়েন। বাছবল, ধনবল, জনবল নয়, জ্ঞানবল ও 
বাক্যবলই তাঁদের মূলধন আর দোহাই-ই তাদের অস্ত্র। আল্লাহর দোহাই ও 
স্বর্স-নরকের দোহাই, লাভ-ক্ষতির দোহাই, রোগ-শোক-মৃতু)র দোহাই ও আপদ- 
বিপদের দোহাই কেড়ে তারা লোকমনে এমন এক ভয়-ভাবনা ও আশা- 
আশ্বাসের পারিব-অপাখিব পরিবেশ ও সংস্কার স্যষ্টি করে দিয়েছেন যে, যুক্জি- 
বৃদ্ধি দিয়ে তার সত্যাসত্য নির্ণয় অসম্ভব | কলে দুবল নিবোধ হল অদৃষ্টবাদী 
দাস, শ্রমিক ও শোধিত। বুদ্ধিমান দূর্জন দৃরাত্ব। হল শোষক, শাসক ও প্রভু। 
এ রহপ্যঘন, ত্রানদুষ্ট, সন্দেহ শঙ্কাপুষ্ট সংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বের হওয়া 
দুঃসাহসী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হয়ে রইল। 'তাতেই ছন্দ-সংঘাত পরিমিত 
ও লোভ-লালস। নিয়ন্ত্রিত হয়ে মনঘ্য সমাজের আবহ স্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। 
এ-স্তরের মনুষ্য-মনের প্রতিচ্ছবি পাই এ-যুগে স্ছষ্ট সাহিত্যে । সে-সাহিত্য 
ঝোমাঞ্চময় ও রোমান্টিক। তাতে বয়েছে বাস্তব জীবনে পাওয়া-ন! পাওয়। হৃদয়ের 
স্বূপ। জীবনের সাধ-আহল।দ, দৃঃখ-বেদনা, আশী-আকাগক্ষা, বঞ্চিত বকের বিক্ষোভ, 
তৃপ্ত হৃদয়ের মধ,র প্রসাদ ও প্রশাস্তি অভিবাক্তি পায় এ-সাহিত্য । তাতে অলৌকিক- 
অসম্ভবত। আর রইল না, থাকল জীবনে সম্ভব অথচ অপাধারণ-অস্বাভাবিক 
পরিবেশে ও উপায়ে কামন। পূর্ণ করবার দিশা । এ-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও অদশের্‌, 
স্ুরূপ “এই জীবনে যে-সাধ মিটাতে পারি নি, সে সাধ জেগেছে গানে। 
অথব। “জীবন যাহার 'অতি দূর্বহ-_দীন দূর্বল সবি। রসাতলে বসি গড়িছে সৃর্গ, 
সেইজন বটে কবি।' গমন গত শতকে রচিত রোমান্নগুলো । 


শুধ, জীবনবোধের প্রসারেই মানুষের জৈব চাহিদা বাড়ে নি, সত্যতার দান 
তথা আবিফিক্রয়াও মান্ষের প্রয়োজন বাড়িয়ে দিচ্ছে । যতই রকমারি ভোগা 
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সামগ্রী বাড়ছে, ততই অসংযত হয়ে উঠেছে মানুষের বাসনাও । তৃপ্রি বা সন্ত 
কিছুতেই হচ্ছে না। চাহিদ। মিটাবার লক্ষ্যে জীবিকার ধাল্সাতেই ছুটোছুটি 
করে জীবন কাটছে, চোখ তুলে চারদিকে দেখবার, ভাববার ব৷ বিস্মিত হবার 
আগের মতো অবকাশই ব। কোথায়! কারে৷ যদি অবকাশ ঘটেও যায়, তৰ 
জ্ঞানে প্রবীণ পৃথিবীর লোক জগৎ ও জীবনের, প্রকৃতি ও নিসর্থের, আকাশের 
আর পাতালের সব রহসা, সব খবর এমন করে বিশেষণ করে নগু করে 
তুলে ধরেছে জনসমক্ষে যে, জগতে আর জীবনে নতুন কিছুই রইল না য! 
মানুষের ভয়-বিশ্বাস, ব্রাস-শঙ্কা বা আনন্দ-উল্লাস-ওৎস্কা জাগাতে পারে। 
ফলে “খাও, গাও আর নাচ' এই হয়ে উঠেছে জীবনাদর্শ ও জীবনদশন। 
কেননা, জনা গেছে, আর কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। সব ফাকি, সব 
তাওতা | যুগ-যুগানস্তব লালিত মানুষের পুবাজিত বিশ্বাস-সংস্কারের ভিত উবে 
যাঁচ্ছে চোরাবালির মতো । ধূসে পড়ছে ধ-বিশ্ব(স, সামাজিক সংস্কার ও নৈতিক 
মূল্যমানের সৌধ | ভেঙ্গে যাচ্ছে পরিলৌকিক অস্তিত্বের সুপ গড়া আশা- 
আশংকার মনোময় ইমারত। কিসের ভরসায়, কার ভয়ে কোন্‌ মহৎ ও বৃহৎ 
প্রেরণায় মানঘ ভোগে থাকবে বিরত, বঞ্চিত হৃদয়ে প্রবোধের শাস্তি বারি 
ছিটোবে ; আর কেমন করে দিন-রজনীর অভাবে ধেষধ ধারণ করবে? ফলে 
আজ আস্তিক ও আচারনিষ্ঠ মানুষও দ্বিধা দ্বন্দের স্বীকার ও বিকৃত সত্তায় দুষ্ট | 


মহৎ ও বৃহৎ আদশবিহীন. জীবাত্বা-পরমাত্বারহস্য পরাঙ্খখ, পরলোক- 
বিভ্রান্তিবিমুক্ত জৈব-জীবন-সবসু বস্ত-নিভর প্রত্যক্ষবাদীরা তাই একান্ত তাবে 
ভোগ্যবস্ত্'লোলুপ। তদের ধ্যান জ্ঞান আর কম ভোগেচ্ছ! পূরণেই নিয়োজিত। 
তাদের বুকে বিক্ষোভ, মুখে অভিযোগ, চোখে লোভ । 


আজফ।ল মানুৰ দুটো শ্রেণীতে বিভক্ঞ--ভোগী ও ভোগেচ্ছু, ধনী ও গরীব, 
ভোগী ধনীর৷ সংখ্যায় কম, কিন্তু বিত্তে বড়। ভোগেচ্ছরা সংখ্যায় অগুণতি। 
তার সব এক জোট হয়েছে। তাদের বজ্জব্য এই-_পৃথিবী ও পৃথিবীর ভোগ্য 
সামগ্রী প্রকৃতির দান, আমরাও প্রকৃতিস্থষ্ট । কাজেই এতে সবার সমান অধিকার 
"রয়েছে, এ কারো বা কোন দল বিশেষের একচেটিয়া ভোগ্য হতে পারে না । 
ধনী, তুমি অষ্টালিকায় আছ, রাজ। তুমি প্রাসাদে রয়েছ, মধ্যবিত, তুমি ভবনবাসী 
-আমরা এত গরীব-কাঙাল যখন কটির আর গাছতল। সার করেছি, আর পব।র 
জন্যে যখন অট্টালিক ও প্রাপাদের ব্যবস্ব| কর! যাবে না, তখন তোমরাও প্রাসাদ- 
অষ্টালিকা.ভবন থেকে নেমে এস, আমরাও গাছতলা থেকে উঠে যাই। সবার 
জন্যে বিত্ত ও ভোগোর ব্যবস্থা হয়ে যাক। স্থুখে থাকি আর দুঃখে পড়ি 
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তাঁতে আর ক্ষোভ বা ঈর্ঘ। থাকবে না । এ-মনের অভিব্যক্তি যে-সাহিত্যে লাভ করেছে. 
তার নাম গণসাহিত্য । মানবতা, সামা, ভ্রাতৃত্ব, গণজীবনে শবদ্ধা ও দরদ, প্রচলিত 
সমাজ, ধম ও রাষ্টব্যবস্থায় অবজ্ঞা, বিন্রশালী শোষকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ এ 
সব সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাস্তব জীবনায়নের গৌরবে, মানবতার বাণী- 
প্রচারের দন্তে, জীবন ও জীবিকার অভিনু স্ববূপ উদথাটন-গবে, জগৎ ও জীবনের 
যথার্থ সুত্র আবিঘকার ও অকৃত্রিম সংজ্ঞা প্রয়োগ-গৌরবে এ-সাহিত্য আজ বিশুনন্দিত 
ও গণবন্দিত। এ-সাহিত্যের মহান আদশ হচ্ছে_মানষের জন্যে, জীবন জীবি- 
কার জন, মানধতাবোধ প্রসারের জন্যে, মানব কল্যাণের জনো, সমাজ-উন্ুয়নের 
জন্যেই সাহিত্য | এ সাহিত্য ভূমি-নিভর. কল্পনা সবস্ব নয় -এ-সাহিতা পীড়ন- 
শোষণ সমস্যা সঙ্কল বাস্তব জীবন-ভিত্তিক। 


একদিন যখন অভাবযুক্ত সভ্য মানুষের জীবন ছিল সুখের, তখন তাঁরা কামন। 
করেছে অমৃত। ক্রমে জীবন যখন হল দুঃখাকীণ ও বন্ধন-জটিল. তখন কাম্য 
হয়েছে মেক্ষি। তারণ পরে যখন জীবনে অভাব ও অপ্রাপ্তি বেড়েছে, তখন 
মত্য জীবনে হতাশ অদ্‌ বাদী মানুষের বাঞ্চিত হয়েছে অভাবযৃক্ত স্বগম্থখ | শোষণ 
পীড়ন ক্রিষ্ট মোহমুক্ত আজকের মানুষের চাহিদ। হল প্রাণে বাচার জন্যে কেবল অনু 
আর মনে বাচার জন্যে নিরাপত্তার স্বস্তি | 


মানষের সাহিতা দেশ-কালের পরিবেশে মন্ষের প্রয়োজন সঞ্জাত মন-মননেরই 
প্রতিচ্ছবি--মানুষের আন্তজীবনেরই বাক্‌-বদ্ধ রূপ । এ-অথে সাহিত্য চিরদিনই 
বাস্তব-জীবন ও বাস্তববোধ-ভিওিক। কাজেই কোনকালের সাহিতাই সমকালে 
কত্রিম অবাস্তব অলৌকিক ছিল না । মানুষের জীবনবোধ যে-যুগে মেমনটি 
ছিল, সাহিতো তেমনটিই বিবৃত হয়েছে । এক কথায় সেকালের সাহিত্য ছিল ভয়, 
বিস্য়। করনা, আবেগ, ও বিশ্বাম-ভিভিক 'এব: বাভ্তির বাস্তব জীবন-জীবিকার 
সমস্যা সম্পকবিহীন, আর আজকের সাহিত্য হচ্ছে জু বাস্তব জীবন-জীবিকা 
সংপৃক্ত চিন্তা-চেতনা ও সম্পদ-সমস্যা সংক্রান্ত যুক্তি, বৃদ্ধি, প্রতায় ও মনন-ভিত্তিক 
জীৰনায়ন। 


৬ 
বাঙলা-সাহিতোর তথাকথিত আধাব যুগ 


চর্াগীতিকে সাত বা দশ থেকে বারো শতকের বাঙল! রচন! বলে ধর। হয়। এর পরে 
তেরো শতক থেকে চৌদ্দ শ পঞ্চাশের মধ্যেকার কোন বাঙলা রচনার নিশ্চিত 
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নিদশন যেলে না| তাই বাওল। সাহিতোোর ইতিহাসকারগণ মনে করেন, এ সময় 
বাঙলায় কিছুই রাঁচিত হয় নি এবং তীর! তুকাঁ বিজয়কেই এ-জন্যে দায়ী করেন। 
তারা বলেন, তুকী বিজয়ের ফলে বাল! দেশে হত্যা ও ধ্বংসের তাগুবলীলা 
চলে। দেড় শ' দু" শ কিংবা আড়াই'শ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো 
হয় কাফেরদের ওপর। তাঁদের জীবন-জীবিক এবং ধর্ন-সংস্কৃতির ওপর চলে 
বেপরোয়া ও নিমনম হামলা! | উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, 
কিছু পালিয়ে বাচল, অ!র যাঁরা এব পরেও মাটি কামড়ে টিকে বইল, তার! 
ব্রাসের মধোই দিন-রজনী গুণে গুণে রইল | কাজেই, ধন, জন ও প্রাণের 
নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, মেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে 
সাহত্য-সংস্কৃতি চচার বিলান অসম্ভব ! ফলে সাহিতা-সংস্কতির উন্োষ-বিকাশের 
কথাই ওঠে না । এ-ই হল তাদের বাখ্যা, বিশেষণ ও সিদ্ধান্ত | 

প্রায় সব ইতিহাসকারেরই একই সিদ্ধান্ত । বাঙলা দেশে তুকী বিজয় সন্ধে 
বাউলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মনে একট। বিজাতীর বিরূপতা সব সময় 
সক্রিয় থাকে, ফলে তাদের সহজ বিচার-ধৃদ্ধি এখানটায় আচ্ছনা হয়ে পড়ে। 
নহলে এমন সিদ্ধান্তের অসারতা মহজে১ খোধগত হত । 

যে-তুকী ববরার বরাত দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের বন্ধা যুগের ইতিকথ। তৈবী 
হয়েছে, সে তুকী শাসনের খসড়াচিত্র 'আগে । পৃঃ ৩৮ম৭ ) তুলে বরেছি। 

মধ্যবুগের হাতিহাধ সে-বুগের আবহেই যাচাই করতে হবে। গে-যুগে পর- 
মতগহিষ্ঠতাণ কিংবা বিতিমু দাতির মধ্যে শারম্পরিক শৌভন্যমূলক শ্রদ্ধার একান্ত 
অভাব ছিল | পরাক্রাস্ত শজি মাঞ্েই পরপীড়ক ছিল । তার ওপর ছিলি ফৌজী 
বর্বরতা-_ব1 এ-যুগেও দিবল নয় । এশোক, এটিণ।, চেজিও, হালাক থেকে তৈমুর- 
নাদির অবধি এশিয়ার মে-কে'ন দিপ্বি্য়ীর কথা স্মরণ করলেছ এ তথ্য স্পষ্ট হয়ে 
ওঠবে। শামক কিংবা খিজেতার কোন জাত-দ্ নেই । তাদের লোভের কিংবা 
ক্ষোভের কবে ষে পড়ে, সে-ই উৎ্পীড়িত হয়। তাই দূনিযার রাজবংশাবলীর ইতি- 
হাগে আতুীয় হত্যার নজিরই বেশী। দুনিয়াতে চিরকাল বাজা-প্রজ।, শালক-শাদিত, 
*শোঘক-শোধিত--এ দুই শ্রেণীই আছে। সেই রাজা, শাসক ব। শোষক ন্বদেশী- 
স্বজাতি হোক কিংবা! বিদেশী-বিজাতি হোক তাতে কোন ইতর-বিশেষ হয় ন|। 
বিশ্বাসঘাতকতার এবং আত্মীয় ওজ্ঞতি হত্যার নজির হিন্দু-মূললমান-খীস্টান নিবি- 
শেষে পৃথিবীর রাজবংশের ইতিহাস মাত্রেই বিদ্যমান। * 


প্রতিহাসিক মধ্যয,গে মুসলমানরাই প্রধানত পরাক্রান্ত ও দিগ্বিজযী। কাজেই 
তাদের অন্যায়, উৎপীড়ন ও বর্বরতার দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। আসলে 
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সে-যুগের সভাজগতের ইতিহাস সর্বত্রই একরূপ | পনেরে৷ শতকের ইটালীতে পোপ 
পঞ্চম নিকোলা (১৪৪৭--৫৫) পেগান মন্দির, মৃতি, ইমারত ও শিল্পকৃতি ভেজে 
প্রাসাদ ও গির্জ। তৈরী করিয়েছিলেন 1১ ফরাসী বিপ্রবকালে লুই ও রাজবংশীয়দের 
হত্যা, গ্রীক-তুকী যুদ্ধে গ্রীকদের আনাতোলীয়৷ অঞ্চলে তুকাঁ নিধন, হিরোসীমা- 
নাগাসাকীর হত্যাকাও, ইন্দোনেশিয়ায় বা চিলিতে স্বদেশী-স্বভাষী হত্যা প্রভৃতি 
পুরোনো প্রবৃত্তিরই নতুন প্রকাশ | উত্তেজন!বশে ভাল মান্ষও যে হিং শাপদ হয়ে 
ওঠতে পারে, তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত রয়েছে আমাদের পাক-ভারতে অনুষ্ঠিত 
১৯৪৬--৫০-এর বেপরওয়া হত], ধষণ ও লুটতরাজে | সেকালের যৃদ্ধনীতি ও 
শাসনরীতি ছিল ভিন্ন । রাজা -প্রজা তথা শানক-শাসিতের কতব্য, দায়িত্ব এবং 
অধিকারবদ্ধিও ছিল অন্য রকম। জাতি ও বর্ণ-ছ্বেষণ আজে। স্ুসভা 
আমেরিকায়, দক্ষিণ আফিকায় ও ভারতে তীঝ সমস্যা হয়েই রয়েছে। সে 
যুগে যে ছিল-তা এমন আর ক্ষোভের কি! তবু যারা ক্রীতদাসকেও নিজের 
সম্গান মযাদ! দিয়েছে, উচচপদে বসিয়েছে, জামাতা করেছে, সিংহাসন দিয়েছে, 
তারা কি একেবারে অমানুষ হতে পারে? উদারতার ও মানুষের প্রতি নিঃসঙ্কোচ 
শ্রদ্ধার এমনি দৃষ্টান্ত আর কে!ন জাতির মধো পাওয়া যায় না | সত্য বটে, মুসলমানের৷ 
সব বিজেতাদের মতো অমুসলিম দেশ জয় করতে গিয়ে ধনের লোতে ও ফেরারী 
শত্রুর খোজে থিজ।-মন্দির-বিহার আক্রমণ করেছে, মন্দির ও মুতি ভেঙ্গেছে, ধন- 
রত্ব লুট করেছে। যেখানে স্থায়ী আস্ত!ন৷ গেড়েছে, সেখানে গিজা-মন্সিরকে মসজিদ 
করেও নিয়েছে ! আত্যন্তিক স্বধর্ম প্রীতি ও বিধমের প্রতি অশ্রদ্ধ৷ এমনি অপকমে 
সেনাদলকে চিরকালই অনুপ্রাণিত করে । পৌত্তপিকতার প্রতি অবজ্ঞাটাও ছিল 
তীবুতর। কাজেই যুদ্ধকালে ববর ফৌজী উত্তেজনার সময় মন্দির মূতি ভাঙা ও 
ধনরতু লট করা সে-ধগের কোন বিজেতা-বাহিনীর পক্ষে কলঙ্কের কথা নয়। 
বিজাতি বিধ্ী বিজেতারা চিরকালই তা করেছে, দনিয়ার ইতিহাসে সবত্র 
এর নজির রয়েছে । মুসলমানের। এর ব্যতিক্রম নয়! যুদ্ধ ছাড়া শাস্তির 
সময়ে খেয়ালের বশে কিংবা বিজাতি-বিদ্বেষেব প্রাবল্যে কোন মুসলমান শাসক 
মন্দিরমূতি ভাঙ্ষেন নি। বরং কেউ কেউ পাপের ভয় উপেক্ষ। করেও 
মন্দির তৈরীতে অর্থ সাহাযা করেছেন, দেবোত্তর জমি দিয়েছেন। “এদেশে 
আসিয়! মুসলমান রাজার। সংস্কৃত হরফে মুদ্র। ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশ। 
হিন্দ মঠ ও মন্দিরের জন্য বছুদানপরর দিয়াছেন! সেসব ্রতিহাসিক নজির 
দিন দিন নূতন করিয়া বাঁছির হইতেছে ।” (ক্ষিতিষোহন সেন )। তারপর 
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যখন হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত দেশে রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ হয়েছে, তখন ধর্মস্থানের 
উপর হামলা (বিশেষ কারণ না ঘটলে_-যেমন মন্দিরে শক্রর আশ্রয় নেয়া, 
আত্মগোপন করা ইত্যাদি) হয় নি। তাছাড়া! সব সুলতান অবিবেচক অমানুষ 
ছিলেন না, এবং দেশের সবত্র সংঘ্ষ-হয় নি। দেশ জয়ের পরে দেশ-পোহীর 
খবর ও মেলে না। ভারতের কোন যূসলমান বিজেতাই স্বধ্ম-প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে 
দেশ জয় করেন নি-_রাজত্বলোভেই অস্ত্রধারণ ও প্রয়োগ করেছেন । মুসলমান 
বিজেতারা এদেশে রাজ্য স্থাপন করেই হিন্দ পাইক ( পদাতিক সৈনা ) ও কম্নচারী 
নিয়োগ করতে থাকেন । ''রাজ্য শাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমন কি সৈনাপত্যেও 
হিন্দ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল |" এবং “গৌড়ের সুলতানের মুসলমান হইলেও 
রাজকায প্রধানত হিন্দর হাতেই ছিল |" (স্ুক্মার সেন) | ““অধিক।ংশ আফগ্নানই 
তাহ।দের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন।-_এই জায়গীর- 
গুলির হজার। সমস্ত বনশ।লী হিন্দুর! লইতেন এবং ইহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের 
সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন।' (স্টুয়'টের বাঙলার ইতিহাল ) “'পাঠান রাজত্ব- 
কালে জায়গীরদারেরা দেশের ভিতবে রাজস্ব আদায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করেন 
নি। দেশে শাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য হিন্দুদের উপবেই তাদের নিভর করতে 
হত। (সেই জন্য পাঠান আমলে হিন্দ ভূস্বামী ও অধিকারীদের যথেষ্ট উদ্বেখ 
দেখ! বায়।” (বাঙলার নব জাগুতি, বিনয় ধোষ, পৃঃ ২৮। এবং জাতি-বৈর 
পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৭৬-৭৭ দুষ্টব্য) 
কাজেই তখনকার নতুন অভিযানে মন্দির ভাঙ্গায় বাস্তব বাধ! ছিল। আর 
ফৌজী ববরতার কথ! বাদ দিলেও শাসকদের কেউ হয় নরদেবতা আবার 
কেউ বা নরদানব--এ একান্তভাবে ব্যক্তিক-চরিত্রের কথা । জুশাসন কৃশালন 
ব্যক্তিক যোগ)তা ও স্বভাবের উপরই নিভরশীল। এ জন্যে জাত তুলে খেঁ।ট। 
দিলে বৃদ্ধির তাবল্যই প্রকশ পায়। 
আমর জানি, তুকাঁ শাসকের কেবল নিজেদের মো মারামারিই জিইয়ে 
রাখেন নি, রাজ্যবিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যার হিন্দুকে শত্র 
“করে রেখে, অনেক কেত্রে হিন্দু সৈন্যও নিয়ে (যেমন তৃঘান খান, ১২৭২- 
৮১) যুদ্ধাতিযান কথা কিছুতেই সম্ভব হত না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের 
গরজেই হিন্দ নিধাতন সম্ভব ছিল না।১ আর সুবাদারের। ঘন ঘন মসনদ 
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নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাঁতে রাজধানীতে ও যৃদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল! 
ও প্রজার দুভোগ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। তখন গ্রামীন জীবন ছিল স্বয়ং- 
সম্পূণ । নগরের সঙ্গে সম্পক ছিল সামান্য । বিশেষ করে দুইজনের কাড়াকাড়ির 
অবসরে প্রজার৷ প্রশ্রয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্্ীরা বখন মুসলমান, 
তখন এপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর ওপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই | সেযগে 
রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলে সংবাদ রাজ্যের বিভিনু অঞ্চলে হুয় মাসে নয় 
মাসেই পৌছত। প্রজাসাধারণের তাতে ক্ষতিবুদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। 
রাজাবদলে প্রজার পতি-নৃদ্ধি রচিত এবং সামন্যই হত । প্রজার কাছে রাজ ছিলেন 
তখন ভাড়াটে বাড়ির কিংব৷ জমির মালিকের মতো | এ-যুগের মতে৷ রাষ্রিক জাতীয়তা 
বোধ ছিল ন৷ প্রজাদের । যুগান্তকর পলাশী যুদ্ধের খবরই ব৷ কাকে বিচলিত করে- 
ছিল? শহুরে রাজনীতি, আন্দোপন কিংবা হাঙ্গামা এ দেশে আজে গায়ে ছড়িয়ে 
পড়ে না| এ প্রসদে ১৯৪২, ৪৬ ও ৫০-এর রাজনৈতিক-সাম্প্দায়িক 
হাঙ্জামার কথ। স্মতব্য । আরো আগের ইতিহাসের দৃষ্টান্তও নেয়া যায়। 
আকবরের সমগ্জে ( ১৫৭৫ খীঃ) বাঙল। [বজিত হণ বটে: কিন্ত আকবর- 
জাহাঙ্গীরের আমলে নিরঙ্কুশ মুধল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেনন৷ মুধলে- 
পাঠানে তখ৷ রাজশঞ্জি ও সামন্ত শক্তিতে যৃদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিন। শাহজাহানের 
আমলে বাঙলায় মৃঘল কত ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সত্য; কিন্তু হামাদদের উপদ্রবে মানু- 
ঘের জীবন-জীবিকার নিরাপত্ত। ছিল না : আবার আওরঙ্গজীবের অমলে বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে স্ুরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্য তুন উপসগরূপে দেখা দিল | তা সত্বেও 
বঙশায় সাহিতা-সংস্কৃতির 5৮] বঞ্ধ ছিল না| আর ভারতে ইসলাম প্রচারে 
কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিত৷ যে ছিল না, 
ত৷' এ্রতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার 
কাহিনীও অমূলক ।১ এ ব্যাপারে বলবনা শাসন সম্বন্ধে এ্রতিহাসিকের পৃৰোদ্ধৃত 


(পৃঃ ৪8১5) মন্তবা জ্ারণীয় | 


এবাৰ বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাসকারদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসাগডলো 
পেশ করছি 


'£হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়। খ্ানূব/আপনে আগিয়। হয় ইচ্ছার যখন। হিন্দুর কি 
করে তারে যার যেই কন / আপনে যে খৈন তারে মারিয়। কি ধর্ম। 
"বৃন্দাবন দাগ "? 


১, 
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ক' তুকাঁ আক্রমণ ও বিজয় কি কেবল বাঙল। দেশেই ঘটেছিল, ভারতের 
অন্যত্র ঘটে নি? সেখানকার অবস্থা কিরূপ দীড়িয়েছিল € 


খ' যুদ্ধকালে জীবন ও সম্পদ নষ্ট অনিবার্ধ। কিন্তু তাই বলে যারা 
রাজত্ব করতে আসে, তার। বিজিতদের 'ওপর নিবোধের মত চিরকাল বেপরওয়া 
অত্যাচার চালায় না। এবং চালালে সেরাজায ও রাজত্বটেকে না। রাজনীতি 
ও শাসননীতিতে এমন নিবোধ ০1895 থাকতে পারে ন। 1 যাঁরা কথায় কথায় 
বাঙল। দেশে দেড়শ, দু' শ' বা আড়াই শ' বছর ব্যাপী হিন্দু পড়নের কথা বলেন, 
তাঁরা তেবে দেখেছেন কি, যে এট ছয় থেকে দশ পুক্কম প্রক্রমের (29081819193) 
ব্যাপার? ইতিমধ্যে শসক বদন হয়েছে কয়বার : £০01910] ঘুরেছে 
কয়বার? দেড় শ- আড়াই শ' বছর ধরে পুরুষানক্রমে একই মতাদর্শে আস্বা৷ রাখা, 
একই পাঁড়ন-নীতি চালু রাঁখা কিংবা একই কর্মে সক্রিয় থাকা মানুষের পক্ষে 
সম্ভব কি ? 


গ* জনাব গোপাল হালদার (বাঙল) সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড) 
বলেছেন, বৌদ্ধদেরও উপর অত্যাচার হয়েছিল। দগন্রমে মগধের বৌছবিহার 
আক্রমণ ও সেন্যত্রমে ভিক্ষু হত্যার ব্যাপারটি যে একান্তই অক্জানকৃত তা' ইতি- 
হাঁসিকের। স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধদের সংখ) তখন বাঙলায় নেহাত নগণা 
এবং দগুশক্ি তাদের কারে হাতে ছিল না। তারা তখন ঝাদ্ণ্য সমাজের 
নিগ্রহপিষ্ট ও অনুকঃপাজীবী। কাজেই তাদেরকে নিপীড়িত করবার কারণ 
ও সুযোগ দু-ই ছিল অন্পস্থিত। মুসলমান বিজয়ে ব্রাদ্দণ্য পীড়ন-মুক্তির 
উল্লানই কি 'নিরপ্নের কুঘমায়' ব্ক্ত হয়নি! 

ঘ' ডক্টর স্থুকমার সেন বলেছেন, উচচ বণ ও বিভ্ের লোকদের নিবিচারে 
হতা] করা হয়েছিল। তারপরেও বাঙল৷ দেশে-__বিশেষ “করে গৌড়ে-নদীরায় 
উচচবণের এত হিন্দ রইল কি করে? বাঙল৷ দেশে উচচবর্ণের লোকের আনু- 
পাতিক সংখ্যা যত, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তত আছে কি? বাঙলার 
যে অংশ স্ুলতানদের পদতলে ও পদপ্রান্তে ছিল সেখানে হিন্দুর সংখ্যা বেশী 
কেন? “জে ও "আগুনে" এত কিছু ধ্বংস করার পরেও সব রইল কি 
করে? মন্দির ধ্বংস কিংবা হিল! নাগরিক হত্যা না করেও পৃববঙ্গ এক শত 
বছর পরে (১৩০১ খ্ীঃ) জয় করা হয়। [ পৃব-বলের বিভিনু অঞ্চল জয় 
করতে আসলে ১৫০ বছরের বেশী সময় লেগ্বেছিল। ] রাঢ অঞ্চলও তেরো 
শতকের তুতীয়পাদ অবধি গঙ্গারাজদ্ের দখলে ছিল। সেখানকার বাঁউলা ও 
সংস্কৃত অবদান্দের নিদশন কি এবং কোথায় ? 
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উ. সেন্যুগে কি নিদিষ্ট প্রাস্তরে নিদিষ্ট সময়ে যুদ্ধ হ'ত না? এবং সেনাপতির 
নিধনে, দূর্গ দখলে কিংবা তখত অধিকারে গোটা দেশ জিত হত না? গ্রিল 
যুদ্ধ তথ গণসংগ্রাম ছিল কি? 'রাজায় রাজায় যৃদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়'__ 
কথাটা কি আক্ষরিক অথে সত্য ছিল না? আমাদের মধ্যযুগীয় শেষ লড়াই 
“পলাশীর যুদ্ধ'ও এরূপ যদ্ধ নয় কি? জরের পরে দূই একদিন নিশ্চয়ই যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের চারপাশে, রাজধানী প্রবেশের পথে ৩ রাজধানীতে লুটতরাজ চলত 
( এ-ই নিয়ম )। তাই বলে তী' বছরের পর বছর ধরে চলেছে বলে ভাববার 
কারণ কি? বগাঁর হামলার মতো রাজশভ্ির ও রাজার স্বুপরিকল্িত ০০1৫- 
৮1০০০ ববরতা, লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ডের নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে আর আছে 
কি? তবু বগাঁ উপদ্রত অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতির চচা, পাল।-পাবণ ও বিবাহ- 
উৎসবাদি কি বন্ধ ছিল? দেড়শ' আড়াই শ' বছর ধরে নিপীড়ন চললে তাকি 
গ:-সহ। বা অভ্যন্ত হযে উঠেনা? মে অবস্থায় জীবনযাত্রা! কি বিকৃত ভাবেও 
স্বাভাবিকতা লাভ করে না? তখন সাহিত্য-সংস্কৃতি চচায় খুব বাধা থাকে কি? 
১৩৫০-এব দূতিক্ষকালে যখন বাঙল। দেশের প্রায় পয়ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ 
হারালো, তখনো কি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখিত এবং বাঙলার দৈনিক, 
সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কি ছাপা হয়নি? পলাশীর যুদ্ধের পরে, সিপাহী 
বিপ্রবকালে, ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে কিংবা ১৯৪৬-৫০-এর পাক- 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বেপরওয়া হত্যা, ধষণ ও লুটতরাজের সময়ে (সংবাদ- 
পত্রাদির মাধামে উত্েজন। সুষ্টির প্রয়াস থাক। সত্বেও এবং অনেকের আত্বীয়- 
স্বজনের প্রাণ ও মম্পদহানি হওয়ার পরেও) বাওলা দেশের অধিকাংশ লোকের 
প্রাত্যহিক জীবনে ও মননে বিপবয় ঘটার প্রমাণ আছে কি? তখন কি স্কুল- 
কলেজ-অফিস-আদালত, পাবণ ও বিবাহ।দি উৎসব বন্ধ ছিল? 


চ. মুসলমান আক্রমণকারীরা না হয় গৌড-লখনে।তিতে চলার পথে, যদ্ধক্ষেত্রে 
কিংবা রাজধানী দখলের সময়ে মন্দির ভেঙ্গেছে, প্রধান বার্জিদের হতাা। করেছে, 
গ্রা় লুট করেছে কিন্ত তাদের সংখ্যা কয়টি ও কয়জন? দেশব্যাপী হিন্দু যার। 
বেচে রইল তাদের বাড়ীর এবং দেশের অন্যান্য মন্দিরের পুথিপত্র নষ্ট হবার কারণ 
কি? এতো গৌড়ের কথা । রাঢ়ে-বঙ্গে তে মসলমানের পা বহুকাল পড়ে নি, 
যখন পড়েছে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রেই জয়-পরাজয় নিশ্চিতভাবে নিণীত হয়েছে, মন্দির 
ভাঙ্গার কিংবা নিবিচারে লোক হত্যার প্রয়োজন হয় নি। সেখানকার হিন্দুর 
বাঙলা-সংস্কতে কি অবদান আছে? গৌড়-লখনোতিতে কাফেররা কি কেবল 
নিগৃহীতই হচ্ছিল, রাজনীতি ও কুটনীতির নিয়মানুসারে কেউ কেউ কি অনুগহীত 
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হয়নি? তাদের দান কি? তাঁদের রাজত্বে হিন্দু রইল, তাঁর শান্স রইন, পৃজা- 
পাবণ-বিবাহ, গান-বাজনা, সন্তান উৎপাদন, উৎসব-অনুষ্ঠান সব সম্ভব হল, জেলে- 
জোলা-কামার-কুমার-চাধী-যজুর সবাই স্ব স্ব পেশায় নিযুক্ত রইল, কেবল ছন্দে ছড়া 
আর্ধী-তর্জা-পদ রচনাতেই পীড়ন প্রদূত অনীহ। ছিল---এ যৃক্তি হাস্যকর । 


ছ,. ভারতের সবর ইংরেজের শাসনকাল সমান নয় । বাঙলাতেই তো ১৮২ 
বছর মাত্র। তব আমর! কি দেখলাম ? এর মধ্যেই আমাদের সর্বাত্বক বিবর্তন ও 
রূপান্তব জন]াভ্তরেরই নামাস্তব নয় কি? তা হলে মুসলমাম রাজত্বের প্রথম 
আড়াই শ' বছরেও (বিজ্ঞান যুগ নয় বলে হয়ত খুব মন্থর গতিতে ) দেশের 
সমাজ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রূপান্তর ও বিবতন নিশ্চয়ই ঘটেছে, যার ক্রমিক ও পণ 
বিকশিত রূপ পাচ্ছি ভাস্কর-রামানুজ-নিম্বাক-বন্দভ কলন্দর-বামানন্দ-কবীর-নানক- 
একলব্য-রামদাস-দাদু-রজ্জব-চৈতন্যের মতবাদে । ক্ষিতি মোহন সেনের 'ভারতের 
মধাথুগে সাধনার ধারা, “হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধন), তারাচাদের €[170081)09 
০1 [919] 00 [1501210 0911079+, সবপল্ী রাধাকষ্ণের 41176 17100. 518 
0৫ 116+, বিনয় ঘোষের “বাঙলার নবজাগৃতি,' উমেশ চন্দ্র ভষ্টাচাষের “ভারত 
দর্শন সর" প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের উক্তির সমর্থন রয়েছে। 

এ ব্যাপারে সত্যপীর-সত্যনারাণ, বনদেবী-বনবিবি, কালুরায়-কালগাজী, 
ওলাদেবী-ওলাবিবি প্রভৃতি উপ ও অপদেবতাব উদ্ভব ও পৃজ।-শির্‌নীর কথাও 
*্মরণীয়। 

“বৃহৎ বঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন, “বাঙল। দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ 
এক বিষয়ে বাংলার ইতিহাসে সবপ্রধান যুগ । আশ্চর্যের বিষয় হিন্দ স্বাধীনতার 
সময়ে বঙগদেশের গভ্যতার যে শ্রী ফটিয়াছিল, এই পরাধীনতার যূথে সেই শ্রী 
শতগুণে বাড়িয়৷ গিয়াছিল। এই পাঠান প্রাধান্য যগে টিজ্তীজগতে সর্ব ত্র অভূতপূব 
স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল।' অরবিন্দ পোদ্দারের “মদ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও 
মানবধর্ম' গ্রশ্থেও তুকাঁ বিজয়ের সকলের কথা আছে । এবং বৈষ্ণব মত যে সুফী 
মতের প্রভাব প্রসূত তা সুকৃমার সেনও কিছুটা স্বীকার করেন। (বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
ইতিহাস- _পৃবাধ পৃঃ ২৪৫ )। 

জ. বাঙল। দেশ উজাড় হ'ল বলে বাঙলা সাহিত্য দেড় শ-আড়াই শ' বছর ধরে 
সথষ্টি হয় শি, এ-ই বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাসকারদের সিদ্ধান্ত । কিন্তু সিদ্ধাদের 
চর্যাপদ ছাড়া বাঁঙলায় [?] আর কিছু সৃষ্টি হয়েছিল কি? উচচবিত্তের গৃহী বৌদ্ধ ও 
বান্ষণ্যবাদীদের মুললিম বিজয়ের পূর্বেকান্ন কোন বাঙলা রচনার সন্ধান বা উলেখ 
পাওয়া যায় কি? লঙক্ষাণ সেনের সভায় বাউলায লিখিয়ে কবি ছিলেন কি? 
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শৌরসেনী ছাড়। অন্য কোন অবহ্েই কি লিখিত বিশেষ কোন রচন। আছে 
[ 91091,--7. 1131? গৌড়ী অবহট্ে রচনার রেওয়াজ ন। থাকলে প্রাচীন 
বাঙলাতেই বা থাকবে কেন? ধ্বংসের মধ্যেও “মূর্হাহত' বাঙাল “প্রাকৃত পৈঙ্গল 
ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলন করবার প্রেরণা ও সংকলনের জন্য কবিতা পেলেন 
কোথায়? আর প্রাকত-অবহট্রের মতে৷ বাঙলা ববিতা থাকলেও কি একরপ 
সংকলন হত না? এ-সময়ে রচনার অনুকূল পরিবেশ না থাকলে এ-সময়কার কিছু 
কিছু সংস্কৃত রচনার (দিকা-তাষ্য পৃবাঁণাদির) সন্ধান মিলন কিরূপে ? বাউলা কি তখন 
শিক্ষিত লোকের সাহিত্য রচনার বাহন হবার যোগ্য হয়েছিল ? সে-যুগের ধম- 
সম্পৃক্ত সাহিত্য “ভাষায়” সৃষ্টির ব৷ অনুবাদের পক্ষে বাঁধ ছিল নাকি? চণ্ডীদাস, 
কৃত্তিবাস ছাড়া কোন বামুন আদি স্তরে বাঙলায় কিছু পিখতে সাহস বা আগ্রহ 
দেখিয়েছেন.কি? ব্রাঙ্দণ্য-শাসনে শায়পতিদের পাতি উপেক্ষ। করে বাঙল৷ চচা করা 
কারে। পঙ্গে সম্ভব ছিল কি? 


অষ্টাদশ পুরাথানি রামস্য চরিতানি চ 
ভাষায়াং মানব: শ্তত্বা রৌরবং নরকং বুজেখ। 


কিংবা “কৃত্তিবে-স, কাশীদেশে আর বামুনর্ধেষে এ তিন সবনেশে' বৃলিট। 
আঠারে৷ শতক অব'ধ কথায় ও কাজে অন্তত কিছুটা কি ঢালু ছিল না? অতএব বাধা 
ছিল শাস্ত্রিক ও সামাজিক,__-তুকীঁ বিজযেই সে বাধা অপসারিত হয় । 

ঝ. হিন্দুর বেদ পূরাণাদি রইল, লক্ষ্মণ সেনের সভাঁকবিদের গ্রস্থও রইল, 
মুনলমানেরা কি শুধু বেছে বেছে বাঙল৷ বই ন্ট করেছিল যে চর্যাপদ নেপাল 
দরখারেব আশ্রয়ে টিকে রইল আর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ ( শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ) বাকুড়ার 
গোয়াল ঘরে আশ্রয় পেল? শ্রীকৃষ্ণ সন্দতের আর কোন কপি পাওয়া গেল না 
কেন? “শেখ শুভোদয়া”১ কি বলে? বাঙলা দেশে কি আগুন-পানি-উই-কীট 
সেযুগে ছিলনা? জনপ্রিয় না৷ হলে এযুগের ছাপ৷ বইও কি দুর্লভ ও ক্রমে লুপ্ত 
হয় না ? ভাষার পগিবর্তনে ও জনপ্রিয়তার অভাবে (যদি বাঙলায় কিছু রচিত 
হয়েও থাকে) আলোচ্য যুগের বাঙলা বই কি লুপ্ত হতে পারে না? 'শীকৃষ্ণ সন্দভ' 
কি লুপ্ত বা লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থ নয়? 


পাপ পপ পা ০ 





পেপসি পাপী শিপ 


১, “শেখ শুভোদয়ার” অকততিমতম়্ি অনেকে সন্দিহান । কিন্ত ঘোল শতকের সেই ইতিহাস- 
বিহীন যুগে হলায়ুধ মিএেব নায় জানা এং তার নাগে ভণিত৷ দিয়ে জান বই বচন করা 
কেবল মূনলমানের পক্ষে নয়, অতি বৃদ্ধিমান হিন্দ পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব । অবশা প্রাপ্ত 
পুথিতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ ও বিকৃতি আছে। 
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নেপাঁলেই বা চর্যাপদের একাধিক পুরি পাওয়া গেল না কেন গ যোল-সতেরো 
শতকে রচিত বহু পুথি কি লুণ্ত হয় নি? শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তারিখটি এবং কৃতিবাসের 
আত্মকথা ' প্রচুর পাওয়া ন! যায় কেন? 


আমাদের ধারণায় তুকণীবিজয় ও তার পরেরকার গৌড়রাজ্যেব চিত্র এরূপ £ 
তুকীর৷ যদ্ধ করে যখন দেশ জয় করেছে [ আসলে বন্িয়ার খালজী অনায়াসেই 
দেশ দর্খল করেন, হত্যাকাণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয় নি, কারণ রাজ। পালিয়ে 
থ্বিয়েছিলেন|; তখন সাময়িক তাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলেছিল (যেমন্টি 
চলে থাকে)। তারপর দেশ শানে তার! মনোযোগী হয় । গোড়ার দিকে উদ্ধত 
অসহযোগীদের শায়েস্তা করতে হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ লোকের উপর অত্যাচার 
চলে । কিছু কিছু লোকের ধন-জন-প্রাণ হরণ করা হয় (যেমনটি নিয়ম ও প্রয়োজন)। 
তারপর রাপ্ত্ব স্থায়ী করার গরজেই শাসিতদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দানে 
শাসকবগ বাধ্য হয় । এবং যেহেতু দেড় শ' বছর ধরে গৌড় সিংহাসনের নিশ্চয়তা 
ও নিরাপতীা। ছিল না, মসনদ নিয়ে নিত্য কাড়াকাড়ির আশঙ্কা খাকত, সেহেত 
সিংহাসনাভিলাধীরা সামন্ত, সর্দার ও ভূ'ইয়াদের স্বপক্ষে টানবর জন্যে সুশাসন 
চালাবার চেষ্টা করতেন [যেমন মন্ত্রী হিসেবে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ করে 
ছিলেন।] এবং সে পত্রে সুশাসনের নায়ে বেশ কিছুটা অতিরিক্ত উদারতা 
ও জদাশয়ত। দেখাতেন এবং জনপ্রিয়তার জন্যে ভনগণকে প্রশ্রয় দিতেন। 
এ-ও অনুমান করা যায় যে, তারা প্রথম প্রতিষিত হবার গরজে প্রজাদের গোড়ার 
দিকে করভারে পীড়া দিয়েছেন | ইংরেজদের যেমন দেখেছি, তেমনি মুসলমানেরাও 
উত্তম্ন্যত] ( 50181101165 000)152 ) নিয়ে চলত, আর শাদিতদের অবজ্ঞা ও 
অনুকম্ণ! দেখাত, নিবোধ ও সাধারণ মুসলমানের। সে-অবজ্ঞা কথায় ও আচরণে 
প্রকাশ করত । | কীতিলতা ১ ও চৈতন্যমঙ্গলে যেমন দেখা যায়] এজন্যে হিন্দুর 


১, বিক্ষন্চচিত্ত হিন্দুর কাছে নিযাতন মনে হয়েছে বটে, আসলে কীতিনতায় বণিত “তুকীর 
হিন্দু নিধাতনের' চিত্রটি অশিক্ষিত নিরোধ মুসলমানের রসিকত। ছাড়া কিছুই নয়। সেকালীন 
স্থল বসিকতা ও বিদ্ধপেন ধরনই ছিল এরূপ । “ফোট চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ 
চাহ ধোড়।1-_এ নিধাতন নয়-বসিকতার বিকৃত ধনন। এতে কবিজনোচিত অতু)জ্িও 
আছে। যেমন £-- 


গোরি গোমঠ পুরলি মহী। 
পদরুহ দেবাক ধাম নহ্রী |)--: 


মিথিলার হিন্দ খাজার প্রসাদপুষ্ট বিদাপতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার এন! এ নণ-- কষ্পিতঠিএ 
মাত্র । 
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মনেও ক্ষোভি ছিল (যেমন মধ্যযগের হিন্দুরচিত নানা গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি 
বিরূপতা দেখা যায় ; বিটিশ আমলের দেশীয় সাহিত্যে যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রকট )। 
এ-জন্যে সঞ্নয় ও সুযোগমত তারা তিলকে তাল করে রটিয়ে দিত। (কয়েক বছর 
আগে যেমন পাকিস্তানে হিন্দ-নারী হরণের ও হিন্দুর উপর নান লঘ-গুরু অত্যা- 
চারের অলীক সংবাদ কলকাতায় শোনা যেত) । শাসক-শাসিতের সম্পর্ক বিজাতির 
ও বিদেশীর হলে এমনটিই হয়, না হয়ে পারে না । শাসকের দোঘ খোঁজার ও 
দেখার জন্যে এবং ক্ষোভ প্রকাশের স্রযোথের জন্যে এমনি অবস্থায় মনটি তৈরী 
হয়েই থাকে । ( গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদলের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । ) 
গ্রতিহাসিকের কর্তব্য সব কথা আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ ও বিশ্বাস না৷ করে সত্যও 
সারটুকু ছেঁকে নেয়া। আর অদ্ভুত ও অসম্ভব কথ এ-যগেও রটে--সুতরাং সে- 
যুগে নানা কারণে এর বাছল্য ঘে ছিল এবং অজ্ঞতার সুযোগে এবং যাচাই করব!র 
উপায়ের অভাবে সেগুলো বে সহজে বিশ্বাস্য হত তা না বললেও চলে। 
আজকের মতোই ভালয়-মন্দয় শাসনকার্ধ চলত, মাঝে মাঝে অমানুষ শাসকের হাতে 
পড়লে তার ব্যতিক্রম ঘটত-_-আজও যেমন ঘটে । এজনো মানুষের ভাব-চিন্তা 
কিংবা আনন্দ-উৎসব বন্ধ থাকে নি-__থাঁকে না। তবে অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশে 
তার উৎকর্-অপকধষ ঘটে। তাও এসব বাধার যা-কিছু গুরুত্ব সাধারণের 
কাছেই--প্রতিভাধরেব কাছে কখনোই নয়। তার প্রমাণ বিশ শতকের বাঙলা 
সাহিত্য | 


এবার বাঙলা ভাষ। ও সাহিত্যের কথায় আসা যাক। চর্যাগীতি থে 
বাঙলা, এ বিশ্বাস থেকেই বাঙলা সাহিত্যের “তামস-যগ' তত্বের উত্ভব। অথচ 
চধাগীতি যে প্রাচীন বাঙলা তা আজো সবজন-স্বীকত সতা নয়। হিন্দি, মৈথিল, 
উড়িয়া, অসমীয়1ও এর দাবীদার | ডর শহীদুল্লাহ, ডক্টর গ্ক্মার গেন, অধ্যাপক 
প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ বাঙালী বিস্বানরাও ওদের দাবীর আংশিক স্বীকৃতি 
দিয়েছেন ।১ স্ব সিদ্ধার বাড়ি বাউলায় নয়, বাউলা তখনো শালীন ও লেখ্য 
১, ক. ইসল।নি বাংলা সাহিতা, পৃঃ 8; বাঙ্গালা প্রভৃতি নবীন আধভাষা দশম এতাব্দী 
ইত ধীরে ধীরে প্রাদেশিক .বপলাভ করিতে থাকিলেও সামনে কোন আদর্শ 

চিল না বলে তা সাহিত্যে সদ্য সদা গৃহীত হয নাই। তৰ্‌ কথ্যভাষার পদ ও 
বাকরীভি মমপামধিক* অবহট্ট পচনাৰ মধ্যে প্রায়ই ঘাযএকাশ বরেছে। সুতরাং 
কালানক্রম ও বিষয় ধরিযা নয, ভাষা ধরিয়া এই সনয়ে অর্থাৎ দশম হতে চতুরশ 
শতাব্দেব অবহট্ট সাহিতাকে নবীন আর্ধভাষার সাহিত্যের উপক্রন-পব বিয়া গ্রহণ শা 

1481 হা5'1) উপেক্ষিত হয় । বাঃ সাঃ ই;১। পর্বাধ সুকুমার সেন, পৃঃ ৪৬। 


১৭৬ 


সাহিতোর ভাষা নয়, আঞ্চলিক বূলি মাত্র । কাজেই উডিষ্াঁর, মিখিলার কিংবা 
আসামেন লোকের বাঙলা পদ রচনা করার তখনো সাধ-সাধয থাকার কখ৷ 
নয়। অতএব সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, চধাঁপদ অবাচীন প্রাচা ( গৌড়ী 1) 
অবহট্‌্ঠে রচিত। মে সময আঞ্চলিক বিকৃতিজাত সামান্য প্রভেদ থাকলেও 
উড়িয়া-বিহারী-বাঙলা ও আপামী অবহট্ঠ মোটামুটি অভিনু ছিল ।নাথ ও সহ- 
জিয়া পশ্থের অনাতম প্রসারক্ষেত্র চন্দ্ররাজদের রাজ্য পূববঙ্গ। কাজেই মানিক 
চাদ-মযনামতী-গোপীচাদের দেশে ( আধুনিক কৃমিল্লাদি জেলায়) বহুল চচার 
ফলে ] নেপালেও চর্যাগীতি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশাদি পূব বাউলাব 
লোকেরাই নিয়ে যান] চধাগীতিতে বঙ্গ-গৌডীয় বিকৃতি এসেছে । এতেই 
বাঙলার দাবী জোরালো হয়েছে। মুনিদন্তের টীকাযুক্ত চষাগীতি নেপালে বঙ্গাক্ষরে 
[নেওয়ারী হবফে 1] লিখিত পথিতেই পাওয়া গেছে । বিদেশে বিতাষীর পক্ষে ভিন 
ভাষায় অলিখিত শাস্ত্রচর্চা সম্ভব নয়। কাঁজেই চধাগীতি নেপালে স্বাভাবিকভাবেই 
লিখিত ও টীকা সম্বলিত হয়েছে 1! কিন্তু আসাম-বাঙউলা-বিহার-উড়িষ্যাতেও 
তাব লেখ্যরূপ ছিল বলে মনে করবাব সঙ্গত কারণ নেই। নাথ-সহজিয়৷ পন্থ 
যোগ-তাপ্ত্িক বজযান বৌদ্ধদের বিকৃত উপশাখা । কাজেই উপসম্পূদাষের লোক 
সংখা বেশী ছিল না এবং তার! স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করে নি। 
অতএব সেকালের বাঙালী-বিহারী-আসাসী-উড়িয়া সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের 
দাবী বা যোগ্যতা এদের ছিল ন| | সমাজের অন্যান্য সম্পূদায়ের বৌদ্ধ ও ঝ্বান্গণ্যবাদীরা 
পাল আমলের মধ্যকাল থেকেই সংস্কৃত চর্চা করত। কারণ শাস্ত্র চচার'ও শাসন 
পরিচঢালনের বাহন ছিল সংস্কৃত। তাই প্রাচ্য অবহটঠ্রেরেও লেখারাপ মিলে না | গৌড়ী- 
মাগধী অবহাটগেই য্দি লেখার রেওয়াজ না থাকে, ত/ হলে তখনো নিতান্ত 
অবজ্ঞের় আঞ্চলিক মুখের বুলি আপামী-বাঙউল।-উভিয়া-বিহারীতেই বা শেখা 
রচনার সন্তাব্যতা কোথায়? কাজেই এ দেশে চযাগীতির কোন লেখ'দপ ছিল 
না এবং এ-গুলো মুখে মুখে রচিত ও গীত লোকপাহিতা বা লোকায়ত 


“চর্যাণীটিগুলি" প্রাচীন বাংলার লেখা হলেও এতে অবহদৌর ছাপ 9 ছা” খায় 
বোন কোন বিষয় স্বতন্ত্রভাবে ধরলে চধাগীতির ভাষাকে প্রাটীন উডিব! এ প্রাচীএ 
অসরীয়া। বানেও অন্যান হয নাঃ পঃ ৬০1 খ- বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস ১1২, পু; 
৭:৭৭) এ. চর্ধানীতি পদাবলী : পঃ ৩৯ ১ ধ. ভাষার'ইতিনন্ত" পৃঃ ৯৫ (ধর্ঘ স:) ; 
ঙ, উভিবা সাহিতা-প্রিণরত্ীন সেন, পৃঃ৮: ৯ বিছদ চন্দ্র নজুমণার---শাড6 
90015 01110538115 91]11-8051095" 
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শান্রূপেই চালু ছিল বলে আমাদের ধারণা | অতএব, আমাদের অনুমান এই 
যে, চধাগীতি লিখিত রচনাও নয়, বাঙলাও নয়--শৌরসেনী প্রভাবিত অবাচীন গৌড়ী- 
মাগধী অবহট্ঠ এবং মৌখিক রচনা | ডক্টর স্ুকমার সেনও বলেছেন “অসমীয়। ভাষী- 
দের দাবী অযৌক্তিক নয়, কেন না ঘোঁড়শ শতাব্দী অবধি ( বাউলা ও অসমীয়া ) দুই 
ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল ন1”১ এবং * উড়িয়া-আসামীদের সঙ্গে বাঙলার সহপক 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল? ছ্বাদশ-ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর পর হইতে মুল ধারা হইতে উড়িয়া বিটি." হইয়া পড়ে ।”ৎ কাজেই 
ভাষার এক সাধারণ স্তর থেকে বাঙলা. উড়িয়া, মৈখিল আগমীয়!র উদ্ভব । ডঈর 
স্বকমার সেন এর নাম দিয়েছেন, প্রত্ববাঙ্গালা-অসমীয়! উড়িয়া ।৬ এই সাবারণ 
স্তর আমাদের দারণায় অধাটিন অবহট্‌্ঠ বা আধুনিক ভাঘাগুলোর ভক্ষণ স্ষুটন- 
কালীন অবহট্ঠ । অতএব, চধাগীতি কেবল বাঙলার নম, উক্ত অপর ভাষা- 
গুলোরও সাধারণ এঁতিহ্য এবং এর ভাষা! আলোচ্য সব কঘটি ভাষার জনশী | ভারতের 
সবত্র প্রচার উদ্দেশ্যে শিঙ্সিত ও পণ্ডিতদের জন্যে যাবা সংস্কতে তত্বগুঙ্গ ও ভাষ্য 
রচনা করেছেন এবং সাধারণ সাক্ষর লোকের জন্যে শালীন ও লেখা শৌবসেনী 
অবহট্ঠে য!র। দোঁহা রচনা করেছেন, তারাই পুর্বাঞ্চলেন বলিঘেঘা বলিতে গণবোধ্য 
চর্ধাগীতি রচনা করেছেন তত্ব প্রচারের উদ্দেশো | 

ধর্মমত প্রচাবের কিবা রাজাশাসনের বাহন না হালে আগের যনে কোন 
বুলিই লেখা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদি যগে স'স্কৃতই ছিল 
ভারতের ধমের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের 
লোকের তাব-বিনিময়ের বাহন । তাই কোন আধ-ভাব্তিক আঞ্চলিক বূলিই 
লেখ্য-ভাষাব মধাদ। কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার জযোগ পায়নি ' বৌদ্ধ 
ও জৈন মত প্রচারের বাহনবপেই প্রথম দুটো বুলি--পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক 
ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেক কাল রাষ্ট্ শ!সনের কিংবা বম- 
প্রচারের কাডে লাগে নি বলে কোন বলিই ?গখ্-ভাঘাব মর্ধাদা পায় নি। 
পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠ? ও মাগধা প্রাকৃত ব্যবহৃত 
হতে থাকে । আঁরে। পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপাষকতায় শৌরসেনী অপত্রষ্ট 
বা অবহট্‌্ঠ সাহিতোর ভাষার রূপ পান । তাই এ শালীন দববারী ভাষা শৌবসেনী 

১, চযাণীতি পদ্ণীর-পৃঃ ৩৯। 

২* ভাষার ইতি ও ৪থ সৃংং পঃ ৯৫। 

২২. ডঃ শহীদ্লহ এ ডঃ সুনীতি চত্েংপাধ্যাবও এ মত পোষণ কবে । 


৯ বাঙ্গাা সাহিতোর ইতিহাদশ১য এহ, 5য় সাস্কংণ। সবার ই পৃঃ ১) 


শত 


অবহই্গ্ঠ এাচা অঞ্চলের লিখিয়েদেবও আদশ হয়ে দাঁড়ায় ৷ পব্বতীকালে একই 
কারণে উত্তর ভরতীয় ভাঁষা অনুকৃত হয়ে 'ঝুজবৃলি বট হয়। 

এর পরে তুকী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা! মুসলিম ধর্ম ও 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্ুব এল, বিশে কৰে 
তারই ফলে আধুনিক ভারতিক আর ভাষাগুলোর ভ্রত সাহিত্যিক বিকাশ 
সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই অব কয়টি আঞ্চলিক বলি 
লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে! এ-ব্যাপারে রামানন্দ, 
কলন্দর, নানক, কবীর, দাদ, একলবা, রামদাস, চৈতন্য, রজ্জব প্রভৃতি সন্ভগণের 
দান মখ্য ও অপরিমেয়। তৃকী বিজয়ের ফলে ও তাদের প্রভাবে ব্রিটিশ বিজযের 
মতোই মানসিক, স।মাভিক, রাজনৈতিক, বাণিজি)ক, আথিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক 
ও সাহিত্যিক উপপ্রব-বিপ্রব-র।পাপণ্তর লঘূ-গুরুতাবে নিশ্চয়ই ঘটেছিল । শুছরে দেশীয় 
লোকদের আচারে-আঁচবণে, বমনে-ভূষণে, মনে-মতে, চিন্তায়-চেতনায়, আসবাবে- 
টঠজসে, ভাষায়-সাঁতিত্যে, চিত্রে-সঙ্গীতে, স্বাগত্যে ও গ্ুশাসনিক ব্যবস্থায় ইংরেজ 
আফিলের মতোই শাসক গোষ্ঠীর অমোধ প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছিল । 

এদিক দিযে পুবাঁ বলিগুলোর ভাগ্য অবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন 
স্থজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্ঠ বৌদ্ধ বজযান সমপ্রদাষের যোগ- 
তশ্ব ও শৈ।মত-প্রভাঞিত এক উপশাখাব সাবন-ভজনের মাধাম হবাব সুযোগ 
পায়--যার ফলে আধুনিক আধ ভাষাব ( অবহট্ঠ থেকে ভাষাগুলোর স্থ্টিকালের 
ব৷ দৃইস্তরের অন্তবতীকালের বা সন্ধিকালের ) প্রাচীনতম মিদশন-স্বরূপ চধাগীতি- 
গুলো পেয়েছি । 

তুক্বী আমলে রাজশক্তির পে'ষকত। পেয়ে বাঙল৷ লেখ্য শালীন সাহিতোর 
বাহন হছল। আমাৰ এর তক্রত বিকাশের সহায়ক হল বৈষুবমত ও দেব পাঁচালী | 
পরবর্তীকালে খীস্ট ও শ্াঙ্গ ধম প্রচারের, হিন্দ সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর 
শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঁওল। গদ্যের সৃষ্টি ও ভ্রত পৃষ্টি হয়' এ মব 
আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ 
শাঁভ করেনি, কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা 
কোন দিন জাতীয় ভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মযাদ। পাঁয় নি। 
আাজ অবধি বাউলা একরকম অযত্ে লালিত ও আকঙ্মিক ফোগাযোগে পুষ্ট 1, 


শিক্ষার, সাহিতোঃওর ও দরবারের ভাষা শিক্ষিত লোঁকের ভাষা । সেকালে 
শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য । কাজেই প্রাকৃতজন তাদের ভাব-তাবনা ও 
অন্ভূতি-উপলব্ধি প্রকাশ করত নিজেদের মুখের বলিতেই | এভাবে ছারা গান, 


১৭৯ 


গাথা, ছড়া, বচন ও রূপকথা -রসবার্তা তৈরী করে মুখে মুখে প্রচার করতে থাকে । 
বু মুখের স্পে ওগুলো রূপ ও রস বদলায়, ফলে ও-গুলোকে ব্যক্তিক রচনা 
বলে চিহ্নিত করা বায় না । তাই আজকাল এ সাহিত্যকে গণরচনা বলে নির্দেশ 
করা হয়। আমাদের আধুনিক সংজ্ঞায় এগুলোই লোক-সাহিত্য বা পল্লী-সাহিত্য। 
আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে লোক-সাহিত্য সাধারণত অঞ্চলের সীমা অতিক্রম 
করে দেশময় ব্যাপ্ত হতে পারত না। পল্লী-সাহিত্য সাহিত্য-স্ট্টির সচেতন প্রয়াস- 
প্রসূত নয়। তবু মানব মনের কোমল অনুভুতির আন্তরিক পরব বলেই এগুলো সুন্দর 
এবং স্থানে স্থানে শিল্পগুণে মণ্ডিত। মুখের বুলির পষ্টি ও বিকাশ হয়েছে প্রাকৃতজনের 
রচন৷ লোক-সাহিত্যের মাধ্যমেই | বাউল লোক-সাহিভোোের আদি নিদশন হচ্ছে 
ডাক ও খনার বচন, ছড়া, প্রবাদ, বরূপকথ1, উপকথা, পুতকথা বোগিপাল-ভোগিপাল 
মহীপাল গীত ( অপ্রাপ্য ), ময়নামতী-গোপীচাদ-মানিকর্ঠাদ গীত, মীননাশ-গোখ 
নাথ-হ।ড়িপা-কাহিনী ; শিবের ছড়া, রাধাকঞ্ণ ধামালী, রাম পাঁচালী, ভারত কথা 
প্রভৃতি | শ্রান্দণাবাদীদের হাতে শ্রাঙ্গণ্য সমাজের কাহিনীগুলে। বামায়ণ-মহাভারত- 
তাগবত ও মঙ্গল কাব্যাদিতে পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ বিলুপ্তির, 
ফলে বৌদ্ধ কাহিনী ময়নামতী-গোপীচাদ কথা গাথা বূপেই রয়ে গেছে, এবং পাল 
গীতি লোপপেয়েছে। 


অন্যান্য দেশের বুলি যেমন ধর্মমত প্রচারের বাহন ব্য রাজ্য শাসনের মাধ্যম 
কিংব৷ প্রাকৃতজনের রচনার অবলম্বন হয়ে ক্রমে সাহিত্যের শালীন ভাষায় উন্নীত 
হয়েছে, বাঙলার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এখানে বলে রাখা ভাল, 
বাঙলব সুলতন-ন্গুবেদারেরাও শাসিতদের জানবার ও শাসন পরিচালনার গরজেই 
বাঙলা ভাষায় স[হিত্য স্থষ্টির পৌষকতা করেন | লেখ্য ভাঘ! বইপত্র ছাড়া শেখা 
যায় না, কাজেই গ্রন্থ লিখিয়ে নিতে হল-লফোর্ট উইলিয়!ম কলেজে যেমনটি 
হয়েছিল! আর ভাষার বুনিয়াদ দ্রত থ্ড়ে ওঠে এবং ভাষা পুষ্টি লা 
করে অনুবাদের মাধ্যমে | বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটে নি। 


অতএব, আলোচ্য দৃ' শ' বছরের মধ্যেকার বাউলা সাহিতে।র কোন নিদর্শন না 
মেলার আমাদের অনুমিত কারণ এই £ 


ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্য শাপনের বাহন হয় নি বলে বাঙল। তুকী 
বিজয়েব পৃবে লেখ্য ভাষার মর্ধীদা পায নি। 
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খ. ফলে, তেরো-চৌদদ শতক অবধি বাউল। ভাষা উচচবিত্তের লোকের 
সাহিতা রচনার যোগ্য হয়ে উঠে নি। এ সময় প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গান, 
গাথা ও ছড়া-পাঁচালীই চলত ।৯ 


গ. সংস্কৃতেতর কোন ভাষাতেই রস-সাহিত্য চৌদ্দ শতকের পৃবে রচিত 
হয় নি। ভাষাকে লৌকিক দেবতার মাহাতুু প্রচারের বাহন বূপেই প্রাকতজনেরা 
গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষা তখনো সংস্কৃত, প্রাকৃত বা শৌরসেনী অবহট্ঠই 
ছিল। ব্রাহ্মণ শান্তর ভাষায় রচন, পঠন ও শ্ববণ ছিল নিষিদ্ধ | সংস্কৃতের মাধ্যমে 
বৌদ্ধ শাস্রেরও চচা প্রথায় দাড়িয়ে গিয়েছিল। আর অপরিণত বাউল ভাথায় 
সাহিত্য স্য্টির কর্পনা ও সন্তাব্যতা কোন উচ্চ শিক্ষিত লোকের মনে জাগে 
শি। পান ও সেন আমলে সংস্কৃত চচা হয়েছে এবং তৃকাঁ বিজয়ের পর 
প্রাকৃতজনের৷ প্রশ্রয় পেয়ে বাঙল। রচনা করেছে মখে মুখে। তাই লিখিত সাহিত্য 
অনেককাল গড়ে উঠে নি। কিন্তু এতে ভাষ। বিকশিত হয়েছে : তার প্রমাণ 
যেলে শ্রীকৰকীতনে (তথা শ্রীকৃষ্ণ সন্দভে )। এ গ্রশ্থেই দেখা যাঁয়, ইতিমধ্যে 
এক ডজন ফারসী-তুকী শব্দ বাঙলা সাহিতোর ভাষার অঙ্গীভূত হয়েছে । 


ঘ. তেরো-চৌদ শতকে সংস্কৃত চচার কেন্দ্র ছিল হিন্দু-শাসিত মিথিলায়, 
তাই এ সময় বাঙলা দেশে সংস্কৃত চচা বিশেষ হয় নি, কেবল কিছু কিছু শাস্ত্র 
গ্রশ্থের অনুশীলন 1 মিথিলার পণ্ডিত চক্রায়ধের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ 


১, ডং সুকুমার সেন বলেন, “*ত্রযোপশ ও চতুদশ শতাব্দে রচিত হইবাটিল বলিয়া নিঃসল্দেহে 
অনুমান করা বাইতে পানে, দৃই-চারিটি ছড়। এসং এক আধটি গান ছাড়। এনন কিছু কালের 
হাত হইতে পক্ষ পায় নাই | বড়গোছের কোন রচন] এ সময়ে লেগা হইয়। থাকিলে তাহার 
স্মাতিরেশও বোধ করি থ/কিয়৷ যাইত । তবে পরবর্তী কালের সাহিত্যের গঠন ও প্রকৃতি 
বিচার করিয়। বলিতে পারি যে এই সময়ে মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্তীর কাছিনী 
ইত্যাদি দেশীয় বস্ত এবং রামায়ণ কাহিনী ও কঞ্চলীল। কাহিনী ইত্যাদি পৌবাণিক বস্ত 
ছোট বড় গানে অথবা পঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে 
অথবা দেবপৃজ্জ। উপলক্ষে দেবমন্দিরে | অধ্যাত্বভানন। ও বর্মানুষানের সহিত সম্পৃক্ত নয়, 
সম্পূর্ণরূপে লোপায়তিক ( ০০৪1৪: ) এমন ছড়। ও গানও এই সমযে চলিত ছিল, -_-এই 
অনুমান করিবার কারণ আছে।” [বাঃ সাঃ ইং, পৃঃ ১৩ পুরা | পৃঃ ৭৭৭৮1 ] 

সমগ্র উত্তরাপথে শিষ্ট জীবনের ও নাহিত্যের একটি মাত্র আদশ ছিন। সে সংস্কৃত শাস্ত্রের 
ও সাহিত্যের আদর্শ । [তরী পৃঃ৮০] খীষ্টীয় হ্বাদশ শতাব্দ অনধি যাহাদের হাতে শিষ্ট 
সাহিত্য সৃষ্টি নির্ভর করিত, তাহারা ছিলেন প্রধানতাবে সংস্কত শান্্-সংস্কৃতি সম্পয় । 
ব্াঙ্নণ্যপন্থবী হেন অথবা বৌঞ্ধতাস্ত্রিক মতাবলম্বী হোনঃ তখন যাহাব। সাহিত্যস্মষ্ঠা ছিলেন, 
তীহার। উচ্চন্তরের ব্যক্তি--রাজসতামদ অথবা সমাঞজপতি। [প্রপৃঃ ৭৬।] 
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সংস্কত চর তথ৷ শাস্্রচ্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। তাঁর আগে হয়তো রাজধানী গৌড়েই 
মিলত প্রখ্যাত পণ্ডতিত। 


উ, তকের খাতিরে বদি স্বীকারও কর! যায় যে, আলোচ্য য.গে বাঙলায় 
কিছু কিছু পৃথিপত্র রচিত হয়েছিল, ত। হলেও জনপ্রিয়তার অভাবে, ভাষার 
বিবতনে এবং অনুলিপি করণের গবজ ও আগ্রহের অভাবে ত৷ নষ্ট হয়েছে। যদ্বব 
করে রক্ষা না করলে অপ্রিয় বা বাজে ছাপা বইও লোপ পার। আগুন-পাণি- 
উই-কীট তে। বয়েইছে। কিন্তু এ-যাগে যে ভাষায় কিছু লিখবান রীতি ছিলনা , 
তার বড় প্রমাণ, পনেরো শতকের 'শষাবধি নানা মল গীতি, রামায়ণ গান, 
ভারত পাঁচালী এবং বিশ শতকেও পূব বঙ্গ গীতিকা ও ময়নামতী গানের শিখিত- 
রূপ পাঁওয়া যায়নি অথচ এগুলো সুপ্রাচীন । 


চ আঁধার লিখিত হলেও ক'লে লুপ্ত হওয়ার বড় প্রমাণ চযাগীতি, শীকষ- 
সন্দভ (শ্রীকৃষ্কীতন), শেখ শভোদয়। প্রভাতির একাধিক পাওুঁলপিব অভাব | 

5. চযাগীতি রচনার শেষ সী যদি বাবো শতক হয়, ত। হঙে তেরো 
টোদ শতক বাঙল, ভাষার গঠন বগ তথা স্বরূপ প্রাতর যৃণ। কাজেই এ 
সময়কার কোন লিখিত রচন! না থাকারই কথ! । চষাগীতি ছাড়াও বাবো 
শতকের বাউদাশঘেখা লচনানর নমুনা মেলে শেখ গভোদরার 'আবায় ও প্রাকৃত 
পৈজলের কোন কোন পদে বাঙলা আুঙগন সমানে জনপিয় হয়ে উঠলে, লক্ষণ 
সেনের মভাম আমরা বাঙলা কবিও দেখতে "পতাষ। এবং পুব বঙ্গ ও বাঢের 
মত হিন্দু শাসত অঞ্চলে তেরো শতকে লিখিত বাঙলা রচনার নিদশন পাওয়। 
যেতি। বওল! পদের সংকলন গ্স্থও মিলত । 

জ. দেশজ মঞগলমানের ভাষা 'চবকালই বাউলা । বাঙলার লেখ্য রচনার 
রেওয়ান্ থাকশে তুক্ধী-বজয়ের গুবের বা পরেব মুসলমানের বচন, নই এবার 
কারণ ছিপ না। এবং মসলিম বিজমে বা শামনে তাদের রচনার ধার!বাঠি কত 
ভিন হওয়ার কারণ খটে নি। কেবল তাই নয়, বাঙলা লেখ তাঁধা হলে গৌড়- 
সুলতানের দরবারে রাজা শাসনের প্রয়োজনে গোড়া থেকেই অন্তত বাঙল৷ ফরযান 
লিখিয়ে মুসলমান পাওয়া যেত। অথচ গোড়। থেকেই উপদেষ্ট। রা্পাণডত ছিল। 
তা ছাড়। আমর! জানি, দেশ জাত ধম উপেক্ষা করে, বাক্তিগত ব্বার্থে ও আত্বোন্নয়ন 
লক্ষ কিছু লোক চিরকালই দেশ ও জাতিৰ শত্রুর সঙ্গে -_বিদেশী বিজ্ঞ'তি শাসকের 
সঙ্গে জুটে বার-সেলব ম।নুষ থাকে কৃপাপুষ্ট | দেশে বাঙলায় বচনার রেওয়াড থাকলে, 
তাদের কেউ কেউ তেবে। চৌদ্ শতকে কিছু ক্লচনা করতেন এবং ওর উল্লেখ অস্তত 


১৮৭ 


পেতাম। হিন্দরা যে অশ্বদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো। সাহিত্য স্যট্ট করতে চায় নি, 
লৌকিক দেবতার পৃজ। প্রচার প্রয়্াসীই ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আঠাবরে। শতক 
অববি লিখিত হিন্দুর রচনায় । 


বিদেশী বিভাষী বিজাতি বিধর্মী ঘাড়ে চেপে বসবে. ভাতে ও তিটেতে ভাগ 
বসাবে, আর দেশী লোকেরা তাদের সাদনে আত্মীয় বূপে বরণ করে নেবে, এমন 
অসম্ভব আশা নিশ্চয়ই কেউ করে না। 


কাজেহ পবাবীনতান্ ক্ষোভ ও গ্লানি হিন্দ মনে অবশ্যই ।ছল | তেমন অবস্থায়ও 
যে উৎকষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা 
সাতিতের। বাওণা ভাষা 'ও আহিতের যে চারশ বছুরেও আশানরূপ উন্নৃতি ও 
বিকাশ হয় নি, বাওল। দরবারী কিংবা জাতীর ভাষার মধাদা পায় নি বলেই । 

অতএব, আমাদের অনুমান এই যে বাঙলা বারো, তেরে। ও চোদ শতকের 
মধ্যভাগ অবধি লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয় নি। এটি হচেছ বাঙল!র স্বাকার 
প্রাপ্তির কাল "ও £মীখিক ব্চনার যুগ । 


৭ 
এগুলা যার প্রতি অবজ্ঞা ও পিদ্বেষ 


[ ধমমত প্রচারের কিংবা বংজ্যশামনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই 
(লখায সাহিত্যের ভাষায় উন্নাত হত শা) আদি যুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের 
ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যে, সংস্কৃতির ও খিভিন অঞ্চলের জনগণের 
ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরাপেই প্রথম দুটো বুলি-- 
পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ 
শীসন কিংবা ধর্সপ্রচারের কাজে লগে নি বলে আর কোনো বূলিই লেখ্য-ভাষার 
যধাদ পায় নি । পরে সাহিত্যের গ্ুয়োজনে ন'টকে শৌরসেনী, মারাগ ও মাগ্বধী 
প্রকৃত ব/বহৃত হতে থাকে । আরো পরে রাজপুত র'জাদের প্রতিপোধকত্ায় 
শৌরসেনী অপত্র্ট বা অব€ট্ঠ সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়। 


এরপরে তুকী আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা । মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির 
সংস্পর্শে এসে এদেশী জনভীবনে যে ভাব-বিপ্রব এল বিশেষ করে তারই ফলে 
আধুনিক পাক-ভারতিক আধতাধাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। 
এক্ষেত্রে ধমমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের 
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ভাষা হব|র সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্পর, নানক, কবীর, 
দাদ, একলব্য, রামদাঁস, চৈতন্য, রজব. শঙ্করদেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য 
ও অপপ্সিমেয় । 

এদিক দিয়ে পু" বুলিগুলোব ভাগ;ই সবচেয়ে ভাল । এসব বলি যখন 
স্জাযমান, তখন এদের জননী অবাচীন অধহট্ঠ বৌদ্ধ বন্যা সম্প্রদায়ের যোগ- 
তগ্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার স্রযোগ পায় 
যার ফলে তাঁধ্নিক আধ ভাষার (অবহট্ঠ থোক ভাষাগুলোর স্থষ্টিকালের বা 
দই স্তরের অন্তবতীকালের বা জদ্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদশন স্ব্ূপ চর্যাগীতিগুলো। 
পেরেছি । 

তুকী আমলে রাজশক্ভিন পোষকতা পেয়ে বাগুলা লেখ্য শালীন সাহিতে/র 
বাহন হল । আর এপ দ্রতবিকাশ্ে সহায়ক হল চৈতন্য প্রবতিতি মত । আবার 
আঠারো-উনিশ শতকে খীস ও শ্রাঙ্দ ধম প্রচারের, হিন্দসমাজ সংস্কারের এবং 
কোম্পানীর শাসন পরিচলনের প্রয়োজনে বাউলা গদ্যের স্থা্ ও দ্রুত পৃথ্টি হয়। 
এসব আকস্]ক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাঘ। স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিক।শ 
লাভ করে শি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা 
কোনোদিন জাতীয় ভাষার খা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মধাদ। পায় নি। 
আজ অবধি বাঙলা এক রকম অবত্রে পালিত ৩ আকস্মিক খোগাবোগে পুষ্ট ! ] 

হয়তো দেখ শ|সনের প্রয়োজনে দেশী ভাষার অনুশীলনে প্রবতন। দিয়েছিলেন 
স্ুলতান-সুবাদারগণ 1 থেমনটি ফোনি-উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবতীকালে। 
কিন্ত সুলতান সুবাদারের প্রধতন। সত্বেও সাধারণভাবে অনেক কাল অভিজাত 
বাঙল। ভাষার প্রতি বিরূপ ছিণ । হয়তো 'বুলি বলেই এ অবজ্ঞা । ফলে ডান 
শতকের আগে বাঙলা কোশো দিন শক্তিমানের পুরিচয। পায় নি। তাই অন্তত দশ 
শতক থেকে বাঙব৷ ভাষায় লৌকিক সৃষ্টিকম শুরু হলেও তা সময়ের অন্পাতে অগ্র- 
সর হতে পারে নি। শেক্সপীরর খন তার অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন 
আমাদের ভাষ।র শুকন্দরাম ও নৈযদ স্ুুলতানই শ্রেত লেখক । প্রতিভার অভাব 
হেতুই আমাদের হিন্দ-খুসলমানের রচন। পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ । | 

মধ্যযুগে হিন্দর৷ খাঙলাকে ধমকথা তথ। রামায়ণ-মহাভারত-ভাবগত ও পৌকিক 
দেবতার মাহাত্ত্য প্রচারের 'বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর 
কথায়-__'পুরাণ পড়িতে নাই শুদ্রের অধিকার । পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভর- 
সংসার'-_ এ উদ্দেশ্য স্প্চভাবে ব্যঞ্ড হয়েছে । অতএব. তার! গরজে পড়ে ধর্মীয় 
প্রচার-সাহত্য সুঘ্টি করেছেন, সাহত্য-শিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হন নি। দেবতার 
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মাহাত্্যকথা গরনপ্রিয় করবার জন্যেই তার৷ প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, 
এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা' গ্রড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরদ যা জনে উঠেছে, তা" 
আনুষঙক্জিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযগে হিন্দুদের 
বাঙল৷ সাহিত্য সুঘিটর প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল! এর 
এক কারণ এ হতে পারে বে, শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই 
শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃয্টির গরজ 
কেউ অনুভব কনেন নি তারা অশিক্ষিতদেরকে ধর্ম কখা শোন!নোর জঅনে। ধম" 
সংপুক্ত পাচাপী রচনা করতেন। তাতে বামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসূতি 
চিল। পরে সংস্কৃতেব প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব 
পেলেও পূৰেকার বীতিঞ্ বদল হয় নি আঠারো শতক অবধি। আঠারে। শতঝেই 
আমর! করেকজন হিন্দু প্রণরোপাখ্যান রচখিত।র সাক্ষাৎ পাচ্ছি । 


বাঙপাদেশেব খায় সবাই দেশজ মুসলমান । তাহ বাঙলা নাহিতে।র উন্মে 
বগে সুলতান-স্ুবাদনের প্রাতপোষণ পেরে কেবল হিন্দুরাই খাওপায় সাহিও৩। সুমি 
করেন নি. মুগলমানরাও তাদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন । এবং মধাযুগের 
বাঙালী অস্লমান'দব সবচেরে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেব-ধম প্রেরণাবিহীন নিছক 
সাহিতারণ পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী বারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় 
বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাদের হাতেই । কাব্যের বিষয়বস্ততে বৈচিএাদানের 
গীরবও তাদেরই । কেন না, সব রকমের বিষয়বস্ত5 তাদের বূচনার অবলম্বন 
হয়েছে । মুসলমানের দ্বারা এই মানব-রসাশ্রিত বাহতাধাবার প্রধতণ সম্ভব হরেছে 
ইর।নী সাহিত্য ও মংস্কাতর প্রত্যক্ষ প্রভাবের কলে। দরবারের ইবাশী ভাষা ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে 
হলেও একেশুরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইর!নী সংস্কৃতি ভ্রত গ্রহণে ও 
স্বীকরণে তাদেঘু সহায়তা করেছে প্রচুর । কিন্ত রক্ষণশীল হিন্দর পক্ষে ছয় শ' 
বছরেও তা' পরো সম্তব হয় নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় “বিশুদ্ধ 
সাহিত্য প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন»হিন্দ লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতি- 
মানব জগতেব মোহমজ্ত হ'তে পারেন নি। দিও এই দেবভাব একান্তই পাঁথিব 
জাবন ও জীবিক। সংপক্ত | 


মুসলমান রচিত সাহিত্র বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানাঁবকতা__যা মানুষ সঙ্ব্ধে 
কৌতুহল বা ভিজ্ঞাসাই নিদেএ করে । বাছবল, মনোবল আর বিলাস-বাহাই 
সে-জীবনের আদশ । সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠ। সে-জীবনের বত 
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এবং ভোগই লক্ষ্য । এক কথায়, মংঘাত্ময় বিচিত্র ছ্বান্দিক জীবনের উল্লাই এ 
সাহিত্যে অভিব্যক্ত। 


ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশ- 
বাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারম্পরিক 
ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে! এবূপে বাঙালীরা ইরানী ও হিন্দুস্থানী ভাঘা-সাহিত্যের 
সঙ্গে পরিচিত হবার স্থুযোগ পেয়ে এদটোব আদশে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির পরিচর্ধী করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে খর্ধ হয়েছে। 
অবণা হিন্ম-মুসলনানের ধায় সব রচনাই ( বৈষ্বসাহিতাও ) মুলত অনুবাদ ও 
অনুকৃতি এবং মুখ)ত পৌনপুনিকতা দুষ্ট । মৌলিক রচন৷ দুলক্ষ্য। এর কারণ 
প্রতিতাঁধর কেউ সাধারণত বা 5ল! রচনায় হাত দেন নি, অথাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসীতে 
লিখবার যোগ্যতা যার টিন, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেন নি । বাঙলা তখনো 
তাদের চোখে বুলি মাত্র । এযগে শিঙিতজ্ন যেমন লোকসাহিত্য স্ষ্টিতে 
কিংব। পাঠে খিমুখ, মেযুগে তেমনি তারা বাঙলা ভাষার ও বাঙলা রচনার 
প্রতি বিরূপ ছিলেন! তাচ্ছিল্াজাত এ অবহেলা বাঙলা ভাষ। ও সাহিত্যের 
বিকাশ মন্থর করেছিল । বাওলার প্রতি হংরেজী শিক্ষিত জনেরও এমনি অবজ্ঞ। ছিল 
উনিশ শতকে ৷ তাই ঈশৃরগুপ্ত গভীর ক্ষোভে বলেছেন £ 'হায় হায় পরিতাপে পরিপৃণ 
দেশ/দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেপ্ধ। অপমান অন!দর প্রতি ঘরে ঘরে/কোন মতে 
কেহ নাহি মমাদর করে| 
এ ছুডাও আবি দটো প্রবল কারণ ছিল ক সেন রাজার। বাওলায় উত্তব 
ভাক্তিক ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কুঃত গঠনে তৎপর ছিলেন। পাঙে দেশী সংস্কৃতি 
স্থজ্যমান ববাছণ। ৭ংস্ক'তকে |খকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কার শুদ্রের শিক্ষারগ্রহণ 
নিষিদ্ধ করেছিতেন, এভাবে দেশী লোককে মুখ রেখে দেশের ভাষাচচার পথ 
দ্ধ রেখেছিলেন তারা । আব তখন বস্তুত অবহট্ঠের যুগ । তাই অবহটুঠের 
যুগে মংস্কৃত চচায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ঝুত হয়ে দাড়িয়েছিল । খ. 
অপরদিকে দেখতাষ। সংস্কৃত অ স্বগীঘ ভাষ। আরবী থেকে শাস্ত্রানবাদ পাপকম 
বলে গণ্য হত, ভাষান্ত(রিত হলে মনের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রত। 
নষ্ট হাবে--এ ধারণা আজো প্রবল । মুসলমানদের অতিরিঞ্জ একটা বাধা ছিল, 
তারা বাওলাকে হিন্দয়'নী ভষা [১৫-১৬ শতকে হিন্দস্তানী অর্থে এবং পরে হিন্দুর 
ভাষা অথে। ] বলে ভ্ঞানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজাদের সমর্থন ছিল বলে 
বাক্গণদের পক্ষে বিদ্রোহ কর] সম্ভব হয় নি বটে, কিন্ত বুন্ধণ্য সমাজ নৈতিক 
প্রতিরোধের দ্বার। বাঙলা চচা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর। পাতি দিলেন £ 
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অষ্টাদশ পুরাঁণানি রামস্য চরিতানি চ 
ভাষায়াং মানব: শ্্বা রৌরবং নৰকং ঝজেখ। 


আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক 
একটি বাঙল৷ ছড়ায় । এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে : 


কৃত্তিবেষে কাশীদেসে আর বামুন-ধেষে 
--এ তিন সবনেশে। 


শন্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক অবধি 
মুখর 1ছল. তার আভাস ক্য়েছে বিভিনু কবির কৈফিয়তের সুরে | এদের 
কেউ কেউ তীব প্রতিৰাদীও 5 
শাহ মহল্সদ সগীন ( ১৩৮৯--১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ) বলেন £ 
নানা কাব্য-কথা-বপে মজে নবগণ 
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ কবে মন্দ! 
না লেখে কিতাব কথা মনে ওয় পাম 
দূষিব সকল তাক ইহ না জয়ায়। 
গুনিয। দেখিল্‌ আদ্দি ইহ ভয় মিছ? 
না হুয় ভাষাঁয় কিছু হয় কথা সাঁচা। 
?সনদ স্তলতান [ ১৫৮৪ খীঃ | বগেছেন £ 
কমদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন 
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন। 


ফাল, 'আপনা দীনের বোল এক না ৰৃঝিলা 
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিল। | 
কিন্ত যারে যেই ভাষে প্রভু করিল স্জন 


সেই ভাষ হয় তার অমুল/ রতন। 
তিৰ যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে । 
পঞ্চালি-রচিল' করি আছেত দৃষিতে | 
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি 
কিতাবেব কথা দিল হিন্দয়ানি করি। 
অবশ্য, মোহোর মনের ভাব জানে করতারে 
যথেক মনের কথা কহিম কাহারে । 
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আমাদের হাজী মুহন্মদও | ষোল শতক | নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধা যুক্ত 
হতে পারেন নি 


থেকিছু করিছে মানা না করিঅ তারে 
ফরমাণ এ। মানিলে আজ।ব আখেরে । 
হিন্দ্যাণ গেখা তারে না পারি লিখিতে 
কিঞিত কহিণ, কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে। 


যমের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু 
নেই বলেই কবির বিশ্বাস । তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন £ 


হন্দুরান। অন্র দেখি ন। করিঅ হেলা 
বাঙ্গালা অন্দর 'পরে আগ্জি' মহাধন 
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ । 
নে-আগ্জি পীর বে করিছে বাখান 
কাঞ্চ২ং বে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ 
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্র দিন 
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ধীণ । 


নীতিশাস্ত্বাতার কাব মুজা(ন্রিলও (ষোল শতক) বলেন £ 


টি 


4) 


এরখীর ভাষে লোকে এ বুঝে কারণ 

দেশী তাষে কৈলু তবে পয়র বচন । 

বে বলে বলোক লোকে কারলু লিখন 

ভালে ভাল মন্দ মন্দ না যাএ খণ্ডন । 

আরবী বচন/বঙ্গ দেশীগণ/সবে না বুঝে বিশেষ 

নভ দেশ 'বূলি'/ভনিল্‌ পঞ্চালি/লেখিল্‌ হিন্দুয়ান অক্ষরে 


এ'র পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রীঃ) ভয় 


আরবীতে গকলে না বুঝে ভাল মন্দ 
তে কারণে শী তাষে রচিল, প্রবন্ধ | 
মূসলমানি শাস্ত্র কথ) বাঙ্গাল করিল” 
বগ্থ পাপ ছল মোর নিশ্চয় জানিলু'। 
কিন্ত মাত্র ভবসা আছএ মনাশ্তরে 
বঝিয়া মমীন দোয়া করিব আমারে। 
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মুমীনেব আশীবাদে পূণ্য হইবেক 
অবশ্য গফর আল্ল। পাপ ক্ষেমিবেক | 


আমীর হামজা (১৬৮৪ খী: ) রচয়িতা আবদূন নবীরও সেই ভয় £ 
মুসলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই 
রচিলে বাঙ্গালা ভাঘষে কোপে কি গোসাই। 
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয় 
দঢতাবে রচিবাবে ইচ্ভিল হৃদয | 
রাজ্জাক নন্দন আবদূল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্ত কোনে 
দ্বিধান্বন্দ তো নেই-ই. পরন্ত যাঁরা এসব গোৌঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তার বিরক্তি 
তীব্র ভাষায় ও অশ্ীল উক্ভির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন তিনি £ 


যেইদেশে যেই বাক্য কহে নরগণ 
সেইবাক্য ৰঝে প্রভূ আপে নিরঞ্জন । 
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন 

হিন্দর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ। 

যে সবে বঙ্গেত জনি হিংসে বঙ্গবাণী 
সে সব কাহার জনা নিণয় না জানি। 
দেশী ভাষা বিদ্যা যাঁধ খনে না জুয়ায় 
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়। 
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতি বসতি 

দেশী ভাষ। উপদেশ মনে হিত অতি। 


হিন্দয়ানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-মুগেব আর কোনে মুসলিম 
কবির দেখা যায় না! 

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকের৷ শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখ। 
* বৈধ কি-না. সে বিষয়ে নি:সংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মূহন্মদ সগীর, সৈয়দ 
সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি । 
স্থতরাং যীরা৷ বাঙলায় শাস্তগ্রস্থ রচনা করেছেন, তীর! দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি 
নিয়েই করেছেন । এতে তাদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মেলে 

উন্নাসিক ঝাঙ্গণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক 
মুসলিমদের কাছে “হিন্দুয়ানী তাষ)'। কারুর চোখে “প্রাকৃত ভাষা' [ছ্থিজ শ্রীধর 
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'ও রামচন্দ্র খান ], কারুর মতে লোক ভাঘা' [ মাধবাচাধ :৬ শতক ], কেউ বলেন 
লৌকিক ভাষা [কবি শেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক “দেশী ভীষা' এবং 
কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙগভধা 'বাঙ্গালা' ব'লে উল্লেখ করতেন | বহিরাঞ্চলে এ 
তাষার নাম ছিল গৌড়িয়া ৷ 


মধ্যযুগে হিন্দুয়াণী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিঝাপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস- 
প্রসূৃত। কিন্ত উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দই দশকে সে বিবপতাও 
রাজনৈত্রিক যুক্তভিনিক হবে আরে প্রবন হবার প্রবণতা দেখায | 


৮ 
পাঙলা সা'হত্যেন যুগনিাগ 


ভারতবষে র 'অন্যান্য অঞ্চলে যে-সময়ে কখ্যপ্রাকৃত অখহটঠ বলির স্তরে নেমে 
আসে সে-সময়ে বাংলাদেশেও যে অবহট্ঠ এবং তারপরে ক্রমে অবাঁচীন অবহটঠ 
বা প্রাচীনতম বাঙলা বুলি চালু হয়েছিল, তা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই ভাষা- 
প্রবাহেব সঙ্গত ও স্বাভাবিক বিঝতন ধারার বিজ্ঞানসম্মত অনুমান থেক নিঃমংশয়ে 
মেনে নেয়া চলে | তবে অবশ্যই 'মীকাষ যে বৃলিমাত্রই ব্যক্তিক, পাবিবারিক ও 
আঞ্চলিক উচ্চাবাণে ও অজ্ঞতাব বিভিনু স্থল ও স্ক্ষয পার্থকা প্রাথ প্রতি 
মহ তেই স্চট্ট করে। 

বক্তান শারীরিক অস্পামথ্য, অজ্ঞতা, আবহাওয়'র প্রভাব, সমাজের মংখ্যাণ্তরুর 
বুলির প্রভাব প্রভূতি উচ্চারণ, অভিধা ও বাক্শীতির বিকৃতির প্রতাক্ষ কারণ । 
কাজেই বাঙলাভাষী অঞ্চলেও যথাকালে 9 যথানিয়মে মাগধী প্রাকৃত তথ পৃবাঁপাক- 
ডের অপতভ্র“শে অবহটঠে বিবর্তন হলেও স্থানিক ও আঞ্চলিক পাথক্য ছিল পুকট । 
বস্থত দুনিয়াব তাবৎ লেখ্য বা লিখিত কত্রিম ভাষাই বলি বৈচিত্র্যের বাধা 
অতিপ্রম করে একটা বিরাট অঞ্চলেব জনগোষ্ঠটর জ্রাতিত্ব ভাঁষিক এঁক্য সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক এবং আচারিক মিল ও দৈশিকব! রাষ্টিক সংহতি বক্ষা করে। অতএব 
লিখিত কক্রিম তাষাশৈলী কারুর মুখের বুলি না হয়েও বহু মানুষের মধ্যে জ্ঞাতি- 
জাতি-সংস্কৃতি, দেশ. সমাজ ও রাষ্ট সম্পকে অভিনু সত্তাচেতনার জন্ম দান ও লালন 
করতে পারে। ভাগনপুর 'থেকে গৌহাটি, গোয়ালপ'ড়া কিংবা কৃচবিহগার থেকে 
টেকনাফ অবধি বিভিনু জাত-বণণ-ধের মান্ষকে ভাবিক বাঙালী-চেতনায় উদ্বদ্ধ ও 
সংহত কবেছে তাদের ন স্ব বুলি নয়--লেখ্যভাদ্বার পতি আনুগতাই । 
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অতএব, আমরাও প্রাচীন লিখিত ভাষার নিদর্শন ধরেই বাঁউলা ভাঁঘা 9 
সাহিত্যের যুগ ও যুগান্তর নিরূপণ করার চেষ্টা করব। 


এ তথ্য উল্লেখের অপেক্ষ। রাখে না মে ভামা-মাহিত্যেক রূপান্তব-য গান্তর যতটা 
ব্যক্তিক, ততটা সামাজিক, স্বানিক কিংব। গোতীগত নয়। ১৮৪৭ সন্রে বিগ্যাসাগরী 
ভাষাশৈলী আর ১৮৮০ সনের রাবীন্ড্রিক ভাষাশৈলী আভন নয় ; শব্দচরনে, বাকা- 
গঠনরীতিতে, বাকৃবিনা।সে ও বাকভলিতে এই মৌলিক, গভীর ও ব্যাপক ব্যবধানের 
উৎস স্বান-কাল নয়-_মুলত বাক্তিত্ব তথা ব্যক্তি-সত্তার, রুচি-মননের ও প্রকাশতঙ্গির 
স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্টা তথা অননাতা | এ তাৎপর্ষেই ১519 15 6) 7741৮ অভি- 
বজির স্বাতপ্ত্য ব্যক্তি-স্বাতস্ত্র্যেরই নিদশন অথবা ব্যক্তিত্বেরই অন্য নায় । আবার 
তিনটে স্বতন্ত মন মত রুচি আদশ নিয়ে ১৮৯১ সন অবধি বিদ্যাপাগর, বঙ্কিমচন্দ্র 
ও রবীন্দ্রনাথ বাঁউলাদেশে ভাঁষা-সাহিতোর ক্ষেত্রে সহাবস্থান করেছেন। কাজেই 
একই কালে ও স্থানে বিভিনু ভাব চিন্তানীতি-আদরশ ও রুটি-শৈলী সমান্তবালতাবে 
চলে,--কোনটা ক্ষীণভাবে, “কোনা জ্ফীতধারায় ৷ 

স্মতরাং ভাষা-পাহিত্যের জন্মলগর কিংবা! বিবতন-ূপাস্তর দিন-সন দিয়ে 
চিজ্িত করা যাবে না। সবটাই হবে লাক্ষণিক ও আন্মানিক | তাও আবার কোথাও 
ুল, কোথাও সঙ্গ, কখনো আঙ্গিকগত, কখনো বা মমগত  তাছাড়। 
স্থান-কাল-প্রতিবেশ (শান্ত্-সমাজ-সরকার) অভিঠী থাক। শঙেও সামঘিক, আথিক 
শৈক্ষিক নৈতিক অবস্থানভেদে মানুষের ব্যন্তিক ভা৭-টিন্তা-কর্ণ ও আচরণ বিপরী- 
তমুখী এবং বছ ও বিচিত্র হতে পারে। কাজেই কোন যুগই একক লক্ষণে-মমে 
আঙ্গিকে-বর্তব্যে চিছিত হতে পারে না। 

এতো। কথা বলতে হল এ জন্যে যে কোন সাহিভ্যেনই বাঙলা সাহি- 
ত্যেরও দেয়ালতোলা যুগবধিভাগ্র সম্ভবও নয়, স্বাভাবিক এস, এমন কি বাঞ্িতও 
নয় | 


| * || 


চর্যাপদাবলীকে বাদ দিলে আমর৷ পনেরো শ্রতকের পৃবে বাউল! ভাষা ও 
সাহিতোর নিদশূন স্বরূপ কোন পূাঙ্গ লিখিত গ্রন্থ পাই নে বটে, তবে শব্দে, 
ছড়ায়, আধায়, মীননাথের পদে, চধার দ'একটি পদে, হলায় ধমিশের 'শেখ শুভোদয়া'য় 
নাড়পাদের সেকোদ্দেশটাকায়, মানসোল্লাসে "3 সবানন্দের নিকাসবস্থে লিখিত বাঁ 
লার নিদশন মেলে। কাজেই প্রাচীন বাউল বূলির জন্য আবো৷ অনেক আগে 
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হয়তো পঞ্চম-ষষ্ঠ-শতকে । সেৰ্লি নিশ্চয়ই অবহটঠের মাতৃত্বচাপ সৃক্ত চিল 
না| এই সময়কার লেখ্য অবহট্ঠের সন্ধান মেলে দোহার ও চর্ব?গীতিতে । আমর! 
ানি, লেখ্য ভাষার পরিবতন অন্ঠি মন্থর । তাই প্রাকত পৈঙ্গল, পৌহাকোধয কিংব। 
চযাঁপদের চল বধারো-তেরো-চৌদ শতক অবধি পাট্ছি। ইতিযধ্ো আমাদের বুলি 
শেখ শুভোদয়াব কিংবা শুন্যপূরাণের বাঙলার, অথবা ডাক্-খনাঁর বচনের কোন 
কোন গ্রাচীনরূপের কিংব' শ্ীকৃঞকীতনে রক্ষিত গ্রাচীনতররূপের ব! প্রাচীনবূপে 
রক্ষিত চলতি স্যার ভাষার রূপ পেয়েছিল । কেননা, মানুষ ছিল, তার জীবন- 
জীবিকার ধান্ধা ছিল. আর মন-মানমের অভিব্যক্তি ছিল না,-_-এমন হতেই পারে 
ন।। কাজেই তখনো তার মৌখিক গান-গাথা, বূপকথা, উপকথা-শাস্রকথ! এবং 
ইতিকণাও ছিল। মেগুলোই আমরা বারো-তেরো-চৌদ্দ শতকেব কথকতার গান 
ও গাথানূপে উৎকমে সুষ্ঠ ও কলেবরে স্ফীত হয়ে জনপ্রিষ হতে দেখি। এবং 
পনেরো! শতকে নিখিভভাবে পাঁচালী কাব্যে কিংবা গীত পামালীতে সংহত 
সাহিত্যকূপে সংকণিত দেখতে পাই । 
অতএব, বলি রূপে বাউলার উন্মেষ ১৩/১৪ শ' বছর আগে হলেও লেখা বা 
লিখিত বাঙলার উদ্ভব আট শ' বছরের বেশী নয়। এ সুত্রে একটা প্রত্যরের পুন- 
বিবেচনা প্রয়োজন । আমর। বলির দিক দিয়ে যাগবী প্রাকৃত ও মাগধী অবহট্ঠের 
প্রভাবিত অঞ্চলে লোক হলেও, প্রাচীন ও মধ্যযগে এ দেশের মানুষ শান্ত, সংস্কতি, 
সাহিত্য ও শসন ব্যাপাঁবে উন্তন ভারতকেই আদশ রূপে জানত ও মানত । তাই বৌদ্ধ 
আরও শৌরদেনী লেখা প্রাকতে (তথা পালিতে) লিপিবদ্ধ হযেছিল। বৌদ্ধ সংক্কতও 
শৌরসেনী লেখা প্রাকৃত তথা পালি মিশ্বিত। লিখিত পালি-প্রাকত্র অবহট্ঠেৰ শৌর- 
সেনী প্রাকৃতভিভ্তিক। কাজেই কাপা-সরহ-শন্তির দৌহ। কিংব? চধাীতি এবং 
আমাদের প্রাচীন ও মধাযুগীয় লিখিত বাউল মাগধী প্রাকত-অবহটঠও বিবাতিত রূপ 
নয়, বরং শৌরসেনী প্রাকত-অবহটি ঠের অনুক্ত কপ! এ ধিষবে নিষ্ঠ গবেষণা 
ফলপ্রপ্‌ হবে বলেই আমাদেব বিশ্বাস । 
ইতিপৃবে দীনেশ5ন্দ সেন হিন্দুবৌদ্ধযুগ-গৌডীয়ষ গ-চৈতন্যয্‌ গ-সংস্কারযুগ-কৃষঃ- 
চন্দীয়বগ নামে বাউল! সাহিতোর যূগবিভাগ দেখিয়েছেন, ডক্টর মৃহন্মদ এনামুল হক-_ 
প্রক-তুকীধ্গ-তকী আমল-স্বাধীন মুসলিম বাওলা'মুঘল আমল-ইংরেজ আষল-পাকি- 
স্তানযুগ নামে কালগত ভাগ করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ ও ডঈর স্ত্রনীতি 
কমাব চাটোপাধ্য!র ভাষার বিবতন ভিভিক যুগ বিভাগ করেছেন! ডক্টর স্থকৃমার 
ঘেন শতকের কাঠ।মোয় বিঘয়ান্গ আলোচনা পসন্দ করেছেন । ত্রয়োদশ চতুর্দশ 
শতাব্দ, পঞ্চরশ এতাব্ন, যোড়খ শতাব্দ, সপ্তদশ শতান্দ শিরোনামে বিতিন শাখার 


১০৭ 


ও বিষয়ের কবি-কাব্য আলোচিত হয়েছে । ডক্টর অসিতক্ষার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম 
পর্ব-আদিযুগ (১০--১২ শতক), দ্বিতীয় পৰ প্রাকচৈতন্যযগ (তেরোশতক থেকে 
১৪৯৩ খ্বী), চৈতন্যপর্ব ( ১৪৯৩-১৬০৫ খী ) উত্তর চৈতন্য পর্ব ( ১৬০৬ থেকে 
১৮ শতক : ১৭ শতক, ১৮ শতকের প্রথমাধ, ১৮ শতকের শেঘাধ ও উনিশ 
শতকের প্রথমার্থ )। এখন স্থূল লক্ষণের ভিত্তিতে অথাৎ বিষয় ও লক্ষ্য বিচারে 
বাঙল৷ সাহিত্যের একট! কাজ চালানে। গোছের যুগ ও যুগান্তর দেখানোর চেষ্টা 
হতে পারে মাত্র। 


প্রথমত রাজনৈতিক পরিবর্তনে তথ শাসক গোগী বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী 
হলে তাদের প্রভাবে যুগান্তর ঘটে । আমরা মৌর্য-গুপ্ত-পাল.সেন শান আমলকে প্রাচীন 
যুগ, তৃকাঁ বিজয়োত্তর কালকে মধ্যযুগ এবং ব্রিটিশ আমলকে আধুনিক যুগ 
বলে চিহিত করি। অবশ্য কেবল শাসন পবিবতন হলেই যুগান্তর ঘটে না। নতুন 
জাতির সঙ্গে রাজনৈতিক-সামাঞ্জি ক-সাংস্কৃতিক পরিচয নতুন মনন ও সংস্কৃতির জনা 
দেয় ॥ নতুন মন-মত-ধম-আচার-মনন-আদশু ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্যষ্টির 
চিন্তা-চেতনায় বে অভিযাত আসে, তারই প্রভাবে বাহ্য জীবনে-সমাজে আচারে- 
আচরণে, এক কথায় মানস ও ব্যবহারিক জীবনে যে পরিবতন ঘটে, তা-ই ঘটায় 
যুগান্তর । বিদেশী তুকী-ম্ধল-ইংরেজ শাসনে এ কারণেই আমাদের জীবনে-সমাজে- 
সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে যগাস্তর ঘটে । এযুগে অবশ্য এজন্যে আর রাজ্য-বাজত্বের 
হাত বদল হতে হয় না। বৈজ্ঞানিক আবিষিক্রুয়া ও কৃতৎকৌশলের বিস্ময়কর বিক!শের 
ফলে আজকের যন্ত্র-নিয়প্ত্রিত সংহত পৃথিবীতে ভাব-চিন্তা-মত-পথ-বস্ত্র-বিদ্যা-কৌশল 
কিংব। সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংস্থা-সংগ্রঠন প্রভৃতির সবটাই ঘরে বসে অনুকরণে-অনুসরণে 
কিংব। গ্রহণে-বরণে জীবন-চেতনায় ও জীবিকাপদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটিয়ে মনন ও 
জীবন-যাত্রায় নবনব যূগ স্থষ্টি করা যায় এবং হয়ও। 


১. তৃকাঁবিজয়পুব কালকে সাধারণভাবে প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত করলে তেরো-চৌদ 
শতককে “আদি মধাযুগ' নামে অভিহিত কর। বাঞ্চনীয় | 
_ তেরো চৌদ্দ শতকে বাক্মণ্যশান্ত্র, শাসক ও সমাজপতির ভয়মুক্ত হয়ে গণমানৰ 
আজন লালিত বিশ্বাস -সংস্কার অনুগ চিস্তা-চেতন। মৌখিক রচনার তথা কথকতার 
মাধ্যমে উৎসবে-পাবণে জলপায় অভিব্যক্ত করতে থাকে । যেহেতু অধিকাংশ 
হিন্দই দেশগ্জ বৌদ্ধদের বংশধর, সেজন্যে রাজশক্তির প্রশ্বয়ে বৌদ্ধ যোগ-তাধ্রিক' 
মত প্রভাবিত সাহিত্যই গোড়ার দিকে বহুল প্রচলিত ছিল। এই কথকতার যুগে 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ তত্বকথা-_গোপীচাদ-ময়নাষতী-মানিকচাঁদ কাহিনী,__- আদিনাথ- 
মীনন!থ-হাড়িফা-কানফা সম্বাদ, যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপাল গীত, যক্ষের 


৯৯৬) 
১৩--আ.শ. 


বাতকথা, ধর্-ঠাকর, বাসুলী (বৎসলা) ও তারার মাহাজ্ব্য, ডাক-যোগী-ডাকিনী- 
যোগিনীকথ প্রভৃতি যোগতশ্র, দেহতত্ব ও দেবতা-মাহ[ত্যু কথাই আসরে 
আসরে বিশেধভাবে গীতি হয়েছে । রাম-কৃষঃ শিব-মনসা-চন্ডীর লৌকিক মাহাক্ঝ্য 
কথাও চালু ছিল। এ কথকতার ভাষ। ছিল বুলি ভিত্তিক । 


পনেরে! শতক : লিখিত লোকসাহিত্যের ও অনুবাদমূলক পৌরাণিক সাহিত্যের 
যুগ । পূবে বণিত ধারার অতিরিক্ত ক. শ্রীকৃষ্ণকীতন, শুন্যপূরাণ, মনসার 
ভাসান এবং খ. সংস্কৃত থেকে অন্বাদমূলক বামায়ণ ও ভাগবত | এ 
শতকেই রাজশক্তির আগ্রহে বাঙলায় অনুবাদেঞ্ক শুরু এবং ভাষ। তখনো 
বুলি-দৃষ্ট, যদিও ছন্দ-চেতন৷ ও রাগ-রাগিণী প্রীতিও লক্ষণীয় । 

ষে।ল শতক £ ভাব-বিএব যুগ বা রেনেসাস যুগ । এ যূগে বাউলা রচন। 
সবজনগ্রাহ্য হয়ে সবঞজনীনতা লাভ করে। এ সাহিত্য লক্ষণে গ্রামীণ,_- 
নগরে নয়। ভাষাও সংস্কৃত শব্দবহুল পরিশীলিত গ্রামীণ ॥ চৈতন্য দেবের 
“নরে নারায়ণ ও জীবে ঝ্র্ধ' তত্ব এবং সব মানবে প্রেম-প্রীতি ও সাম্যতত্ব 
বাঙালীর জীবন-চেতনা ও জগৎভাবনা অন্তত এক শতক ধরে প্রভাবিত 
করেছিল। তার জীবনচধার প্রভাবই বাঙালীর চিস্তা-চেতনায় রেনের্সাস 
আনে ! এ শতকে পুর্ব ধারার অতিরিজত ক- বৈষব সাহিত্য খ. অন্বাদ- 
মূলক প্রণয়োপাখ্যান, গ. মহাভারত ও নবীকাহিনী পাই । 

স/তরে। শতক: লৌকিক পীর-নারায়ণ 'সত্য' আশ্রয়ী শোধিত বাঙালীর 
মিলনমুখী সাধনার ও সাহিত্যের সম্দ্ধির যুগ। সাম্রাজ্যবাদী মুবলের শোষণের 
পরিণামে নিজিত গণমানব “সত্য পূজায় পাথিব দু£খ-যন্ত্রণা-অভাব-অনটনের 
অবসান কামন। করেছিল । গীতা -কোরআন্‌ অনুসারীরা আকস্মিকভাবে কেন 
আবার বৌদ্ধযুগ সুলভ লৌকিক দেবতা-উপদেবতার (সত্য-বড় গাজী -দক্ষিণরায়- 
কালু-বনদেবী ও কাল্পনিক পীরের) পূজায় আসক্ত হয়েছিল, তাঁর কারণ মিলবে 
সমকালীন বাণিজ্যক-আথিক-প্রশাসনিক বিকারের মধ্যে । এ কাল ক. পৃবে- 
কার বিভিনু শাখায় স্থষ্টপ্রবাহে স্ফীতির যুগ-- এ সময় সাহিত্যের বিভিনু 
শাখা বহু কবির রচনায় স্ফীত হয় বটে, কিন্তু আনুপাতিক উৎকষ দুলক্ষ্য | 
একাল -- খ. পীর-নারায়ণ সত্যের পাচাঁলী ও অন্যান্য উপদেবত। ও পীরের 
পাঁচালীব প্রসার কাল | এই ব্নচনার ভাষা স্থানে স্থানে দোভাষী (বাঙল।-হিন্দি) | 
গ. লোকগাথার বিকাশ কাল। ঘ. মুসলিম শাস্তরকথা ও নবী-বীর কাহিনী । 
আঠারে। শতক ; নওয়াব-ব্রিটিশ শাসন-শোষণজনিত অবক্ষয় যুগ | সতেরো 


শতকের শেষাধ থেকে মঘ-হামাদের হামলা ও য়.রোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিপত্তি 
১৯৪ 


বেড়ে চলেছিল | ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর প্রভাখ 
ক্ষীণ হতে থাকে । নওয়াব মুরশিদ কাল খাঁর রাস্ব আদায় ব্যবস্থা নতুন 
নতুন মধাস্বততোগীর জন্ম দেয়। মুরশিদ কৃলি খাঁব মৃতার (১৭২৭ সন) 
পর থেকে ১৭৭২ অবধি যৃদ্ধ-দ্রোহ-বগী পুষ্ঠন, সামপ্ত ধৈরাচার, বদেশী 
বেনের একচেটিয়া বাণিভা, দৃনীতি-পঃশাসন প্রভৃতি গুখ মানাবব জীবন ও 
জীবিকার ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা জানে । পুবেকাব গামীণ শ্রধাহের 
অতিরিজ ক. শহুরে শায়ের ও কািওধালাব উচ্চব ! 
নওয়াবী শাসনের অবসান ও কোম্পানী শাশনের আবন্ত কালীন ?নবাজা নৈবা 
শ্যের প্রসূন হচ্ছে শায়েরদের দোভাষী রচনা এখং কাব এযালাদের “থউব আখডাই ট*পা। 
গান ও অশ্বীল কথকতা 1 এ হচ্ছে প্রান গ্তাব্দী বণপী শাধী যুগ সন্ধি (১৭৬০ 
১৮৬০ সন) কাল । মোটামুটিভাব ১৭৬০ থেক ১৮২০ অবধি শাখর কাবওযালার 
প্রাবল্র যগ। 
মধ্যবৃগের সাহিতে/ নাগরিক পরিস্[ড দল! (অবশ।হ পধাবলী অপ বিএম) 
একটা গ্রামীণ আবহ ও আবরণ প্রায় সবন্রে দশ/মান ; বি(পশী-বগা।৩-পিধ বিভাধা 
তুকী বিজয়ের ফলে শাস্ত্রও সমাজ-শাসিত গএমচণ মামাজিক শামশমুক্ডির একট! 
উল্লাস জেগেছিল | সমাজ ক্ষেত্রে স্বাধীন আপন অরকাবী প্রঅয় পেখে তাবা অতাথং 
অশাস্্রায়বলে অবৈধ-ঘোষিত কিন্ত বকে কে: লাশিত লৌকিক বিশ্বাস মক্কার, 
আচার-অনুষ্ঠান ও দেবতা,অপদেবতাব ভ।-হরম। খাধীনভা-ব কথায় হ কাজে শ্রকাশ্‌ 
করার সুযোগ গেল । বাঙলা ভাষ!-যাহিতে/র উন্বোষ ৪ বিকাশ 8 নিত গণমানবের 
মানস বাঞ্চাপৃতির ও অক% অভিব।ক্তিব বাহন বাপে । 
অতএব, রাজ্জা-রাজত্খ হাতি বদল হওয়াব ফণে মান) 9 বাবহারিক জীবনে ৩৪ 
পরিবতন ঘটে, তার পবিপ্রোনতে 'গাটা কাল গাণ্যিধকে আমরা এব যাগ ভান কাপ 
দেখতে অভান্ত | 
যেমন ২ 
মৌয-গুপ্ত-পাল-সেন শাসন কাল--প্রাচীন যুগ: 


হি 


২, তুকো-আফগান-মুঘল শাসনকাণ _মধ্যযৃ?। 
ক. আদিমপাযগ -তেরো-চৌদ শতক । 
খ. মব্যযগ--পনেরো-আঠারে। শতুক । 
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ব্রিটিশ শাসন কাল --আধুনিক যুগ । 
স্বধীনতা-উত্তর কাল-বতমান যুগ। 


৮০ 


১৯৯৫ 


এখানে আমাদের আলোচ্য কেবল মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য । 
কাজেই পৃবে ব্যাখ্যাত বৈশিষ্ট্যের আলোকে মধ্যযগের বাঙল৷ সাহিত্য-প্রবাহের 
যুগানুগ সংক্ষিপ্ত নাম হবে নিনৃরূপ £ 


প্রথমযুগ ২ ১৩-১৪ শতক-স্যজ্যমান লোকায়ত সাহিতে)ঃর কথকতার যূগ। 


দ্বিতীয় যুগ: ১৫ শতক--. লিখিত লৌকিক দেবসাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের 
যুগ। 

তৃতীয় যুগ : ১৬ শতক-__ভাঁব-বিপ্রব যুগ বা রেনেসটাস যৃগ। 

চতুথ যুগ: ১৭ শতক-_লোকায়ত পীর-দেবতাদের যগ। 

পঞ্চম যুগ : ১৮ শতক- অবক্ষয় যুগ। 
বলেছি, যুগান্তর সম্ভব হয় নতুন চেতনার উন্মেষে। নতুন চেতনার উনোঘ বিপরীত 
কিংবা উনুতমানের চেতনার অভিঘাতেই সম্ভব। আমাদের দেশে সাড়ে সাতশোর্ধ 
বছর আগে তা সম্ভব হয় তুকাঁবিজয়ের দরুন। শাসক শাসিতের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের 
অবশ্যন্তাবী উপজ!ত হচ্ছে পরস্পরের ধর, মনন ও সংস্কতির ঘনিষ্ঠ পরিচর | সে- 
পরিচয় সম্ভব হয়েছে পরস্পরের ভাষা জানাজানির ফলে। নইলে শুধ চাক্ষুষ 
দেখা-সাক্ষাতে কেউ কারো প্রভাবে পড়ে না। তার প্রমাণ তিন শ' বছর ধরে 
যুরোপীয় বেনেরা ভারতে যাতায়াত করছিল, কিন্তু তবু প্রতীচী আমাদের কাছে 
অজ্ঞাতই ছিল। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মুরোপ তার মন-মননের এশুধষের দ্বার অবারিত করল আমাদের কাছে। 
আমাদের জীবনেও যেন অমারজনীতে সূর্যোদয় ঘটল । আমাদের জীবনে ও মননে 
আকস্মিকভাবে ঘটল কানাস্তর। তুকীঁর ধর্ম, মনন ও সংস্কৃতির প্রভাবে যে-নতুন 
চিন্তা-চেতনার লাবণা এদেশে দেখা গেল, তাও ইংরেজ-প্রভাবের মতোই ছিল বাপক 
ও গভীর ভক্তিবাদ-সন্তধন-প্রেমবাদ তারই প্রসূন। তাতে বিজ্ঞান-বৃদ্ধি ছিল না বটে, 
কিন্ত উচ্চমাগের তাত্বিকচেতনা ছিল। তাতেও ছিল নতুন জ্ঞানের আলো, তার 
অবশ্য ওজ্ভ্রল্য টিল না তেমন, তবে মানবতার ও সংবেদনশীলতা ্িগ্ধীত। ছিল। 
সেদিনও নিজিত-নিপীড়িতনিবিন্ত নিমুবণের মানুবের মনে মুক্তির আকাউক্ষা ও 
দ্রোহের সাহস জেগেছিল, সে দিনও শঙ্করীর-রামমোহনী কায়দায় ধমতত্বে নতুন 
ব্যাথ্যা মিলেছিল,- সম:জতত্বে ফাকির ফ'ক ধর পড়েছিল । জনাসূত্রে নয়__ 
সামর্থ ও আত্মপ্রত্যয় সূত্রেই যে জীবন নিয়ন্ত্রিত_-সন্ভব হয়েছিল সে উপলব্ধিও। 
ফলে মানুষের জীবনে জীবিকায় উন হল সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত । শাস্ত্রে 
জন্যে যে জীবন নয়-- জীবনের জন্যেই শাস্ত্র তাও বোধণ্থত হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়ী 
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মানুষের সাফলা-সন্তাবনার দিগন্ত যে অশেষ, তা দেব-ছ্বিজ-বেদ-জ্জর মিথ] ভয়- 
মুক্ত মানুষের কাছে আর অজানা রইল না। তুকীপ্রতাবে দেশী মানুষের চিন্তা- 
চেতনায় যে-বিপ্রব এল, তারই প্রসূন সম্ভধম ভক্ঞধর্ম ও প্রেমধর্ন সেদিন ভারতে 
জীবন-জিক্ঞাসায় ও জগৎ্*ভাবনায় যুগান্তর ঘটিয়েছিল। ধর্মীস্তরে, কমাস্তরে, চিন্তা” 
চেতনার রূপাস্তরে সাহিত্যে-শিল্পে-ভাক্ষর্ষে-স্থাপত্যে-সঙ্গীতে-শস্ত্রেসমরে-পোশাকে- 
প্রশাসনে সবাস্বক পরিবর্তন এসেছিল, যেমনটি ঘটেছিল পরবতাঁকাঁলে ইংরেজ 
আমলে। এ মানসমুক্তি স্বাতন্ত্রাথবাঁ অভিজাত উচচবিত্তের মধ্যে যত না৷ ঘটেছিল, 
তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী এসেছিল নিন্মবণের ও বিভ্তের লোকের মধ্যে। এই 
গণমানবই এ-সমর জীবনের সবক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ ও উদ্যোগী হয়। 
তাই আমাদের সাহিত্যে ভাস্কধে-সঙ্গীতে গেয়ো গণমানবের প্রভাবই দেখতে পাই। 
এ সাহিত্যে দৃষ্টি ও স্ষ্টি নতুন হওয়া সত্বেও ভা'ব-ভাষা-বিঘয়-বপ-রস-শী তি-আদশ 
সবটাই স্থল, অপরিস্ুদ্ত, আবতিত ও নিন্মমানের হওয়ার মূলে রয়েছে স্বন্পশিক্ষিত 
ও স্বল্পবিস্ত গেঁয়ো মানুষের পরিচষা | এখানে দেবতা ও মানুষ হিংসা-ঈধা অণুয়- 
বিরংসায় অভিন্ন, ছল-চাতুরী-্্রতারণায় পরস্পর প্রতিথন্দী। হর-গৌরী দরিদ্রতম 
গৃহস্থ প্রতীক | বাঙলার শিক্ষিত মনীষার প্রসূন চৈতন্যদেখের জাত-্বণ-শেণী দ্রোহী 
প্রেমধম, আর অশিক্ষিত মনীঘার ফসল হচ্ছে পীর-নারারণ কপী “িত্যের' 
স্বীকৃতিতে সমধার্থে সহিষ্ণতার ভিভ্তিতে সহযোগিতায় সহাবস্থান নীতির উদ্ভাবন। 

আঠারো৷ শতক অবধি বাঙল। সাহিত্যে এই চিস্তা-চেতনার উন্ে!ষ, বিকাশ 
ও পরিণতি লক্ষণীয়। বিষয়গত আবতন-অনুবতন সত্বেও মন-মানসের প্রসার এ 
সাহিত্যে দূলক্ষ্য ছিল না। ফারসী ভাষা-নাহিতে)র প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মতব্য। 
এমণি করেই ঘটে প্রাচীন যগের মধ্যযুগে উত্তবণ-_প্রাচীনতার সময়েপযোগী 
কালিক রূপান্তর । যদিও এ সাহিত্যে পরিস্রুত দরবারী জৌলুস ছিল দূর্লভ। 


ইংরেজ-প্রভাবে পরিবতন এসেছিল কেবল শহুরে মানুষের মননে ও আচরণে । 
কিন্ত তুকাঁ-মূঘল প্রভাবে গায়ে-গঞ্জে-নগরে সবত্র সমভাবেই নড়ে উঠেছিল বান্ষণয 
শান্তর আর সমাজের ভিত । এবং পরিণামে শান্ত আর সমাজও ফাটলে-ভাঙনে হীনবল 
ও হৃতগৌরব হয়েছিল। তখনে! অবশ্য বসনে-ভূষণে, আচারে-আচরণে বাহ্য প্রভাবটা 
বিটিশ আমলের মতোই গায়ের চেয়ে শহরে বন্দরে শিক্ষিত সমাজেই ছিল প্রকট। 
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৭) 
বাঙল। সাহিতোর মক ঢন্তুব কন) 


বাওলাদেশে জানবগতি কৰে ৩৭ হয়েছিন, হাতহায তা বলতে পারেন। । আধুনিক 
সংজ্ঞার জগপদ ললে থক গড়ে উঠে সে মঙ্গন্ধে াতহ'ম নীরব । আমরা জানি 
পৃগুবধন তথা উন্তধ বঙ্গ আস্ত মোষ শাধমভুঞ ছিল। আমরা আরে জানি, 
পাদ অঞ্চলে তীথস্কণ ধধযান মহাবার ও জেন শ্রাবকর।! খীস্টপুব ষষ্ট শুতকেই 
মনুপ্রবেশ করে ববর গ্রাম মানযের সাংপাৎ পেয়েছলেন । খীসটপুব সপ্তম শতকের 
পাণিনির কাছে এদেশ মজ্ঞাত চিল না, এতরেম আরণ্যকে-বান্দণে রামায়ণে 
মহাভারত্তে এই পুব'দলেব উল্লেখ যখন রয়েছে তখন খীস্টপূব দশ খতকেও 
বাঙল) দশের এত বাপু অপশল যে লোক ধসতি ছিল, তা নিঃসংশয়ে 
শ্বাস কব; »লে। চপ মানুন কাকা £ আমাদের মতে অস্টিক। এদের সঙ্গে 
আয-তারতেল পাাবচথ এটে শান ওত শাধানেৰ মাধামে | জৈন-বৌদ্ধ-বাশাণ। ধম- 
মত "হণ কাব তার উদ্কপ খন ভাখ।-শাস্্র সয়াজ-সরকার স্বীকার করে। 
সা।শীীল 'আ[বায় শল্ুণ হল তাবে! মাযরা ও পালেরা ছিলেন খোদ্ধ, গুপ্তর। 
" ,লানব। ছুলেন শণাশিত প্ুশণবাপা | প্রথমে ধমপ্রচার ও রে দেশ অধি- 
কান কলা আগ পাশজায পাপে সামাজা নীতির বাস্তবায়ন দেখি মধ) ও আধুনিক 
মাশর টাহহাস  এসানেড আব লাতক্রম ঘটেনি । উগ্বাপশের শান্তর সমাজ 
শাসন সতত! শংস্কাতিপ তাীনুম চিল সন্দেহ নেই | কিন্ত এদেশের অনুনুত 
শান আাশসঞ্চতপ টিদ্কালেশ দখা নিভিত জীবন-জী1বিকার শিকার হয়ে রইল। 
'নাবাই শিগুবাণর € নিয়াবাতর বাল পরিচিত নে-মনে চিরকাঙাল অস্পৃশ্য দাস 
এব দ জাজাৰ ন্আড়াই হাজাব দহন পাবে তারাই গহপালিত পশুর ম:তা জীবন- 
গাপ-শ বাধ। বয়োদ (| বাদর ক "সাক খামকদের কৃপায় উচচবণে ঠাইও 
“গানাচিল : কিছ্ত ছাড়ি, 'ডাম চান বাদী, কৈধতত চামার,কমার কামার, এ 
নয় এ কাদা দর কাব। দিনোছিল ও মই শাসক শৌষ্ঠ রাই তো ? তারা কারা £ 
পেশী শাসন * পোনক । দশে েদালাক কারা -দেশের আদি অকৃত্রিষ বাসিন্দা 
শাচহিক মান 

তাই দপ্তর এ বলার বোন: বায বেটে থাকা গণমানবরা বঞ্চিত ছিল 
সবপকাব মানবিক € "মীলিক আকার থেকে! আকাঙ্ক্ষা পোষণের স্বাধীনতা 
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ও মনের আবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না তাদের । তাই হাজার বারো শ' 
বছর বরে তাদের উচ্চারিত ধ্বনির কোন 1নদশন “নই দেশে । তবু তারা ছিল। 
বাইরে তারা মানবাধিকার হৃত হলেও তাদের অন্তর্ণোকে জগৎ-ভাবন৷ ও জীবন- 
চেতনা ছিল, জাগতিক জীবনে বঞ্চিত ছিল বলেই পারত্রিক জীবনে তাব। ভরসা 
রাখত এহিক বাচার তাগিদেই | আশা ও প্রত্যাখা ছাড়া তাদের অন্য সম্বল, 
অন্য পাথেয় ছিল না, -'ভাগ্যই জীবনের নিয়ামক'--এ তত্বে আস্থা না রেখে 
তাদের উপায় ছিল না । তাই তারা দেব ও দৈব শক্তি নিভর। অব্যজ্জ সুথ-বাঞ্থাই 
তাদের ধাদুবিশ্বাসী ও দৈবপ্রতীকে আস্বাবান করেছিল । 


বিদেশীর শাস্ত্রসমাজ ও শাসন-সভ্যতা সংস্কৃতি বরণ করে পে তার ভাষ। 
হারিয়েছে, হারিয়েছে তা” ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতির অনেক কিছুই । কি্ত 
ধরে রেখেছিল তার স্ুপ্রাটীন গোঞ্ীর বিশ্বাগ-সংস্কার, মনের কোণে জাগিয়ে 
রেখেছিল তার জন] ও জীবছনব রহম্য-চেতনাঁর এতিহ্য ! তাই গুপ্ত শাসনের অব- 
সানে শ্রাদণ্যখাদের তীব্রতা হাস পেল যখন, তখন বৌদ্ধ পাল শাসনে বৌদ্ধ 
শক্রের অ'ববণে তার সাংখ্য যোগ-মগ্রতন্তর ভিন্তিক সহজযান মত প্রচাবে ও আচ- 
রণে উৎসাহ পায় সে। সাংখ। ও যোগ অস্টিক আর মন্ত্র-তন্ত্র যলোলীয়। এগুলে। 
স্থুখ্াচীন ও আধপব কালে। এপের সাধনার ও চযার বীজমন্ত্রগুলোর তাষা 
ও ধ্বনি দেখেও অনুমান করা চলে এগুলো সুপ্রাচীন । তারা মৌধপ্ব যুগে, 
মৌয-কনৃ-সু গুপ্ত ও পাল আমলে সমকাণীন ভাষার প্রকাশ্যে ন ছোক "গাপনে 
অন্তত তাদের বিশ্বাসান্গ তত্বকথা নিজেদের মধ্ো মুখে মুখে চালু বেখেছিল। 
পাল আমলে তা রাজকীয় প্রশ্বযে আসরে উচচকণ্ঠে ব্যক্ত করার সুযোগ মেলে 
তাদের । এমনি করেই সাংখ্যসন্্ত সুষ্টিতত্ব, বৌগিক দেহতত্ব, তান্ত্রিক দেহচয। 
প্রভৃতি প্রকাশ্যে প্রবল হয়ে ঝ্রান্মণ্যবাদীদেরও প্রভাবিত করে। জগৎকারণ 
অনাদি আদি আদ্যাতত্ব 'মহযান' নামে, জগৎ্-কারণ সুষ ত্রিশরণের অন্যতম 
ধর্ম নামে, দেহ-পরিণাম “শনা' বা 'নিবাণ' নামে, দেহচর্ধ। হঠযোগ নামে, দেহতত্ব 
মন-পবনলীল। নামে, দেহাধার 'নীর-ক্ষীর-চন্দ্র-রজ£-নদী পদা' প্রভৃতি নান৷ রূপকে 
অভিব্যক্ত। বজ-তারা, প্রজ্ঞ'-উপায় প্রভৃতি পরুষ-একতি তত্বের প্রতীক । পেন 
'আষলে আবার বান্দণ্য হুমকির মুখোমুখি হয়ে এই নিজিত মানুষেরা পূনরায় 
আত্মগোপনে আত্রক্ষার প্রয়াসী হয়। তখন আবাৰ আদিনাথ চন্দ্রনাথ__শিবরূপে, 
আদ্যাশক্তি--তারা মহামায়৷ কালীরূপে, বদলা _-বাশুলী রূপে, জাঙ্গশী - মনসা 
রূপে, ইড়া পিঙগলা জ্যয] --গঙজা-যমূনা-সরস্ব তী রূপে, বজ-তারা, প্রজ্ঞ।-উপায়_ 
শিব-উম।, মায়।-বু্দা, বিষু-লক্ষণী এমনকি বৈষ্খরপী সহজিয়াদের রাধা-কৃঝ্ রূপে 
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এবং বৌদ্ধ চতুৎ্পদ[--ষড়পদ রূপে, কায়--চক্র রূপে নবব্রাক্ষণ্য সমজেও আতীঁ- 
রক্ষায় সমথ হয়। পরবতী কাল দেশী মৃসলিম সন্াজেও এ যোগ-তন্্ সূফী চর্যার 
আবরণে আরবী ফারসী পরিভাষা গ্রহণ করে চালু রইল। চতুকায় তখন 
নলতিফু, কশিফু, ফান) ও বাকা নামে, পদ 'লতিফা+ নামে, বঞ্জ বা বীর্ধ 'শির' 
নামে, রাকিনী, শাকিনী প্রভৃতি জিব্রাইল, মিকাইল নামে পরিচিত হতে থাকে । 
ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তাই বলেন : “(আঁদিবাসীর) এই আদিমতম ধরন কর্ম 
ও ধ্যান ধারণার উপবই বাংলার বৈদিক ও পৌর'ণিক ব্রাঙ্গণ্য এবং অবৈদিক 
বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধমের প্রতিষ্ঠা |" (বাঃ ই) 

পাল আমলের গোড়ার দিকে এই তত্ব-সাহিত্য বৌদ্ধ সংস্কতে প্রাকৃতে 
অবহাটঠে রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে দেশান্তরেও প্রচারিত হয়। সম্ভবত সেন আমলে 
স্বদেশে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে এসব পাণুলিপি স্বদেশে লোপ পেলেও নেপালে- 
তিব্বতে মধ্য এশিয়ার পূবাঞ্চলে বৌদ্ধ সমাজে মুল ভাষায় ও অনুবাদে ধ্বংসাব- 
শেঘেও কিছু রয়ে গেছে । অর্বাচীন অবহুট্ঠে রচিত "চর্ধাগীতি' এর সাহিত্যের 
অন্যতম। 

তুকী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্াক্ষণ্য হুকুম ও হুমকিমুর্ত হয়ে নিজিত বাঙা- 
লীরা৷ তাদের জগৎচেতনা ও জীবন-ভাবন। নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে প্রকাশ করতে 
থাকে উপকথা, ইতিকথা, ঝুতকখা, ও তন্বকথা রূপে । বমপুজা বিধান, শুন্য 
পুরাণ, অনিল পুরাণ, এবং ধমঠাক্রের, মঙ্গলচণ্ডীর, বালীর, জাঞ্ষলীর, যক্ষের, 
আদিনাথ-মীননাথ-গোরক্ষনাখের, কানুফা-হাড়িফার কথা আর জীবন-িজ্ঞসার রূপক 
যোগিপাল-ভোগিপাল-মহীপ।ল মাহাত্ব্য-কথা ও তাম্ত্রিক সাধনার কথা আসরে 
আসরে, পূজ৷ মণ্ডপে, পাব িক উত্সবে নাঁচ-গান-বাজনার মাধ্যমে গায়েন কথ- 
করা উচ্চ কন্ঠে প্রচার করতে থাকে্। যারা এ ভত্ব-সাহিতা নচনা ও প্রচার 
করত সেই অস্টিক-মঙ্গে।লরা বৌদ্ধ খুগে বৌদ্ধবূপে এবং বৌদ্ধবিলুপ্তির পরে 
প্রচছনু বৌদ্ধ ও শ্রাঙ্গণ্যবাদী রূপে-_এমনকি বিভিনু নামের বাউল ও সূফী রূপে 
দেশী মুসলিমরাও তা করত। লক্ষণীয় যে গীতা-স্ম্তি-পুরাণের আদর দেশী ব্রান্মপ্য- 
বাদীদের কাছে কমই ছিল । আজে! বাঙালী হিন্দুরা দেশজ লৌকিক দেবতার 
পৃজারী যাদের খবর মেলে না গীত »মুতি সংহিতা'র । ষোল শতকের কবি বৃন্দাবন 
দাস তার সমকালীন বাঢ় অঞ্চলের হিন্দু সমাজের 'ধর্শ-কর্মের' ফিরিস্তি স্পষ্ট 
ভাষায় দিয়েছেন : 


ধমকম লোক সবে এই মাত্র জানে 
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে। 
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দন্ত করি বিষহরি পূদ্জে কোন জন 
(দুগ। ) পৃত্তলি করএ কেহে। দিয়া বহুধন। 


বাস্ুলী প্জএ কেহো নানা উপচারে 
মদ্যমাংস দিয়া কেহে। যক্ষ পূজা করে। 


যোগিপাল ভোঁগিপাল মহীপাল গীত 
ইহা শনিবারে সব লোক আনন্দিত। 


উত্তর বঙ্ছেও তখন অবৈদিক ধমের প্রচার প্রবল £ 
উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার 
শৈৰ শান্ত কমা যোগী বিভিন্ন আচার । 
মদ্য মাংস মত্ম্য মাস মুদ্রাতে সাধন 
ক।মাখ্যার বুত মহীপালের জাগরণ । 


যোগিপাল ভোগিপালের খাত্রা মহে!ঢহব 
ভে'ট কম্বল চট পরিধান সব। ( নিত]ানন্দের বংশ বিস্তার ) 


এ সুত্রে উল্লেখ্য যে বেদিক কমকাও কিংবা ওপনিষদিক তত্ব এদেশে কখনো 
জনপ্রিয় হয়নি । গীত স্মৃতি সংহিতার প্রভাব ব্রাহ্মণের মধ্যেই ছিল সীমিত ; আর 
বিদেহ-উত্তত উপনিষদের অনেক তত্বে সাংখ্যেব প্রভাব সুস্পষ্ট! পৃৰবঙ্গে 
বৌদ্ধ সাহিত্য অনেককাল অল্ান ছিল। এখানে আদিনাথ মীননাথ গোর 'কনাথ 
হাড়িফ৷ কানফ। মরনামতী মানিকচাদ গোপীচাদ তত্ব ও মহাতুয কথা লেখকের জীবন- 
জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্্-পিপসা মিটত। নাথযোগী (তাতীরা), পর্নপূজারী, বাউল- 
সহজিয়া ও শৈৰ পোরক্ষপন্থী বৈরাগীরা আজো একহিসাবে সনাতিন তথা আদিবাসী 
অস্টিক মঙ্গোলের মৌল বর্নপন্থী ও প্রচ্ছন বৌদ্ধ । 


দশ-এগারে। শতক থেকে প্রসারমান শ্রান্*ণ্যমতের প্রভাবে লৌকিক রাধা- 
কঞ্চলীলা, রামায়ণ-মহাভারত কাহিনী এবং দশ-এগারে। শতকে রচিত নান! 
পুরাণ কথাও বাঙল!দেশে চালু হল-এগুলো। আসরে আসরে নাচ-গান-্বাজন। 
সহযোগে গায়েন-কথকরা প্রচার করে বেড়াত। এতাবেই একটা পৌরাণিক বাক্ষণা 
প্রভাব ক্রমশ দেশময় পরিব্যাপ্ত হয়। খ্াঙ্গণ্য পূরাণের মধ্যেও প্রাচীন তত্ব প্রকট ও 
প্রচ্ছনুভাবে ঠাই করে নিয়েছে--একেবারে বিনুগ্ত হয়নি! মনসা বিজয় ও 
পদ্যাপূরাণে তাই আমর যথাক্রমে ধ্ম-নিরঞ্জন ও কামরূপ কামাখ্যার ডাকিনী- 
যোগিনীর উল্লেখ পাই। সেন আমলে য। ছিল গুপ্ত আচারের ও অন্তরঙ্গ আলাপের 
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বিষয়, তুকী আমলে তা প্রকাশা চর্চান বিষয় হয়ে দাঙাল এবং পনেরো শতকের 
গোড়ার দিকে কিংবা চৌদ শতকের অন্তিম পাদে তা লিখিত কপ পেতে থাকে 
মুখ্যত গায়েন-কথকের জ্মৃতি সহায় পে । রামাই পণ্ডিত, ময়ব ভট, মানিক 
দত্ত, কানা হবি দন্ত, মানিক গাঞ্ল, প্রভতিব মাম তাই আমরা বিভিনন শাখার 
বিলৃধ রচনার আদ কল 1ফসেলে উল্লেখিত দেখতে পাই 1 মৌখিক বচনাও 
বছ মুখের পবিচধাব ও প্ণরাবৃগ্ুন ফলে রাগে ছন্দে অল্ঙকারে ও কলেবরে স্থানিক 
ও কালিক উ.কবৰ শা কাপল, তার বিংনাশয প্রমাণ মেলে অব্যবহিত পরেরকার 
বলে স্বীকৃত শ্রীকঞ্ককীতন, এনসাবিজয, স্দা-পুগণ, 'গীরীমল প্রভৃতি 
পাঁচালীব ভাষিক উৎক মূ. ঢান্দগিক "1বণ্যে, রাগ ইবচিব্রো, কাহিনীব জটিল 
বিজ্তাবে ও হিদেশী শৃদন্দন অষ্ট গ্রযোগ টৈগুণো এবং অনুবাদ মৌকধে। বাঙলা 
নিরক্ষর |নাজিত শাঙা।এ পু বলে লিপিত বাঙল' সেন আমন জবধি চালু 
হতে পাবোন। সংস্কৃত প্রকৃত নবস্টঠ ও এবাশীন অণহাঠিই ।ডল রচনার বাহন | 
সাংখগুরু |ন্যাবণের ও 'শনশিত্ের মানবের লোকায়ত ভাব ভাবনার: প্রথম 
প্রকাশ ঘটে গরশ্বেণীন নিরক্ষন কিং আম্মির লোককবি ও গায়েল-কথবেন 
নুখে এবং সংখ)।লথ কারন ধৌদ্ধ খ'গণাবাদালা গণলাবী প্রতিক্নোধ কিংবা অস্বলগাব 
করতে পানোঁন বলেই, শ্রাঙ্গণ: নতি ও বণের অভিমান তাগ করে ওদের হয়ে 
ওদের চিন্তা-চেতনাৰ কথা গ্রচন করতে খালে । আর যেহেতু ভারাও দেশজ 
শাক্ণ।বাণী, "পহেতু অপ আন্ণতো ও বিশ্বাস তারাও এ তন্থে প্রতাষ' 
য়ে উঠে-' এমন অনুমা অং নম । বেওয়াজ বা ই্রত্হ্য ছিল না বই 
বাঙলাকে লেখ্যরাপ দান চৌদ শতুনব আগে ম্ঞন হয়নি । এবং লেখা শুরু খন 
হল, তখনো দেবাদেশের পোডাই উচচাবণ করেই দ্ববা-সণকোচণনন্দা এড়াতে হল । 
গ্লানীয় ভাবার "7 বাদ্ণা কিংদা রাজকীয় প্রথম অথবা শ্রদ্ধা থাকলে মেন্বাজ 
দরবারে বাউল। ল্নি দেখ। যেত কিংবা অদুর্জিকণামৃত' বা স্মভাষিত রত্বুকোষের 
মতে। বাউলা প্রবাদ প্রবচন 3 গ্রচীন কবিত'দ সংকলন গ্রন্থও মিলত । শেখ শুভোদয়া 
ধৃত বাউল! অ!থা লিখিত চচ'ব এভাবউ' নিদেশ কবে । 

আমবা জাশি মৌখিক বাঃ] মাত্রই অনান্তব, স্থানান্তরে ও কালান্তরে ভাঘ। 
বদলায়, কাজেই আজে প্রচলি বূপকথ।, উপকথা, ধতকথা, ডাক-খনার বচন মূলত 
সুপ্রাচীন কালের হলেও ভাষায় ভঙ্গিতে অনবরত ব্ধপাস্তরিত হুচ্ছে ) সেই রূপান্তর 
স্বানক এবং কালিক তাই 'খণনা ডেকে বলে বান । বোদে ধান ছায়ায় পান' “যদি 
বধে মাঘের শেষ । ধন্য রাজা পূণ দেশ' অখব! 'দু্ট গরুর চেয়ে শুনা গোয়াল ভাল' 
বা! “আপন মাংসে হারণ জগং-বৈরী -_ভামায় একালের । 
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কাজেই হাজার বছর আগেকার মৌখিক বাঙল৷ রচনার যে-কিছু ভাষা শা জো 
টিকে রয়েছে সেগুলোব (কয়েকটি শব্দের ব্যতীত) ভাষাতাত্বিক কোন গুরত্বনেই। 
কিন্তু ভাষান্তুরও বণিত বিষয়ধৃত দেশ কাল-সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি হারিয়ে যায় 
নি। তাই ভাষা যা-ই হোক, প্রচন! হিসেবে গোরক্ষনাথ মীননাথ হাঁড়িফা কানফা 
ময়নামতং-মানিকচাঁদ গোপীচ্চাদ কাহিনী, শুনাপূরঃণ-ধমপূজাবিধান, পালগীতি পুভৃতি 
হ!জাব বছরের পুরোনো । এগুলো যে বৌদ্ধ ফগেব ও বৌদ্ধ সমাজের তাতে ন্দেহ 
নেই । নাথ-সাহি তা বঙ্গ-সমতটে স্যষ্ট এবং ধ-সাহিত্য বাঁ অঞ্চলের দান । 


পনেরো ঘোল শতকে লিখিত পাঁচালী পা্খাৰ আগ পযন্ত ধর্ম গীতি, চণ্ডী গীতি 
মনস! গীতি, রাধা-কৃষ: কথা, ভারত কথা, রাম'রণ গীতি প্রভৃতি যে 'হাযরে আসবে 
গীত হত তা আমরা অন্মান করতে পাবি । তাছাড়া মংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ ভাষায় 
রচিত সাহিতও লোকমুখে ক্পিত হড়ে 'শাকশ'ত ও পুনবাবৃত্ত ডিল--এ অনমান 
অযৌক্তিক নয়: 


অতএব বশী সাহিতোর মৌখিক উদ্ভুবক:শ দশ এগারা শতক! এ আহভা 
শোকবম ও জীবনকে অবলন্ধবন চরে স্বানীম এাবে গড়ে উঠেছে! এগুলে! একাধারে 
'লাক ও পোকার সাহিতা। জনে জে স্বানে স্থানে ও কাশে কালে এগুলোব 
তাষিক রূপার যেমন হংয়াডে, কলেবরেও তেমনি সফীত হয়েছে! পরবতা। কাংলের 
লিখিত পচালীতেই বিবতন “দ্ধ হয়ে সব কিছু খ্বিতি ও স্থ/বিত্ পেয়েছে । এমনি বছ 
রূপকথা, উপকথা, ইতিকখা, ব্রতিকথা, গা, পাখা ও  প্রবাদে-এটনেশ্ছডায় 
বিবত জ্ঞানকথা কখনো লিপিৰ্চ হয় নি এবং কালান্তরে লোপ'পয়েছে । মৌখিক 
রচনা তথা পোক-সাহিতা কেবল চিত্তবিক।শর অবলম্বন ছিল না, লোকশিক্ষারও 
বাহন ছিল, জৈবিক নৈতিক জীবনাচবণ, বাব্হারিক-বৈষয়িক জীবনাচ!ৰ 
এব" 'াকৃতিক পরিবেষ্টনী সম্পৃক্ত জ্ঞান দানই হুদ প্রধাদ-প্রবচন-ছড়া-কিংবদস্তী- 
বূপকণা। দভূহ্িব লক্ষ) | যানুষ সবাক প্রাণী । অনুভূতি ও চিন্তাশীলতা তাকে 
অবাধ বাকময়তা দিয়েছে । কাজ্জেই মানঘ মাত্রেরই জগত্চেতনা ও জীবন-ভাবনা 
ভাষায় অভিদাক্ত হয়। অতএব দশ থেকে চৌদ শতক - এই পাচশ বছব ধরে বাঙলা 
ভাষায় লোকাধত বিষয়ে মৌখিক লোকমাহিত্য স্থষ্টি ও লয়ের মাধ্যমে চালু ছিল | 
এট মৌখক অনুশীলনের মাধ্যমেই বাঙলানুলি লেখ ভাষাৰ ও শিল্প-স্ুম্দর স!হিত্যের 
বাহন হওয়াৰ মতো উৎকর্ষ লাভ করেছিল ! তাই প্রথম লিখিত রচনাতেও আমর! 
রাগে-ছন্দে-অলঙ্কারে সজ্জিত ভঙ্গি-সন্দর প্রাঞ্জল ভাষ। প্রতাক্ষ করি ! বল! বাছলা, 
মৌখিক রচনা মূলে ব্যক্তি বিশেষের রচিত হলেও বছ মুখের উচ্চারণে তা স্বাতন্ত্র্য 
হারিয়ে নিবিশেষ জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক অবদান হয়ে দাড়ায় । তাই এগুলে। 
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গণ-রচন। বা লোক-সাহিত্য নামে পরিচিত | এবং মৌখিক রচনার তাষ। সাধারণত 
আঞ্চলিক | 
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ছল 


বাঙলা ভাষার ও রচনার [লাখত নিদর্শ 


পাল আমলে বাঙলা বুলি তথা ভাখ। ম্বব্ূপে আত্ম প্রকাশ করেনি। তখনো স্থবানিক 
ও আঞ্চলিক বিকৃতিবহুল অবাচীন অবহট্ঠই লোকমুখে চালু ছিল। এ অবাচীন 
অবহটঠ মাগবী প্রাকতেরই বিকৃত বিবতিত রূপ। কিন্তু লিখিত শির্ঠ পালি ও 
শিষ্ট প্রাকৃত মধ্যদেশীয় (যা' শৌরমেনী নামে অভিহিত) ভাষা । সংস্কৃত নাটকে 
ও অন্যত্র ছোটলোকের বুলি হিসেবে মাগবী প্রাকৃত এবং গানের ও কবিতার 
বাহন রূপে মারা প্রাকৃত ব্যবহৃত হলেও, শিষ্ট জনের ভাষা চিরকাল শৌরসেনী 
বূলিই ছিল । কোন কোন বিদ্বানের মতে পালিও সংস্কৃত শব্দবছুল শৌরসেনী | বৌদ্ধ 
ভারতের বিভিন অঞ্চলে শাস্ত্রকথ। সুবোধ; করবার জন্যে বৌদ্ধ শাস্্রকার ও শান্ত্রবিদরা 
এই কৃত্রিম শৈলী অবলম্বন করেছিলেন। উল্লেখ্য পালি কেবল হীনযানী ( পরে 
থেরবাদী ) বৌদ্ধদেরই শাস্ীয় ভাঁা, মহাযানী বিগ্ঞানবাদীদের নয় | মহাযাঁনীরা 
প্রাকৃত মিশ্রিত সংস্কৃতে এবং শৌবসেনী প্রাকৃতে-অবহট্ঠেই শাস্ত্র সংকলন ও আলো- 
চনা করেছেন । 

আমাদের পৃব-দক্ষিণ অঞ্চলে'ও (বিহার-উড়িষ্যা বাঙলা-আসামে ) লেখ্য শি? 
ভাষ! হিসেবে প্রয়ে শৌরসেনী পালি, পরে শৌবনেনী প্রকৃত ও অপন্রংশ ভাঁঘ। 
ব্যবহৃত হত। তাই অবাচ'ন অবহট্ঠে রচিত চযাগীতির ভাষাও স্থথানিক-বিকৃতি 
বহুল শৌরসেনী অবহটঠই এবং আমাদের বাওলার বাকপদ্ধভি তথা বাক্য গঠন 
রীতিও সেই শৌরসেনী অবহট্ঠ ভিত্তিক-_আঞ্চলিক তথ মাগধী প্রাকৃতজ গৌড়- 
বঙ্গ মাগধী অবহট্ঠ নয়। মাগধী প্রাকতে শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অস্তে স্থিত 
বঞ্জন ও সংযুক্ত বাঞ্জন বণের উা'্চারণে বিবতন ধিকিতি ও বিলোপ তত্বের এবং 
ক।রক চিহছের আলোকে চধাগীতির কিংবা প্রাচীন লিখিত বাঙলার শব্দ, উচ্চারণ 
ও বাকরীতি যঁচাই কর হলে আমাদের ধারণ। সমর্থন পাবে। লিখিত বাওলায় 
মাগধী প্রাকৃতের বিবতন ধারার লক্ষণ দুূলভ দেখেই ডক্টর শহীদুল্লাহ 'গৌড়ী প্রাকৃত' 
তত্ব চালু করেছিলেন । 

বাউল! বূলির প্রাচীনরূপ প্রকট হয়ে উঠে দশ শতকে এবং শনতি ও দৃষ্টিগ্রাহ 
রূপে অনন্যতা লাভ করে এগারো৷ শতকে এ অন্মান একান্তই কাল্পনিক নয়। 
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উড়িষ্যা বাওল।-মি থিলা-আসামের তথা পুব-্দক্ষিণ অঞ্চলের লেখ্য অবাচীন অবহাটঠে 
লিখিত চধাগীতি এর অন্যতর প্রমাণ | গীতিগুলো এ চার অঞ্চলের কৰি রচিত। 
এগুলি রচন1কালে উডিডয়।না-নালন্দা-সে!মপুরী বিহারের প্রভাব মমাজে অগ্ান ছিল 
বলে মনে করি। বাউল! বুলিরপ মাগী অবহটঠের বিকৃতি প্রসূতি হলেও, 
লেখ্য বাঙলার আদর্শ ছিল লেখ্য অবাচীন অবহাট্ঠ তথা শৌরসেনী অবহট্ঠ যাতে 
সরহ কানুফ! প্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্বানেরা শাপ্রিক দাঁশনিক গ্রন্থ এবং দোহা ও গাঁন 
রচনা করেছেন । তাই প্রাচীন বাঙলা রচনার নমুনায় স্থানীয় বলির প্রভাব সামান্য 
এবং সংস্কৃত শব্দ গুহণের আগুহ প্রকট। 

বিভিন বিষয়ক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাঙলা শব্দের ও চুড়ার বা পদের সাক্ষাৎ 
মেলে । এ-সব গ্রস্থের রচনা কিংবা সংকলন কাল ব! লিপিকাল বারে থেকে চৌদা 
শতক . 

ক. শেখ শুভোদয়! এটি ১২০৬ শ্বীস্টাব্দের পরে কোন সময়ে রাজা লক্ষ্মণ 
সেনের মত্রী ও শ্রাঙ্ষণসবন্ব নামের জ্মূতি সংকলক হলায়,ধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ। 
হযরত জালাল উদ্দীন তাবরেজী নামের দরবেশের মাহাত্াকথা এতে বণিত। কাহিনী 
বণন! সূত্রে বাঙপায় কয়েকটি আর্ধ৷ (ছড়া), গান এবং মংলাপাংশ বিধত বয়েছে। 
ডক্টর স্থকমার সেনের মতে “সেগুলিৰ ভাবে ও ভাষায় পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার 
রেশ অনুভূত হয়|... (হউ যুবতী পতিয়ে হীন পদে) নামক্রিয়া পদে প্রাচীনত্ব 
লক্ষণীয়।'-_হও, পতিরে, কাজ, সিনাইবাক, মুঞ্ি? জাও, গেইল, (বা. সা, ই. 
পৃঃ ৩২৭-৮০)। এগ্রহ্ছে বিদেশী শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে- কাঁজি, খাতক, জহাজ 
চাবি, নমাজ প্রভৃতি। বিস্তুত আলোচনা গ্রন্থের প্রথম অধায়ে দরষ্টব্য। 

নমুনা 


১, হঙ জুবতী পতিএ হীন 
গঙ্গ। সিনায়িবাক জাইএ দিন || 


দৈব নিয়োজিত হৈল আক।জ। 
বায়, ন ভ!ঙ্গএ ছোট গাছ 1! 


ছাঁড়ি দেহ কাজ্জ মুঠি জা ঘর | 
সাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় || 


হাতজোড় করিএা মাজে দান। 
বারেক মহাস্বা রাখ সম্মান || 
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বড়সে বিপাক আছে উপাএ 
সাজিয়। গেইলে বাধে ন খাএ || 


পুন পুন পাএ পড়িয়৷ মাঙে। দান। 
মৈদ্ধে বহে স্থুরেশুরী গাজ || 


শ্ীখণ্ড চন্দন অঙ্গে শীতল । 
রাত্রি হৈলে বহএ আনল ॥] 


পীন পয়োধর বাদে আগ। 
প্রাণ ন জায় গেল বহিঞ। ভার || 


নয়ান বহিএণ পড়ে নীর নিতি। 
জীএ ন প্রাণী পালাএ ন ভীতি।। _-ডাকিনীহয় 


মকদম সেক সহজলাল তবরেজ তব পাদে করে? পরনাম 

চৌদীশ্‌ মধ্যে জানিবে যাধার নাম | 

বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ 

দেশে গেলে দিব তোখার নামে অধেক দান ।। ”” বণিক 


বনের শক খায় সেক বনের গোনা | 
ঝিকরির পোটলি বান্ধিয়া দেয় সেক 
হাটে বিকাইলে হয় সোন! || ৮ 


৫] 
শা 


শীমল লক্ষ্মণ সেন মহাবীর | 

কণরন্ধে ভেজে তীর। 

শী লদ্ম্ণ কি রাজ। বড় বীর । 

অভ্যাসের কারণে ভেজে তীর 11 - ভাট ও মদন 


কবেকেন? 
ঘবে যেন। "সেক ও মন্ত্রী 


চর্যাগীতির মুনিদ্ড কৃত গিকায় উদ্ধৃত চারটি পদাংশও বাঙলা বলে দাবী 
করা যায়। মুনি দত্তের “চর্যাশ্চষ বিনিশ্চয়-'র গিকা চৌদ শতকে রচিত বলে অনু- 
মিত হয়! নাঁড়পাদের সেকোদেশ টাকায় ও ভূস্থকৃর 'চতুরাভরণ'-এ উদ্ধৃত কিছু 
রচনাংশকে বাঙগা মনে কর! হয়| চর্যাপদাবলীর ভাঁষ৷ যদি অবাচীন অবহট্‌ঠ হয়, 
ত।' হলে এগুলোও অবহট্‌ ১, ব!ঙল। নয়। 
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১. কহস্তি গুর পরষার্থের বাট 
কর্মকরঙ্গ সমাধিক পাট 
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা 
কমল যধ্‌ পিবিবি ধোকে ন ভয়বা | - মীননাথ 


২. দেতেতীসে নবতী৷সে 
এতিঅ মণ্ডল নাহি বিশেষে । অজ্ঞাত 


৩, ঘাট ন গুন্মা খড়তড়ি বোহঅ 
অক্ষি বঝিআ মাগ চালী। --এ 


গ.  নাড়পাঁদ রচিত সেকোদ্দেশ টীকায় কাহুর একটি, শাস্তির চারটি ও শবরের 
একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রাপ্ত টাকার লিপিকাল ১৩৯৪ খাঁস্টাব্দ। পদগুলো৷ 
বাঙল। ভাষায় রচিত বলে অন্মিত। 

১. বাঁমে দাহিনে গুম ঘাট। 
ভনই কানু, আন্তর!লে বাট ॥। --কাহচ 


২* অম্বর্ন ফলিলা মাকাএ অপতিগ্ঠাণ গরূঅ। 
ভাঁবাভাব বিমুরু! রে সকলই সুদ্ধ সরূআ। 
চিন্তা। চিস্ততে পোহাই গেলি রাতী 
দীবা জাশী বাট চহত্তি শান্তি || সশান্তি 


৩. উইঅউ রে ভূমুক তারা । 

শান্তি ভনই পোহান্ত পহরি। |! ---এী 
8. কীগ কএলেক অবভুঅ। 

চান্দ সুজ্ত বান্ধি জালিলিক দীপা । 

হসই শান্তি সঅ আপন করী সখী 


আকাস বিআঅল দেখী || ও 
৪. অপুৰব বপপ্ত দূকেলা শবরে। অন্বর ফলই ফুল্লই। 
তোড়িঅ হাথে ন চাহিঅই বিরহে কেলি করেই ||  --শবর 


ঘ. “চতুরাভরণ” ভুন্ুক রচিত এক মহাযানী চথাগ্রন্থ। নেপাল থেকে পুখিটি 
সংগৃহীত। কোলকাতার “এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর পুখিখালার রক্ষিত, 
লিপিকাল ১২৯৫ শ্বীস্টাব্দ । 
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১. অন্থ পসরতু চন্দন বারহ অক্ু। 
হেটঠ কমল করি শয়ন থক।। 
সৃজ চাপ্পি শশি সমরস জাই। 
রাউতু কেলে জর-মরণ নাই | 
বেঅদণ্ড চউদ চযাহ। 
স্থরকায় ছাড়ি ন বাই | 
সে। দূর যোগীএ ন জানিহ খোদ! 
গুরু নিন্দা করি যোগ |! 


২, রবিকলা৷ মেলহ, শশিকলা৷ বারহ, বেণি বাট বহন্ত 
তোড়হ সমস্ত সমরস জাউ ন জায়তে কাগ ন জগফল। খায়।। 


ঙ, মানসোল্লাম বা অভিলাধার্থচিস্তামণি সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশ্বকোষ জাতীয় 
গশ্থ। এটি চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের আগ্রহে ১১২৯ খীস্টাব্দে সংকলিত। 
'গীতিবিনোদ” নামের সঙ্গীত শাস্ত বিষরক অধ্যায়ে উদ্ধত কোন কোন পদাংশ 
বাঙল৷ বলে অনুষান করেছেন ডক্টর সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায়। 

“জে খ্বাহ্ছণের কুলে উপভিয়া কাতবীধা জিনে বাহু ফরসে খণ্ডিয়া পরশরামু 
দেবু সেমোহার মঙ্গল করউ।” (যে ব্রাঙ্ণকলে জন্মগ্রহণ করে বাছম্পর্শে কার্তবী 
খণ্ডিত করে জয় করেছিলেন, সেই পরশুরামদেৰ আমার মঙ্গল করুন। ) 

চ. হেমচন্ত্র কর্তৃক বাবে শতকে সংকলিত “দেশীনামমাল।' গ্রন্থের কিছু শব্দে 
বাঙলার আদল প্রত/ক্ষ করেছিলেন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন। 


অলট্টপলট্-_- উল্টাপাল্টা ঝাড়-_-ঝাড় 
উথনল-পথল্--উথাল পাথাল ঝাড়ী--ঝড় 
টিপ্পনী--টিপ ডালী- ডাল 
টুংটো--ঠটো ডোল] --ডোল৷ 
ডলে।- ডেল, গেলা ংকনী-্্ঢাকনী 
কাটারী--কাটারী ঢংচল্প _ঢলঢলে 
খড়--খড় থরহরিয়-স-থরহরি 
খড়ক্ী-__খিড়কী ধন্ধা__ ধাঁধা 
খলী- খোল ফগণ্ড - ফাণ্ু 
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গঢ়--গড় 
চ্ট-_ চাট 


চাউল-_চাউল 
চিল্লি-_-চিল 

চুড়ো-_ চূড়া 
ছিনাল--ছিনালী/ছিনাল 
জড়িত-_-জড়িত 
ঝলসিঅ-_-ঝলসানে। 


ছ, ১১৫৯ খীস্টাব্দে বন্দ্যথটীয় সবানন্দ রচিত 'টীকাসবস্বে' প্রায় তিনশোর 
মতে! বাঙলা শব্দ মেলে বলে বিদ্বানদের ধারণ! | 


উআরী---কাছারি 
ওসার-_ওসার 
কিঞ্চোহি--কেঁচো 
খড়কি-_খিড়কি 
খলি-_খই ল 
ঘাধরী-_ঘাগরী 


বাদিয়।--বেদে 
তেলাকোচ - তেলাকচা 


বল্লা---বোলতা 
বিহান -.. বিহান 
রোল--রোল 

হডড-- হাড় 
হেলা-__হেল৷ 
ছিবই--ছোঁয়া 
ঝলঝলিয়। -. ঝলমলে 
ঝলা --ঝলা 


তেলাবনী--তেলন, হাঁড়ি জমাল-- জুয়াল 


নেবালী-_নবমল্লিকা ঝম্পান--ঝাপান 
পরন্থ -. পরশু শিহড়-্শিকড় 
পেড়।--পেটর৷ হাথইড়া-_হাতুড়ি 
ফরিঙ্গ-__ ফড়িং হেন্ট- হেট 
ফোড় -ফোড়। চলি- চাল 
চিড়া-_চিড়া বোন্ট- বোটা 
বেঙ্গ-ব্যাউ 


জ. ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাথচী সম্পাদিত 'চৈনিক-সংস্কৃত' অভিধানে ডঈর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ কিছু বাঙলা শব্দের সন্ধান পেয়েছেন। 


৪--আ! ছাঃ 


আইশ--এসো 
পহ্যন--পরা 
বসন--বস! 
মোট-_মোটা 
এহ- এই 
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খট--খাট 
ভতার- ভাতার 
মইস-_মহিষ 
মুগ__মুগ 
হট-_হাট 


বা. এ ছাড়৷ প্রাচীন পট্টোলী-অনুশাসনেও কিছু বাঙল। শব্দ মেলে £ 
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আডঢা--আড়ি 
খাড়ী--খাড়ী 
খিল--পতিত জমি 


বরজজ- বরোজ 


বাঙলাভাষাব বিবর্তন ধারার নমুন। 


জঙ্জাল-__বাঁধ, আঁ 
জোল-নাল৷ 
নাল--চাষের জমি 


অলিখিত রচনার ভাষা কখনো অবিকৃত থাকে না। স্থানে স্থানে, কালে কালে 
মুখে মুখে তা বদলায়। এ জন্যে মুলত ব্যক্তি বিশেষের রচনা হলেও তথা 
বাক্তি বিশেষের কল্পনা ব৷ প্রজ্ঞাপ্রসূত হলেও রূপকথা, শ্রতকথা, উপকথা 
ইতিকথা, কিংবদস্তী, প্রবাদ, প্রবচন, গান, গাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত 
যা কিছু আজ অবধি চালু রয়েছে, সে সবের কোনটারই ভাষা উদ্তবের বা 


রচনার লমকালের নয় । 


ডাক-খনার বচনরূপে আজে যা চালু রয়েছে সেগুলোর 


ভাষাও আমাদের সমকাশের রূপ প্রাপ্ত । তবু দীনেশ চন্ত্র সেন-বিধৃত কয়েকটি 
প্রাচীন রূপের নমুন৷ দেবার চেষ্টা করছি। ডক্টর দীনেশ সেনের মতে ডাক-খনার 
বচনের উত্তব কাল আট থেকে বারো৷ শতক । 


ক, 


ডাকের বচন £ 


আদি অন্ত ভুঝসি 

ইষ্ট দেবত। জেহ পৃজসি 
মরণের যদি ডর বাসসি 
অসম্ভব কভু না খায়সি। 
জন্ম মাত্র বলে ডাক 

পো এড়িয়া পোয়াতি রাক 
ধৃছয়া'পৌচছাআ দিহ কোলে 
যবে ফুল নানম্ববেক ভালে 
নাড়ি ছেদ্দিয়৷ দিহ জয় 

ডাক বলে এই হয় । 
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বৃন্দ বুঝিয়৷ এড়িব লুণ্ড 
আগল হইলে নিবারিব তু 
যাহার বহু ঝি দূর জান্তি 
তাহার নিকট বসে অসতী 
ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে 
অলপ কেশ ফলাইয়া বান্ধে 
ঘন ঘন চাহে উলটিয়৷ ঘাড় 
বলে ডাক এ নারী ঘর উজার। 


খ, খনার বচন: 


১, আধাটে কাড়ান নামকে ৩. খাটে খাটায় লাভের গীতি 
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে তার অর্ধেক কাধে ছাতি 
ভাদরে কাড়ান শীষকে ঘরে বসে পুছে ভাত 
আশ্বিনে কাড়ান কিসকে। তার ভাগো হাভাত। 


২ আঘধনে পৌটি পৌষে ছেউটি 
মাঘে নাড়া ফলগুনে ফাঁড়া। 
গ. রামাই পণ্ডিতের শুন্য পুরাণ 
“শূন্য পুরাণ' যে বৌদ্ধ যুগের তথা বৌদ্ধ বিলুপ্তির আগেকার তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। সেইন্দন্যে ষোল-সতেরে! শতকের দিকে লিখিত রূপ পেলেও 'শন্য 
পূরাণের' ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীনতার ছাপ রয়ে গেছে। 
১. দুআরিরে ভাই ধর গিঅ। তুন্মার দণ্ডর নন্দন। 
পশ্চিম দুআরে দানপতি যাঅ। 
সোনার জাঙ্গালে পথ বাজ || 
সহিতের দানপতি লেগেছে দুআরে । 
বস্ুআ আপুনি আইল সেইত বরণর চনা 
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি। 
চন্দ কোটাল নাহি ভাঙ্গএ চনার বিবেচনা | 


২. ধর্গ হৈল যবনরূপী মাঁথাএত কাল টুপী 
হাতে শোভে ত্রিরচ কামান 


চাপিয়৷ উত্তম হয় ব্রিভূবনে লাগে ভয় 
খোদায় বলিআ৷ এক নাম ॥| 


নিরধন নিরাকার ছৈল৷ ভেস্ত অবতার 
মুখেতে বলে দস্বদার । 
যতেক দেবতাগণ সভে হয়ে একমন 


আনন্দে পরিন ইদার || 
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বন্দা হৈল মছামদ বিষ হৈল পেকান্বর 
আদমফ হৈল শুলপাণি। 


গনেশ ছৈল গাজী কাতিক হৈল কাজী 
ককীর হৈল যত মুনি |। 
ঘ, শেখ শুভোদয়। 


হলায়ধ মিশ্রের শেখ শুভোদয়।' গ্রন্থ (বারে শত্রকের শেষ দশকে বা) তেরো 


শতকের প্রথম দশকে রচিত বলে মনে করি । সংস্কৃতে লেখা এ গ্রশ্থেও কিছু বাঙলা 
আর্ধ৷ ও কবিতা আছে। 


ষেমন,-- 


১. (ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে) 
হঙ জবতী পতিএ হীন। 
গঙ্গা সিনায়িবাক জাইএ দিন || 
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ | 
বায় ন ভাঙ্গএ ছোট গাছ || 
ছাড়ি দেহ কাজ্ছু মুঞ্ি জাঙ ঘর। 
নাগর মৈদ্ধে লোহাক গড় ॥ 
হাত জোড় করিঞা৷ মাডে দান। 
বারেক মহাত্বা রাখ সন্বান।। 


উ, প্রাকৃত পৈঙ্গল। 


পিল রচিত ছন্দ শাস্ত্রের এই গ্রন্থ চৌদ্দ শতকের । এতে অপনংশ বলে 
উদ্ধত কিন্ত বাউলার লক্ষণাক্রান্ত একটি গান মেলে £ 


তরুণ তরণি তরই ধরণি 
পবণ বছ খরা। 
নগ-নগি জল বড় মরু থল 
জন-্জীবন হর || 
দিই বলই হিঅঅ দুলই 
হমি একলি বধু । 
ঘর নহি পিঅ স্ুনহি পছিঅ 
মন ইচ্ছই কছ ! 
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চ. ময়নামতী মানিকচন্ত্র গোপীচাদের গাঁথা | এ কাহিনী সমতটে চন্দ্রবংশীয় 
বৌদ্ধ রাজাদের আমলের | কৃমিল্লা জেলার লালমতী, ষয়নামতী পাহাড় এখনো 
রয়েছে, শালবন বিহার ও রাজবাড়ি আবিষকৃত হয়েছে । সম্ভবত গোবিন্দচন্দদেবই 
'গোপীচাদ' রূপে গাথায় পরিচিত। যোগ-তান্ত্রিক সিদ্ধির মাহা প্রচারই নাথ 
সাহিত্যের লক্ষ্য ৷ মুখে মুখে নাথ-গাথা আজে চালু রয়েছে। এই শতকে সংগৃহীত 
হয়ে মুদ্রিতও হয়েছে। তার আগে অবশ্য 'গোরক্ষ বিজয়' ও 'গোপীর্টাদের সনুযাস' 
লিখিত পাচালীর রূপ পেয়েছিল ষোল সতেরো আঠারো-উনিশ শতকে ৷ আমর 
দীনেশ সেন নংগৃহীত লোক-গ্রাথার কিছু অংশ 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়: থেকে উদ্ধৃত 
করছি। যদিও এই গাথার উপ্তব চন্দুরাজ গোবিন্দচন্দ ও রাজমাতা ময়নামতীর সমকালের 
অর্থাৎ দশ শতকের । [কেননা ইতিহাস বিহীন সেই যুগে দীঘ সময়ের পরে 
আধ নিক নাটক উপন্যাসের মতো মুদ্রিত ইতিহাস দেখে পুরা কাহিনী নিয়ে গাথা 
রচন। কারে। পক্ষে সম্ভব ছিল না। দীধ সময়ের ব্যবধানে সব বি্মৃতির অতলে ডুবে 
যেত |] এবং ভাঘ। স্থানিক ও কালিক রূপান্তর পেয়েছে. তবু ভাষার মধ্যে (এবং 
কাহিনীর মধযেতো৷ বটেই,) গ্রাচীনতার কিছু ছাপ রয়ে গেছে। 


তু যে মহাগুরু মেবা করিলাহি' বাবু । 


কণে মন্ত্র পাই খিনে কারণ পাইবু ॥৷ 
ত'রই মারই গুরু বচন প্রমাণ । 


ওর সেবা কল লোক লতম্তি কারণ ।। 


যার সেবা নাহি গুরু পণ্ড বলি তাক। 
গুরুর আজ্ঞাএ মে|ক্ষ হুঅই পিওুক্‌ | 


পিতা-মাতা ঠারু গুরু বড় বলি জান। 
মন দৃঢ় করি খট শীগুর চরণ ॥ 
শিষ্য পূত্র হোই সেবে গুরুকো আশ্াসী | 
দুই বল লাগি মধ্যে রো ভে ভাসী। 
ছু, শরীক কীততন। 


'শীকৃষণ কীততন' বীরভূম জেলায় প্রাপ্ত এবং একে বাঙল৷ ভাষায় প্রাপ্ত লিখিত 
সাহিত্যের প্রাচীনতম ও অক্রিম নিদশন বলে স্বীকার করা হয়। চৌদ্দ শতকের 


গোড়ার দিকে এ গ্রন্থ রচিত বলে অনুমিত । এটি মূলত গায়েনের মুখ নিংস্যত গীতি- 
নাটোর লিখিত রূপাঁয়ণ। তাই বোধ হয়, এর ভাষায় আঞ্চলিক বুলির কিছু ছাপ ছিল। 


১৩ 


১, বিকট দস্ত কপট বাণী । 
ওঠ আধর উঠক জিনী | 
কাঠী সম বাছ যুগলে। 
নাভি মুলে দই কুচ লুলে ॥। 
২, চল চল তোদে সুন্দরি রাধ। 
মে। পরিহরিলে। তোরে । 
বাপ নন্দঘোষ মাঅ যশোদা | 
তে তুক্মী মামী আদ্দারে ॥ 
সোন৷ ভাঙ্গিলে অছে উপাএ । 
জড়িএ আগুন তাপে 
পৃরষ নেহ। তাঙ্জিলে 
জড়িএ কাহার বাপে ।। 
যমুনা তীরে আছিলৌ। যৰে 
তোর স্ুরতির আশে। 
বোল দিঅ! মোক ভার বহায়িলে 
দেখি লোক উপহাসে || 
জ, শাহু মহম্মদ সগীর রচিত 'ইউস্তক জোলেখা' সুলতান গিয়াসউদ্দীন 
আজম শাহর আষলে / ১৩৮৯-১৪১০ খ্ীঃ) রচিত বলে নান প্রঙ্নাণে ও 
অনুমানে আমর৷ বিশ্বাস করি । 
শাহ মুহন্রদ সগীর “ইউস্তফ জোলেখা কাব্য ( আনু: রচনাকাল ১৩৮৯- 
১৪১০ খীস্টাব্দের মধ্যে) 
বনের অন্তরে যদি চলে ভ্রাতুগণ। 
ইচুফক প্রহার করিতে হইল মন 
কোহ্ধ ভাই করাঘাত অঙেতে মারিল। 
কেহো দৃষ্ট বাঁণী বুলি কণ মোচবিল | 
কেহে। মারিলেম্ত ঠেল৷ মারিয়৷ চাপড়। 
একে একে কাড়ি লইল গায়ের কাপড় ॥ 
কোহন তাই ক্রুদ্ধ হয়ে মারে অনুরাগে । 
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত দয়াভাগে | 


২১৪ 


সেছো ভাই ঠেলা দিয়া ফেলে একপাশে । 
আর ভাই কাঞছ্ে গেল হইয়। হতাশ ॥। 


সেহো৷ ভাই নিদয় হৃদয় লইয়া মারে। 
আর ভাই নিকটে যায়স্ত বস্ত্র কাড়ে || 


কোন তাই মায়া নাহি সবে মারে বেডি। 
কান্দিতে লাগিল৷ তবে বাপ অন্স্রি | 


গদ্যের নমুনা £ 


১. ১৫৫ খীস্টাব্দে কচবিহারের মহার'জা নরনারায়ণ কতৃক অহোমরাজ 
( আসামরাজ ) চকামফান্বগদেবকে লিখিত পত্রাংশ £ লেখনং কার্ধঞ্চ। এথা আমার 
কৃশল। তোমার কৃশল নিরস্তরে বাঞ্ছ। করি। অখন তোমার আম।র সাস্তোধ সম্পাদক 
পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার 
আমার কতব্যে বদ্ধতাক পাই পৃশ্পত ফলি৩ও হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগ্ত 
আছি। তোমরা এগোট কতবা উচিত হয়না করতাক আপনে জান। অধিক কি 
লেখিম। সত্যানন্দ বন্ট্ী রামেশুর শর্মা কালফেতু ও ধুম সর্দার উত্তপ্ত চাউনিয়। 
শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া৷ চিতাপ বিদায় 
দিবা। 


২. ১৬৩১ খীস্টাব্দে (১৫৫৩ শকাদ্দে ) গৌহাটির ফৌজদারি নওয়াব আলে- 
যার খংন কতক আসাম রাজাকে লিখিত পত্রাংশ : 

স্বস্তি বিবি গুনগান্তীধ্য পরমোদার শ্রীযুক্ত নবাধ আলেয়ার খা সদাশয়েঘু। 

সম্সেহ লিখনং কাষ/ঞ। আগে এথা কুশল | তোমার কশল সততে চাহি । পরং 
সমাচার পত্র এহি। এখন তোমার উকিল পর্রহিত অ+সিয়া আমার স্থান পনা- 
ছিল; আমিও শ্রীতিপ্রণয়পূৰক জ্ঞাত হইলাম । আর তুমি যে লিখিয়াছ তোমার 
উত্তম পত্র আমিতে আমার কিঞ্চিৎ মনস্থিতা। না৷ রহে এ যে তোমার ভালাই দৌলত। 
অতএব আমিও পরম আহনাদরূপে জানিতে আছো! তোমার আমার অন্বয়তাব 
প্রীতি ঘটিলে মনমাফিক সন্তোষ কি কারণ না হইবেক। ? 

৩, একটি চুক্তিপত্র ১১০৩ সালে বা ১৬৯৬ খনস্টাব্দে রচিত £ 


শ্রীত মিত্রি গই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষ, | 


১৯৫ 


লিখিতং শ্রীকঞ্দাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে করার 
করিলাম জে কিছু বারে স্থনারগায় ও গর খ রিকৃরি সকরাত ২দু ই রূপাইয়। 
করিয়া আরত দালালি লইব আর কুন দায়৷ নাই খুরাক মমেত এই নিঅমে কর৷ পত্র 
দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্লান' | 


৪, ১১৮৫ সালে তথা ১৭৭৮-৭৯ খীস্টাব্দে লিখিত অভিযোগ বা! আবেদন- 
পত্র £ 

গরিবনেওয়াজ শেলামত-_ 

আমার জমিদারি পরগনে কাকজে!ল তাহার দৃহ গ্রাম দরিয়াশীকিশতী হইয়াছে 
শেই দুই গ্রাম পয়শৃতী হইয়াছে চাকলে একবরপূরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরি আজ রায় 
জবরদন্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মান গুজারির শরবরাহতে মারা 
পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে 
পছ'চিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়! আদালত করিয়া হকদাবের হক দেলায়া 
দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শাবণ। 


ফিদবী 
জগতধির রায় ৷ 


৫, “কৃপার শান্ছের অর্থভেদ' (১৭৩৫ সনে রচিভ ১৭৪৩ সনে লিসবনে 
স্রিত) 

গুরু । অপৃব কথা কহিল৷। কিন্তুকেহ কহিবে আমি মালা জপি না: তথাচ 
আন ধরণ ভজন কবি ; জপি খিস্তর কাছে, আর আর সিদ্ধারে ভজন৷ করি, 
এছি ভজনার ক'রণ আশ রাখি স্বগের যাইবার, তাহান কপায়। তুমি কি বল। 

শিষ্য । যে আমি কহি, তাহা তুমি শোন ; সকল যত ভজন! ভালো, কিন্ত 
বিনে ঠাকরানীর ভজনায় কিছু নাহি, এবং ঠাকুরানীর ভজনা বিনে আর যত 
ভজনায় বাছ মুক্তি পাইবার পাপ না৷ করিলে । এবং ঠাকুরানীর ধ্যান সকলের অতি 
উত্তম মালার ধ্যান। আশ্চর্য বুঝাই শোন।'' পৃঃ ৫ন। 

৬. ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ ( ১৭ শতকের শেষপাদে রচিত ) 

“বা । যদি পরমাথে জিগ্রাসো, তবে যে বিচার তুমি কহে! এহাতে তো 
চিতে কদাচিতে। লএন৷ যে পরমেশুর এমত করেন: কিন্তু শাস্তে কহে যে এ কথা 
যেতো কালের পাপে করমাক্ষিতে লওয়াএ |” 


খট৬ 


৭. একথান। অবৈষয়িক পত্রাংশ : ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ) 
৭ শীশীহরি || সকাব্দা ১১৭৫ ।| তাং ১৭ বৈশাখ || 


বৈকালিক নিদ্র। হইতে উঠিয়া কষ্চরাম গোবিন্দ মরণ করিলাম ২৩ চক্র 
শর্মা ছারে ডাণ্ডাইয়।৷ কহিলেন তোমার এটা কষ্ট কল্পনা ২ বার কহিলেন এবং 
হাস্য করিলেন শুনিলাম উত্তর করিলাম না ১৯ রোজ এক পয়ার চাহিলাম কহ 
লিখি তাহাতে বড় বেজার হইলেন এবং মুক নামিয়া কহিলেন আমিহ দেখিয়া 
পৃথি বাদ্ধিলাম ক্ষনেক পরে কহিলেন পাঁচজন একত্রে বসিয়৷ হাসিব একারণ মিছে 
আর কিছু নহে শুনিলাম উত্তর কৰিলাম না পরে ২৫ পচিসা রোজ [ক] সরকারে 
| র| সহিৎ বৈকালিক গ্রন্থ লৈয়। করিতেছিলেন' "" ( ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 


| পুথি পরিচয় ১ম খণ্ড, পূ. ৭০] 
৮. সাহিতোর গদ্য £ মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র (আঠারোশতক) 


মোং ভোজপুর শ্রীযূত ভোজরাজ। তাহার কন্যা নাম আশীমতি মৌনবতি সোড়ঘ 
বরিষ্যা স্থুম্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেধের রঙ্গ চক্ষু আকন পযন্ত যুঙ্গয ত্র 
ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিম বর্ণ হস্ত প্র মুণাল স্তন দাড়িস্ব ফল রূপলাবন্য 
বিদ্যত্ছটা তার তুলনা আর নাঞ্ী এমন সুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। 
কন্য! পণ করিয়াছে রাত্রের মধ্যে যে কথ৷ কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি 
বিভা করিব ।,..একখাটে কনা সোয়ে একখাটে রাজপুত্র সোয়ে। যে রাজপুত্র 
জেমন ক্গানবান হয়, সে সেইরূপ কথা সারারাত্র কহে । কন্যাকে কথা কহাইতে 
পারে ন। £ সকালে উঠে : রাজপুত্র ১ ঘরে জায়। 

[৭ সংখ্যক ব্যতীত সব উদ্কৃতি সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ) সাহিত্যের 
ইতিহাস' থেকে নেয়া । ] 

১৮-১৯ শতকের মুরোপীয়দের লিখিত বাল গদ্যের নমুনা দেয়৷ এ-ক্ষেত্রে 
অনাবশাক। কেননা, বাঙালীর ওদের গদ্যকে আদর্শ করেনি । 


১৭ 


তৃতীয় অধ্যায় 


স্ 


চর্ধাগীতি পাঠের ভূমিক| 


বৌদ্ধ বিলুপ্তর সঙ্গে সজে গোট। ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধ শান্ত, গাহিত্য এবং 
ব্তিহ্যেরও বিলপ্তি ও বিস্মতি ঘটে। মাত্র শতোধ্ৰ বছর আগে পাশ্চাত্য 'িদ্থা- 
নেরা [জানান পণ্ডিত ইউজেন বুঘফ (১৮৪০ সনে) বৌদ্ধ শান আলোচনায় 
পথিকৃৎ] এবং তাঁদের অনুসরণে দেশী পণ্ডিতের! সিংহল, বমা, শ্যাম, ইন্দো- 
চীন, নেপাল তিব্বত্ত ও চীন থেকে বৌদ্ধশান্ত্র ও সাহিত্য নতুন করে আবিষ্কার 
করে আলোচনা শুরু করেন! তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায় অনুদিত হয়েই 
মুখ্যত বৌদ্ধশাস্্র ও ধর্মীয়গাহিত্য রক্ষিত হয়েছে । অনেক গ্রচ্থেরই মূল গেছে 
হারিয়ে । সংস্কৃত, প্রাকৃত € অপভ্রংশে রচিত মুলের ক্চিৎ কোন খণ্ডিত বা অথ 
পুথিও মিলেছে নেপালে ও মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু সে পাচ-সাতটি মাত্র । ধর্ীয় স্বাতসত্য- 
চেতনা ও ধয়দ্বেষণা আন্তিক মানুষে এত প্রবল যে বিধর্মীর শাস্ত্র নষ্ট কর! পণ্য 
কর্ম বলেই তারা জানে। তাঁই ভাবতে কেউ কৌতৃহন বশেও বৌদ্ধগ্রস্থ রক্ষা 
করে নি' গোঁট? পৃথিবীতে পবিব্যাগ্ত একট। ধম-সংস্কতির জল[ভূমে এষন নিশ্চিহ্ন 
বিলি ও বিস্ুূতি অবিশ্বাস্য হালেও সত্য । অথচ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি একদিন 
ভারতকে বহিঃবিশ্রে পরিচিত ও পত্িষ্িত করেছিল ! দু'হাজার বছর আগে বহিঃ- 
বিশ্বে ভারতের মভাতা ও শস্কৃতির স্বীকৃতি ও অনুকৃতি বৌদ্ধদেরই সংস্কৃতিক 
বিশুবিজয়ের স্['রক। 

এত করেও সবট! লোপ করা যায়ান। প্রচ্ছণভাবে বৌদ্ধজ বাঙ্মণ্যবাদী ও 
মুসলিমদের মধ্যে বৌদ্ধ। বমতন্ব, সাধন-চধধা। এবং নানা পাঁবণিক ও আনুষ্ঠানিক 
বিশ্বাস-সংস্কার প্রায় অবিকৃত্ভাবে রয়েই গেছে। এমনকি কোন কোন বৌদ্ধ লৌকিক 
দেবতীও এ্রনামে ও নামাস্তরে হিন্দুর বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর পূজ্য ও উপাস্য হয়ে 
রয়েছেন, যেমন-_আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, লোকনাথ, অবলৌকিতেশ্বর, ধর্ম ঠাকুর, তারা, 
তারিতা, বান্ুলী ( বৎসল। ), ক্ষেত্রপাল, যক্ষ প্রভৃতি । মুলপমানদেরও কদমযোবারক, 
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হযরত বাল, দরগাহপ্রীতি, প্রভৃতি বুদ্ধের নখ-অস্থি-কেশ প্রতীক বোদ্বস্তপের ম্মারক। 
বাঙলার বৈষ্ণব-সহজিয়া, বাউল, ও সুফীসাধনা নামান্তরে বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক 
সাধনাই। ভারত ব্যাপী ভান্কষে, মূতিশিল্লে, ও চিত্রকণায় বৌদ্ধ অবদান আজে। 
গৌরব-গধের ৷ মগ্র-চৈতন্যে বৌদ্ধ-সংস্কারের, সংস্কৃতির ও এতিহোর প্রভাব না 
থাকলে কেবল মূসলিম তুকী প্রভাবেই দেব-ছিজ-বেদ-বিরোধী রামানন্দ, কবির, রাম- 
দাস, দাদু, নানক, চৈতন্যের আবির্ভাব সম্ভব হত না, বৌদ্ধ খম-দশন বেদান্ত-দর্শ- 
নের থেকেও সুন্ম্্‌, জটিল ও "বিচিত্র হয়ে যে উঠেছিল, তা' আজকাল আর 
অস্বীকার করবার উপায় নেই । বিভিন্ন মতের বৌদ্ধ দশনের আজে সমাক আলো।- 
চন হতে পারেনি স্বভাষায় মুলগ্রস্থের অভাবে । কিন্তু চীনা তিব্বতী গ্রস্থসূত্রে 
ছিটেফোটা যেসব তথ্য ও তত্ব মেলে-- তাতে এককলের এদেশী মনীষার বিগ্য়- 
কর প্রকাশ-বিকাশেরই আভাস পাই। জটিখতায়, সুক্ষাতায়, চিন্তার ডংকধে ও 
ওজ্জুল্যে অত্যাধুনিক অস্তিত্ববাদের, "হগেলের ডায়শেকটিসের কিংবা নিটুসের ও 
বাগস-র তখ্ের শ্রতিষ্পর্ধী বৌদ্ধ যোগাচার ও মধ।মক দশন। উত্স উপনিষদ 
হলেও শঙ্করের জ্ঞানবাদ ব৷ মায়াবাদ প্রত্যক্ষ বৌদ্ধ প্রভাবের, ফল। তাই এই 
তত্ব দিয়েই বৌদ্ধ বিলোপ সম্ভব ও ত্বরান্বিত হয়েছিল। 

বিশেষ করে বাঙালীর লোকায়ত বিশ্বাসে, সংস্কাপ্ে, আচরে ও পৌঁকিক দেব- 
কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব প্রকট । এক কথায় বাঙাল'র তত্বচেঙগার মুলে রয়েছে 
বৌদ্ধ ধোগতন্ত্রের গ্রভাব-.যা এক কালে মণ্বষান, কালচক্রযান, বজ্ত্রধান ও সহজ- 
যানরূপে বাঙালীর জগৎচেতনা ও জীবন-ভবন। গিয়ন্ত্রণ করত। 

কাজেই চযাগীতি আশোচনার আগে পটভূমি হিসেবে বৌদ্ধশ!স্ত্রের সামান্য 
পরিচিতি আবশ্যক বলে মনে করি। গৌতম বুদ্ধ মানবের 'শীবন-যন্ত্রণার অবসান 
বা উপশম চেয়েছিলেন, এই ানব-দুঃখের কারণ ও প্রতিকার-্উপায় আবিষ্কারই 
তার কীতি - মানব সভ্যতায় ও ধঞ্দশনে তার অবদাণ , তিনি দূংখের কারণ স্বরূপ 
যে তত্ব আবিষ্কার করেন তার নাম 'প্রতীত্য সমুৎপাদ বা সংশ্রি্ কারণ-পরম্পর৷ । 
এর) সংখ্যায় বাবরোটি-_অবিদ্য], সংস্কার, বিজ্ঞান, নামক।প, ঘড়ই!ন্্রয় বা ষড়া- 
যতন, ল্পশ, বেদনা, তৃষা, উপাদান. ভব, জাতি ও জরা-মরণ। এগুলোই জীবন- 
যন্ত্রণার উৎস) দৈহিক ইন্টিয় দিয়ে চেতনায় এদের প্রবেশ এবং ধর্ণ (ভাব) ও সংস্কার 
(ভাবল জগৎ্চেতন। ) রূপে এরাই চিত্ত বা মন বা চেতনাকে চালিত করে।, 
বন্ধের চোখে সবটাই দুঃখজনক--জন্], ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয় বিয়েগ, অপ্রিয় 
সংযোগ, অলাভ ও পঞ্চইন্জ্রিয় গ্রাহা বস্তু বা ভাব,--- এই অষ্ট প্রকার বপান্তর 
ঝ৷ অনুভূতিকে অষ্টস্কন্ধ বলা হয়। কিন্ত এই ইন্রিয়জ তাব ও জ্ঞান অনিত্য, 
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প্রাতিভাপিক পত্য, মায়। বা মিথা।-_-অবিদ্াা জাত কাম, বূপ ও অরূপ তক | এর 
দ্বারা বিল্রান্ত বা! চালিত ন! হবার মতো অর্রেশ অবৈর অনাসক্ত চিত্ত-স্থিরতারই নাম 
তথ! নির্বেদ আত্মার লাম নিবাণ বা শুন্যতা সবম অনিত্যম সবংশূন্যম'-_বুদ্ধের 
উপলব্ধ এই তথ্য ও তত্বই বীজরূপে গ্রহণ করে নিবাণের স্বরূপ ও উপায় সম্বন্ধে 
তাত্বিক ব্যাখ্য। কালে কালে ও জনে জনে বিচিত্র ও বছধা হয়ে উঠে! এভাবে 
বছ মতের ও তত্ত'দশনের এবং চধাপদ্ধতির ও সিদ্ধি-মাগের উত্তব ঘটে। ফলে 
তত্ব, চযা, দশন ও মগ যেমন জটিল, স্বতন্ত্র ও বহু হয়েছে তেমনি সমসংখ্যার 
মতবাদী সম্পদায় এবং চগ্বাপদ্ধতিও গড়ে উঠে। 


গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবাস্ত--এখনকার নেপালের তরাই অঞ্চল। তিনি 
মঙ্গোল রক্তসন্ভত। লিচ্ছবীর৷ তার মাতুকুল। পিতুকৃল শাক্য। তারাও আধ বা অদ্ট্রিক 
নয়। গৌতম গৃহত্যাগ করে নেমে আসেন সমতলে । সাধনা করেন গয়া-বারাণ- 
সীতে। তার সাধনাভন্ধ তা তিনি প্রচ!র কঞ্জেন আধুনিক বিহারেরই নান। অঞ্চলে। 


মানষের কৌন চিস্তাই নিরবলম্ব নয়। সে কারণে কচি মৌলিক হয়। প্রত্যক্ষ 
কিংবা পরোক্ষ ভিত্তি হয় সমকালের নাঁন৷ চিন্তা-চেতনা, তথ্য-তত্ব কিংবা! সমস]া- 
সম্পদ। তাই গৌতম বৃদ্ধও তেমন কোন স্বকীয় মৌলিক তত্বের উদ্ভাবক নন,__ 
যা তাঁর সমকালীন শাস্ত্রেদশনে জড় রূপে বর্তমান ছিল না। যেমন-_বর্ণাশ্রম, 
ঈশৃর, যজ্ঞ. পূজ।, বলিদান, প্রভৃতির বিরোধী মতবাদী তখনে। ছিল। তাঁর শুন্য ও 
নিবাণতত্ব ব্রাক্ষণাতুরীয় অবস্থা য! মোক্ষের প্রায় সদ্‌শও। কিংবা তার চার আর্ধ- 
সত্য-_চিকিৎসাশাস্ত্রের চারতত্বের মতোই-_দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ 
ও উপশম উপায়--রোগ, তার উৎপত্তির কারণ, নিরাময় উপায় ও ওষুধের সঙ্গে 
মিলে যায়। যোগও সংসার (জন্]) সংসার হেতু (জন হেতু) মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়- 
চেতনা ভিত্তিক । আবার নৈরাত্ধ্য, নিরীশুর সাংখ্য ও যোগ এবং নিগ্রস্থ মহাবীর 
তার পৃৰবতী। তীথিকের মধ্যে সঞ্জয়, কাত্যায়ন, অজিতকেশকন্বলী, পুরান কাশ্যপ, 
গোপাল, নাম্তিক কপিল, চাাক, পতঞজল, ও আজীবিকর। জীন-বৃদ্ধের পৃবেও 
সমকালে দেব-দ্বিজ-বেদ বিরোধী ছিলেন। ও রা বণাশ্রম সমর্থন করতেন না। বুদ্ধও 
বলতেন, তৃদ্ধ চিত্ত ও সমষ্টি সম্পন্ন প্রন্মজনীই ব্রাহ্দণ। জন্মসূত্রে কেউ ঝ্ান্মণ 
হতে পারেনা । বৃদ্ধও বলেন, সব কিছু অনিত্য ও শুন্য। রূপ, বেদনা, সংস্কার, 
সংজ্ঞ। ও বিজ্ঞান সবই ইন্ট্রিয়-লন্ধ চেতনাপ্রবাহ এবং কাল সব কিছুর অস্তিত্ব 
বিনষ্ট করে (কালো ঘসতি ভূতানি )। স্বভাব ধর্ম ও সংস্কার যে ইন্দ্রিয় অনিত্য 
ভাবপ্রবাহ মাত্র তাও নতুন নয়, বৈণাস্তিক সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ । 
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বুদ্ধদেবের কোন লিখিত রচনা নেই! স্থানীয় ভাষায় তিমি উপদেশচ্ছলে 
তার পব জাতক কাছিনী ও গ্রার্থা ভক্ত সমাজে মুখে মুখে বিবৃত করতেন বলে 
কথিত। তাঁর জীবতৎকালে তার মুখের বাণী লিপিবদ্ধ হলে তা৷ হত মাথধী কিংবা 
অধমাগ্বধী-প্রাকৃতে। দুনিয়ার কোন ধর্ম-প্রবতক এমনকি খাধি-সাধু-সম্ত-দরবেশও 
কখনো লিখিত বাণী প্রচার করেছেন বলে জান। নেই | তারা কেবল উচচারণই 
করেন এবং শ্গতিধর ভঞ্তরা সযত্বে সারণ করে বাখে- এই হচ্ছে নিয়ম । আমা- 
দের লানন ফকির অবধি তাই চলেছে। 


থেরবাদী বৌদ্ধশান্ত্র ত্রিপিটক আমরা মাগধীতে নয়, পানি ভাষাতেই লিপি- 
বদ্ধ দেখি। এই পালি শৌরসেনী তথা অবস্তী-মথুরার প্রাচীন প্রাকৃত বলেই ডর 
প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ধারণা | মুখ্যত থেরবাদী শান্তেরই বাহন পালি এবং দক্ষিণ 
এশিয়ার থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যেই প্রচলিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাক- 
তেও ধর্পদ লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সংস্কৃতেও হয়েছিল । 


অতএব বোঝ। যাচ্ছে বৃদ্ধের সমকালে বা নিবাণের পরেও বহুকাল এই শাস্ত্র 
সবজন গ্রাহ্য হয়ে পরো লিখিত রূপ পায়নি । তাই সবভারতে প্রচার ৰাঞ্ধায় শিষ্ট 
ও লেখ্য জনপ্রিয় প্রকৃতে এবং সংস্কৃতি ও পরে লেখ্য ও শিষ্ট শৌরসেনী অপ- 
ভ্রংশে ব্রিপিটকাদি নান। শাখার বৌদ্ধ শাস্ত্র ও সাহিত্য অনুদিত, লিপিবদ্ধ ও 
রচিত হয়। অনার্য উচচাঁরণে বিকৃত মাগধী প্রাকৃত বা অপভ্রংশ তাই বোধ হয় 
পরে বাবহত হয়নি। গোড়ার দিকে বৃদ্ধবাণীর কিছু মাগধীতেও হয়তো লিপিবদ্ধ 
হয়েছিল। কিন্তু জৈন-প্রাকৃত ও মারাগী ছিল মাগধী ও অধমাগধী প্রাকৃতজ | বৌদ্ধ 
প্রাকতেও সবত্র বিশেষ বিশেশ মাগধী বুলি রয়ে গেছে। 


অতএব বৃদ্ধের বাণীই কেৰল বৌদ্ধ শাস্ত্র নয়। আনন্দ, শারিপূত্র, মৌগগল্য- 
পুত্রতিধায, অসঙ্গ, বসুবৃন্ধ, নার্গার্জন, আযদেব, চল্্রকীতি, শান্তিদেব, ক্মারাত, ধম- 
পাল, শান্তরক্ষিত, সরোজবভ (সরহ ) তিল্লোপা, কাহুপা প্রমুখ অনেক ভিক্ষ- 
শাবক-যোগী-সাধক-তাত্বিকের অবদানে গড়ে উঠেছে বহু যান সমস্থিত বৌদ্ধ 
ধর্ম ও বিপুল কলেবর শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন এবং বছবিধ চর্যা ও সাধন পন্থ। 
আর পালিও বৌদ্ধ শাস্ত্রের একমাত্র বাহন নয়। সিংহলে,বামায়, শ্যামে কম্বোজে, 
ইন্দোচীনে হীন্যানী-থেরবাদীদের গ্রন্থ পালিতে বটে, কিন্তু মহাযানী গ্রস্থগুলোর 
অধিকাংশ সংস্কৃতে, প্রাকতে ও অপত্রংশে ছিল বলে তিব্বতী ও চীন৷ অনুবাদ সূত্রে 
আভাস মেলে। 
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মনে হয় গৌতম বুদ্ধের নিবাণ লাতের শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজে 
মতভেদ দেখা দেয়। এবং তা-ই বৌদ্ধদের দুটো স্বতন্ত্র মত সম্পৃদায়ে বিভক্ত 
হবার কারণ হয়ে দীঁড়ায়। প্রথম পাঁচশ" বৎসরের মধ্যে “সঙ্গীতি' নামে চারটি সব- 
ভারতীয় মহাসম্মেলন বা মহাসভা আহৃত হয় যথাক্রমে_ রাজগৃহে, বৈশালীতে, 
পাটলিপুত্রে ও জালদ্ধরে । প্রথম সভা আহ্বান করেন (খ্বীস্টীয় প্রথম শতকে ) 
মহার!জ কণিঙ্গ। শাস্ত্রীয় মতানৈক্য সম্পর্কে বিতক, আলোচনা এবং মীমাংসাই 
ছিল সন্মেলনের উদ্দেশ্য | তব বিভেদ ঘোঁচেনি | ধরং স্থায়ী ও বছধা হয়েছে। 
প্রথম দুটে৷ প্রধান ভাগের নাম হীনযান ও মহায'ন। হীলাযানীরা রক্ষনশীল, শাস্তরা- 
চারনিষ্ঠ ও তত্ববিমুখ তথ। বাহ্যাচরণনিষ্ঠ প্রাচীন পন্থী। এদের একদল কেবল 
পাপতীর ও পূৃণ্যকামী। বোধিসত্ব কিংবা বুদ্ধত্ব অর্জন এদের লক্ষ্য নয়--এর৷ 
শ্রাবকযানী বা অহত্ব প্রত্যাশী | অন্যদল ব্যক্তিগত ব্দ্ধত্ব অর্জনে যত্্বান। কিন্ত 
করুণা ও মৈত্রীর মাধামে সবমানবের নিবাণকামী নয়। এ'র! হচ্ছেন প্রত্যেক বৃদ্ধ- 
যানী। এদের মধ্যেও সীমিত তত্বজিজ্ঞাসা ছিল | এই তত্বচিস্তার নাম বৈভাষিক 
দর্শন। হীনযানীদের মধ্যে ক্রমে থেরবাদ (স্থবিরবাদ ) তথা গুরুআনুগতো শাস্র- 
সম্গুত আনয্ানিক ধমপালন প্রবল ও জনপ্রিয় হয়-_অনেকটা রোমান ক্যাথলিক- 
দের মতোই । 

আবার বৌদ্ধ সঙেঘর মধ্যেও তথা ভিক্ষদের মধ্যে নিবাণ ও শ.ন্যতত্ের স্বরূপ 
ও সিদ্ধিপন্থ|া এবং আচার-আঁচরণের নান। খটি-নার্টি নিয়ম-নীতি নিয়ে মতভেদ 
দেখা দেয়। বৃদ্ধের নিবাণের দূ আড়াইশ' বছরের মধ্যেই আঠারোটি উপশাখায় 
বিভক্ত হয়ে পড়ে বৌদ্ধ সমাজ । এদের দশটি ক্রমে প্রাধান্য ও স্বাতশ্া লাভ 
করে--স্ববিরবাদ. হৈমবত, ধমগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সবাস্তিবাদ, মূল সবাস্তি- 
বাদ, সন্িতীয়, মহাসাডিঘক ও লোকোত্তরবাদ । এদের মধ্যেও আবার সবাস্তি, 
মলসবান্তি, মহাসাডিঘক ও লোকোত্তরবাদী দল প্রভাবে ও প্রসারে প্রবল ও স্থায়ী 
হয়ে যায়। সবাস্ত ও মুল সবীস্তিবাদ হীনযান মত ধরে থাকলেও মহাসাডিবক 
ও লোকোত্তরবাদীর। কাত মহাযান পশ্থী হয়ে উঠে। উক্ত দশটি মতেরই সমর্থনে 
শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন রচিত হয়েছিল। এদের রচনার বাহন ছিল মুখ্যত সংস্কৃত 
ব৷ মিশ্র-সংস্কৃত। 

মহাযানীরা সর্বমানাবের কল্যাণে স্ব স্ব জীবনে বোধিসন্্ব ও তথাগতের (তথতা-_ 
সেই রকম সতা নিয়ে আগত বা ভূমিষ্ঠ যিনি তিনিই তথাগত, যেমন গৌতমবৃদ্ধ 
মতো করুণ। ও মৈত্রীর অনুশীলন ও চর্য। গ্রহণ করে বোধিসত্ব _-অহত্ব বা বদ্ধ 
লাভের প্রয়াসী। এরা গৌতমবৃদ্ধের মতো সবমাণবের সুখ, শান্তি ও কল্যাণকামী 
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স্মবেবসত্তা সুখিতা হোস্ত, অবেরা হোত্ত, সুখী অতাঁরং হরিহবস্ত | সবেবসত্ত। 
দুকখাপমু্স্ত। সবেবসত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতে বিগচ্ছৃন্ত ।-- 


--সকল জীব সুখী হোক, বৈর মুক্ত হোক, সুখে কাল যাঁপন করুক, সব. 
জীব দুঃখমুজ থাকৃক, সবর্জীব যথালব্ধ সম্পতিচ্যুত না হোক। --গৌতম 
বাঞ্চিত এই 'হিতবাদ'ই তাদের অনুসরণীয় । এ ককণা ও মৈত্রী চধার সূত্র বা 
নীতির নাম পারমিতা! | এ-ভাবে প্রজ্ঞা পারমিতা, মৈত্রী প্রভৃতি বহুধরণের পার- 
মিতা ও ধারণী (যা ধারণ বা আচরণ করা হয় ) উদ্ভাবিত হয়। ক্রমে মহাযান 
মতেও তাত্বিক ও আচারিক বিভেদ স্থষ্টি হয়। সে মতভেদের বা পদ্থাভেদের ফলে 
মহাযানীরা প্রথমে দৃটে৷ প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়- মাধ্যামক ও যোগাচারী ব! 
বিজ্ঞানবাদী। নাগাজ.ন মধ্যমক তথা বৈভাষিক ও সৌত্রা্্রিকের মধ্যপন্থা৷ নামের 
তত্ব ও চর্ধাদশনের প্রধতক। এতেগ্রজ্ঞা ও উপায় সমণ্য় অদ্য সন্ভার নিবেদ 
নিবাণ লভ্য | 


আর যোগাচার চয। ও বিজ্ঞাদব।দের প্রবততক হলেন অসঙ্গ ও তার ভাই বন্ুবন্ধু। 
এ সঙ্গে আরো একজনের দাঁম উল্লেখা, তিনি মৈত্রেয়। এ সূত্রে বুদ্ধচরিত 
প্রণেতা মহাযানী কবি অশুঘোষের নামও স্মৃতিব্য ৷ বুদ্ধ-উত্ত সুত্রভিত্তিক যে তত্ব 
তার নাম সৌঞাপ্িক- এর প্রবর্তক ছিলেন কৃমারাত ও হউবমণ | ইন্দ্রিয় ধর্ম ও 
সংস্কারের বাহ্যাবলম্বন বস্তবকে গুরুত্ব দেন বৈভাষিকেরা | শৌত্র!প্রিকঝ। বস্তুর বাহ্য 
অস্তিত্ব অধ্বীকার করেন। তারা চেতনাপ্রবাহে বা বিজ্ঞানেই সব কিছুর অস্তিত্ব 
রয়েছে ঘলে মানেন, অর্থাৎ মনে আছেত আছেই-যা মনে দেই তা বাইরেও 
নেই। 


মহাঁযানীদের অপব্ কিন্তু বাউলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্য।, নেপাল ও তিববতে 
প্রবল শাখা হচ্ছে মন্ত্রযান। এর উপশাখ। হচ্ছে বন্র, কালচক্র ও সহজযানগুলো । 
এদের তত্ব ও সাধনগ্রগ্থ লিখিত হয়েছিল সংস্কৃতে ও অপভ্রশে । নেপালে তিব্বতে 
এসব জনপ্রিয় ছিল। কাজেই বৌদ্ধধর্ম মূল ত্রিপিটক-_সূত্র-বিনয়-অভিধমকে ছাড়িয়ে 
অনেক গভীর, ব্যাপক ও সৃক্ষ তত্ব-দর্শনভিত্তিক হয়েছিল এবং চযা (আচরণ) আর 
লক্ষ্যও হয়েছিল বিচিত্র | 


সাংখ্য থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি _অর্গাৎ সাংখ্যের 'পৃরুষ-প্রকৃতি' তক্ছই শিব- 
শক্তি ( বাদ্ষণ্য প্রভাবিত ) রূপে মৈথুনাত্বক তন্ত্রমত ও সাধন পদ্ধতির উত্তব। আদি 
সাংখ্যতত্বেও চর্ধা-পদ্ধতির নাম ছিল যোগ । পরে যোগ: স্বতগ্র দ্শনরূপে বিকাশ 
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পায়। মুল সাংখ্য-যোগ্রই যোগত্স্ত্রক্ষপে অধ্যাত্ব ও গুহা সাধনার অবলম্বন হয়। 
এ সাধনা দেহতিত্তিক ও নিবীশুর | 


দেহ পঞ্চভূতে গুঠিত। এই ভূতজ দেহ হচ্ছে পঞ্চস্কন্ধ _ রূপ, বেদন।, সংজ্ঞা, 
সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পশ রূপে ওগুলে। ইন্ত্রিয়ন্ধ অনুভূতিরই 
প্রসূন | চিত্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় চালিত; তাই স্কন্ধ পঞ্চইন্দ্রিয়লন্ধ। ইন্দ্রিয় থম 
তখা ইন্দ্রিয়লন্ধ অনুভব সংস্কারের জন্[ দেয়। প্র সংস্কারই সমন্বিত চেতনা ব! 
মন-ব৷ চিত্তরূপে হেতু পরম্পরায় অনিত্য চেতনা বা বিজ্ঞান প্রবাহে অবতিত হয় । 
জতএব পঞ্চভূতের রাসায়নিক সমন্য়ে মন বা চিত্ত নামে যে চেতনা-প্রবাহ জীব 
দেহে সঞ্চারিত, তাকে অন্যের। জীবাম্বা বলে বটে, কিন্ত বৌদ্ধের৷ তাকে নিয়ত 
পরিবর্তনশীল অনিত্যধর্ন'ও সংস্কার বলে জানে। এই অস্তিত্ব তাই প্রাঁতিভাসিক ব! 
মায়।৷ তথা মিথ্যা | 


জীব দেহগত এই চেতনাই সৰ দুঃখানুভুতির আকর ও কারণ। দেহ নিরপেক্ষ 
যখন চেতনা নেই তখন এই চেতনার রূপ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করতে হবে 
দেহ নিরীক্ষা করেই। দেহাধারে কতৃত্ব আসলে এ চৈতন্যের তথ মন 
কিংবা চিত্তের নিয়ন্ত্রণ, নিরোধ এবং বিনাশও সম্ভব । তাই কায়৷ সাঁধনই 
সাধনার লক্ষ্য। চেতনার বীজ হচ্ছে বজজ ব৷ শুক্র। বজ্‌ দৃঢ়তা ও কাঠিনোর 
প্রতীক। বদ্রসত্ব দৃঢ়, সার, অচিছদ্র, অভেদ্য ও অবিনাশী। বজ্রসত্ব শূন্যতা 
সত্বেরেই নামান্তর । বজে নিয়ন্ত্রাধিকার জন]ালে জীবন জীবের ইচ্ছা শক্তির 
বশে আসে । তাই বজেই বোধি চিত্তের স্িতি-_বদ্রই বোধি-চিত্ত। ফলে 
বজ্তধর, বজ্রুসত্ব আর বোধি-চিত্ত তথা বৃদ্ধও অভিন্ন । বজ্র নিয়ন্ত্রণের জন্যেই 
দেহ নিয়ন্রণ দরকার | এর নাম কায়াসাধন। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ 
সাধনা চলে। দেহের তিনটি প্রধান নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-জযুম! বা গঙ্ষা- 
যমুনা-সরম্বতীর মাধ্যমে লিঙ্গমূল থেকে শুক্রধারার ( মূলাধারের কৃণডলিনী শক্তির) 
উধ্বায়ন ঘটিয়ে ক্রমে তাকে ললাটদেশে মৌজ্ত করে রাখাই এদেহ চর্যার লক্ষা। 
বন্রযানী ও সহঞ্জযানীরা এ সাধনাই করে। এ সিদ্ধির নাম অ্থয় করুণা-শৃল্য, 
পরজ্ঞা-উপায় মিলন প্রসূত শন্যাবস্থা বা সহজানন্দ অবস্থা কিংবা মহানুখাবস্থা-_ 
হিন্দর সচচদানন্দ বা তুরীয় অবস্থা ব! নিবেদ সমাধি অবস্থা । এই অবস্থায় 
ণ্ঘমই ন চেবই সপরিবিভাগা |” এবং চেঅন ন বেন তর নিদ গেলা | সঅল 
মুকল করি সুহে সুতেল৷ | এই সহজ দ্বারাই “চিঅ সহজে শুন সংপুণু' 


হয়, এবং তখন 'অন্বয় চিত্ততুরু অব গউ তিহুআরঃ বিখার । করুণা ফুল্লী ফল 


১১ 


ধরই পাউ পরও উগার ।'--(-সবহ' ৷ তখন 'কাহ বিললঅ আসবমাতা । সহজ 
নলিনীবন পইসি নিবিতা'__। সরহও বলেন, 'দেহ সরসিঅ তিথ মই” নুহ অথ্প 
ণ দিটঠঅ। আই ণ অস্ত ণ মজঝা ণউ ণউভব ণউনিব্বাণ। এছ সো পরম মহা 
ণউ পর ণউ অগ্পাণ। ইন্দিজ জথ, বিলঅ থঁউ ণ ঠিউ অপ্পসহাবা | সো৷ হলে সহজ 
তপু কড়।” (সরহ)। তখন 'কমল কূলিস বেরি মর্রঝাঠিউ জেো৷ সো৷ সুরজ বিলাস । 
কোন নরমই তহ তিহু অণেহি কস্সনপূরই আস (সরহ)।”-_-এটিই বৈষবের 
অস্বৈততত্ব, অভেদতত্ব ও স্ুফীর বাকাতত্বের সদৃশ । বন্বতত্ব হচ্ছে ওদের 
“যুগলতত্ব ও “ফানাতত্বের' সদৃশ । শৃন্য-করুণা, প্রজ্ঞা-উপায় ( হিন্দর মায়া- 
বন্য, শিব-শক্তি ) ও বজসত্ব-বজ্জতারা প্রুষ-প্রকতির অভিনু অবস্থা মাত্র । 
সহজিয়া ও বাউল গানে এই সব তত্বের সবটাই মেলে । তবে আন্তিকতা৷ ও অজ্ঞেতা- 
আক্রান্ত সহজিয়া বাউলে আত্মা ও ঈশুর অতিরিপ্ত এসেছে আন্তিক ধর্ম গুলোর 
প্রভাবেই। 


গুরু-প্রদত মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এ সাধন! চলে এবং এ সাধন! গুহ্য সাধনাও 
বটে। তাই নিয়ম-নির্দেশ সবটাই প্রহেলিকার মতে গুঢ় ইজিতময়। চষাগীতি 
সেই সাধন তত্ব সম্বলিত প্রহেলিকাপদ । এ সূত্রে একালের সহজিয়৷-বাউল 
পদও সাতিব্য। এই সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়--'“খড়গাঙ্গন পাদলেপাস্তধান 
রসরসায়নখেচর-_ভূচর-পাতালসিদ্ধিপ্রৈমুখাং সিদ্ধিং সাধয়্ে ( সাধন মাল৷ ) |” 
অর্থাৎ, হটযোগ সাধনায় শক্র বিনাশী খড়গ লাভ হয়। চোখের এমন অগ্রন মেলে 
যাতে দৃষ্টি সবত্রগামী হয়। এমন পাদুক। মেলে যার সাহায্যে সবত্র গমন করা 
চলে, আত্মথোপনের শক্তি আয়ত্তে আসে, এমন রসায়ন মেলে যাতে দেহ জরা- 
মুক্ত থাকে, পাখির মতে। বিমানে উড়বার ক্ষমতা জন], সমুদ্র-পবত লঙধনেন্ব 
সামা থাকে এবং পাতালে প্রবেশও সম্ভব। সহজ সিদ্ধির ফলে উক্ত সব 
শন্ষির অধিকারী হওয়া সম্ভব। যার সিদ্ধি লাত করে তারাই সিদ্ধ বা সিদ্ধা | 

হয়তো জন্য ও জীবন কালনিয়ন্ত্রিত বলেই কালানুসারী চধাই কালচক্রযানে 
নির্দিষ্ট । কালচক্রযানে সাধন। গ্রহ-নক্ষব্র-তিথি-লগ ক্ষণ ও বাশি নিভর। গুরু- 
যন্ত্র, চর্য! ও তিথির গুরুত্ব যন্ত্র ও কালচক্রযানে অশেষ । মন্ত্যানে সাধনতিত্তি তত্র 
ও যোগ এবং তন্ত্র গুহ্যসাধন পদ্ধতি, আর তা' বজ্র, কালচক্র এবং সহজ 
সাধনারও আবশ্যিক অঙ্গ । এ-সব সাধনার অধিকারী তেদ আছে এবং সেই, 
ভেদানসারে সাধকর। পাঁচকুলে বিভক্ত । এদের নাম বজ, পদ্য, কম, তথাগত 
ও রত্ব এবং এদের সাধন-সঙ্গিনীরও নাম যথাক্রমে ডোমনী, নটী, রজকী, 
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বাদ্ধণী ও চগালী। প্রমূত্ত শ্বদ্ধই পঞ্চধ্যানী বৃদ্ধ বা পঞ্চতথাগত।১ সাংখোর 
পঞ্চতৌতিক দেহের মধ্যে পঞ্স্বস্ধ-প্রতীক বূপ-বৈরোচন, বেদনা-বত্বসম্ভব, সংক্ঞা- 
অমিতাভ, সংস্কার-অমোঘসিদ্ধি এবং বিজ্ঞান-অক্ষোভ্য বুদ্ধবূপে কল্পিত। এ 
সাধনায় যাব সিদ্ধ হয় তারাও যথান্তমে বৈরোচনবুদ্ধ, বত্বসম্ভববৃদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ 
অযোধসিদ্ধিবৃদ্ধ ও অক্ষোত্যবুদ্ধ হয়) কাজেই বজ্‌-সহজযানে সাধকের প্রথমত 
কান নিরূপণ করতে হয়। সেজন্যেই কৌলজ্ঞাননিণয় নামের তন্ত্রে তথা গুহ্য 
চধায় প্রবর্তকালে অনুশীলন আবশ্যিক । অতএব মুল মগ্ত্রযানই সাধন লক্ষ্য এবং স্তর 
ভেদে তা-ই ফালচক্র, বজ ও সহজযান নামে পরিচিত! আর যোগ ও তন্ত্র 
চা ও পদ্ধতি হিপেবে উদ্ত চার মতেরই ভিত্তি ও বাহন। স্ত্রচন্দ রচিত 
টীকা “'লঘুকালচক্রতনত্রাজটাকা৷ বা “বিমল প্রভা” এবং অভয়াকর গুপ্ত রচিত 'কাল- 
চক্রাবতার ও “বৃদ্ধকপালতগ্রটীকা-ই কালচক্রযান সম্পর্কিত আধূনিক জ্ঞানের 
উৎস। '“সেকোদ্দেশটীকা'+9 এই সুত্রে সতিব্য। কালচক্র শুন্যতা ও করুণার 
অন্থয় প্রতীক ও আধার এবং মহান্জরখ স্বরূপ নির্বেদ ও নিত্য প্রজ্ঞাবস্থাই সিদ্ধি! 
কালচক্রযান তান্ত্রিক আচারসবস্থ হয়ে যাভা-সুমাত্রায় বিশেষ প্রাধান্য লাভি করে 
তেরো চৌদ্দ শতকে । 


পঞ্চতৌতিক দেহট৷ প্রাকৃতিক প্রতিবেশে লালিত। তাই প্রকৃতি তথা সেই 
আদি যাদূশক্তির চর্চাও তাত্রিক বজ-সহজযানীদের অবলম্বন হয়েছে-_ মন্ত্র ও 
মণ্ডলের মাধ্যমে ! সেজন্যে নেপালী বদ্রধানীরা নান৷ প্রতীক দেবতার পূজারী । 
আষাদের দেশেও বৌদ্ধযৃগে তা' নিশ্চয়ই ছিল-যাদুঘরে তেমন মূতি দূলভ নয়। 
দেব পূজারীর গৃহী বজযানী। আর গুহ্যসাধক তাম্ত্রিক বজযানীরাহ হয়তে। 
সহজবানী রূপে পরিচিত। “বজ্তন্ত্র' ও “হেরুকতন্ত্র' এ মতের আক গ্রন্থ। অতএব 
চষ।গীতিতে মুল বৌদ্ধ অর্জীকারগুলো ছাড়াও আমর মন্তরযানী, কালচক্রযানী বজ- 
যানী ও সহজযানী তান্ত্রক চধার নান৷ তাৎপয-প্রতীক পরিভাষ। দেখতে পাই। 
আগেই বলেছি উজ্ঞ যানগুলোর বিতিশুতা সাধন স্তর ও লক্ষ্য জ্ঞাপক-_স্বাতন্ত্র স্চক 
নয়। কাজেই চযাগীতির তত্ব দেহতত্বই তথা শুক্র-নিযন্ত্রী কায়াসাধনাই, যার 
আধূনিক রূপ সহজিয়৷ বৈষ্ণব ও বাউল চায় লভ্য । 

বজ, শ্ন্য, সহজ; জিনবৃদ্ধ, তথতা, তথাগত, সহজানন্দ, মহান্ুখ , নিবাণ, 
পঞ্চ স্কন্ধ, পঞ্চ ডাল, স্য, চন্দ্র, ধমন, চমন, নৈরামণি, ভোম্বী, মাতঙ্গী, চণ্ডালী, 
শৃঙ্ডিনী, পদাখাল, করুণা, ত্রিধাতু, মন্ত্র, তন্ত, মন, পবন, রবি, শশী, নাদ-বিন্দু 
এ ক্ঈীপসেদনা সংল্ঞা সংস্কান বিজ্ঞান এবচ পঞ্চবৃদ্ধন্বতাবং ত স্যন্ধোৎপত্তি বিনিশ্চিতম-_-( বনু, 

বর্াাহীকলপ-মহাতন্ত ) শশিভূষণ দাসগুপ্ত £ বৌদ্ধ ধর্ম ও চযাগীতি, পৃঃ ৬৩। 
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গঙ্গা, যমুনা, সরন্বতী, ত্রিশরণ, ব্রাহ্মণ, কাপালিক প্রভৃতি বার বার আবত্ত হয়েছে 
এ সাহিতো। বদ্র-সহজযানী সাধকরা সিদ্ধা তথ! সিদ্ধপরুষ বলে পরিচিত। 
চৌরাশি আঙ্ল পরিমিত দেহ সাধনায় সিদ্ধ বলে তার! চৌরাশিসিদ্ধা নামেও 
আখ্যাত। ৩, ৯, ১৯, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৪২, 8৪৩ সংখাক চর্যাপদগ্ুলোতে 
সাধন ও সিদ্ধিতত্ব প্রকট এবংস্পষ্টই বল৷ হয়েছে কিস্তে। মস্তে, কিস্তো তত্তে, কিস্তোবে 
ঝাণে বখানে'(দারিক)। আট শতকের বঙ্গ-মগধ শাসক পালেরা এবং সমকালের 
ইন্দোনেশিয়ার ( যবস্ধীপের ) শৈলেন্দঝাজারা বজযানী ও তন্ত্রের অন্রাগী 
ছিলেন 'বজধর, বজতারা ও নগ্ুশ্রী শ্যামতারার [কালীর] পূজা জনপ্রিয় ছিল। যাভা- 
সুমাত্রায় বজ্ধর ও তারা সেকালের জনপ্রিয় দেবতা (হিমাংশ ভূঘণ সরকার, 
বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, পৃ: ৮৫)। 

চর্যাগীতি ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের 'গোপীটাদ ময়নামতী'র গানে, নাথ সাহিত্যে, 
গোরক্ষবিজয়ে, আগর্ম-জ্ঞানসা্থরে, সুফী সাহিত্যে, যোগ-তান্ত্রিক হাড়মালায়, সাধন- 
মালায় 'হঠযোগ প্রদীপিকা” প্রভৃতি যোগগন্ছে, বৈষুন সহজিয়া শীদদে ও সঙ্গীতে 
এবং বাউল চযায় ও গীতিতে বৌদ্ধ যোগতন্ত্র ও বজ্জসহজযানী তত্বের সাক্ষাৎ 
মেলে! আজো সেই মগ্ডলচক্র ও যোগিনীচক্রের মতো বাউলদের মধ্যে নৈশচন্র 
গোপীচক্র প্রভৃতি রয়েছে। এতে যৌন সাধনার ব্যবস্থাও থাকে। বজগীতি চযা- 
গীতি, সহজিয়।-বাউল গীতি গেয়ে কামভাব জ'গরুক করা হয় এবং নাদ-বিন্দ-নীর 
ক্ষীর, চারিচন্ত্র, বজ-রজ প্রভৃতির বাস্তব অন্শীলনও নাকি হয়। এগুলোর সঙ্গে হিন্দুর 
তান্ত্রিক ভৈরবী-চক্র কিংবা বৈষ্ণব রাঁসচক্রের তন্বগত মল কম নয় । বস্তত বাঙলার 
ও বাঙালীর অন্তরঙ্গ পরিচয় এতেই নিহিত। এ সাহিতো অনিত্যতা ও শূন্যতা- 
বাদী গৌতমববৃদ্ধ উচ্চারিত জীবনাদর্শ _-বৈর-ক্লেশ-আসক্তিহীন আনন্দিত কীবন- 
বাঞ্াই প্রতিফলিত । শ্রাবক-শ্রমণ-ভি ক্ষ-যোগী-সন্রা'সী-সাধ-দরবেশ রূপে আজো 
অনেকে সেই জীবনই খ'জে বেড়াচ্ছেন ! 

বৌগ্ধমতে আত্বা অস্বীকত। কেবল পঞ্চ স্ন্ধই শ্বীকত। এই পঞ্চস্কন্ধ “নাম 
রূপে ও বস্ত' রূপে প্রতীয়মান থাকে । বূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার ও বিজ্ঞান__এই 
পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে কোন “হেতুপ্রতায়' বা হেতুপরম্পরা নেই অর্থাৎ কারণ-ক্রিয়া 
সম্বপ্ধ নেই। রূপ বা৷ বস্তুর উৎপত্তি আঁকপিক কিংবা সহস্থিতি বা সমস্থিতি জ্ঞাপক। 
এটিই বৌদ্ধ দর্শনের মূল তত্ব। এর নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ ( পট্টিচচপমুপ্পাদ ) বা 
অস্তিত্বপ্রতায়ত। [ইদপ্পচচয়তা] সবটাই অবিদ্যা বা মায় প্রপঞ্চ প্রসৃত--“আইএ অনু- 
অনা এজগ রে ভাংতিএ' সো পড়িহাই (৪১ নং) ইত্যাদি, অদভুজ ভব মোছা রে দিসট 
পর অপ্যণা | এগ জলবিষ্বাকারে সহজে সুন আপনা (৩৯সং)। যেমন অবিদ্যা থেকে 
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সংস্কার, তার থেকে বিজ্ঞান, তার থেকে নামরূপ, তার থেকে হড়ায়তন ( ফড়ইন্জিয় ), 
তার থেকে স্পর্শ, তাঁর থেকে বেদনা, তার থেকে তুষা, তার থেকে উপাদান, 
তার থেকে ভব, তার থেকে জাতি (জন্ম), তার থেকে জরা-মরণ-দুঃখ-শোক 
ইত্যাদিয় জন্ম । এরই লাম ভবচক্র। এ কিন্ত হেতু পরম্পরা নয়, _ আধনিক চল- 
চিত্রের চিত্র প্রবাহের ব৷ জলম্োতের যতো৷ পরম্পর কিচ্ছিনু ও স্বাধীন ( কিন্ত 
অবিচ্ছিন্ন ও পরম্পরাগত বলে প্রতীয়মান ) চেতনাপ্রবাহের সামষ্টিক রূপ মাত্র । 
তাই শুন্যতা বা নিবাণ সৎ (অস্তিত্ব) নয়, অসৎ নয়, সৎ-অসৎ-এর অদ্ধয় রূপও নয়, 
আবার সৎ-অলৎ কোনটাই নয়__তাও বল! চলে না। [ ভব নই গহণ গন্তীর বেগে 
বাহী ইত্যাদি (€৫নং পদ)] অবাঙউমনসগোচর ৰা অজ্দের বলেই এমনি বোধের 
নাষ “চতুক্ষোর্টিবিব জত।' তথা ভব-নির্বাণ-অস্তি-নাস্তিবোধ হীন অবস্থা | 'জাহের 
বাথ চিহ্ন... ণ মিচছা। (২৯নং) ইত্যাদি । 

পঞ্চস্কন্ধ থেকে পঞ্চ ইন্্রিয় রূপ-রপ-শব্দ-গন্ধ-ম্পর্শ-অনুভূতি 'ঈ্প রূপাস্তরে চেতনা- 
প্রবাহকে বিভিন্ন খাতে আক করে। এরই নাম তৃষা বা বন্ধন। এই ভবতৃষণ বা 
বন্ধনই জন্মাস্তর বা রূপান্তর ঘটায়, এই তৃষ্ণা! বা বন্ধনই নামাস্তরে ধর্ম বা কম। 
এখানেও হেতুপরম্পর৷ নেই। তবে এ তুষ্ঝ৷ বীজ-বৃক্ষ-ফল-বীজ-এর মতো আবতন 
ধর্মী । জন্মপ্রবাহের ( ভবচক্রের ) উৎস অনিণীতি £ 

জামে কাম কি কামে জাম 
সরহ ভণতি অচিস্ত সে ধাম। (২২নং) 

গৌতম বৃদ্ধ এ স্বন্ধজ তৃষা বা বন্ধনকে দেহরপ গৃহ নির্মাণ (তথ জন্মাস্তরের 
জন্যে দায়ী ) বলে জেনেছেন । “অপণে রচি রচি ভব নিবাণা | মিছে লোঅ বন্ধা- 
বএ আপনা (২২নং) | অতএব তৃষা বা সংস্কার বিমুজিই কম ও জন্‌ বিমুক্তির 
উপায়) জন্মবিমুক্তিই নিবাণ। বুদ্ধ বলেছেন: গহকারকং দিটুঠোমি গেহং ন 
কাসসি। বিসংখারগতং চিন্তং তণহানং খয়মজঝগা ।-_দেহরূপ গৃহনিমাতাকে দেখেছি, 
দে আর গুহ নিমাণ করতে পারবে না| আমার চিত্তে সংস্কার ও তৃষা লয় 
পেয়েছে ।” চার আর্ীসত্ঞের ভিত্তিতে “অষ্টাঙ্িক'১ মার্গের ঘড় বা দশ পার- 
মিত৷ অঙ্গীকার করে অথব! পঞ্চপ্রতিবন্ধক ( কাম-ছ্েঘ-তন্ত্।-গব-মোহ) পঞ্চ কৃশল 


১, অষ্টাঙ্গিকযাগ 
শীল সম্পর্কিত ১. সঙ্ধাক বাক ২. সম্যক কর্মীস্ত ৩. সম্যক আজীব। চিত্ত 
সম্পর্কিত ৪. সম্যক ব্যায়াম '৫. সম্যক সুতি ৬. সম্যক লমাধি প্রজ্ঞা সম্পফিত 
৭, সমাক সক্কল্প ৮. সম্যক দি । এসুত্রে দশ শিক্ষাপদ ম্মর্তব্য। 
২, ঘড়প্রারমিত'; দানশীল, ক্ষান্ত, বীর্ষ, ধ্যান ও প্রজ্ঞ। 1 অন্য চারটি-_-উপায় কৌশল, প্রণিধান। 
বল ও জ্ঞান-_-দশ পারমিতু। | 
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ধর্ম ( শীল, শ্রদ্ধা, বী্ষ, স্মৃতি ও সমাধি ) অবলম্বনে সাধন করে বোধিসম্থ বা 
অহত্ব কিংবা নিপুণ নির্বেদ একটা অবস্থা লাভ সম্ভব। এরই নাম শুন্যতা বা 
নিৰাণ। তখন ভবচক্র থেকে অব্যাহতি মেলে ৷ মোহ বিমুক্ক। জই মাণা। তবে 
তুটই অবণাগমন৷ (৪৬নং) | পঞ্চকূশলধর্ণ বিশে করে তিক্ষুদের জন্যেই। একটা 
অন্য় বা অব্যয় তত্বই তাদের পরমতত্ব। আবার শুন্যতা ব৷ নিবাণের অপর নাম বোধি- 
চিত্ততা। যেমন অন্য়বোধি চিত্ত অর্জন সম্ভব হয় শুন্যতা-করুণার ব৷ প্রজ্ঞ/-উপা- 
য়ের বা নাদ-বিন্পুর ক! নিবৃত্তির ( হিন্দুর শিব-শজির, মায়া-বৃদ্ধের ) সামরস্যে 
বা অয় অবস্থায় _মহানুখাবস্থায়, সহজানন্দাবস্থায় ( হিন্দুর সচিচদানন্স বা তুরীয় 
অবস্থায়) । 

কাহ্ের জবানীতে “ঘুমই ণ চেবই সপরিবিভাগা । সহজ নিদালু কাহিল। লাগা | 
চেঅণ ণ বেঅণ ভর নিদ গেল! | সঅল সুফল করি স্ুহে স্থৃতেলা । 


স্বপনে মই দেখিল ভিহুবণ স্থুণ 
ঘোরিঅ অবণ গবণ বিছণ। (কাকু ৩৬নং ) 
--সহজাবস্থা এরূপ শাস্ত ধমস্তরাপ । 


১, 


(৪০৮১) 


৪৯ 


2৭)৯) 


৮৪৮ 
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৫০ 


2:1১ 


মহাযান পন্থীর "প্র নয়' থেকে তম্রযান তজ্জ্রাত বজ্রযান তজ্জাত কালচক্রযান ও 
সহজযান বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়! সবাই শুন্যতা, আনল্গাবস্থা ও নির্বাণ 
লক্ষ্যে সাধনা করেন। সবাই কায়া-সাধক। সবাই যোগী ও তাষ্িক-_কেউ বামা- 
চারী কাপালিক যোগী, কেউবা বামা-বজিত সাধক, যেমন বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে 
হিন্দুনামে পরিচিত গোরক্ষপন্থী, নাথপন্বী-শৈব-নাগ।-অবধৃত সন্ু্যাপী ব্রক্মচারীবা 
শেষোক্ত মাগী। আর সহজিয়া বৈষুব, বাউল ও সুফী নামে পঞ্চচিত কিছু সীাইবাদী 
( গুরুবাদী) সাধকরা বামাচারী। কিন্ত নাদ-খিন্দু, চারিচক্দ্র, নীর-ক্ষীর, রজ-বীধ 
নিয়ন্ত্রণ সাধনারই কম-:বশি লক্ষ্য। কায়ানাধনাহ সিদ্ধির খু বা সহজ পদ্থ৷ -- 


উরে উজ ছাড়ি মা জাছরে বন্ধক 
নিয়ড়ি বোহ মা জাছরে লাঙ্ক।”' 


তারা জানে কায়।৷ বা মন হচ্ছে তরু, পঞ্চ স্বন্ধ ব। পঞ ইন্ট্রিয় তার শাখ।, (১:৪৬), 
চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হর--'কাল ধসতি ভূঙানি' । কাজেই কালপ্রভাবকে প্রতি- 
হত করতে হবে । 

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র-এই তিন আদি অনাষ দশন, দেহতত্ব ও সাধন। কালে 
ক'লে আয ধমশাস্্র বরণ করেও বে বাঙালী কোনদিন পরিহার করেনি, সে তথ্য 
আজ আর অন্বীকৃত নয়। বৌদ্ধ, শ্রা্ণ্য ও ইসলামী যত এ তত্ব-দর্শনের সঙ্গে 
আপোশ করে এবং সমদ্বিত হয়েই টিকে রয়েছে গণমনে । বৌদ্ধ চতুষ্পদা বা চক্র 
হিন্দ যোগতন্ত্রে ঘড়পদ্] ও ঘটচক্র হয়েছে । এতেই বোঝ। যায় হিন্দু যোগতঙ্জের 
বিকাশ বৌদ্ধ পরখর্তী । এমন কি শূন্যতত্বও অবিরল-অবকৃত রয়েছে নামাস্তরে। 
নিরাকার আল্লাহও শূন্য, তাদের কাছে দূই-ই অভিনব । 


ডক্টর সুকুমার সেন বলেন, “নাথ পন্থী-গোরখপস্থী সাধকেরাও চধাসাধনার এঁতিছা 
অনুসারী ।' 'চর্যাকারদের সাধনা বাহিরের দিকে অবলুপ্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে 
প্রবহমান ছিল! সে সাধনার উত্তরাধিকারী ষোড়শ ও পরবর্তী শতাব্দীর রাগানুগ 
বৈষ্ণব ও মরমী'য়া সহজ সাধকের 1" (চধাগীতি পদাবলী পু: ৪৭, 8৫) 

“শৈব যোগীদের বৌদ্ধ যোগীদের এবং চধাগীতির পরবতী কালের শিবসঙ্গী- 
তের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। (এ পৃঃ ৪০) চযামতের এ ধারাটি বাউলদের 
সাধনায় অব্যাহত রহিয়া থিয়াছে (এ পৃঃ ৪২)। অনিল পুবাণে ধমঠাকুরের গানের 
ছড়াতেও চর্যাগানের ভগ্রাংশ রক্ষিত আছে) সুফী, সহজিয়া ও বাউল সাহিত্যে 
মৌলতত্ব ও লক্ষ্য অভিন্ন । ঘোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান (১৬৮২-৮৪ খ্রীঃ ) 


বলেন 5 


৩১ 


১5 


৪, 


তুল : 
৫. 
তুল : ১. 
মই 
৩, 


দ্নেখিতে না পারি যারে তারে বলি শুন্য 
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুঘ হএ ধন্য । 
তুল: জাছের বাণ চিহ্ন (লুই: ২৯সং চর্যাপদ ) 
আপনে শূন্যকার আছে স্যষ্টিকতা 
অজর অমর হএ চিত্তি নিরঞ্জন । 
বিচ্গু বিন্দু নাথ ( নাদ ) বিল্দু নহে ভিন্লাভিন 
শিব শক্তি দোহ এক ভিন্মাত্র নাম 
শিব ধরিতে শক্তি লিঙ্গেত বিশ্রাম । 
তুল: সরহ ( ১৭নং নাদ-বিন্দ ইত্যাদি ) 
বাউত করহ নর আয়ূর উদ্দেশ। 


মার রে জোইআ। মুসা পবন জেঁন তুটঅ অবণাগবণ! ( ২১সং ভূম্ুক ) 


ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার | (সৈয়দ সুলতান ) 
অসরিরি কোই সরিরহি লুকে 
জে। তহি জানই লো তহি মুকো। 
ধরে আচ্ছই বাহিরে প্ৃচ্ছই 
পই দেকখই পড়িবেশী পৃচ্ছই । 
দেহহি বৃদ্ধ বসন্ত ণ জানই। 


আমার মনের মানুষ আছে মনে। 
আমি তাই হেরি তাই সকল খানে। 


সতেরো শতকের শেঘার্ধের কবি শেখ চাদ বলেন £ 


১০ 


শুনাময় করতার শুন্যে বাধা ধর 

শূনো উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর । 

শূন্যে আয়ু, শুন্যে বায় শুন্যে মোর মন 

আকলি ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন। 

শূন্যে দম শুন্যে খোম, শুন্যে মোর বান্সা 

শন্যে ভিউ শূন্যে পিউ শুন্যে সব জিলা । --তালিব নাম। 


তনের গুরু মন, মনের গুরু পবন 
পবনের গুরু শুনা, শুষ্যের গুরু নিগুণ। 


৩০২ 


৩. আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধর কাণ্ডারী 
বাসত্তর দেব সঙ্গে মন ইচ্ছার পাড়ি। -্হরগৌরী সম্থাদ : 
তুল ; গঙ্গ। জউনা মাঝে রে বহই নাও --(১৪নং ভোস্বী ) 
৪, উজানে উজাএ নৌকা লাছতেত থানা 
আমনা গমনা করে শুনো উড়ে মনা । --( তালিব নাষ। ) 
পঞ্চতথাগত কিঅ কেড়,আল 
বাহ কাঅ কাহিল মাআ৷ জাল। (১৩সং) 
৫, চন্দু সূর্য কাম বিন্দ শরীর মাঝার 
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস 
এ ঘরের দশ দুয়ার করিল প্রকাশ ।--( শেখ চাদ) 
তুল: ( এদেহে ) এ, সে চাদ দিবাকর 
দেহ সরিসঅ তিখ মহ 
সহ অণুণ ণ দীটঠও। _-(সরহু ) 
তুল £ (শুক্র) টলে জীব, আটলে ঈশুর 
তার মধ্যে (শুক্রমধ্ো) খেল। করে রসিক শেখর । --বাউল গান 
আঠারো শতকের প্রথম পাদের কবি মনস্ুরের মতে £ 
রঃ ঈশুর পুরান (অনাদি) জান সেই এক দয় 
সে দমতু হইয়াছে এ দূই আলম। 
তুল £ বায়ুতে করহ নর আয়ুর উদ্দেশ ( সৈয়দ সুলতান ) 
২, (দেহে ) অনাহত শব্দ উঠে করি হুলুম্ুল 
কাসা করতাল শব্দ আনন্দ বহল। 


৪ 
শু 


তুল: অনহা ডমরু বাজএ চীর নাদে ।-_-(কাহু ১১নং) 
আনি রজার তে : 


১, শুন্য রূপে এক আল্লা সতত উদ্ভুল 
সংসারে ফকির শুনা রূপে শুন্য নাম 
শুন্য হস্তে ফকিরের সিদ্ধি সবকাম। 
নাম শুন্য কাম শুন্য শূন্যে যার স্থিতি 
সে শুনোর সঙ্গে করে ফকির পিরীতি । 


২১৩৩ 


উল্টা সাধনা £ 


রা 


কায়। প্রতীক-_ 


পরক্কীয়া সাধন! 


শুন্যেত পরম হংস শৃন্যে বহ্গন্ঞান 
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান। 
বেজানে হংসের তত্ব সেই সার যোগী 
সেহ সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী । 
সিদ্ধা এক শুন্য এক এই সে যুগল 

যে সবে এতত্ব পালে সেতনু নিশ্নল। 
শুন্য সুক্মা তনু হএ রূপ শুন্যকার 
কূপের সাগরে সিদ্ধি যত বনিজার । 

শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর । 


পিরীতি উল্টা রাত না বুঝে চতুরে 

যেনা চিনে উল্টা সে না জিএ সংসারে । 

সন্ভুখ বিমুখ হএ বিনুখ সন্মুখ 

পলটা নিয়মে সব জগত সংযোগ । 

দশ দরজা বন্ধ হলে, খন মানুষ উজান চলে 

স্থিতি হয় দশম দলে চুর দলে বারাম খান৷ | (বাউল গান ) 


কায়। হএ কামিনী পুরুষ হএ মন 
মন হএ রমণী পূরুষ নিরঞ্জন 


শ্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেম রস। 
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য থ্রেমের মানস (জ্ঞান-সাগর ) 


ক্রোইনি তই বিনু খনহি" নজীবমি (__গুঞ্জরীপা (৪নং)) 
তুলো ডোশ্বী... (কাহ্ুপা ১০নং) 


শব্দ স্থির হয় যপি স্থির হএ মন 
মন স্থির হস্তে অতি স্বর হএ তন। 
তনস্থির হস্তে হএ কায়ার সাথধন। --আলি রাজ। 


০৪ 


তুল : মনথির তো৷ বচন থির 
পবন থির তে বিন্দ থির। 
বিন্দু থির তো কন্ধ থির 
বলে গোরখদেব সকল থির । -_- হঠযোগপ্রদীপিকা 


১. পাগল করিল গোর দিয়। শূন্যজ্ঞান। গোরক্ষারিজয় (আঃ করিম প্‌ ১৬২) 
২, শুন্যমন্ত্র শুনাইয়৷ পাগল করিব ( পৃ ১১৬) 


৩. মন হয় প্বন পবন হএ সাঞ্ি 
হেন তত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞ্ছি | 


. মাররে জোইআ মুসা পৰণা/জের্ণ তুটঅ অবণা গবণ1/...তবে বান্ধন ফিট 
( -১নং ) 
২. কাঅ। গাড়ি ঘান্টি মণ কেড়আল। (সরহ ৩৮নং ) 
বাউলেরাও দেহকে মন-পবনের নাও" বাল জানে । গোরখবাণী, যোগীকাচ, 
প্রভৃতি সবত্র যোগতষ্ব ও বামাচারী সাধনার কথা "মলে । এমনি করে বাঙলার সূফী 
তত্বে ও সাহিত্যে, বাউলগানে ও তত্বে, সহজিয়া সাধনায় ও গানে আমরা চধাপদা- 
বনীতে বণিত সব তত্ব ও রূপক ভাষাস্তরে পাই । গোরক্ষ বিজয়ে চধাপদের মতে। 
হেয়'ালী ব৷ সন্ধাভাষায় ব্যক্ত তত্বও মেলে £ 
টা পৃকরে পানি নাই পাড় কেন ডুবে 
বাস ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উড়ে। 
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘরে চাল 
আ্ধছলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল । 
২. গুরু মীননাথর উক্টা উল্ট। খার। 
পৃকর মুড়ে ধান শুকাইয়।৷ উগার তলে বাড়া-_ 


৩ মরা মান্ষে ভাত রান্ধে জীত৷ মানুষের পেটে। 


তুল £ পৃতকীর দগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায় 
শুদ কাষ্ঠ ছিল পল্লব যুঞ্জরিল পাষাণ বিধিল ঘুণে। 
-_ অনিল পুরাণ, সহদেব চক্রবর্তী 
এবং মাদলের ধ্বনি দিয়ে মীননাথের চৈতন্য সম্পাদনও এ সুত্রে সতষ্য। 
সহজিয়৷ গানে £ 
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১. সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি, 
২৯ মাকড়সার জালে মাতঙ্গ বাধিলে **০্রত্যাদি 


৩. জলেতে নামিবি নীর ন৷ ছু'ইবি 
৪. তোরা না হইবি সতী/ন! হবি অসতী । 
৫.  মৃত্তিকার উপর জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ। 


বাউল গানে £ ১. আমার বাড়ির কাছে আরশি নগব 
তথ। এক পরশী বসত করে। 


১২ আমার জন্য ষোল বছর পরে 
পিতার জন্য হল। 
্ উঠন ঠন ঠন করে রে ভাই ঘরে ডলের ঢেউ 


নৈরামণি নিরপ্রনে পায় না খুঁজে কেউ। 
এমনি উদাহরণ ঘাউল গানে অসংখ্য মেলে । 
সন্ত কবীরের পদেও চযাগীতির অনসূতি মেলে : 
১.  বৈল বিয়াই গাই ভঙঈ বাঝ। 
বছর! দুহৈ তীনূ য সাঝ। 
মাস পসারী চীহল রখবারী। 
মূস। খেবট নাব বিলইয়া 
মীড়ক সৌবৈ পহবুইয়] ৷ 
২. দেখত সিংহ চরাবত গাঈ 
জলকি মুছলি তরুবর ব্যাঈ। ইত্যাদি ! 


নাথ সাহিত্যে ১. মশার লাথিতে পবত ভাঙ্গল 


ক্ষত্র পিপীলিকার হাসি । 
অনেক যতনে নৌক৷ বাধিন 
কাকড়া ধরিল কাছি। 


২. সরিষ। ভিজাইতে জলবিল্গু নাই 
_.. ভুবিল দেউল চূড়া । 


স্ধপ্রধান কথাটাই সবশেষে বলছি ঃ জিন বরধমানমহাবীর ও গৌতমবৃদ্ধ 
ছিলেন শাসন-শোষণ-পেষণ ক্লিট অনার্য মনিবতার দ্রোহী নেতা | মহাবীর বলেছেন 
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তার জাগে আরো৷ তেইশ জন তীর্ঘক্কর তীর অনুরূপ বাণী প্রচার করেছেন : 
গৌতম বলেন তাঁর আগে বহু বোধিসত্ত আবিভত হয়েছেন। এতে বোঝা যায় 
আর্য পীড়নের বিরুদ্ধে অনা অসস্তোষ-দ্রোহ ছিলই : তবে ত৷ সুফল-প্রসূ হয়নি। 
আমর! জানি স্পাঠিকাসের মতে! কোন কোন দো (দৈতা-যক্ষ-রাক্ষস-ক্কর গোত্র- 
প্রধান অন্থররধপে) নিহত-লাঞ্চিত হয়েছে । যে দেব-ছিজ-বেদের দোহাই দিয়ে এ পীড়ন 
চলত সেই দেব-দ্বিঅ-বেদের অস্বীকৃতিই এ দোহের বীজমন্ত্র। এর ফলে বিজাতি 
ও বিজেতা আধের কাছে ঘৃণ্য নিজিত অনা গণমানব ঝ্রাহ্মণা শান্তর সমাজ-শাসন' 
শোঘণ-লাঞন। থেকে নিষূতি পেল। অনায অধাধিত মগব-গৌড়-বজ-বরেন্দ উৎকলেই 
তাই জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক প্রচার ও প্রসার এবং ভারতের সবত্র নিমবর্ণের ও 
নিবিত্তের লোকেরাই আত্ুকল্যাণে ও ব্যবহারিক জীবনে মুজি-বাঞ্চায় জৈন-বৌদ্ধ 
ধম গ্রহণ করে। উচচ বর্ণের ও বিস্তের লোক নব ধম বরণ করেছে কম। একালে 
শান্্র-সমাজ-সরকারের বিরদ্ধে বলা ও দল-করা সহজ । সেকালে শাস্ত্রেসমাজে সর- 
কারে পরিবতন আনবধার জন্যে অপৌরুষেয় শজির ও নির্দেশের দোহাই দিতে 
হত। তাই আজকাল য।' রাজনীতি সেকালে তা-ই ছিল ধর্মনীতি | কিন্ত কারণ-করণ, 
উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ছিল অভিন্ন । কেবল উপায় ছিল ভিন । তাই সেকালের রাজনীতিক, 
আর্থনীতিক কিংবা সামাজনীতিককে হতে হত শাস্তকার, ধর্মসংস্কারক কিংবা 
নবধর্ণের প্রবতক | যা কিছু হত সবটাই এ পারত্রিক জীবনের, শাস্তের ও ধমতত্বের 
আবরণেই সম্ভব হত। ফলে একালে আমর। সেকালের সমাজ কিংবা ধর্ম-বিবতন 
ও বিপ্রবকে একালের মতো ঠিক আথিক সামাজিক কারণ-কাষের তত্ব প্রয়োগে 
ব্যাখ্য। করবার উপায়-উপকরণ পাইনে। ব্রাক্ষণ্য শাস্ত্র ও সমাজ্ঞ ভাঙবার জন্যেই 
যে মহাবীর ও গ্বৌতমবদ্ধ নবলন্ধ অধ্যাত্ব সত্যের অজুহাতে দোোহ-বিপ্রুবের বাণী 
উচচারণ করেছিলেন, তা ঝাদ্গণ্য ব্যবস্থার অন্বীরুতি থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মত মানুষের পীঁড়ন-মুক্জির দিশারী ও নব চিস্তাচেতনার 
প্রবর্তক। এ সূত্রে নব শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং দর্শনও গড়ে উঠল। 
বৌদ্ধমত প্রচারের মাধ্যমেই গোটা এশিয়ায় তথা বহিবিশরে ভারতের ধম, দর্শন, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেল | সে কারণে বৌদ্ধমত আমাদের 
গৌরবের ও গর্বের স্মারক। চার আর্সত্য ভিত্তিক বৌছদর্শন পাখিব ও শারীর 
জীবনের যন্ত্রণা, অসারতা ও পরিণাম-ভয়াবহতাকে একান্ত ভাবনা ও আলোচনার বিষয় 
করেছিল। ফলে অবিদ্যা, স্কন্ধ, তুষগ প্রভৃতি বৌদ্ধমনে গ্রাস সৃষ্টি করেছিল এবং 
তা-ই জাগিয়েছিল বিষয়-বিরাগ, ভোগ-তীতি এবং পাখিব জীবনের সৌন্দযে নাধ্যে 
ও আনন্দে বীতরাগ। কাজেই চতুক্কোটিবিযুক্ততা, শুন্যতা ও নিবাপ ব্যতীত 
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তাদের বাঞ্চিত ও সাধ্য আর কিছুই ছিল ন্য। প্রাণ-্নন সমনত জৈবজীবনের পক্ষে 
এ তত্ব ও শিক্ষা বাস্তবে সনিষ্ঠ আচরণ ও রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। তাই এতে 
স্ক্ষা তত্বচিস্তা প্রসূত মুজ্জির আশ্বাসও ভোগকামী মত্যমায়ামুগ্ধ সাধারণ মানুষকে 
আশন্ত করতে পারেনি | ফলে বৌদ্ধমতাদর্শের উদ্ভব ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ মতের ও সমাজের 
বিকৃতি ও বিলুপ্তি অপ্রতিরোধা হয়ে উঠেছিল । 


২ 
চৌরাশীসিদ্ধ। তন্ত 


প্রাচীন ও মধ্য যগের ধমসাহিত্যে “চৌরাশী' সংখ্যাটি গভীর তাৎপর্যবহৃ | তত্ব 
সাহিত্যে এ সংখ্যার্টি এতো বছল ব্যবহৃত যে পাঠক-শ্োতার দৃষ্টি আক না হয়েই 
পারে না । সংস্কতে প্রাকজে অবহাটঠে ও আধনিক ভারতীম ভাষায় রচিত অধাত্বৃতত্ব 
ও সাধন সম্পকিত মরমীয়া সাহিত্োর প্রায় অপরিহাধ অংশ এ চৌরাশী সংখ্যাটি । এ 
ব্যবহার প্রাগৈতিহাসিক ও অনাধ সংস্কার প্রসূতি । এ অনেকটা আরবী এতিহ্যের ও 
ইসলামী এতিহ্যের “সত্তর' সংখ্যার মতো | অসংখ্য নিরদেশক এই সত্তর” আরবী 
ভাষার বাগ্বিধির অঙ্গ এবং প্রাতাহিক ও সবজনীন ব্যবহারে সুপরিচিত । চৌরাশীও 
'অসংখ্য'-“অগণিত' অথে প্রযুক্ত হত। প্রাচীন সংস্কারের ও তাৎপধের বিস্তৃতি ঘটলেও 
আজে তিন-পাঁচ-সাত-নয় প্রভৃতি সংখ্যা যেমন দূর-অতীতের যাঁদ-বিশ্বাসের অবোধ্য 
ইঙ্জিতবহ, 'চৌরাশী'ও তেমনি এক বিস্মত সাংকেতিক সংখ্যা । 


কলে, অন্তত চৌদ্দ শতক থেকে চৌবাশী” সংখ্যার তাৎপর্য-নিবপণ প্রয়াস বিকত 
ভাবে শুরু হয়। এ শতকেব পথম পাদে মিথিলাব কবি শেখরাচাষ জ্যোতিরীশুব তাঁর 
“বণরত্বাকর” গ্রন্থে অথ চৌবাশীসিদ্ধা বর্ণনা” শীঘক অধাকয় মাত্র আটাত্তর জন 
সিদ্ধার নামের তালিকা সংকলন করেছিলেন । তিব্বতী সংত্রে পাপ্ত চৌরাশীজন 
সহাসিছের নাম ও পরিচয় সংকলন করেছেন 21061 ৪0০17 061, কিন্ত জোতিরী- 
শরের ও £75৩:)5061-এর তালিকায় অভিন্ন নাম বেশী নেই। যদিও চধাগীতি ও 
অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাপ্ত অধিকাংশ মাম উভয় তালিকায় মেলে। যেমন মীননাথ, 
গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, চামারী (চর্মীর) তস্তি পা. কমারী (কর্মার), কপাল, 
মেদিনী, দাবি পা (দারিক), ধোবী, বামারী, (েমলাম্বর) পাসল (পাচল), কাহ, 
জালন্ধরী, মবহ (সরহ), বিরূপ. টেঙ্গি, নাগর্জু ন, চেন্টস (ঢেন্টন), চপটি, ভাদে (ভদ্র), 
বর্ম (ধাম), শবর- শান্তি, চাটল (চাটিল), কমল (শীল)। তিব্বতী তালিকায় আমাদের 
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পরিচিত আরে কয়েকা্টি নাম যেলে, যথা লুই, ডোম্বী, হেরুক, ভীলা'পা, সরহ, বাছল 
ভদ্র, ব্বত্বাকর শান্তি, আর্ধদেব, নাড়োপাদ, তৈলিক পা, কষ্কণ, কম্বল, কৃন্তুরী- 
পাদ, নহী, ইন্দূভূতি, ব্ঘন্ট, জয়ানন্ত (জয়নন্দী) প্রভৃতি । 


বৌদ্ধ চৌরাশীসিন্ধা বা নাথ মহাসিদ্ধার যে-দব নাম উভয় তালিকায় বিধৃত, 
তাদের আবিভাব কাল মেটামুটি খীস্টীয় পাঁচ শতক থেকে বারে। শতকের মধ্যে । 
চৌদ্দ শতক থেকে “চৌরাশী" সংখ্যাটি নাথ বা বধ সহজযানী সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা- 
বাচক ও জ্ঞাপক রূপে 'যোগবঢ' হয়ে গেছে । অথচ চৌরাশীর তেমন নিশ্চিত সংজ্ঞা 
তথ্যবিবোধী । 


ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তার শ্বমপাধ্য গবেষণায় চৌরাশীর বহ.ল ও ব্যাপক 
ব্যবহার ও তাৎপয আবিহকার করেছেন £ 

ক, বৌদ্ধ পূব যূগের আজীবিকদের বিশ্বাস ছিল ঘে চৌরাশী লক্ষ স্তর বা 
অবস্থা (জন্মান্তর) অতিক্রম করে আত্মা মনুষ্য দেহে স্থিতি পায় । 

খ. মৈত্রায়নী উপনিষদে চৌরাশী হাজার বার জনের বা জন্মান্তরের উল্লেখ 
রয়েছে। 

গ. কোন কোন তন্ত্রে ও পুরাণে বিভিগু অবস্থায় চৌরাশী লক্ষ যোনী ওজনের 
কথ আছে। 

ঘ. বৌদ্ধদের '“ধর্নখন্ধ' (ধর্মস্কন্ধ)-এর সংখ্যা চৌরাশী ঝা চৌরাশী হাজার। 

পালি ভাষায় রচিত “গন্ধবংশ'-এ বলা হয়েছে, যে-সব পণ্ডিত চৌরাশী হাজার 
সংখ্যক ধমখদ্ধের-এর টীকা-ভাষ্য রচনা করবেন, কিংব। টীকা-ভাষ্য রচনায় অন্যদের 
প্রবর্তন দেবেন, তাঁরা চৌরাশী হাজার চৈত্যনির্ীণের, চৌরাশী হাজার বদ্ধ মতি গঠনের 
এবং চৌরাশী হাজার বিহার প্রতিষ্ঠার পণ্য অর্জন করবেন ও করাবেন। আর যাঁরা 
সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন, লিপিবদ্ধ করবেন বা করাবেন এবং খাঁর বদ্ধ বাণীর 
পৃথি সংরক্ষণ করবেন ও করাবেন তার এরূপ পুণ্য পাবেন। 


উ. পালি গ্রন্থ 'অনাগত বংশ'-এ ভাবী বৃদ্ধ মৈত্রেয়ীর বৈরাগ্য বরণ কালে 
চৌরাশী হাজার বন্ধু, ভ্ঞাতি, রাজপুত্র ও চৌরাশী হাজ'র বেদজব্রাহ্ষণ তাকে অনুসরণ 
করবে। 

চ. যোগ ও তন্ত্রের গ্রন্থে যোগাসনের ব্যাঘাম চর্ধা ”্ধতিও চৌরাশী প্রকার, 
এমনি কোন কোন গ্রন্থে চৌরাশী হাজার বলেও উল্লেখিত হয়েছে। জীব বিবতন 
স্বরও হচ্ছে চৌরাশী হাজার | 
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ছু. ফান ফাটা যোগীদের জপমালায় রয়েছে চৌরাশী বিটি বা দান। 
রা. স্কন্ধ পূরাণেও রয়েছে চৌবাশী প্রকার শিব লিঙ্গের বর্ণনা । ১ 


কাজেই বজ -সহজযানী কিংবা নাথপস্থী সিদ্ধদের চৌরাশীও নিতান্ত সিদ্ধ 
সংখ্যান্ঞাপক ন৷ হওয়ারই কথা । এর অন্য গুঢ় সাংকেতিক তাৎপধ থাকাই সম্ভব৷ 
মলে হয় চৌরাশীর সাংকেতিক 'ইতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক হলেও মহাযানী বৌদ্ধ 
ঘতের উন্মোষ, প্রচার ও প্রসার কালেই পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তা লোকপ্রসিদ্ধি 
লাভ করে। তাই আমর। পৃব-ভারতে, নেপালে ও তিব্বতে চৌরাশীর গুরুত্ব 
দেখতে পাই। এমন কি দাক্ষিণাত্যে ও জাভায়ং কোন কোন সিদ্ধানাম অজ্ঞাত 
নয় | বামায় চীনে ইন্দোচীনে ও জাপানে তথ। বৌদ্ধ জগতের সবত্র এই চৌরাশীর 
সংস্কার কোন না কোন অথে মিলবে বলেই আমাদের ধারণ) । 


সাংখ্য, যোগ ও তন্ব যে অনার্য মানস প্রসৃত তত্ব ও মত ত।” আজকাল আর অস্বীকৃত 
হয়না । এই যোগ-তান্ত্রিক সাধন পন্থায় যার কায়া সাধনা করে দেহ ও দেহজ চেতনা 
নিয়ন্রণে সিদ্ধি বা” সাফল্য লাত করে, তারাই সিদ্ধপুরুষ ব৷ সিদ্ধা। স্[রণাতীত 
কাল থেকে আজীবিক, কাপাণিক, লোকায়তিক, চাবাকপন্থী, মন্ত্রী, তন্ত্রী, কালচনক্রী, 
বজী-সহজী, সম্ভতশৈব-নাথপন্থী,বাউপ-বৈষ্ব-সহজী-স্থুফীর৷ বিভিন্ন পদ্ধতিতে যৌগিক 
এবং (কম্-বেশী) তান্ত্রিক সাধনাকেই লক্ষ্য ও সিদ্ধির অবলম্বন করেছে । অজরত্ব,- 
অমরত্ব ও অলৌকিক শক্তি অর্জনই এ কা'য়-সাধনার সাধারণ লক্ষ্য । এসুত্রে যোগী 
শিবতত্বও সতব্য | মন্ত্র-তন্ত্-যোগ-কায় সাধন সবই শিবপ্রোজ বলে কথিত। পৃৰ ভারতে 
বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে স্বধর্ম রক্ষণ প্রয়াসী নিিত বৌদ্গর৷ প্রচ্ছনুভাবে ব্রাঙ্মণ্য সমাজে 
আশ্রিত হয়। তাতী সম্পরদায়ের নাথযোগী, ধ্পূজক, নাথ-গোরক্ষপন্থী, সহজিয়। 
বৈষণষ ও নানা নামের হিন্দু-মুপলিম বাউলর৷ সেই বৌদ্ধ । ডক্টর মৃহন্মদ শহীদুল্লাহ 
বলেন, ' নাথপন্থ যে বৌদ্ধ তন্ত্রযান হইতে উদ্ভূত ব। শ্রভাবাস্বিত, তাহাতে কোন সঙ্গেহ 
বাই।' ৩ স্ুক্মার সেনও স্বীকার করেন, “'মহাযান উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাঙ্গণা 
তান্ত্রিক উপাসনায় স্থান পাইল এবং লোপোন্ুখ 'তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ঝাদ্দণ্য মতের 
মধ্যে ঢুকিয়৷ গেল” (বাঃ সাঃ ইং প-৭৭) 1৩ 


এ 098001৩ ঢ২51161988 ৩016 8৪ 7801080০000 ০ 3508811 17116781015. ০0, 
70. 234-36 

২ হরপ্রপাদ শাস্ত্রী: বঙ্গীয় সাহিতা পরিঘৎ পত্রিকা, ১৩২৯ সন। 

৩ বাংল। সাহিত্যের কথা ( ন. সং ১৯৬৩ সন)। পৃঃ ১০-২০ এবং চর্ধাগীতি পদাধলী' (৩য় 
সং ১৯৭৩ সন )+ পঃ ৪০-৪২-৪৭। 
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“চযামতের এই ধারাটি (বামাচারী ধারা) বডিলদের সাধনীয় অব্যাহত বহি- 
যাছে' এবং নাথপন্থী ও গোরখপন্থী সাধকেরাও চর্যাসাধনার তিহ্যের অনুসারী ।” 
আবার অন্যত্র ডোমনী-কাপালিকের প্রসঙ্গে শিব-শক্তির লৌকিক বাদ্ষণ্য রূপান্তর 
সূত্রে তিনি বলেছেন : “এখানে শৈবযোগ্বীদের সঙ্গে বৌদ্ধযোগীদের এবং চর্ধা- 
গীতির সঙ্গে পরবর্তী কালের শিব-সঙ্গীতের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।”১ “হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয়বিধ তন্ত্র শান্বে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি একটি অ্বয়তত্বই হইল 
পরমতত্ব ।”২ কাজেই কেবল শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদ প্রচারণায় নয়, বৌদ্ধ এ্রতিহোযের 
প্রাবল্যেই ভারতব্যাপী সস্ত-যোগী-সনুতাসী ব্রহ্মচারীর প্রাদুর্ভাব সম্ভব হয়েছিল । 
বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে এমনি করেই আদিনাথ গোরক্ষনাথ মীননাথ ময়নামতী মাঁনিক- 
চন্তর-যোগীপালতত্ব বাদ্দণ্য নাথ-শৈব-শাক্ত ও ইসলামী সূফী আবরণ ধারণ করে। 
নাদ-বিন্দু বামাচারে কিংবা ব্রহ্মচযে সবারই সাধ্য ।৩ তাই মীননাথ গোরক্ষনাথ 
কানুফা হাড়িফা__সিদ্ধা কাহিনীও বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিমের স্মরেণ্য ও আলোচ্য । 


আকঠ্মিকভাবে চৌরাশীর একটা! ব্যাখ্যা মিলেছে ষোল শতকের কৰি “'নবীবংশ' 
প্রণেতা মীর সৈয়দ স্থুলতান রচিত “জ্ঞান প্রদীপে' | এগ্রস্থে সুফীদের যোগ ও 
দেহতত্ব ভিত্তিক অধ্যাত্ব্য সাধনার শান্ত ও পদ্ধতি বিবৃত। 

সৈয়দ জ্থলতানের বর্ণনায় দেখা যায় মানুষের দেহ স্বত্ব আঙুলের পরিমাপে 
চৌরাশী আঙুল পরিমিত, যেমন স্ব স্ব হাতের মাপে প্রত্যেকের শরীরের দৈর্ঘ্য 
সাড়ে তিন হাত। অতএব চৌরাশী আঙ্ল পরিমিত দেহ ও দেহজ মন নিয়ন্ত্রণে 
সিদ্ধযে সাধক, সেই চৌরাশী সিদ্ধ ব। সিচ্ধা।” অর্থাৎ কায়৷ সাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত পৃরুষ 
বা নারীই সিদ্ধা | সাড়ে তিন হাতি পরিমিত দেহের র্ূপকার্ধক পরিভাষা হচ্ছে 
“আউটি। “আউটি' মধ্যযুগের সাহিতো বছল ব্যবহৃত (অর্ধচতুর্থী১ আউটি ? )। 
তেমনি এই চোরাশীও। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন “চৌষট্টি যোগিনীর 
চৌঘটর মতো চৌরাশী সিদ্ধের চৌরাশীও সাংকেতিক সংখ্যা মাত্র ।”৪ 


“চৌরাশী: সংখ্যা সম্বন্ধে ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্তের আবিষকৃত তথ্য, চৌরাশী 
সিদ্ধার বিভিনু অপূর্ণ তালিকা এবং তালিকায় নাম বৈসাৃশ্য আর নাথ ও সহজ 


বাংল। সাহিতোর ইতিহাস, প্‌. ৭৭ এবং চধাগীতি পদাবলী (৩য় সং), পৃঃ 8৭৪ 8০১ ৪২। পু 
বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি £ শশিভূষণ দাশগুপ্ত (৩য় মুদ্রণ), পৃ ৯৫) 

বাঙলার সুফী সাহিত্য গু বাউলতত্ব গ্রস্থদথয় -- জাহমদ শরীক । 

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত “গোর খ বিয়'এর ভূমিকা প্‌ ১ খ(৬)। 


ভি? 


২৪৯ 
১৬ আশ, 


পদ্থীদের পরম্পর বিরোধী দাবীর আলোকে বিচার করলে সৈয়দ দুলতানের 
এ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক ও অসতা ধলে মনে হবে না। 

সৈয়দ সুলতানের মতে যোগাসনে শরীর চৌরাশী আঙুল পরিমিত হয়, 
যেষন- 


পা থেকে গুহ্যহার ই আঙল 
গুহ্যস্থার থেকে লিঙ্গ ছি 
নিতম্ব থেকে চিতি ১১. 
চিতি +, হাটু ৮ ১৪ 
হাটু: % উর ২২ ১ 
উক্া », শ্রীহাট ৮১, 
শ্রীহাট ১, দেহকেন্দ্র ৮ ১, 
দেহকেন্দ্র ,, মেরুদণ্ড তই. 2 
মেরুদণ্ড ১, নাভি ৮ 3) 
নাভি ১, হৃৎ ১৪ ১, 
হ্‌ৎ ১ কঠ ৬ ১, 
কন্ঠ ২, জিহবা 
জিহবা ,, নাসা ৪8 ১, 
নাসা ১ আঁখি এ 
আখি ১, ভ্রু হি. 
ত্র » ললাট নি 
ললাট  ,», উষ্কীষ ও 
৮৪৭ আঙ.ল 


শুধু যোগাসনে নয় দাঁড়ানো অবস্থায়ও শরীর শ্ব স্ব মাপে ৮৪ আঙুল 

পরিমিত। তালুর সংলগ্র আঙ্লমুল দিয়েই মাপা বিধেয়। জ্ঞানপ্রদীপ থেকে 
উদ্ধত করে দিচ্ছ চৌরাশী আঙল পরিমিত দেহের পরিমাপ £ 

শরীরে কহিমু তত্ব অন্তত আকার। 

পদাঙ্গলি 'আদি করি মম্তকের স্থল 

শরীর আধার মূল চুয়ার্লিশ আঙ্গল। 

শরীরের পাদপদ্! দ্বাদশ আঙ্গুল 

দ্বাদশ আঙ্গুল হএ তার আদি মুল। 


8২ 


সহক্জে শরীর মধ্যে আঙ্গ.ল চোরাশী 
চৌরাশী আঙ্গংল হেন সব্লোকে ঘোষে। 
পায়ের আঙ্গুল দেহ নহে ভিন মান 

পাও হস্তে অধ আঙ্গল হএ কৃল্পের স্থান । 


গুহ্য হস্তে লিক হএ অধ আঙজল 
জড্ঘা হস্তে এগার আঙ্গল চিতি মূল। 
চিতি হস্তে অষ্ট আঙ্গুল হএ জানু দুই 
জানু উন্চ মধ্যে হএ আঙ্ল আড়াই ॥ 
উক্ত হস্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গল 
তাহ। হস্তে দেহমধ্যে অষ্টম আঙ্গুল । 
সেই হস্তে মের জান আউট প্রমাণ 
মেরু হস্তে অষ্ট আঙ্ষল নাভি স্বান। 
নাভি হন্তে চৌদদ আঙ্ষুল হৃদয় 

হৃদ হস্তে কন্ঠ হএ আঙ্গল ছয়। 
ক হস্তে চারি আঙ্গুল জিহব৷ সূল 
জিহব] হস্তে নাসা হএ এ চারি আঙ্গুল । 
নাসা হস্তে অধ আঙ্গুল চক্ষ স্বান 
তার মধ্যে ভাত জ্যোতি দ্বেখিব৷ সুঠাম । 
চক্ষ হস্তে ভুরু মধ্যে অধ আঙ্গল 

এহি স্বানে জান যোগের আদিমূল । 
নাভিস্বানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ 
তালু মূলে দিবারান্রি নীর বিন্দ বছে। 
ভূরু হস্তে দুই আঙ্গুল কপাল বসতি 
কপাল হস্তে তিন আঙ্গল চুল সিতি। 
এহি কর্ম হস্তে জান স্থির হএ মতি 
ইহ] হস্তে জান হএ অক্ষয় স্ুগতি। 
এহি দ্বাদশ স্বানে বায়, আরোপিয়া 
স্বান হস্তে স্বান বায়, তুলিব। চাপিয়৷ | 
কহিল অপুব কথ প্রসন হৃঞ্এ 

সক করিয়। দেখ হএ কি না হএ॥ 


৪৬? 


গুরু শাহ হোসেন পদে করিএ ভকতি 
সৈদ স্থুলতানে কহে পরস্তাব স্থিতি ।১ 


ষোল শতকের শেষ পাদদের কবি সৈয়দ ন্মুলতান ( নবীবংশ রচনা কাল 
১৫৮২-৮৯ খীঃ) নিশ্চয়ই তার সমকালে লোকশুণ্তি কিংব৷ গ্রস্থসত্রে এই তথ্য 
পেয়েছিলেন। নইলে এমন নিশ্চিত বিশ্বাসে 'চৌরাশী” আঙুলের পৰ্ধিমাপ বর্ণন৷ 
করতে পারতেন না । 


সহজে শরীর মধ্যে আউল চৌরাশী 
চৌরাশী আউল হেন সর্বলোকে ঘোষে। 


“সর্বলোকে ঘোষে'-_-এ উজ্জিতে আমাদের অনুমানের সমর্থন মেলে । 


১০. 
সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষ! 


চযাগীতির আবিংকারক হরগ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, “সহজিয়া ধর্মের সকল বইই 
সন্ধ্য। ভাঁষায় লেখা | সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আধারি ভাষা, কতক আলো, 
কঙক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না |”২ 


মুনিদত্ত তার টীকায় সন্ধাভাষ, সন্ধা ভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত, সন্ধ্যা ও ব্যাজ 
প্রভৃতি চধার রূপকাশ্রিত দর্বোধ্য অংশের ব৷ প্রতীকী শব্দের ভাষ্য ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে 
বারবার প্রয়োগ করেছেন । 


অছ্য়বর্তও তার 'দোহাকোষপঞ্জিক।' নামের টীকাগ্রস্থে “সন্ধাভাষ'-এর উল্লেখ 
করেছেন | এমনকি বেদেও ন্পকার্থে ছ্যর্ঘবাচক সন্ধ্যাভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 
অন্বয়বস্্রসূত্রে এ তথ্যও জানা যায় ।৩ 


১, বত [185৮ ০7. 015851581 31605 28700568৪10 ৮90] যো 
9817108 ড1908780 00920106200218] ৬০] ১ 4518010 80০1565 ০£ 98108180691 
49725 209 94558, 

২৯ হাজার বছরের প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধগান ও দোহাঃ ভূনিকা। 

৩& লুকমার সেন : চর্যাগী তিপদাবলীতে উদ্থৃত (পৃঃ ৩২ )-_তয়াশ্বেতচ্ছাগণিপাত নয়। নরকা দি 
দূংখমনুভবস্তি। সন্ধাতাঘনজানামস্াৎ চ। 


২৪৪ 


হেবগ্রতন্তে সন্ধ্যাভাঘাকে মহাভাধা লর্ময়সংকেত (০০০০5৩7060091 92803 ) 
ও যোগিনীদের ব্যবহৃত গুহ)ভাষ৷ বলে অভিহিত করা হয়েছে ।১ 


প্রহেলিক৷ হে'য়ালি বাধার ও তন্বসংকেতের এবং কাব্যের ভাষা চিরকালই 
ছ্যথবোধক, সাংকেতিক ও ব্ূপকাশ্রিত হয়ে থাকে । বিশেষ অভিসন্ধি বশে ব্যবহৃত 
ভাষার নাম সন্ধাভাষা অথব৷ বাগর্থের আড়ালে ব্যঙ্গা্থ সন্ধান করতে হয় বলেই 
এ ভাষা সন্ধ! বা সন্ধ্যাভাঘ) | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই এর অপর নাম দিয়েছিলেন 
আলো-আঁধারি ভাষা । পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে এই ভাঘার নাম সন্ধা-_ 
সন্ধ্যা নয়, সন্ধ্যা লিপিকর প্রমাদ প্রসূত। সম্‌--ধা অর্থাৎ একটি বিশেষ অভিসদ্ধি 
ব। অভিপ্রায় লইয়। প্রয়োগ করা হইয়াছে যে ভাষা । বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহাকে অনেক 
সময় আতিপ্রায়িক ভাষা”ও বল! হইয়াছে । পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শান্ে এই “সন্ধা- 
ভাষ।' শব্দটির এই অর্থে (বাচ্যাথে ও বাঙ্গাথে ) বহু প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
যায় ।২ 

ডক্টর স্ুকমার সেনের মতে সন্ধা বা সন্ধ]]' “শব্দটিতে ধ্যে' ( ব। ধ। ) ধাতুর 
অথ প্রকট আছে। যে ভাষায় বাযে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া! অথাৎ 
মমজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম-4ঁধৈ ) অথব] যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে 
নিহিত ( সম-1-ধ ) তাহাই সন্ধ্যা (অথব। সন্ধ। ) ভাষা । একটি চার (১২ সংখ্যক) 
ব্যাখ্যার প্রারন্তে মুনিদত্তের উত্ভিতে এই কথারই সমর্থন আছে । 


_পুনরপি তমেবাথং দ্যৃতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়স্তি কুষ্টাচাধ পাদা £1”৩ 


অতএব সবসমমত কোন সিদ্ধান্ত যিলল না । আলো-আ'ধারি, অভিসন্ধি, অন্ধ্যান, 
ব্ঙ্যাথ, গঢ়অথ, সাংকেতিক অগ প্রভৃতি ব্যঞক ও বাচক গুপ্ত মহাভাঘার নাম 
সন্ধা ব। সন্ধ্যাভাঘঃ--এটুকু মাত্র জানা গ্রেল। তবে সন্ধ! বা সন্ধ্যাভাষ। যে দ্ধযর্থক 
ও ন্ধপকাত্বক সে বিষয়ে মতানৈক্য নেই। 


১. সন্ধ্যাভাষম মহাভাষষ্‌ সময়সংকেতবিস্তরম্‌ | যোগিনীনাম মহাঁসময়ম | ( হেবজতহ ) 
ডক্টর তারাপদ যুখোপাধ্যায় কতৃক 7১৩ ০1 808518 7:8708588৩ ০ 1৩৯ এ উদ্ধৃত 
পাদটীকা £ পুঃ ১২-১৩। 
বিস্তৃত তথ্যের জন্য তারাপদ মুখোপাধ্যার 81751108150708] 16808088৩10 119৩ 
06285 55 2১ 81581907, 5০5:51 ০৫ 095 400611982; 0:2552658] 9০921569 
৬ ০1. 81, 1961, 29০. 261-70-. প্রবন্ধের প্রতি জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 

২: ড্র শশিতুঘণ দাশগুপ্ত বণিত £ বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি (৩ সং), পৃঃ ১৩২। 

৩, চর্যাগ্গীতিপদাবলী (৩য় সং), পৃঃ ৩১। 


২৪৫ 


ধছ বহু প্রতীকী শব্গ ছাড়াও চর্বাগীতিতে কয়েকটি প্রখ্যাত চরণ রয়েছে । 
এগুলো সন্ধ! বা সন্ধ্যাভাঘার ও গুঢ় সংকেন্ততর প্রকৃষ্ট নমুনা £ 


১, রুখের তেসন্তরি কন্তীরে খাই। 


২. বলদ বিআজল গ্ববিআ বাঝে । 
৩, বেঙ্গল সাপ বট়িল ভাঅ। 
8. জে! সে। চোরা সোই সাধু। 
৫, নিতিনিতি সিয়ল সিহ সম জবঝে। 
৬, পিট দূহিএ এ তিন সাঝে'। 
8 
চর্ধাগীতির দেশ-কাল ভাষা 


এবার আমরা বছ ও বিবিধ বিতর্কের আধার চযাগীতির পরিচয় দেবার চেষ্টা 
করব | বিতকিত সমস্যার সমাধান দেয়ার মতে৷ প্রয়োজনীয় বিদ্য।, বুদ্ধি, গবেষণ। 
আমাদের নেই | ভাষাবিদ, লিপিবিদ, তত্ববিদ, ইতিহাসবিদ জ্ঞানী মনীষী বিদ্বান 
গ্ববেষকরা তা নানা ভাবে গত ঘাট বছর ধরে করেছেন, করছেন এবং কোন 
পাথরে প্রমাণ না মিললে ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন । তবে কারো কোন 
মত ব৷ যুক্তি কাগুজ্ঞান প্রয়োগে গ্রহণ-বর্জন-সমর্থনের অধিকার যে-কোন আগ্রহী 
পাঠকের যেমন থাকে তেমনি রয়েছে আমাদেরও | এক্ষেত্রে আমর! কেবল সেই 
অধিকারই প্রয়োগ করব নিরপেক্ষ ভাবে। 

বিতকিত বিষয়গুলো এই £ 

১) চর্যাগীতির নাম কি?-__চযাচর্যচয়, চর্যাশ্চধবিনিশ্চয়, আশ্চচষাঁচয়, চ্যাগীতি 
কোধ, চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ? 

মুনিদত্ত যে প্রাপ্ত সটীক চর্ধাগীতি সংগ্রহের টীকাকার তা তিব্বতী সূত্রে 
আবিৎ্কার করেছিলেন ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচি। তিব্বতী অনুবাদের সন্ধান 
জানতেন ডঃ সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায় আঁর সেই গ্রন্থের ধঙ্গানুবাদ করেন প্রবোধ 
চন্দ্র বাগচি। 

মুনি দতের চর্যাচর্ধবিনিশ্চয় ছাড়াও অন্যান্য চধধাগীতি সংকলনের আরো 
চারটি টীকাগ্রত্থ রচিত হয়েছিল : 

ক. চর্যা যেলায়ন প্রদীপ---আধদেব | 

খ. চর্যাগীতিবৃত্তি--দীপক্কর পণ্ডিত 
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গা. চর্ধামেলায়ন প্রর্দীপ নাঙটীক।--শাক্য খিত্র | 

ঘ, চর্ধামেলায়ন প্রদীপ--শ্দ্ধাকর বমণ। 

কাজেই এরূপ শত শত চর্ধাগীতি রচিত হয়েছিল হয়তো । আমাদের প্রাপ্ত 
চযাগীতি সমূহ বিশেষ উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করি। এবং 
তাই একই ব্যজির রচিত বিভিনু চধাগীতি বৈষ্ণব পদাবলীর মতে ভিন্লু ভিন 
স্বানে ভাবানুসারে বিন্যস্ত হয়েছে । 

এক কীতিচন্ত্র বা চন্দ্রকীতি মুনিদত্তের সমূল টীকা গ্রন্থ তিত্বতী ভাষায় 
অনুবাদ করেছিলেন? সেই গ্রস্থের নাম 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'। শীলচারী নামে এক 
ব্যকজিও চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ করেছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্জানও চর্যাগীতির 
সংকলক বলে কথিত। টীক গ্র্থে উদ্ধৃত চর্ধাগীতির মুলপাঠের ঢীকায় 
প্রাপ্ত পাঠাস্তর দৃষ্টে ডক্টর স্বকমার সেন মনে করেন যনিদত্তের সমূল টীকার 
প্রাপ্ত পুথির লিপিকর মুল ও টীকা স্বতন্ত্র পৃথি থেকে নকল করেছিলেন। কারণ 
টীকার পৃথিতে মূল ছিল না। তার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি দুটো £ 

১. টীকাকার এক চযার টীকা শেষ করে অপর চর্যার টীকার শুরুতে 
“তষেবাথং প্রতিপাদয়তি'' ইত্যাদি লিখেছেন এবং 

২, একক পুথির নকলকার এগারে৷ সংখ্যক চধার পরে 'মূনেত্যাদি চযায়। 
ব্যাখ্য৷ নাস্তি' লিখতেন না। এ অনমান যথাথ বলে মনে হয়।১ তারাপদ মুখোপা- 
ধ্যায়ও এ মত সমর্থন করেন! পাঠীন্তর সাধারণভাবে বছল প্রচলন ও প্রাীনত্বের 
দ্যোতক। 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেয়া নাম “চর্যচযবিনিশ্চয়'। মুনিদত্তের টীকার প্রারস্ত শোকের 
আলোকে কেউ কেউ 'আশ্চর্যচযাচয়' নামের পক্ষপাতী । “বিনিশ্চয়' টাক। জ্ঞাপন 
এক্ষেত্রে মুনিদত্তের টীকাগ্রন্থের পূরো। নাম 'চষাঁচষবিনিশ্চয়' বলে অনুমান করা 
চলে। মুনিদত্তের শ্রোকে উক্ত “নিমলগিরামটাকাম' থেকে তার টীকার উপযুক্ঞ নাম 
“নিষলগ্রিরাটীকা' বলে অনুমান করেন ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় । যদিও তিনি 
হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রদত্ত নাম চালু রাখার পক্ষপাতী ।২ বস্তন হগ্যর গ্রন্থে সমূল 
টীকার সমূল অনুবাদগ্রপ্থের নাম 'চধাথীতি কোঘবৃত্তি'। 

মুনি দত্তের টাকার কীতিচন্দ্র অনুদিত গ্রন্থের নাম “চর্যাগীতিকোষবৃ্তি' | 
কাজেই মুল সংকলন গ্রন্থের নাম চযাগীতিকোষ হওয়ারই কথা । [কোষ যুক্ত 
গ্রশ্থ নাম সেকালে বছল প্রচলিত ছিল। 


১, চর্ধাগীতি পদাবলী (৩য়সং), প্রস্তা বন। ও পৃঃ ১। চরাগীতি £ পৃঃ ১৪-১৫। 
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অতএব বাঙলায় 'চাগীতি' নামে আখ্যাত করাই সঙ্গত। বৈঝুব পদাবনীর 
সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে “চাপদাবলী'ও বলা চলে। 'অইসনি চর্যা কৃকুরীপাএ 
গাইউ | চেন্টণ পাএর গ্বীত বিরলে বুঝঅণ কাজেই ণ্যাগীত' নামও রাখা যেতে 
পারে। 


২) চধাগীতির পৃথির লিপিকাল কোন শতক? লিপি বাঙলা না নেওয়ারী ? 


প্রাপ্ত সটীক চর্যাগীতির পুথির লিপিকাল চৌদ্দ থেকে ষোল শতকের মধ্যে 
বলে অনুমিত। এই পুথি বঙ্গাক্ষরে লিপীকৃত বলে বাঙালী বিদ্বানদের ধারণা 
এবং এই ধারণ নিঃসন্দেহে যথাথ। কিন্ত লিপিকাল বারোশতক হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী। কেননা, ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লিপীকত 'পঞ্চাকার' নামের পুথির লিপির 
সঙ্গে চযার লিপির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে ।১ 


৩) চর্ধাগীতির টাকাকার মুনিদত্ত কোর শতকের লোক ? 


তত্বগন্থের টীকা ভাষার জটিলতার জন্যে রচিত হয় না, তত্বের ব্যাখ্যার 
জন্যেই রচিত হয়। কাজেই চর্যাগীতির রচনাকাল ও টীকাকারের মধ্যে সময়ের 
ব্যবধান আবশ্যিক নয়। তবে মুনিদত্তের টীকার রচনাকাল ও প্র!প্ত পৃথির লিপি- 
কালের মধ্যে ব্যবধান যে সামান্য ছিল না তার প্রমাণ মুল ও টাকার পাঠে পার্থ ক্য। 
মুনিদত্তের সময়ে চর্যার গীতিসংগ্রহটি বহুল প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। কাজেই 
মুনিদত্তের এই টীকা নেপালীদের জন্যে বুচিত হলে অবশ্য ভিন কথা, কিন্ত 
বাঙালীর জন্যে রচিত হলে তা বৌদ্ধ বিলুপ্তির আগেই রচিত হয়েছিল বলে 
মানতে হবে। সে ক্ষেত্রে টীক৷ রচনার কাল এগারে৷ বারো শতকের পরে যায় না । 
8) চর্যাগীতি কোন্‌ ভাষায় রচিত?-_উড়িয়া মৈথিল, বাঙলা, অসমীয়া ? 

এ প্রশ আলোচনার পৃৰশর্ত হচ্ছে : ক. চৌদ্দ শতকের পুবে নবাযভারতীয় 
আধযভাষায় শিষ্ট লেখ্য সাহিত্য রচনার রেওয়াজ ছিল কিনা প্রমাণ করা এবং 
খ. উড়িষ্য। বিহার বাঙউল। আপামের তথ। গোট। পূর্বভারতের কবিগণ একই ভাথায় 
পদ রচনা করার মতে৷ রাষ্্রিক, ভাষিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এঁক্যের যথার্থ 
কারণ ও প্রমাণ দেখানে)। 

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাচজন চর্যাকারের রচনা বাঁঙল! নয় বলে স্বীকার 
করেন,--শাস্তির ভাষ। নৈথিলী, আর্যদেবের ভাষা উড়িয়া, কক্কণের অপত্রংশ-ধেঁঘা, 
ত্বহীধরের মৈথিলী, জয়নন্দীর ভাষা অর্বাচীন অবহাট্ঠ বা প্রত্ত উড়িয়া-মৈথিলী- 
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বাঙলা-আসামী আর কাহ-সরহ-ভুস্কুর ভাষা বঙ্গ-কামন্ধপী বলে মানেন । এবং 
চর্যাধীতির ভাষাকে তিনি 'বঙ্গ-কামরূপী” বলে চিহিত করার পক্ষপাতী ।১ 
ডক্টর স্ুুকৃমার সেন বিভিনু সময়ে চবাথীতির ভাষা সম্পকে যেসব মত ও নস্তব্য 
প্রকাশ করেছেন, সেগুলো৷ এখানে তুলে দিচ্ছি ।--“উড়িয়৷ বাঙ্গালা ও অসমীয়া 
এক মূল পৃবপ্রান্তীয় কথ/যভাষা হইতে উদ্ভৃত। ম্মুতরাং বাল/)বিস্বায় তিনটি ভাষার 
মধ্যে মিল থাকিবেই | কোন কোন বিষয় স্বতস্থভাবে ধরিলে চর্যাগীতির ভাষাকে 
উড়িয়া! থ! প্রাচীন অসমীয়া বলিলেও অন্যায় হয় না|" (সুনীতি কমার চটো- 
পাধ্যায়ের মতের ব্যাখ্যাসূত্রে ) চর্যাগীতির ভাষা “বাংলার প্রত্বমূতি-__অবহটঠের 
সদ্যোনিমোকমুক্তরূপ”৩ | চযাগীতির রচনাকালে ''অবহট্ঠের প্রভাব সবদ৷ উদ্যত 
ছিল' ।৪ চর্যাগীতির “ভাষায় একাবিক উপভাষার (পরে য। স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত 
হইয়াছে ) মিশ্রণ আছে।”& “নবীন ভারতীয় আধভাষার প্রথমস্তরে সবত্র মোটামুটি 
একটা মিল ছিল ।'৬ অমমীয়া ভাষীদের দাবী অযৌন্তিক নয়, কেনন৷ ঘোড়শ শতাব্দী 
অবধি বাংল৷ ও অসমীয়৷ দুই ভাষায় বিশেষ তফাৎ ছিল না।'? “উড়িয়া আসামীদের 
সঙ্গে বাঙলার সম্পক অত্যন্ত ধনিষ্ঠ' । ৮ “চযার ভাষায়' অবশ্যই একাধিক উপভাষার 
মিশ্রণ রয়েছে'।* 

তেবে৷ শতকের পরে উড়িয়া এবং ষোল শতকের পরে আসামী যে বাঙলা থেকে 
বিচ্ছিনু হয়ে যায়-_সে সম্পকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকমার চটো।- 
পাধ্যায় এবং ডক্টর ুকমার সেন অভিনুী মত। উক্ত তিন পণ্ডিত এবং ডক্টর প্রবোধ 
চন্দ্র বাগচিও স্বীকার করেন যে চর্যাীতি বারো শতকের মধ্যেকার রচনা | তা-ই 
যদি হয় তা হলে চযাগীতির উপর কোন এক অঞ্চলের বা এক ভাষার দাবী স্বীকার 
করা চলে না । সেক্ষেত্রে চর্যার ভাষা অব1চীন অবহট্ঠ ব। লেখ্য প্রত্ব বাঙউল।-উড়িয়া- 
মৈথিল-আসামীর অভিন্ন জননী স্বরূপ! বলে মানতে হয়। এ ভাষ।র ভিত্তি মাগধী 
বা! গৌড়ী অবহটঠ নয়--শৌরসেনী | চর্যার মুল পাঠে ও পাঠাত্তরে উচচারণ ও 
ব্যাকরণগত যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তা এবং বিভিনু চযায় একই পুরুষে ও কারকে 
ভিন্ু ভিনু চিছের প্রয়োগও রচনার দীধঘ কালপরিসর ও স্থ!ন-বিস্তৃতির সাক্ষ্য । 


১৯  বাংল। পাহিতে)র বথ ( ১ম খণ্ড ), ১৯৬৩ সন, পৃঃ ৬৮-৭০১ ৮৭-৮৮। 
২, বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস» ১/পু/৩, পৃঃ ৬০। 

৩-৬, চধযা্থীতি পদাবলী ৩য় সং--্প্রস্তাবন।, পৃঃ ৮, ৪৮ । 

৭, ভাষার ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং), পৃঃ ১৫ 


৮, চর্ধাগীতি পদ্দাবলী (৩য় সং) পৃং ৩৯। 
৯. চর্যাগীতি (১৯৬৫ সন)-্"তারাপদ বখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৭ । 
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৫) চর্যাগীতির সবকয়টি পদের ভাঁঘা কি সমকালীন ও অতিনু ? 


মুখে মুখে জনান্তরে, স্থানান্তরে ও কালাস্তরে ভাষ! যে প্রতি মুহ্‌তে বিকৃত ব৷ 
বিবতিত হয়-_-এ তথ্য অস্বীকৃত নয় | তাছাড়৷ শ্রোতার উদ্দেশ্যেই গায়েন গ্রানের 
আসগর করেন, লিপিকরও সমকালীন পাঠক লক্ষ্যে তৈরী করেন পৃথি। উভয়েরই 
লক্ষ্য সমকালীন শ্রোতা ও পাঠক । তার! যে সমকালোপযোগী করে শব্দ ও 
উচচারণ বদলান, এমন কি পাঠও ইচছু!মতো বর্জন, সংশোধন ও সংযোগন করেন, 
তা প্রমাণের অপেক্ষ। রাখে ন! । তাছাড়া লিপিকর প্রমাদতে। থাকেই । বিদ্যাপতির 
মৈথিল পদের বাঙল। রূপ, ডাক, খনার বচন এলং মাঁলাধর বস্থু কিংবা কৃত্তিবাসের 
প্রচলিত কাব্যের ভাষা দেখেই তা বিশ্বাস করতে হয় । অতএব বছল প্রচলিত জনপ্রিয় 
রচনা মাত্রেরই ভাষ। পরিবতিত হয় । কাজেই প্রাপ্ত চর্যাগীতির ভাষায় চর্যকারদের 
ভাষা অবিকৃত নেই। এ ভাষা মুনিদত্তের সমকালীন। এমন কি লিপিকরের 
সমকালীনও হতে পারে। কারণ মূলপ'ঠ ও টীকা-বিধৃত পাঠ অভিনু নয়! যেটিতে 
গ্াচীনতার লক্ষণ বেশী সেটিই প্রাচীন্তর পাঠ। বিভিন্ন কালে ও স্বানে বিভিন 
কবি রচিত চযাগীত্তির ভাষা ও ব্যাকরণ গোড়ায় অভিনন ছিল না । আজে! বিভিনু 
চর্যায় উচচারণ ও ধ্যাকরৎগত পার্থক্য কিছুট। অবিলুপ্ত | 
৬) বিাভিন্রু চর্যাকারের জীবংকাল ও জন্মভূম নিরূপণ | 

সবচেয়ে কঠিন সমস]। হচ্ছে চয কারের জীবৎকাল ও জন্স্থান নিরূপণ । 
এ দুটোর সমাধান সম্ভব হলে, চর্যার ভাষা, কাল ও স্থান সহজেই নিরূপিত হতে 
পারে | এ বিষয়ে আলোচন৷ পরে দ্রষ্টব্য । 
৭) চর্যাপদগুলো কোন্‌ যাঁনীর রচিত ও কোন যানের চর্য। ব৷ সাধনতত্ব বিরেঁশক ? 

মন্ত্র, তশ্্, বজ, কালচক্র ও সহজ যানে বাহ্য পার্থক্য অস্পষ্ট । চযাপদ গুলে! 
ফি কোন বিশেষ যানের রচিত অথবা সব ষাটনরই গুহ্য সাধন পদ্থ ও প্রতীক ? ব৷ চধা 
কি মূলত অভিনু কিংব।৷ পদগুলে। বিভিন্ন যানীর সাধারণ তত্ব-চেতনার স্বাক্ষর? 
যেমন মরমীয়া পদে একট! সর্বমানবিক ও সবাঞ্চলিক সাধারণ মানব আকৃতির 
জিজ্ঞাসা রূপ পায়, এগুলো কি মত-সম্পূদায় নিবিশেষে বৌদ্ধ মরমীয়া৷ পদ? এ সব 
প্রশের উত্তর প্রয়োজন। 

বৌদ্ধ মহাযানের উপধান মন্ত্র ও তন্ত্র যানের প্রশাখ। হচ্ছে ব্জ, কালচক্র ও 
সহজযান | সবটাই যোগ-তম্ব তিত্তিক সাধনা সাপেক্ষ। নাদবিন্দু তত্ব সবারই 
স্বীকৃত। কেউ বামাচারী কেউবা! বন্ষচারী--এ-ই যা তফাৎ। চর্যায়ও পাক 
সাষান্য | শুন্য, নিবাণ, সহজ্বও প্রায় সমাথক | সামরস্য, অন্বয়তা, চতুক্ষোটিবিমুক্ত 
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নিৰেদ অবস্থা ও ইচ্ছাশক্তি সবারই কাম্য এবং পাধনলক্ষ্য । সবাই মন-পবনের 
শোক! এই কায়র সাধক। শৈব, শাজ্জ, নাথ, গোরখপন্থী, সহঘ্িয়া, বৈষব, বাউল 
ওসুফীর৷ আজে এই সাধনার ধারক ও বাহক। 


৮) এই ধমমত কি প্রাচ্য ভারতের সামাজক ও গৃহস্থ বৌদ্ধদের মধ্যে চালু 
ছিল? ন৷ অন্তেবাঁসী নিশ্রন্থ শ্রমণ-যোগী-তাস্ত্রিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল? অথব৷ 
নিজিত, নিবিভ্ত, অবস্তেয় সমাজ-প্যাস্তিক তথ৷ নিয্ুস্তরের আধা বুনো৷ বৰর মানুষের 
মধ্যে চালু ছিল ? 

৯) অঞ্চল বিশেষে বহুল উচচারণে তথ চষ্টার ফলে লিখিত ভাষাও স্থানীয় বুলির 
প্রভাবে বিকৃত হয়-_-উচচারণে, ব্যাকরণে, বানানে ও বিভক্তি চিহে। বিতর 


অবসানের জন্যে, পষ্ট ধারণা লাভের জন্যে এবং বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে 
এসব জিজ্ঞাসার উত্তর আবশ্যিক । 


কয়েকটি তথ্য অঙ্গীকার করে আলোচন! করলে, কিছু জটিলতা এড়ানো হয়তে। 
সম্ভব বলে মনে হয়: 


ক. উচা উচা পাবত বা টিলার ঘর--ঘাঙলার নয়, বাঙল! বিহার উড়িষ্যার 
প্রান্তিক অঞ্চলের এবং আসামের | 

খ. শবর-শবরী অরণ্য-পবতবাসী--সমতলের নয়। 

গ. নেড়ে ব্রাহ্গণ--ব্রাহ্মণযবাদী দ্বিজ,নয়, মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষ বা শ্মণ। 
বৃদ্ধ স্বয়ং বলেছেন--বৈর রেশ আসম্ভিহীন শুদ্ধচিত্ত সদাচারীই ব্রাহ্ণ,--পন্সূত্রে 
নয় | ব্হ্গজ্ঞানীই ঝ/দ্গণ । বৌদ্ধের। খুদ্ধ স্বীকার করে না, তবে চালু ব্রাক্মণ্য পরি- 
তাঘা অর্থান্তরে ব্যবহৃত মাত্র । প্রমাণ তিব্বতী অনুবাদে সরহকে “মহাব্রা্ষণ ও মহা- 
শবর বল৷ হয়েছে | ( স্ুকৃমার সেন--চযাগীতি ভুমিক।, পৃঃ ১৯) 

ঘ. হরিণ বুনে প্রাণী এবং হাতী আসামে ত্রিপুরায় ও পাবত্য-চট্টগ্রামে লভ্য-_ 
বাঙল!-উড়িষ্যা-বিহারে নয় | 


উ. পঁউয়। খাল--পদ্] নদী নয়--খাল এবং তা৷ চতুষপদূ[্ধপ সাধনস্তরে বা 
থানায় পৌছবার জন্যে ইড়া-পি্গলা-সুযুনযারূপ খান তথা নাড়ী নিদেশক।--পদ্া 
গামী খাল । সে খালে 'বভ্রনৌক! বেয়ে চলে ভূসুকু।' ্‌ 

চ গ্র্গা-যমুনা_-গঙ্গ৷ ( ভাগীরথী শাখা ) ও যমুনা বাঙল। দেশে আছে বটে, 
কিন্ত এ নদীহয় সর্ব ভারতীয় এউ্রতিহ্যের ও উল্লেখের উত্তর ভারতীয় নদী, চযাপদে 
ভিন্ন তাৎপধে ব্যবহৃত | 
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ছ. বঙ্গালী-ভইলী কিংব৷ বঙ্গালদেশ লোড়িউ---অবাঙানীর বাঙালী হওয়া ও 
বাঙলাদেশ লুঠ কর! বোঝায়, ভূঙ্গক বাঙালী ছিলেন বলে নির্দেশ করেনা। তা 
ছাড়। অয় বঙ্গালদেশ, বঙ্গাল, বচ্ছ, কামরূপ প্রভৃতির রূপকাথ রয়েছে। 

জ. ময়ূর, তুলাধুনা, নৌকা, নদী, কৃষ্মীর একান্তভাবে কোন অঞ্চলের নয়, 
বরং বধূর কামরূপ যাওয়া যোগতন্ত্রের বিকাশন্ষেত্র ( অমৃতকৃওড স্মর্তব্য ) “কামরূপ 
কামাখা।' এঁতিহ্য স্বরণ করিয়ে দেয়। বঙ্গ বঙ্গাল-এর উল্লেখ যদি চযায় বাঙলার 
দাবী সাব্যস্ত করে, তাহলে কামরূপের দাবীও কম নয়। 

ঝ. পালধাজত্বের শুরু ও শেষ মগধেই | গ্রোট। বাঙলাদেশ কখনে। পাল শাসনে 
ছিল না । আরাকান সম্ভৃত মমতটের চন্দ্রা এবং আরাকান রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। 
নাথ সাহিত্যের সূত্রে বোঝ। যায়--এ অঞ্চলে যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ গুহা সাধনার প্রসার ও 
জনপ্রিয়তা ছিল। প্ববঙ্গে বৌদ্ধরাজত্ব ও বৌদ্ধ সাধনার জের তেরো৷ শতক অবধি চলার 
কথা । তন্্তিত্তিক মন্ত্রযান প্রস্ত কালচক্র-বজ্র-সহজযাঁন-পৃভারতে, নেপালে, তিব্বতে 
ও ইন্দোনেশিয়ায় ( যবদ্ধীপ স্ুমাত্রায়) জনপ্রিয় ছিল | প্বভারতের পালরাজারা ও 
জাভান্ুমাব্রার শৈলেন্্র রাজার) বজযানী ছিলেন। বজযানী গৃহী সমাজে পূর্ভারতে- 
নেপালে-তিববতে-জাভায়-স্ুযাত্রায় ) বভ্রধর-বজ্ঞতারা-মগ্তরশ্রী মৃতি পুজিত হত। মন্ত্র 
যানীর একটি উপসম্পুদায়ে দারু-টোনা-উচাটন মারণ-বশীকরণ প্রভৃতিও প্রবল হয়--যা 
আজে পাবতা চট্টগ্রামে, কামরূপে-কামাখ্যায-নেপালে-তিববতে সুলভ | চর্যাগীতি 
নেপালে আজে। চালু রয়েছে, যেমন সহজিয়া বাউল থাম চলছে আমাদের দেশে । 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান 
ও দোহা' ১৯১৭ সনে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ঘাট বছর 
ধরে চর্যাগীতির ভাষা নিয়ে বিতর্ক চলছে বটে, কিন্তু ভাষাটা একটা উপলক্ষ্য 
মাত্র । লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক তাধা-সাহিত্ের এতিহ্য বা নিদশনের প্রাচীনত্ব 
দেখিয়ে আঞ্চলিক গৌরব বৃদ্ধি করা । এ সব উদ্দেশ্যমূলক আলোচনায় সত্য 
উদঘাটনের প্রয়াস আদালতে প্রতিদ্বন্্ী পক্ষস্বয়ের উকিলের যুক্তির মতে। | তাই এই 
বিতর্কের এ অবস্থায় অবসানের আশ। নেই। 


গোটা প্রাচ্য ভারতে তথ) উড়িষ্যা, বিহার, বাঙলা, আসামে ভাষা ও সাহিত্যের 
ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য শ্রই চর্ধাগীতি ৷ এবং উক্ত প্রদেশ গুলোতে চর্ধাগীতি স্ব স্ব 
ভাঁষা ও সাহিত্যের আদিরূপ ও নিদশন হিসেবেই পড়া-পড়ানে! হয়। কেউ দাবী 
ছাড়ে না--কেউ এ দাবী ছিনিয়ে নিতে পারে না | অবস্থাটা “কেহ কারে নাহি জিনে 
সমানে সমান' | হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ও ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাঁগচির সম্পাদিত গ্রন্থ্য় ছাড়াও 
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কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বই হিসেবে কাটতি আছে বলে এযাঁবত বিভিন 
অধ্যাপক সমপাদিত প্রায় দশ-বাঁরেটি বিভিন্ন চর্ধাগীতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, 
আরে। আছে কিনা আমার জান! নেই, তবে ভবিষ্যতে আরে যে বেরুবে তা নি:সংশয়ে 
বলা যায়। হয়তো আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায়ও এমনি ডজন খানেক করে সম্পা- 
দিত “চধার্গীতি' মিলবে। বিন! যৃদ্ধে তো নয়ই, রণক্লাস্ত হয়েও কেউ স্চাগ্র পরিমাণ 
দাবীও ছাড়বার আভাস দিচ্ছেন না। বরং বাঙালী পণ্ডিত স্থুকমার সেনই এক্ষেত্রে 
কিছুটা উদারতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বস্তত মীমাংসার ইঙ্গিতও 
তাঁর কাছ থেকেই মিলেছে । তার মতে চর্যাগীতি প্রত্ব বাঙলা -উড়িয়া-আসামী- 
মৈথিল ভাষায় রচিত । অতএব এটিকে একটি অবাঁচীন বা সবশেষ স্তরের অবহট্ঠে 
তথা বাউল!-উড়িয়া-আসামী-মৈথিল বুলি স্বাতন্ত্রয লাভের অধ্যবহিত পূব সময় 
পরিসরে রচিত। কাজেই চযাপদ মমূষ অর্বাচীন প্রাচ্য বুলি প্রভাবিত শৌরসেনী 
অবহুট্ঠে রচিত। তাই এতে প্রতোক আঞ্চলিক ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার সম্ভব 
হয়েছে এবং স্বধিকারের লাভ ও লোভ কেউ ছাড়তে রাজী হচ্ছেন না | বাঙালীর 
মুখপাত্র ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ডক্টর সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায় অর্ধেক 
দাবী ত্যাগ করে বাঙালীর দাবী প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন । কিন্তু 'সবনাশ' 
এ পণ্ডিতযুগল ঠেকাতে পারেন নি, বরং বাঙালীর একক দাবী তাদের এ 
স্বীকৃতির ফলেই অগ্রাহ্য হয়ে গেছে । উভয়েই স্বীকার করেছেন যে তেরে৷ 
শতক অবধি উড়িয়! বাউলা-অসমিয়া ভাষা অভিণু ছিল এবং ঘোল শতক 
অবধি আস'মী-বাঙলায় কোন তফাৎ ছিল না। তা ছাড়া কোন কোন চযাকার 
অবাঙালী ছিলেন । অতএব বারো শতকের মধ্যে রচিত চর্যাগীতিতে উড়িয়।- 
বাঙালী-আসামীর এজমায়েলী বা যৌথ অধিকার স্বীকতই হল। এ তথ্য অঙ্গী- 
কার করার পরে বাঙালীর৷ চর্যাগীতিকে প্রাচীন বাঙউল৷ বলে দাবী করতে পারে 
না । কেননা এ ভাষা কোন একক আঞ্চলিক ভাষার প্বরূপ নয়। বাঙালীর গৌরব 
দুই প্রখ্যাত ভাষাবিদ এ তথ্য অঙ্গীকার করেও কেন চর্যাপদের ভাষাকে বাঙল৷ বলে 
দাবী করেন ( শহ'দুল্লাহ-বঙ্গ-কামরূপী ), তা বাঁঙালী পাঠকের কাছে ব্যাখ্যা কর৷ 
বাছল্য মাত্র | হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থ বের হবার পর কলিকাতা বিশুবিদ]ালয়ের 
ভাষা-অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজমদার চর্যাপদ ও দৌহার ভাষ! বাঙল! নয় বলে মত প্রকাশ 
করেন [3190075 ০1 89088]$1273898985 গ্রন্থে ১৯২১ সনে । ১৯২৬ সনে সুনীতি 
কমার চট্টোপাধ্যায় তার 0:1610 ৪00 1065510017090 01 736100811 190508£6 
গ্রন্থে চর্যাপদকে ভাষাতাত্বিক আলোচনার মাধ্যমে বলা রচনা বলে শাস্ত্রীর হত 
সমর্থন করেন । ১৯২৭ সনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার ফরাসী ভাষায় লিখিত কহ 
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ও সরহের গান ও দোহ। পুস্তকে এবং পরবর্তী অনেক প্রবন্ধে ও গ্রন্থে চষ পদের 
ভাষা বাঁঙল! বলে প্রধাণ করেন। এমনি প্রমাণ অন্যব্রও মেলে । 


বিহারের প্রখ্যাত পণ্ডিত রাছুল সাংকৃত্যায়ন ইংরেজী ও হিন্দীতে অনেক 
প্রবন্ধ লিখে চর্ধার ভাষা মৈথিল বলে দাবী করেন এবং তিনিও ভাষাতাত্বিক 
প্রমাণ উপস্থিত করেন। তারপর ডক্টর জয়কান্ত মিশ্ব রচিত [71560:5 ০£ 118৫- 
1108] 110518015-এ এবং বিহার সরকার প্রকাশিত 961১91 613100£1) 4১899 
নামের গ্রন্থে চর্ধাগীতি মৈথিল ভাধায় রচিত বলে দাবী করা হয়। এখন উড়িয়া 
আসামীরাও একই রকমের ভাষিক ও অন্যান্য তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে চর্যাগী- 
তিতে স্ব স্ব ভাষার আদিরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এ ভাষা যেকেবল পশ্চিম 
বলের সে দাবীও উঠেছে এবং প্রমাণ করবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। ডক্টর 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় চম গীতি থেকে বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেরও রূপ এবং 
বাক্যগঠনরীতির স্বরূপ দৃষ্টাস্ত যোগে দেখিয়েছেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
ডক্টর শহীদুল্লাহ, স্ুক্মার সেনও চর্যাঁগীতির ভাষার ব্যাকরণ বিস্তুৃততাবে 
বিশ্বেষণ ও আলোচনা করেছেন। ক্ষেত্রে তাদের বাঙল।-প্রীতি লক্ষণীয়ভাবে 
প্রকট । 


আবহাওয়ার প্রভাবে, শারীরিক অসামধ্যে এবং ব্যক্ির অক্ঞতা ও ওদাসীন্যের 
ফলে শব্দের উচচারণে, প্রয়োগে, পদাশ্বয়ে ও বিভক্তি প্রয়োগে নান! ক্রটি প্রায় 
প্রতি উচচারণেই কিছু না কিছু হয়ই-_-এ তথ্য ভাষাবিজ্ঞানীর! স্বীকার করেন। 
কোন মানুষই একই শব্দ একই ভাবে বারবার উচ্চারণ করতে পারেনা, কারণ 
মানুষ নিষ্প্রাণ যন্ত্র নয়। এ কারণেই একই মুলভাষা শত সহস্গ বূলিতে বিকৃত 
হয়। কালাম্তরে ও স্থানান্তরে আমাদের বাঙলাদেশেও বিভিনু অঞ্চলের বূলির 
ব্যাকরণ, পদানুয়, বিভক্তিগ্রয়োগ ও উচচারণ বিকৃতির ফলে শব্দের রূপাস্তর 
এতে। পৃথক ও বিচিত্র হয়ে গেছে যে এ সবগুলো যে মাত্র হাজার বছর আগেকার 
একটি প্র4কতেরই উত্তররূপ তা আনাড়িরা কল্পনাও করতে পারে না। মালদহ- 
কোচবিহার-দিলেট-চট্টগ্রামের মানষের বুলি বলতে গেলে একেবারে আলাদা, একের 
থলি অন্যের কাছে অবোধ্য, কেবল কৃত্রিম লেখ্যতাষাই আমাদের তাষিক সংহতি 
রক্ষা করে। 


চর্যার বাঙলা বাউলাদেশের কোন্‌ অঞ্চলের বুলির আদিরপ-- এ প্রশ তাই 
সঙ্গত কারণেই উঠে। পশ্চিষ বঙ্গীয়রা এ প্রশ্ের জবাব স্বরূপ তাদের আঞ্চলিক 
বলির দাবী পেশ করেছেন। মৌ আমল থেকেই গৌড়-পুই কেবল প্রাচীন 
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পশাসন ও সংস্কৃতির কেল্রুরূপে গ্রসিদ্ধ | রাঢ সুক্মের এ খ্যাতির খবর আমাদের 
জানা নেই; অবশ্য তায্রলিপ্ত পরে সপ্তগ্রাম ও বন্দরন্পে পরিচিত । কিন্তু 
সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি কি বন্দরের না রাজধানীর লালনে উন্যেষিত ও বিকশিত 
হয়? চযাগীতি ধৃত পদান্বয় ও বিভক্তি (ফারকের ও ক্রিয়ার) কি পশ্চিম বজের 
বুলির পূর্বরূপ ? 

চর্যাগীতি সেকালের শিষ্ট ব! লেখ্য কৃত্রিম ভাষায় যে রচিত নয়,_তার 
প্রমাণ কি? বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা আসামের পদকার রাট়ী ভাষা শিখে সে ভাষায় 
প্ রচন!র গরজ বোধ করলেন কো'ন প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা 
ধ্ীয় কারণে? শ্রী ভাষা কি কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তথ। দরবারী ভাষ। ছিল? 
গোটা প্রাচ্য ভারত কি খিটিশ-পূর্ব যুথে কোন কালে একচ্ছত্র শাসনে ছিল ? 
আমরা জানি শৌরসেনী প্রাকৃত দরবারী তথ। প্রশাসনিক ভাষার মর্যাদা পেয়ে শিষ্ট 
ও লেখ্যভাষারূপে আড়াই হাজার বছর আগেই প্রতিষ্ঠ। পায় । আমরা এ-ও জানি 
লিখিত ভাষ মাত্রই কৃত্রিম ও রক্ষণশীলতাপৃষ্ট | প্রাচ্য অঞ্চলের তাবৎ রচনা-_ 
প্রাকৃতপৈঙ্গল, দোহা প্রভৃতি সেই লেখ্য কৃত্রিয় শৌরসেনী প্রাকাতে-অপত্রংশে-অবহট্‌ ঠে 
নাটকের শিষ্ট প্রাকতে যে রচিত, তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। এমনকি পনেরো 
শতকের বিদ্যাপতির কাব্য কীতিলতাও মাগধী অবহট্ঠে রচিত নয়। চযাগীতিও 
লেখ্য শৌরসেনী অবহট্ঠের স্থানিক বিকৃতিদুষ্ট অর্বাচীন শৈলীতে রচিত। চৌদ শতক 
অবধি কোন নব্য ভারতীয় ভাষাতেই লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ নেই । 
বিদ্যাপতির কীতি লতা, চৌদ্দশতকে সংকলিত প্রাকৃতপৈঙ্গল, সরহ তিলোপা-কাহপার 
ঘোহাকোষ ডাকাণব লক্ষ্মণ সেনের সভায় বাঙলা কবির অনুপস্থিতি, শেখ শুভে'দয়ার 
তে গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হওয়া এবং বাঙলা গুকীণ কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থের অভাব 
প্রভৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে চৌদ্দ শতক অবধি উড়িয়৷ বিহারী বাঙলা আসামী ভাষায় লিখিত 
সাহিত্য রচনার রেওয়াজ চালু হয় নি। বছল চর্চায় সাধনসঙ্গীত হিসেবে নিত্য 
ব্যবহারের ফলেই তথা স্থানিক লোকব্যবহারে চর্যার ভাষ। শিখিলগ্রন্থী ও সরল 
হয়েছে। তার প্রমাণ প্রাকৃত পৈঙ্গলের কোন কোন পদের এবং কোন কোন দোহার 
ভাষা কোন কোন চধাপদের ভাষার প্রায় অনুরূপ । এ কারণেই হরপ্রসাদ শান্্ী 
দোহাগুলো৷ বাঙলায় রচিত বলে মনে করেছিলেন। 'কহস্তি গুরু পরমাথের বাট'। 
“কহস্ত গুরু' বললে এ ভাঁষ৷ পাঁচ শ বছর এগিয়ে আসে । এমনি দৃষ্টান্ত আরো. বহু 
দেয়া যায়। আ'জ ভুসুকু বাঙ্গালী হইলি/নিজ ঘরণী চণ্ডালী লইলি ইতাদি। 


সরহ-তিলোপা-কাহপ। একাধারে দোহা ও চর্যাগীতি রচয়িতা । চধাগীতি যদি 
বাঙালীর জন্যে বচিত ছয়, তবে দোহ। কাদের জন্যে রচিত হল? 
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অন্য যুজিও আছে। সযকালীন লেখকদেরও শব্দ চয়ন, বাকরীতি, পদবিন্যাস 
কৌশল তথা রচনাশৈলীর মধ্যে এতো পার্থকা থাকে যে তারা যে একই সময়ে 
লিখছেন, ত। বোঝ যায় না। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, কালী প্রসন্ন সিংহ, বঞ্িমচন্ত্রকে 
আমরা ১৮৪৭-৬৫ সনের মধ্যেই পাই, আরো বিশ বছর এগুলে চিঠিপত্রের রবীন্দ্র- 
নাথকেও পাই-_এ'দের বাকরীতির পার্থক্য এতই প্রকট যে এদেরকে দুশ বছর 
আগের পরের লেখক বলে চালিয়ে দেয়৷ যায়। তাছাড়া কোন প্রাচীন লেখকের 
ভাষা লোকের বছল চচার ফলে কালোপযোগী সংস্কার লাভ করে-_ গুণরাজ- 
খানের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, পদসংগ্রহে বিধ্ত শ্রীকৃষ্ণ-কীততনের 
পাঠ, সবৌপরি বিদযাপতির মৈথিল পদের বাঙল৷ বূপাস্তর প্রভৃতিই এ বিবতনেত্র 
রূপান্তরের প্রকট উদাহরণ । প্রাকৃত মিশ্িত হষ্ট-ব্যাকরণ বৌদ্ধ সংস্কৃতের কথাও 
এ প্রসঙ্গে সাতিব্য। কাজেই চযাসঙ্গীত রূপে সাধারণের নিত্য উচচারণের জন্যে 
রচিত পদের ভাঁষা বছজনের বহুকাল ধরে বছ ব্যবহারের ফলে স্থানিক ও 
কালিক বিকৃতি পাওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক । সুতরাং ভাষার রূপ দেখে চযাগীতিকে 
দশ থেকে বারো শতকের রচনা বলে ডক্টর সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবোধ 
চন্দ্র বাথচি যে রাঁয় দিয়েছেন, তা যথার্থ হয় নি। বর্তমান রূপে চর্যা হয়তে। প্র 
সময়কার সম্ভাব্য ভাষার রূপই ধারণ করে, কিন্ত বিভিন্ন পদকারের জীবৎকালানু- 
সারেই পদেরও রচনা কাল মানতে হবে। বিশেষ করে এখন এ তথ্য কেউ 
অস্বীকার করে না যে, চযাগীতির প্রাপ্ত পৃথিটি বাঙালীর লেখ এবং বাঙলা হরফে 
লেখা, এটি এ অঞ্চলে বছল প্রচলনের সাক্ষ্য । কাজেই বাঙল। বুলির প্রভাবপ্রসূত 
বিকৃতিও এতে বেশী থাকার কথা । কে না স্বীকার করবে যে লিপিকর পরস্পরায় 
আনুপাতিক ও কালিক হারে বিকৃতি বাড়তে থাকে । 

চর্যাগীতির বাঙালী আলোচক-গবেষকগণ চর্ধাগীতিতে বাঙলার প্রাকৃতিক পরি- 
বেশে নিবিত্ত ও নিগ্রবর্ণের অস্ত্যজ বাঙালীর জীবন ও জীবিকা-চিত্র আবি্ষ।র করে- 
ছেন। কিন্ত বাউলা-উড়িষ্যা-অ!সামের মানুষের জীবন ও জীবিকা পদ্ধতিতে, ভাষায় 
ও সংস্কৃতিতে তেমন পার্থক্য লক্ষণীয় কি? মাংস-ভাত-ডোম-চাড়াল-শবর-নদী-শিয়াল- 
সিংহ ময়ূর-হাতী-হরিণ-কৃমীর-কৃ'ড়ে-নলবন-নেড়েভিক্ষ, দাবা বড়ে, নৌকা, কেড়ু- 
য়াল, বিয়ের বাজনা, দস্সাবত্তি, টিলা, উঁচু পর্বত, তেতুল, গঙ্গা-যমুনা-ত্রিবেণী- 
বাসম্ভী শোভা, দুষ্ট বলদ, গাভী, হাড়ের মালা, দিগঞ্ধর শ্বাবক জিন, অবৈধ প্রেম, 
তুক-তাক-উচাটন-কামরূপ কামাখ্যার সাধনা, ডাকিনী-যোগিনী, নারীহরণ, লাম্পট্য, 
নারীর কঠে কবরীতে ফল, কণকৃণডল, তাস্থুল, তুল। ধুনন, কাপাস ফুল, যৌতুক, সাঙ্গা, 
নানা অলঙ্কার, হাড়ি-পিঠ-গাড়, প্রাচ্য ভারতের কোথায় দূলভ ছিল বা কার অজানা 
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ছিল যে চ্যাগ্বীতি-খুত জীবন-জীবিকার চিত্র একান্তই বাঙলার এবং বাঙ।লীর 
বলে নি:সংশয়ে বলা যাবে । বরং পৰত, টিলা, হাতী, হরিণ, শবর, চাঙারী আসামেই 
সুলভ | হাড়িয়া মদ (আসব) ও দিগন্বর জৈন, কাপালিক সুলভ ছিল বিহার 
উড়িষ্যাতেই । 


দোহাকোষের ও চর্যরি তাত্বিক বক্তবা অভিনু । এগুলো যে বৌদ্ধ মগ্রযানের 
উপশাখা তান্ত্রিক কালচক্র-বজ্র-সহজযানীর মাগ -চর্যা সঙ্গীত সে সন্বন্ধেও সবাই 
মোটামুটি একমত | এগুলোর তত্ব এবং সে সঙ্গে উপম৷ রূপক উতপ্রেক্ষাদি অর্থালঙ্কার 
মাধমে সমকালীন জীবন-জীবিকার ও সমাজ-সংস্কৃতির যে প্রতিবেশ চিত্রিত 
হয়েছে, তাও বিস্তৃতভাবে আলোচন। করেছেন অনেকেই । চর্যাপদের ছন্দ, সাহি- 
ত্যিকমূল্য এবং পরবর্তী সাহিত্যে এগুলোর প্রভাব সম্বন্ধেও সঙ্গত-অনঙ্গত, প্রাস্চিক- 
অপ্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা আলোচনা রয়েছে । চর্যান্থীতি এখন 
পূর্ব ভারতে ভাষ।-সাহিত্যের পাঠা-সৃচীভুক্ত। কাজেই সাহিত্যের ইতিহাসে এ সব 
আলোচন৷ বিস্তৃত হওয়া আবশািক নয় । 


কবির স্বনামে সম্মানজ্ঞাপক প| (পাদ) যক্তদেখে এ সব পদ গুরুর নাটে 
শিষ্যের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কত্তিবাসকেও “পণ্ডিত কৃত্তিবাস' 
তণিত৷ দিতে দেখি। “সরস্বতী আমাব কঠে ক্ষরে' এই দান্তোক্তি তার। একালে 
ফোনে স্বনামে 'বানু' 'সাহেব' বাবহার করেন অনেকেই। 

পদকারর নিশ্চয়ই এ রকম আরে শত শত পদ রচনা করেছিলেন । আরে বহু 
অজ্ঞাতনাম কবির পদ কদরের অভাবে নিশ্চয়ই লুপ্ত হয়ে গেছে। দীপঙ্কর, আর্যদেব, 
শাক্যমিরে, অজ প্রভৃতিও চর্যা সংকলন করেছিলেন বলে তিব্বতী সূত্রে জান৷ যাঁয়। 
যনিদত্ত নিশ্চয়ই বেছে বেছে তার মতে গুরুত্বপূর্ণ ৫১টি পদ সংকলন করে সিকা-ভাষা 
ব্লচনা করতে থাকেন। এগুলোর মধ্যে তিনি লাড়ীডোম্বীপাঁদের রচিত একটি পদের 
[১১ সং পদ] টীকা নিপ্পুয়োজন মনে করেন। টিকার পরবতাঁ লিপিকর টীকা 
বিহীন এই অপ্রয়োজনীয় পদটি বর্ন করেন। রইল সটিক পঞ্চাশটি পদ। তার 
মধ্যে পথির চারটি [৩৫ - ৩৮] পত্র বিনষ্টির ফলে ২৩.এর শেষাংশ এবং ২৪. ২৫. 
২৮ সংখ্যক পদের পাঠ বিলুপ্ত । অতএব সাড়ে ছেচল্লিখটি পদ মিলেছে । ডঈর 
প্রবোধ চন্দ্র বাগচি চন্দ্রকী্তি বা কীতিচন্দের তিত্বতী অনুবাদ থেকে সেগুলোর 
বক্তব্য উদ্ধার করেছেন এবং ডক্টর স্থুকমার সেন চর্যার ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা 
করে সেগুলোকে পদকারের বুচনার অনুমিত রূপ দিয়েছেন। নেপালে-তিব্বতে 
পদগুলোর নয়, গুরুত্ব ছিল মুনিদত্তের গিকার। তাই তিব্বতী অনুবাদেও টিকাহীন 
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১৭--আ-শ. 


পদটি বাদ পড়েছে। মুনিদত্ত কোর্‌ শতকের লোক তা জানা বেই, তবে সটীক 
নেপালী পাওুলিপিটি বঙ্াক্ষরে চৌদ্দ পনেরো শতকের বলে বিদ্বানের৷ অনুমান 
করেন। অতএব পদের সংখ্যা ৫০1 পদকার ২৩ জন। কাহু,র ১৩টি, ভুঙুকর ৮টি, 
সরছের ৪টি, কৃক্ুরীর ৩ এবং লুই, শান্তি ও সবরের ২টি করে, বাকী প্রত্যেকের 
একটি করে পদ সংকলিত হয়েছে। 


কাহ, তুজ্জুকু, সরহ তা হলে সমকালের শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় পদকার ছিলেন। 
লুই, কৃন্কুরী, বিরুজ, গুগ্ুরী, চাটিল, ভুন্ুকৃ, কাহ্ছ, কামলি, ডোস্বী, শাস্তি, মহিআ, 
বাণী, তাস্তি, শবর, সরহ, আজদেব, ঢেন্টণ, দারিক, ভাদে, তাঁড়ক, কন্কণ, জয়নন্দী, 
ধাম--এই তেইশভন পদকার। কোন কে!নটি ছদ্‌! নাম বা বিরদও হতে পারে। 
এবং কাহুও একাধিক থাকতে পারেন। মুনিদত্ত কর্তক শ্রীলুয়ী ( লুই ) আদি 
সিঙ্চার পা বঙগন। দিয়ে টীকার শুরু হওয়ায় লুইকে সব প্রাচীন পদকার মনে করার 
কারণ নেই, লুই তখন জীবিত এবং শ্রেষ্ঠ সিঞ্কাও হতে পারেন । অন্তত লুইর পদের 
ভাষা সহজতর ও অবাচীন বলেও ধরে নেয় যায়। লুই যে আদি সিদ্ধা নন. ত। 
বলার অপেক্ষা রাখেন৷ | শেষ্ঠ বা প্রখ্যাত সিদ্ধা হিসেবেও লুয়ীর নাম সারেণ্য হতে 
পারে। 


প্রতি চধাগানের শীষে গ্েয় রাগের নির্দেশ রয়েছে অর আছে একটি অভিনব 
রীতির উদ্ভাবন-_সেট হচ্ছে পদে রচয়িতার নম সংযোজন [ভণিতা] | ত৷ ছাড়া 
চরণগুলো অন্তযানুপ্রাস তথা পদাস্ত মিল যুভ। রাগের মধ্যে রয়েছে পটমঞ্তরী, 
গবড়া (গউড়া ), অরু, গুঞরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, ফামোদ, ধনসী (ধানশী ), 
রাঁমক্রী, বড়ারী, বলাড্টী-শবরী, মল্লীরী , মালশী, মালশী,-গবড়া, বঙ্গাল কাহ-গুঞরী। 
সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে পটমঞ্জরী [ ১২] তারপর মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, 
গুগ্তরী, বড়ারী। দেশাখ ও রামক্রী রয়েছে দুইবার করে। চযাগীতিকে গানের 
বাণী ব৷ পদ হিসেবে রচিত স্বীকার করেও এ-গুলোকে কবিতা রূপেও যাচাই করার 
প্রধণত৷ রয়েছে বিছ্বানদের। তাই চর্যাগীতির ছন্দ ও কবিত্ব এবং সেই সুত্রে 
এগুলোর শব্দালঙ্কার এবং অর্থালস্কার অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিশ্লেষণের প্রয়াস 
দেখ! যায়। 


চর্যাপদের ছন্দের 'মধ্যে কেউ চার মাত্রার চাল-ভিত্তিক ষোল মাত্রাযুজ পাদা- 
কলক, কেউ পজঝটিকা ছন্দের আদল ও প্রাধান্য লক্ষ্য করেছেন, কেউবা 
অপত্রংশ ও অবহটঠ রচনায় ব্যবহৃত ছন্দের অনুসরণ-অনুকরণের নিদর্শন 
পেয়েছেন। আবার কেউবা এতে পয়ার ত্রিপদীর অর্থাৎ অক্ষর বৃত্তের প্রবণতা 
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প্রত্যক্ষ করেছেন। অতএব কেউ অক্ষরপ্রাধানঃ, কেউব৷ মাব্রাপ্রাধান্য অনসান 
করেই চর্যাপদের ছন্দকে মোটামুটি ঘোলমাব্রায়, কিংবা অসম অক্ষরের ত্রুটি স্বীকার 
করেই পয়ার-ত্রিপদী প্রবণ অক্ষরবৃত্তে ছন্দ পাঠ (5০৪৪) করতে প্রয়াসী। 
আসলে স্ুরলক্ষ্যে রচিত পদকে কবিতা হিসেবে প্রতিষিত করতে গেলে এ রকম 
গৌঁজামিলে ক্রটির ফাক পূরণ করতেই হয়। চর্ধাগীতি মাত্রার হিসেবে কিংবা 
অক্ষরের হিসেবে ক্রটিবহুল, আবেগমুক্ত। চিত্তে এ তথ্য. স্বীকার করাই ভাল। তা৷ 
ছাড়া কথাগুলে৷ যখন গীত হবার জন্যই বীধা_-আমরা জানি, তখন গায়ের জোরে 
কবিতা বানাবার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করাই শোভন এবং শ্রেয়ও। কারণ তাতেই 
পাঠককুল বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য আমরা 
জানি-_সঙ্গীতরূপেই সাহিতাশিল্পের শুরু এবং ভারতের বৈদিক রচনা থেকে সব 
ভাষার সব রচনার মতো৷ বাঙল৷। কাবামাত্রই চিরকালই রাগতান যোগে গেয় 
ছিল। কিন্ত সেগুলো মূলত প্রচলিত ছন্দে পাঠযোগ্য করেই রচিত। কিন্ত 
এ গুলে রচিত গ্রেয় করেই । 


তবু আমরা যদি শার্গ দেবের “সঙ্গীত রত্বাকর' ( ১২১০ ৪০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত ) 
গ্রন্থে এই চর্যপদাবলীকেই নির্দেশ করা হয়েছে বলে স্বীকার করি, তাহলে চর্য। 
মৃখ্যত 'পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে পদান্ত গ্রাস যোগে রচিত বলে মানতে হবে। শার্জ- 
দেবের শ্বোকটি এই £ 


পদ্ধড়ী প্রভৃতিচছন্দাঃ পাদাস্তপ্রাস শোভিত ঃ 
অধ্যান্বগোচরা চর্যাপ্যাদ দ্বিতীয়াদি তালতঃ। 


(রাজ্যেশবর মিত্র, “বাংলার সঙ্গীত'-এ উচ্ভৃত, 
প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪৫) 


_-'পদ্ধড়ী সংস্কৃত ছন্দ পজঝাটিক। নামের প্রাকৃত রূপান্তর ৷ 'প্রভৃতি' পদে যদি 
আমর গুরুত্ব দিই, তাহলে চধায় অন্য ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য শাঙ্গদেব 
স্ুরবিদ-_ছান্দসিক নন| তবু চযার ছন্দের অপূণতা৷ তাঁর দৃটি এড়ায়নি। ড্র 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামের প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে পাদাকূলক 
ছন্দের সংজ্ঞ। উদ্ধত করেছেন ৮ 


লঘু গুরু এন নিঅম ণহি জেহা 
পঅ পখ লেকখই উত্তষ বেহা। 
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স্বকই ফনিন্দহ কংঠ বলজং 
সোলহ মত্তং পাআউলঅং। ১1১০৪ 


ডক্টর শহীদুল্লাহুর পদ্যানুবাদ £ 


লঘু গুরু এক নিয়ম নাইক যেথা 
পদে পদে লেখা! হয় উত্তম রেখা । 
স্নকবি ফণীন্দ্রের কবলয় 
ঘোলমাত্রায় পাদাকলক হয়। 


(বাঃ সাঃ কথা, পৃঃ ১৭৪ প্রথম খণ্ড) 


চ্ধাগীতিতে “'সমাজচিত্র' সন্ধানের একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। ৮-১২ শতকের 
বাঙালী বৃনে৷ ছিল না। তাদের রাজ। ছিল, সেকালের উচচতর সভাতার সবটাই 
তাদের ছিল-_ভাষা-সাহিত্য-দশন-চিত্রশিল্প, ভাস্কয, স্থাপত্য, দার-চারু-কারু সবটাই | 
৪৬ট৷ পদে প্রাসঙ্গিক ভাবে যে কয়টি বিষয় এসেছে, তা দিয়েই বাঙালীর এমনকি 
অস্ত্যজ বাঙালীরও সবটা মিলবে না! । মানষের উচচারিত বুলি মাঃই জগৎ. জীবন, 
জীবিকা ও পরিবেষ্টনী সম্পর্কে কিছু না কিছু নিদেশ করেই । ত৷ সমকালীন চিন্তা- 
চেতনার অঙ্গ বটে, কিস্তু তাঁঁই একমাত্র নয়। চর্ধাগীতি পিনত সমাজ একান্তভাবে 
বাঙলার বা বাঙালীর নয়, গোটা পুৰভারতেরই। চযাকারেরা বৌদ্ধতাপ্িক যোগী 
সিদ্ধপূরুষ। তারা ছিলেন যোগীসন্ত - সামাজিক-গুহস্থ-বিভ্তবান ও শিক্ষ'-সংস্কৃতিপুষ্ট 
বৌদ্ধসমাজ থেকে বিচ্যুত । হীনযানী-থেররাদী-মহাযানী আনুষ্ঠঠনিক ধর্মাচারীদের 
সঙ্গে তাদের যে কেবল সম্পক ছিল না তা নয়, তাঁদের চযাও ছিল অবজ্জেয়। 
ত্র ধারার সাধক সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউশদের আজো কোন সামাজিক ম্বীকৃতি বা 
ম্াদা নেই | পৃবভারত ও প্রান্তিক আরণ্য পাবত্য অঞ্চলই ছিল এ গুহ্য সাধনতত্বের 
ও চযার বিকাশ ও গ্রসার ক্ষেত্র! কাজেই চর্ধা পদে বিধত জীবন জীবিকা ও 
প্রতিবেশ উড়িষ্যা-বিহার-বাউলা-আসাযের প্রতিনিধি স্থানীয় বৃহত্তর সমাজের চিত্র 
দান করে না, কেবল বহিগ্রায়বাসী অন্তাজ শেণীর -যারা সাধারণত নিবিভ্ত 
নিরক্ষর-নিঃশান্ত্র নিংস্ব মানুষ-_-পারিবারিক, নৈতিক, অখিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও 
ব্যবহারিক জীবনের খণ্চিত্র কিছুট। প্রাসঙ্গিকভাবে- -অথাৎ রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা 
রূপে বিধৃত দেখতে পাই। 


দেখা যাচেছ বৌদ্ধ ধর গ্রহণ করেও ধন, বণ ও বস্তি বৈষন্নয প্রমূত ধৃণা-অবজ্ঞা- 
অন্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মু হতে পারে নি নিমুবণ ও নিম্রবিত্তের লোকগুলো। 
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ধন-বিদ্যা-পেশা-পদ ঘরে বাইরে সবৰত্র বৈধম্যের অলঙ্ঘ্য শ্রীচীর আজে খাড়। 
করে রেখেছে তাই “নগর বাহিরেই ভোম্বীর কৃড়ে' ঘরে বাস। এবং নেড়ে ( মুণ্ডিত 
মস্তক) বৌদ্ধ শ্রমণ হয়েও ব্রাহ্ধণ পরিচয় ঘোচেনি। তাই শবরের। চিরকাল অরণ্যে 
পবতে বাস করে। টিলাব৷সিনী শবরীর প্রতিবেশী থাকে না। সেদিন ফল্পরাদের 
হাড়িতে ভাত থাকত না! তাত--চাঙারী মাছ-মাংস বিক্রি করে কিংবা তুলা ধনে 
অথব। নাচিয়ে-গাইয়ে বাজিয়ে হয়ে হাড়ি ডোম মুচি মেথর বাগদী বাধ কৈবত 
কাণ্ডারীর [ধড়ে প্রাণ বাচিয়ে রাখার মতে] জীবিকা অর্জন করতে হত। তার বাড়া 
কিছুতে তাদের চির অনবিকার। উচচকোটির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কেবল বেচা- 
কেনার ব৷ দামপ্রভুর। সব দেয়।-নেয়াই ছিল বাহ্য, বৈষয়িক ও ব্যবহারিক-_মনের- 
মানসের যোগ ঘটেনি কখনো | 


সভ্যতার আনুষঙ্গিক অভিশীপের শিকার হয়েছে গণমানৰ সভ্যতার সেই প্রথম 
প্রভাত থেকেই । কুষি-শিল্প-বাণিজ্য নিভর সমাজে মানুষের পারম্পরিক সম্পক হচ্ছে 
প্রতিষ্বন্দীর, পীড়ক-পীড়িতের, শেষক-শোধিতের, শাসক-শাসিতের, পেষক-পিষ্টের। 
প্রভু-ভূতোর, মনিব-গোলামের । শ্ুমজীবী মানুষের দুখে-দুদশার শুরু তাই সভ্যতার 
উষালগ্েই । অভাব-অনটন-অনশন ও খর।-বন্যা-ঝড়-মারীর চির শিকার গণ-মানবের 
দ:খ-দদশায়ও তাই একাল সেক!ল নেই । সেকালেও শাহ-সামস্ত সহযোগী ছিল শান্ত্র- 
সমাজ-সরকারের ধারক ও বাহক শাস্ত্রী-সরদার-প্রশাসক-নায়েব গোমস্তা মুৎসুদ্দিরা। 
ওরা ছিল সেকালের মধ্/বিভ্ত। 'দুজনেরে রক্ষা করে দূবলেরে হানার 'স্বেচালন্ধ 
দায়িত্ব ও অধিকার ছিল তাদেরই । এ কেবল সেকালের চিত্র নয়--একালেরও। 
এ লোকায়ত জীবনের বিশ্ব!স-সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতন৷ 
ও দুঃখ-দুর্দশ। অবিকৃতভাবে বা রূপান্তরে তেমনিই আছে। কারণ শাস্ত্রি-সামাজিক- 
আঘথিক কাঠামো অপরিবতিত থাকলে চিস্তা-চেতনার পরিবর্তন শ্বাভাবিক নয়। 

নদীবছল অঞ্চলে ভেল৷, বেনি, শৌকা, গুণ, কেড়য়াল, মাঙ্গ, চক, পতবাল, 
দূখোল, কাছি, ঘন্টি, পাল, জলসেচ ও মাঝি-মালার রূপক-উপমা স্বাভাবিক ভাবেই 
বেশী করে এসেছে। একই কারণে মাছ ও জালের কথা উঠেছে। চণ্ডাল-শবর 
সূত্রে জাল পাতার ও ডক হেকে হরিণাদ শিকারের ইঙ্গিতও রয়েছে। ধেনো, 
তেলো, খেজরে মদ, কাজি ও হাড়িয়া পান এক সময় এদেশে এ যুখের পান- 
তামাকের মতোই বর্বজনীন ও সামাজিক অভ্যাস ছিল। তাই শুগ্ডিণী ও মদ- 
চোয়ানোর উল্লেখও মেলে। হাড়িডোম বাগদীরা পেশাধারী গাইয়ে, বাজিয়ে ও 
নাচিয়ে ছিল। প্রস্ফুটিত পদ্া-দলের উপর নৃত্যরতা নারীর উপম৷ নৃত্যকলার 
উৎকধের সাক্ষ্য । 
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চর্যাপদের ভাঘা, বস্তবাচক শব্দ, উপমান-উপমিত পদ, পেশা, প্রতিবেশ, 
তৈজস, ঘরবাড়ী, ব্যবহারসাষগ্রী প্রভৃতি সবটাই নিঃস্ব নিজিত মাঁনিষের বাস্তব 
জীবন-দ্বীবিকা ও সমাজ থেকে গৃহীত। এগুলে৷ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জগৎচেতনা 
ও জীবন-ভাবন। সম্পৃক্ত শব্দ, ভাব ও বস্তু । তাদের আপ্ত বচন-বাক্যও তাই আলাদ। 
ও ঘরোয়৷ | এখানে অজিত জ্ঞান অনুপস্থিত, অভিজ্ঞতাই চিন্তা-চেতনার সম্বল। তাই 
“দৃহিল দূধ কিবেন্টে সামায়, বলদ বিআল গাবিআ বাঝে, আপন! মাংসে হরিণ! বৈশ্নী, 
রুক্ষের তেস্তরী কৃম্ভীরে খাই, দূলি দুহি পিটা ধরণ ণ জাই। কাআ তরুবর পঞ্চৰি 
ঢাল, জিম জিম করিন। করিনীরে রিসই।' -এমনি কথা পাই । এখানে ময়ূর পুচ্ছ, 
হাড়ের ও গুঞ্তার মালাই সৌন্দর্যের ও প্রসাধনের উপকরণ, মোইনি। মংস্য, কার্পাসফল, 
পাকাধানই সুখ-স্বাচ্ছন্দের আশ্বাস! এমনি অভাবদুষ্ট সমাজে অন্লাভাব নয় শুধু 
নৈতিক চরিব্রও শিথিল হয় এবং শ!সন, শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব ঘটে। তাই সাধু 
বেশী চোরই বেশী। কারে সোনা-রূপ। থাকে না, যদিবা কিছু থাকে, স্বভাবদোষে 
নয়, অভাব বশে চোরডাকাত-হওয়। মান্ঘের৷ [ রাতে সামান্য কানেটও ( কণফুল ) ] 
চুরি করে, বাটে খাগারের (লুঠেরা) ভয়ে ত্রস্ত হয়ে পথ চলতে হয়। জীবনযুদ্ধে 
পরাজিত মানুষের কেউ কেউ অনুাভাবে তখনো, স্ত্রী ও সন্তান হত্যা করত। বাস্তব 
অথে 'মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালী' এ সাক্ষ্যই দেয়, নইলে এ রূপক অবাস্তব হত। 
আর একটি--.'বেজ সংসার বহিল জাঅ'। তবু জীবনের দাবী মেটাতে হয়, তাই 
অসতী বধু রাত হলে অভিসারে কামরূপ যায়, কানে পরে কৃগুল, গলায় পরে 
গুঞ্জের মালা, ময়ুর পৃচ্ছে বাড়ায় কবরীর শোভা | বাসস্তী প্রতিবেশ ও পাখীর ডাক 
মনে জাগায় অজান৷ পুলক । তাগুল কিংবা মদও সেবন করে তার। | বঞ্চিত বুকের 
বেদন৷ ভুলবার প্রয়াসে নাচ-গান খেলাধুলাও করতে হয়। বিয়ের উৎমবে নিবিশেষ 
মানুষের অধিকার, তাই উৎসব উপকরণ--_পটহ, বাদল, ঢোল, কাসা, দুন্দূতি 
প্রভৃতি বাদ্য ওর৷ নিজেরাই বাজায়। পাথিব জীখশে থাদের আকৃষ্ট হবার 
মতো, আনন্দিত থাকবার মতে! ফোন অবলম্বন বা আশ্বাস নেই, সে সব 
বঞ্চিত পরাস্ত পয,দস্ত মানুষ পারত্রিক সুখের প্রত্যাশায় আত্মপ্রবোধ পাওয়ার প্রয়াসী 
না হয়েই পারে না, এভাবেই তারা শাসনে-শোষণে, পীড়নে পেষণে ক্রিষ্ট-পিষ্ট হয়েও 
বেচে থাকার বলভরসা পায়। এরূপ মিথ্যা ভরসা ও হিম্মত না পেলে আত্ম- 
হত্যাই হতো ওদের আশ্রয়, কিংবা পীড়ন-পিষ্ট গ্রজাও হরিণ-হরিণীর যতো 
আত্মরক্ষায় অনন্যোপায় হয়ে এদেশ ছাড়ি হোহ ভাস্তো” সিদ্ধান্তই গ্রহণ করত, 
অথব৷ পীড়ক রাজার খল-দুষ্ট অধ্যধিত রাজ্যে টিকে থাকার জন্যে দূৰল শিয়ালরা 
মরীয়। হয়েই সিংহের সঙ্গে অথবা প্রশ্রয়পেয়ে সিংহবিজ্রমে যূঝবার হিশ্বত পায়--তবৰ 
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বিড়য়না থেকেই যায়, কেননা 'জো সে৷ চোর সোহি সাধী' | তাই, নিতি নিতি 
সিআল৷ সিহ সম যঝই'। 


€ 
চর্ধাগীতি ধৃত সমাজ-সংস্ক,তির চিত্র 


কাহন ও সরহের দোহাকোষ মিলেছে । অন্য চর্যাঁকারেরাঁও হয়তো দোহ। রচন। 
করেছিলেন। কেননা দোহারচন। স্ুুপ্রাচীনকালের রীতি । উত্তর ভারতে দোহা 
আজো জনপ্রিয় । শ্োকই গাথা, আধা, ছড়া ও দোহারূপে তত্ব কথার ও নীতি 
কথার আধার হয়েছে। “সদুক্তি কর্ণামূত' বা “স্থভাষিতরত্বকোষ' রুবাই এবং চোপাইও 
এ সূত্রে স্মতব্য। যারা চর্যাগীতি রচনা করেছেন, তার। দোহাও রচনা করবেন, 
এ-ই ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। দূজনের দোহাকোষ মিলেছে, তাই অনাদেরও 
অনুরূপ রচনা ছিল বলে অনুমান করছি । অভিনু ব্যজির বলেই চর্যাগীতিকার 
রচিত দোহায় প্রাপ্ত উপকরণও আমরা সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় গ্রহণ করব। 
কাকু পা বা সরহের দোহা ও চযাপদের ভাষা অভিন নয়। অথচ একই বাজি 
তাঁর উদ্দি্ট অভিন্ন পাঠকের জন্যে এক ভাষায় দোহা ও অন্য ভাষায় গীতি 
রচনা করেছেন- এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই উভয় শ্রেণীর 
রচনা শৌরসেনী অপত্রংশে বা অবহট্ঠে লিখিত হয়েছিল বলেই মানতে হয়। 
দোহাগুলোর শৌরসেনী অপত্রংশ বা অবহট্ঠ রূপ অবিকৃত রয়েছে । তার কারণ 
ওগুলো৷ সংক্ষিপ্ত সুভাধিত ভাবগভ সুবচন বলে অবিকৃতভাবে সুরণ কর সহজ 
ছিল। তাই ভাষায় লক্ষণীয় বিকতি ঘটতে পারেনি । চর্যাগীতি জনাস্তরে, 
স্থানান্তরে ও কালাস্তরে বু বহু লোকের ব্যবহারে মৌখিক বিকৃতি পেয়েছে। এইসব 
ক্ষেত্রে গায়েন-লিপিকরের৷ প্রাচীন শব্দ ও উচচারণ পাঁলটিয়ে সমকালোপযে'গী 
করে তথ! সমকালের ও স্থানের লোক-বোধা করে নতুন শব্দ ও উচ্চারণ গ্রহণ 
করে । প্রমাণ বাঙলাদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলী এবং ডাক ও খনার বচন। 
কাজেই দোহা ও চর্যাগীতির ভাষায় যে লক্ষণীয় পাথক্য রয়েছে, তা হয়তো 
দোহাকার গীতিকারদের স্বহস্তে লিখিত পৃথিতে ছিল না । মানতেই হবে সবটাই 
ছিল লেখ্য সাহিত্যিক ভাষা এবং তা ছিল শিষ্ট শৌরসেনী প্রাকৃত অপন্রংশ- 
ভিত্তিক। আমরা চর্যাগীতিতে বছ মুখের বহু উচচারণে বিকৃত ও কালপোযোথী 
অাচীন ও ঈষৎ বিকত শৌরসেনী অবহট্ঠই দেখতে পাই । প্রত্যাশিত মাগধী- 
প্রাকত-অপন্রংশ যে নয়, তা৷ প্রাণের অপেক্ষা রাখে ন1। নাগধীপ্রাকৃত-অপত্রংশের 
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শব্দের আদি, মধ্য ও অস্তঃস্থিত বর্ণের বিবর্তনধার! ও বিভক্তিরপ স্মরণ করলেই 
তর্কে উৎসাহ মিলবে না । কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার স্বষ্টির দৃষ্টান্ত এখানে একাধিক -- 
যেমন মধ্যযুগের বাঙলা-মৈখিল মিশ্রিত বঝ্রজ্জবুলি কিংবা আধুনিক বাঙল। ভাষায় 
যেন তু, হউ, নই, বাএ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আবার তুমি, আমি, নদী, বাজ্জায় 
প্রভৃতিতে উন্নীত হয়েছে । পুব-ভারত (বিহ!র-উড়িষ্যা-বাঙল!-আসাম) চিরকাল 
অনার্য -অষ্টু ক মজোলের দেশ । কোল-মৃণ্ডা-সাঁওতাল-গ1রো৷ আমাদের নিকট জ্ঞাতি। এ 
অঞ্চলে বিশেষ করে ঝঙলার উড়িয্যায় ও আগামে বৈদিক ধম কিংব! গীতা-ক্মৃতি- 
সংহিতা শাসিত ব্রাদাণাধম স্বরূপে কখনো প্রতিষ্ঠা পারনি | সেনদের প্রয়াসও 
পুরো৷ সফল হয়নি । তার প্রমাণ লৌকিক দেবতা পুজক পঞ্চোপাসক আজকের 
বাওালী হিন্দুর সমাজ | রাজকীয় উদ্ে]াগে আগত উত্তরাপথের শাসত্রীদের প্রভাবে 
বাদ্ধণয আচার উচচবিভ্তের দেশী ও বিদেশী খোক নিষ্চরই গুপ্ত আমল থেকেই গ্রহণ 
করেছিল । কিন্তু তার সংখ্যায় নগণ্য খাকারই কথা । তব বিজিত জাতির 
দর্ভোগ-দতাগ্য থেকে দেশের মাটির সন্তানের রেহাই পায়নি । স্বভূমে তারাই 
স্বাধিকার বঞ্চিত ঘৃণ্য হাড়ি ডে!ম-বাগদী-চাড়াল-শবর রূপে নিবিভ্ত নিঃস্ব নিরক্ষরের 
অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য হরেছিল দু'হাজার বছর ধরে। আজে সে-দুভাগ্যের 
অবসান হয়নি। সেযুগে যন্ত্রের উতকধষের অভাবে জীবিকা-পদ্ধতির কোন পর্রিব্তন 
ছিল না, তাছাড়া শাহ-সামস্ত বুগে একবার নিচে পড়ে গেলে-বিশেষ করে বণাশ্রিত 
সমাজে, আর উঠবার বাস্তব ও মানস উপায় থাকত না । 

চধাগীতিতে আমরা ভারতের পুব-্রান্তিক একটা বিরাট অঞ্চলের (বিহার- 
উড়িষ্যা-বাঙলা-আসাম ) আদিবাসীর মন-মত, বিশ্বাস-সংক্কার, রীতি রেওয়াজ 
জীবন-জীবিকা ও সমাজ-মংস্কতির কিছু রূপরেখা পাই । 


চর্যাকারেরাও শিক্ষিত তত্জ্ঞ ও শাসত্রবিৎ। কিন্তু তার! বৈরাগ্যবাদী বলেই 
হয়তো ঠিক সমাজবাসী ছিলেন না| সংস্কৃত অন্বাদে তাঁদের নাম পাদযোগে সসন্মানে 
উল্লেখিত হলেও, তারা ছিলেন বিশেষ গুঢ় ও গুহ্য সাধনার গুরু । এখনো যেমন 
বাউিল সহজিয়। গুরুগণ সাধারণ সমাজে প্রতিষ্ঠা পান না, অথচ স্বমতবাদী সম।জে তীঁর। 
গুরু ও জ্ঞানী রূপে বিশেষ শবদ্ধ।-সম্মানের পাত্র, মনে হয় তেমনি অবস্থা ছিল আমা- 
দের চর্যাকারদেরও | এদের নামগুলোই প্রমাণ করে যে, এরা অন!ধ ও নিম্নবিভের 
বৌদ্ধ সমান্জের লোক |. যদিও সিদ্ধপূর্ব জীবনে এদের অনেকেই রাজা, রাজপুত্র 
ও বান্ধণ ছিলেন বলে তিবৰতী সূত্রে মেলে তা বিশ্বাসযোগ্য নয় । [ মহাস্ত মহারাজ 
স্মর্ত ব্য] বাদ্ধণ এখানে বঙ্গঞ্ঞানী, অন্য চযাকারের। হিন্দু সমাজে অস্পশ্য, সংশুদ্র বা 
নমঃশুদ্র | অবশ্য চর্যাকারের৷ যে বৌদ্ধ তাতে কণাদাত্র সংশয় নেই। ক্লীন-অকুলীন, 
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বাক্ষণ, ডোমনী, শবর প্রভৃতি রূপকাথক প্রয়োগও বটে। এ'র স্ব স্ব সমাজে অর্থাৎ 
মহাযানের উপশাখ। সাংখ্য তত্ব ভিত্তিক মগ্ত তন্ত্র বজ-কালচক্র ও সহজপন্থীদের 
অতিমন্য গুরু ছিলেন । তারাও তাঁদের শিষ্যসমাক্সের গ.হগত ও সমাজগত প্রতিবেশ 
থেকেই তাঁদের অধ্যাত্তত্বের ও সাধন চর্যার রূপক গ্রহণ করেছেন। সেই সুত্রেই 
পাই জীবন-জীবিকার ও সমাজের চিত্র। ব্‌ত্তিজীবী মানুষের উৎপ্রেক্ষাই চর্যায় ব্যবহৃত। 
তাই নও্ডরে কিংবা কৃষিজীবী মানুষের কথ। নেই । বণদ্দণা প্রতাবমুক্ত এবং প্রধানত 
সমাজ বহিভূত মিবিভ বৈরাগাপ্রবণ মানুষের জীবন মনন চিত্রই পাই চর্যাপদে। 
সে কারণে বলতে গেলে চর্ধাগীতিতে আয সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত পূর্ব 
ভারতের (কেবল বাঙলার নয়) গণ-মানবের একটা অকৃত্রিম ছবি মেলে। সেই 
জীবন, মন ও মনন ধারা আজে! গায়ের অস্পৃশ্য ও অবজ্ঞেয় বাউল, সহজিয়া, 
মুচি-মেথর, ডোম-বেদে-বাগদীর মধ্যে দূর্লভ নয়। সরহের ধিভিনু দোহাতে আমরা 
আচারিক বর্ম ও অন্য মতবাদীব চর্ধার নিন্দা দেখতে পাই | যখা-_বদ্ধনে হি ম জানন্ত 
হি ভেদ...-ব।দদণের। ভেদ (তাৎপর্য) না বুঝে চতুবেদ পড়ে। মাটি কুখ 
জল নিয়ে আগতে আছতি দেয়, নি£ঘ্ফল অগ্নি হোমের কুটধূমে তাদের চোখ 
পীড়িত হয় মাত্র (আর কোন লাভ হয় না)। 


সনুযাসীদের প্রতিও সরহ অবজ্ঞাপরায়ণ - “এক দণ্ডী ত্রিদণ্ডী ভঅর্বেলে... |? 
--এক দণ্ডী ব্রিদণ্তীরা ভগবদবেশে ঘুরে বেড়ায় । (পরম) হংসের উপদেশ পেয়ে 
(নিজেদের) জ্ঞানী (মনে করে)। কিন্ত তার! পরাস্ত । ধমাধম কোণটাই তাদের 
জানা নেই | 
জৈন দিগন্বরদের প্রতিও সরহের বিদ্রপবাণ তীন্দ্ £ 
দীহ ণএকখ জই মলির্ণে বেসে... 


জই ণগগ! বিঅ হোই মুত্তি স্থণহ সিআলছ... 


ভাবার্থ_-দীধঘ নখ! নগর ও মলিনবেশী যোগী মাথার কেশ উৎপাটন করে। 
ক্ষপণকর। মোক্ষের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই থধুরে বেড়ায়। নগ হলেই যদি 
মো্ষ যেলে তাহলে শিয়াল কৃকৃরের মুক্তি হত। লোমোৎপাটনে মুক্তি সম্ভব হলে 
যবতীর নিতন্বও মুজ। পুচ্ছ গ্রহণেই যদি মোক্ষ মেলে, তাহলে পুচ্ছও মুক্ত, 
উচ্ছিষ্ট ভোজন জ্ঞান লাভ হলে হাতী-ধোড়াও জ্ঞানী । 


আঁচার সর্বস্ব ভিক্ষদের এবং মহাযানী সাধকদেরও তিনি নিল্গা করেছেন। 
বলেছেন আগম, ন্যায়, ষগ্লচন্র ও তন্বোপদেশে তার সিদ্ধি খোঁজে : 
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চেষ্লু ভিকখু জে স্থবির উএস্সে । 
অণু তহি মহাজাণ হি ধাবই... 
অইরিএহি' উদ্দলিঅচ্ছরে *.." 


-আধযোগীর) গায়ে ছাই মেখে, মাথায় জট। রেখে, আর ঘরে হ্বীপ জেলে, 
ন্টা বাজিয়ে চোখ বুজে (ভান করে) লোক ধাধায় (ঠকায়)।--এর থেকে 
আমরা সেকালের বিভিনু মতবাদী গুরু পুরোহিতদের ভেক ও জ্ঞানের থা 
জানতে পাই। চিরকালই ধনধবজী ছদ্যধামিকরা লোক ঠকানো শরাস্ত্ব্যবসায় 
করে থাকে। 

চযাকারের৷ শ্বভাবতই বামাচারী কাপালিক সাধনায় আস্থাবান। সাধনসঙ্গিনী 
হিসেবে (গুহ্য অথে ) এবং সাধারণভাবে নীচ জাতীয় নারীই ছিল যোগা । এসব 
নারীর নাচে-গ্রানে ছিল আসক্তি ও কামচর্চায় সতীত্ববোধ ছিল শিথিল | অবশ্য নাচ- 
গান এরা পেশা হিসেবেও গ্রহণ করত। চযায় নীচ জাতীয়া তথা ডোমনী 
বিধবার সাঙ্গ প্রথা, নৃত্যনৈপুণা, কামচচার কথা পাই। ডোমনীর। তন্ত্রী বীণ। 
চাঙারী তৈরী করে বিক্রি করত, খেয়ানৌকার পাটশীর কাক্জও করত। অন্তেবাসী 
ডোমেরা কড়ে ঘরে বাস করত, গান-বাজন। ছাড়াও জাল পেতে ও মাছ ধরে 
জীবিকা অর্জন করত, কাপালিকর৷ কে হাড়ের মালাধারী নগর ( নাগা ) বামাচারী 
যোগী ছিল। (১৩সং) তাদের চরণে ঘন্টা, নূপুর, কণে কগুল, গায়ে ভস্া ও কে 
হাড়ের মালা থাকত, হাতে ডগ্গরু ও খপর বা নরকপাল রাখত । অতএব তার৷ 
গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে ছিল। (১১ সং) 

আরণ্য ও পাবত) অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্র পাই শবরের দুটো 
পদে। দরিদ্রের সংসার । নাগরিক জীবন থেকে বিচু)ত মানুষ । শবর বধূর 
পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্াফুলের মালা, কাণে কৃগুল, পরিবেশ আরণ্য 
প্রকৃতির, তান্ুল-কপূ রই ব্যসন, তীর-ধনুই জীবিকাউপকরণ। কাপাস ও ক্গু- 
চিনার (কাণনীধানের) চাষ হয়। শকুন-শিয়ালের উৎপাত থেকে ক্ষেত রক্ষা 
করার জন্যে বাশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া হত। এখানেই কৃষির (কাপাস ও 
কাগনিবানের চাষ) কথা একটু মিলেছে। তাঁতী, ব্যাধ, স'তার, জেলে, শুড়ী 
প্রভৃতি বৃত্তিজীবীর নামও পাই। 

চেন্টণের পদেও (৩৩ সং) টিলাবাসী প্রান্তিক মানুষের দৈন্য ও দুঃখ-করুণ 
জীবনের পরিচয় রয়েছে । প্রতিবেশীহীন নি£সজ নি:সহায় জীবন, হাড়িতে 
প্রাই ভাত থাকে না--উপে।স করতে হয়, এদিকে পোষ্যের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে 
তার উপর অতিথি আসে অথবা! অনু জ্টাবার জন্যেই নিত্য রাতে দেহবাবসায় 
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করতে হয়। গৃহপালিত গরু, দুধ দোহন, লাধুবেশী চোরের দাপট, অবস্থা 
বৈগুণ্যে সিংহের কাছে শিয়ালের আস্ফালন প্রভৃতির ইঙ্গিত রয়েছে। 


আরণ্যজীবনে অত্যন্ত মানুষের হরিণ শিকারের সময় হরিণ ঘেরাও করা৷ ও 
তাড়িয়ে নেয়ার চিত্র, ভীত হরিণের ছুটোছুটির চিত্র, হরিণ-হরিণীর ও করী-করিণীর 
কাম-চেতনার চিত্র, ব্যাধের নিত্য উপদ্রবে হরিণের বনণাস্তরে বা দূরে পলায়ন, 
[সামস্ত-পীড়নে প্রজার দেশত্যাগ ] উদ্ধিগর-শক্কিত হরিণের তৃণ ক্ষণে ও জলপানে 
অনীহা বাস্তবের প্রতিরপ। (৬ লং ২৩ সং) 


সেকালে রাস্তা ছিল কম, তখনে। বাঙলার নিমুভূমি ছিল রাস্ত। বিরল, রাজপথ 
ও ঝাট দুচারট। ছিল __ নভুলহ রাজপথ কন্ধারা (১৫ সং)। কাজেই জলপথে [খাল-বিল] 
নোকাই ছিল যানবাহন । বড় বড় নৌকাও ছিল পাঁচ পাড়ের ও কর্ণের | সেকালে খুঁটির 
সঙ্গে কাছি দিয়ে নৌক। বাঁধা হত। পতবাল বা কর্ণ ধারার জন্য কাণ্ডারীও থাকত। 
জাল দিয়ে মাছ ধরার রেওয়াজ ছিল। মাঁঝিকে কামলিও বল হয়েছে (৮ সং)। মজ্জর 
অথে কামলা' আজে বাযবহৃত। নৌকার গুণ টানা (৩৮ সং), নৌকার তলার পানি 
সিউ'তী দিয়ে সেচনের কথাও আছে (১৪ সং) । রাস্তায় থাকত সাঁকো, সে সাঁকে। 
বড়ো৷ গাছের ফালি জোড়া দিয়ে এবং টাঙ্চি টান! দিয়ে মজবৃত করা হত। (গু সং) 

সেকালের তন্বী বা তার যুক্ত বীণা, ডন্থুর, বাঁশী, মাদল, লাউ বা বাশের 
তৈরী বাদ্যযন্ত্র, কাসা, করতাল প্রভৃতি আজকেও টিকে আছে। কামোদ্দীপক গানও 
(কামচগ্ডালী-গীতি) ছিল, নাটকও ছিল (বুদ্ধ নাটক), এ নাটক নৃত্যনাট্যই হওয়ার 
কথা । কাজেই নট-নটাও ছিল। বিনিময় মুদ্রা হিসেবে কড়ি-বুড়ির যুগ আমাদের দেশে 
অবসিত হয়েছে মাত্র শতেক বছরের মধ্যে । বাঙলাদেশে বিশ কপদকে হত এক 
বুড়ি (মুচ্ছকটি নাটক)। যৌতুক নামে বিয়েতে সেদিনও বরপণ ছিল। বিবাহে বরষাত্রী 
যেত-পটহ মাদল, কণও কশাল৷ দুন্দুভি, কাসা, করতাল, ঢাক ঢোল প্রত্ৃতি বাদ্য 
গহযোগে বিবাহ অনুষ্ঠঠন হত (১৯ সং)। বঙ্গ-বঙ্গাল ও বঙ্গালী অবজ্ঞাথে উচচারিত 
হয়েছে, দেখতে পাই । 'বঙ্গাল' রাগও ছিল। বঙ্গ-বঙ্গাল ছিল নদীবহুল জনাকীণ নিয়- 
তুমি। হিউএনৎ সাঙ এখানে শতক্রোশ বিস্তৃত বহু হাউর দেখেছিলেন- আজে সব 
হাউর বিলুপ্ত হয়নি । এসব অঞ্চলে সাধারণত ভাগ্য বিতাড়িত নিঃস্ব লোক এসে বাস 
করে। তাদের স্বভাবে সংস্কৃতিতে থাকে রুক্ষতা ও স্বুলতা৷ | চরুয়ার (চরবাসীর) প্রাতি 
অবজ্ঞা আজে বতমান। তেমনি অবজ্ঞা বর্তমান গঙ্গার পুব-দক্ষিণ পাড়ের 
লোকের প্রতি । আজে চট্টগ্রামে বাঙাল বলতে এ্তিহ্য আভিজাত্য সংস্কৃতি ও শিক্ষা- 
বিহীন লোক ও পরিৰার ৰুঝায়। ভুনুক বা সরহ যে অন্তত বলগদেশী ছিলেন না, 
এও তার একট। পরোক্ষ প্রমাণ | অবশ্য বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালীর ৰাঙ্গার্থও রয়েছে 
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এবং পউয়। খাল দেহের দূই পদ্যের সংবোগ নাড়ী_ পদ্যানদী নয়। বড় হোক, 
ছোট হোক, নদী কখনে। খাল নাষে অভিহিত হয়নি, হয় না । 


১, বঙ্গে জায়। নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণান। ( ৩৯ সং) 
২, অদ্বয় বঙ্গালে দেশ লুড়িও (৯৯ সং) 
৩, আজি ভূম্ুক বঙ্গানী ভইলী 

নিঅ ঘরিণী চগ্ডালে'(চগলী) লেলী (৪৯ সং) 


বাগথে এর মধ্যে নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নেই। এবং কোন বাঙালী কৰি 
এই অব পদ রচনা করতে পারেন না। এখানে নৌক৷ যাত্রা, দস্যুর উপদ্রব, 
নারী হরণ ব৷ অএবর্ণে বিয়ের ফলে পতিত হওয়ার কথাই রয়েছে । খাও্ার জল 
দস্থ্যর কথ! আছে সরছের পদেও--ৰাট অভঅ খান্টা বি বলআ৷ (৩৮ সং)। 


ডোম, তাঁতী, ধুনুরী, সৃতার, জেলে ( কৈবত্ত ) কাঠুরে [জে। তরু ছে। ভেবউ ন 
জাণাই], লক্ষণীয় যে এরা আজে সম!জে বৃত্তিজীবী, ছোটলোক। এখানে আজকের 
মতো ঘরে চরি, ( * সং) রাহাজানি এবং জলদস্থ্যর উপদ্রব ছিল, গঞ্জে নগরে নৌক। 
যোগে পণ্য বিনিময় হত। সোনারূপার সাধারণ্যে ব্যবহার কমই ছিল, যদিও 
কমলাম্বর সোনায় ভরা নৌকায় রূপ! রাখবার ঠাই নেই বলে উল্লেখ করেছেন। চধা- 
পদে যে শ্রেণীর লোকের উপমা দেয়া হয়েছে, সোনা আজে সে শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে কচিৎ মেলে। অবশ্য চুরি হবার মতে দামী কানেটও (কান পাশ। ) 
কারে। কারো ছিল । চোর-ডাকাতের ভয়ে সেকালেও ঘরে প্রহরী (জ্ণ বাহ 
তথতা পহারী (৩৬ সং), জই পবন গমন দুআরে দিঢ়তাল। বিদিজ্জই, দোহাঃ সরহ ) ও 
দয়ারে তাল। দিতে হত। চোর ধরবার জন্যে, চুরি নিবারণের জন্যে দূসাধী (রাজ- 
চর) থাকত। 


যোগ-তান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব ও প্রসাঞক্ষেএ কামক্সাপ-কামাখ্যার ডাক-ডাঁকি- 
নীর, যৌগি-যোগিনীর খ্যাতির রেশ আজে। বিদ্যমান, “অমৃতকৃণ্ড এ অঞ্চলেই 
রচিত। সেযুগে ডাকিশী-যোগিনীর। ছদ্[বেশে বউ-ঝি ূপে ঘরে ঘরে বাস করত। 
আত্মপরিচয় গোপন রাখার গরজে তারা কপটাচরণের আশ্রয় নিত। তাই রাত্রে 
শৃশুর ঘুমায়, কিন্তু বধ জেগে থাকে ! দিনের বেলায় গুহস্ব বউ কাক দেখলেও 
ভয় পায়, বাত্রে আবার (সে-ই কামরূপ যাঁয়। উল্লেখা যে ভূতসিদ্ধি, খেচরসিদ্ধি 
প্রভৃতি তাপ্ত্রিক সাধন বলে যে-কোন জীবে রূপান্তরিত হওয়া, আকাশে উড়া, 
সমুদ্র গভে প্রবেশ কর৷ প্রভৃতি অসাধ্য সাধন সম্ভব ছিল ( মানিকচন্দ্র রাজার থান 


সুতবা )। 
খ৬ঠ 


ডাইনীর ভয় আজো বিদ্যমান । তুকতাক-দারু-টোন।-উচাটন-বশীকরণ-তাবিজ- 
কবজ প্রভৃতির প্রতি আমাদের আস্থা সেই ডাকিনী যোগিনীর প্রভাব-প্রাবল্যেরই 
স্মারক । ডাঁকিনী-যোগিনীর ব্যতিচার-প্রবণতার নিন্দাও ছিল,--আসলে বামাচারী 
সাধনার সঙ্গিনী হিলেবে ডাকিনী যোগিনী-ডোমনী রজকী চগ্ডালী প্রভৃতির সম্বন্ধে 
লোক-প্রচলিত ধারণার থেকেই তাদেরকে সাধারণভাবে ব্যভিচারিণী মনে করা হত । 
আজে৷ হাড়িডোম মেথরপাড়া ব্যভিচা'রদুষ্ট বলে ভঙ্জলোকদের ধারণা ৷ গণিকা 
লম্পট বিহীন ছিল না৷ সমাজ (১৮. ২৮)। 


ডোমনী-শবরীদের তথা নিঃশ্বেণীর লোকের মধ্যে মধ্যবিত্ত সুলভ নারী 
পুরুঘাজিত অনুজীবিনী ছিল না, তারা এখনকার মতোই বহিষ্থীরেও স্বামী- 
সম্তানের সহকমিনী ছিল। তবু পুরুষপ্রাধান্যের দরুন তাদেরও গুরুজন রূপ 
স্বামীর শাসন মানতে হত। (যেমন 'নিঅ ঘরে ঘরিনী জাবঅ ন মজ্জই' | কিংবা 
বরবই খজ্জই ঘরিনি এহি জহি অবিআর---সরহ, দোহ। ) 


দাবা খেলার চৌষটি ধর বা কৌঠ।। দাব৷ বড়ে-ঘুটি, ঠাকর (রাজা), গজ, মন্ত্রী, 
চালার দিশাও রয়েছে । প্রথমে বরে তারপর গজ, পরে মন্ত্রীর চাল বিধেয়। 
দাবা খেলার নাম 'নয় বল'। ঠাকুর তুকাঁ শব্দ। খেলাটি মধ্য এশিয়ায় উদ্ভুত 
বলে মনে হয়। মদের দোকান থাকত. শুড়ি-নয়, শুঁড়ি বউ বেচত মদ। সেকালেও 
কি মদ ঘৃণ্য ছিল? নইলে বেশ্যাবাড়ির মতো চিহুদেখে সন্তর্প ণে দোকান সন্ধান 
করবে কেন লোক £ দোকান নেশ!/রুদের জন্যে চহ্বিশ ঘন্টাই যেন খোল। 
থাকত, বারুণী মদ সরু নল দিয়ে ঘড়ায় চালা হত। চিকন বাকলে বাঁধা হত 
মদ? একি বাশের চোওা । 


খেদায় বুনো হাতী ধরা হত। গানে মুগ্ধ করে হাঁতী বশ করবার উপায় 
জানা ছিল তাঁদের (১৭ সং বীণা পা)। পোষা হাতী য্দমত্ত হলে স্তশ্ত (খুটি 
৯ সং মহীধর ) লগ শিকল দড়ি দড়া ছি'ড়ে নিকটস্থ পদাবনে প্রবেশ করে সব 
পয়মাল করত (১৬ সং) পদ্বনে (৯ সং) মত্তহস্তীর উপমা আজো ব্যবহৃত হয় 
দলবদ্ধ বুনোহাতী পাবত্য নদীতে জলপান করতে নামত, আজে নামে। 
(গঅন গিরি নই জল পিএউ--সরহ, দোহা ) মৃষিকের অপ্রতিরোধ্য উপদ্রবের 
কথা ও বণিত হয়েছে (২১ সং)। ইদুর সেদিন ঘরে সংসারে সমস্যা হয়েই ছিল। 
ইদুর কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, কাটে সমুদয়, তাছাড়া গর্ত খোড়ে ও আমন ধান 
খেয়ে গৃহস্থের অণু নষ্ট করে। সিংহ-শিয়াল-কক্র-হরিণ-হাতী-বলদ-গাভী-কাক- 
ময়র প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে নান। প্রসঙ্গে । 
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একটি চযায় (৪৭ সং) গ্‌হদাহ প্রসঙ্গে শাসন [পট্টোলী] পুড়ার কথ! আছে । এটি 
ভূষি বা চৈত্য সমপক্চিত শাসন পট্োলী হতে পারে । চাচড়ি দিয়ে চাঁরবাঁশের খাট 
তৈরী করে তাতে তুলে শব দাহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হত আজকের 
মতোই (৫০ সং)। পিগু [বলিও] দেওয়া হত। প্রসূতির জন্যে সেদিনও থাকত 
আলাদা আতুড় ঘর। 

অলঙ্কারের মধ্যে ঘন্টা, নুপর, কন্কণ, মুক্তার হার, কৃওল, ফানেট প্রভৃতির 
উল্লেখ রয়েছে! খাদ্য বস্তর মধো পাই ভাত, মাংস, দুধ, মাখন, তেঁতুল, লাউ 
প্রভৃতি | 

তান্থল কপূর, শয্যাপাতা খাট, বারুনী (মদ), দপণ প্রভৃতি ছিল গরীবের বিলাস ও 
ব্যসন সামগ্রী । 

আঁপবাব তৈজসের মধ্যে পিডি, হাড়ি, পিঠা (দোহন পাত্র ), বাকল নিশ্িত 
মদ রাখার চোঙগা, ঘড়া, গাড়, কঠার, খস্তা (নখলি ) বাখোর, খু'টি, কাছি, তালা, 
চাবি, টাঙ্গি প্রভৃতি । নৌকার বর্ণনায় পাই তৎসম্পকিত কাছি, পতবাল (পাল), 
কেড়য়াল,দখোল, পুলিন্দা ( মাস্তল ), সৌঁউতী মাঙ্গ (গলই, গুণ ১৩, ১৪) নৌকার 
মধ্যে নাব, নাবরি, নাবি, ভেল৷ প্রভৃতি। 

আত্বীয় পরিজনের মধ্যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, শালী, বধ, কটস্ব প্রভৃতি এবং 
দু কৃটম্বের উপদ্রব সম্বন্ধে (৩৯ সং) আজকের আমাদের মতোই ক্ষেভি ছিল। 

স্বানের মধ্যে বঙ্গ, বঙ্গাল, কামরূপ ও লঙ্কার (৩২ সং) নাম পাই । ঘর- 
বাড়ির মধ্যে উয়ারি (কাছারি ব৷ থানা) কৃড়ে বাড়ি মেলে। শহর, সমাজ ও শাসন 
সম্পকে পাই নগর, নয়বল, বল (সৈন্য ৪৮ সং) কড়ি, বুড়ি, রথ, দোসাধি (রাজার 
চর ব! পুলিশ ) 

কৃষিজ ফসলের মধ্যে কমলি দানা, কঙ্গচিন।, ধান ও কাপাসের নাম মেলে। 

নদী পৰতের মধ্যে গঙ্গ।, যমুনা, পদ্‌]॥ খাল, ডোব৷ ( ৩২ সং) সরোবর (১০ সং) 
নলিনী বন, ঘাট ও অনির্দশয সমূদ্র, অরণ্য, পরত, টিলা ও গিরি শিখর, সন্ধি 
পাই । তরুলতাঁর কোন বিশেষ নাম নেই । ৪1 ফুল, তেতুল, মকুনিত বক্ষ প্রভৃতির 
উল্লেখ আছে বটে। 

চযায় গুহ্য সাঁধনার.অনেক পর্ভাষ। রূপক উতৎপ্রেক্ষা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
কয়েকটি পদে দেহের রূপক হিসেবে নৌকা ব্যবহৃত। আজে৷ তাত্বিকষ্কের কাছে 
মানবদেহ মন-পবনের নৌকা । চযাপদে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা এইরূপ-- 

পাঁচ (ক্বদ্ধ), ধানী বদ্ধ, তথতা, তথাগত, ইন্দ্রিয়, ঘড় (ইন্ট্িয়), আট 
( অষ্টসিদ্ধি, আট প্রকার নিব্‌ত্তি জাত সিদ্ধি) দশ (ইন্তরিয় ছার), গঙ্গা-যমুন। 
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সরস্বতী ( ইড়া পিঙ্গল৷ স্মঘুযরা ), পদ (চত্ঘপদ্া ) পউঝা খাল (দই পদ্যোর 
সংযোগ নাড়ী), অনাহতধ্বনি ( কায়তত্ব সম্পকিত ) পাখুড়ি ( দেহস্ব পদের 
বিভিন্ন সংখ্যক পাপড়ি), বিমুকখা (চতুক্ষো্টি বিমুক্ততা), ধমন-চমন (চনতর-দূর্ধ 
হঠ যোগ) রবিশশী (হঠ যোখ), সহদ্ব ( সহজানন্দাবস্থা৷ ), শৃন্য (নির্বাণ ৰা 
নির্বেদাবস্থা ), সমাধি ( ধ্যান) ইত্যাদি । বিবিধ : আগম, বেদ, পৃথি, গুরু, শিষ্), 
নাথ, খপণক, মন্ত্র, তন্ত্র, বুঙ্গা, নবগুণ, [ পৈতা ] হরি, হর, ঘন্টামালা | 


৬ 
সাহিত্য মূল্য 


চযাপদ গান হিসেবে রচিত। গানের মাধুয বাণীর উৎকষে নয়--সুর লালিত্যে । 
কথা সেখানে গৌণ, সুরই মুখ্য | তব্‌ এগুলো বাণী-প্রধান থান । চধাগীতিতে গৃহ্য 
সাধনতত্বের প্রহেলিকামূলক অভিব্যক্জির বাহন হয়েছে শব্দলিস্কার ও অথালঙ্কার। 
কাজেই রূপক-উপমা-উৎপেক্ষার প্রয়োগ ছাড়া এইসব পদ রচনার হয়তো অন্য 
উপায় ছিল না। তাই অনবরত নিজিত মানুষের জীবন-জীবিকা ও প্রতিষেশ জাত 
অভিজ্ঞতা থেকেই চিত হয়েছে উপমাদি। চর্যাপদে এই আলঙ্কারিক সৌনম্দ্ধ সবত্র 
দৃশ্যমান । এ কারণেই চষাপদ এক কথায় চিত্রধর্মী ব। চিত্রকল্প সমনিত রচনা । চিত্র 
যেমন পূরো বক্তব্যটাই দৃষ্টি গ্রাহ্য করে তোলে, তেমনি উপমা-বূপক উৎপ্রেক্ষাও 
অভিব্যক্তিকে মানস চক্ষর গোচরীভূত করে। 


বজ্জার উদ্দিষ্ট বক্তব্য দৃষ্টাস্তযোগে পাঠক বা শ্রোতার কল্পন৷ উদ্দীপ্ত ও অনুভূতি 
গ্রতীর করে। রচনার সার্থকতা এখানেই । কাজেই সমকালে ব্যঙ্গযাথ ন৷ বুঝেও 
পাঠক' বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউল গানের মতো৷ এর আপাত অর্থেও আনন্দ পেত । 
আজ কালাস্তরে এসব পদ থেকে সাহিত্যরস আহরণ করা৷ আমাদের পক্ষে হয়তো 
দুঃসাধ্য । স্বাভাবিক অতীত মোহের আবেশ আমাদের চিত্তবীণার তারে যে আবেগ 
কম্পন '্জাগায়, তারই বশে আমরাও সুদূর অতীতের সেই ভীবনের সঙ্গে ক্ষণিক 
একাত্ববোধে অভিভূত হই | পুরোনো সাহিত্যমাব্রই আমাদের এ কারণে আকৃষ্ট 
করে। আগেই বলেছি চষাগীতিতে সাহিতাক লাবণ্য এসেছে বাকপ্রতিমার সুঘম ও 
দেদার ব্যবহার থেকে | এই বাঁকপ্রতিমাও কবির সৌন্দধবোধ, শিল্প-চেতনা ও 
মনীষার সাক্ষ্য। রসভোক্তা হৃদয়, পরিবেষ্টনী সচেতন দৃষ্টি, তত্বজিজ্ঞাস্থ মন না ছলে 
বাহ্য বস্তর সঙ্গে জীবনানুভূতির সাদৃশ্য কিংবা বৈপরীত্য সহজে অনুভূত হয় না। 
অনেক পদকারের এসব গুণ ছিল বলেই ফাঁকে ফাঁকে আগ্তবাক্য ও জীবনসত্য 
বিদ্যুল্লতার মতে। চমক লাগিয়ে দেয় । 
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ইন্দ্রিয় শাসিত দেহের বণনা কৰি পাঁচটি শব্দেই শেষ করেন, তাতেই সব বলা হয়ে 
যায়--মন তরু পঞ্ ইন্দি তস্ু সাহা | আসাবহল পাত ফল বাহ, 'কাআ তরুবর পঞ্চবি 
ডাল। কিংব৷ প্রহেলিকার অবতারণা করে পাঠককে ভাবিয়ে তোলেন কবি, 'রুখের 
তেস্তিরি কৃম্তীরে খাই ৷ অথবা “সম্ত্রর। নিদ গেল বছড়ী জাগঅ | বলদ বিআল গাবিআ 
বাঝে-_-বলে পাঠকের কৌতুহল জাগিয়ে দেন। যে কোন কামুক প্রেমিকের আবেগ 
প্রসূত চিরন্তন উদ্তি £ 

জোইনি তই বিনু খনহি'ন জীবমি 
তো শু ঢুষি কমল রস পিবমি। 

যে কোন চর্যার নদী 'ভব নই গহণ গন্তীর বেগে বাহী” অথবা 'তরজতে হরিণার খুর ণ 
দীসই | ধামাথে চাটিল সাঙ্কম গঢই। সোছন ভরিতী করুণা নাবী, রূপা থোই 
নাহিকঠাবী। খুট্টি উপাড়ী মেলিনি কাচ্ছি। এবংকার দঢ বাখোর মোঁড়িউ-_- 
সবকথা বল৷ হয়ে গেল । কাজ নাবড়ি খান্টি মন কেড়,য়াল। এক সো৷ পদুমী চৌষঠঠী 
পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী। নিসি অন্ধারী মুসা অচাঁর।' তৃল-ধুনি ধুনি 
আন্গু'রে আস্থ। উচ] উঠ? পাবত উঁহি বসই শবরী বালী । মোরঙ্গি পীচছ পরহিন 
সবরী গীবত গুগ্ররী মালী। বসন্তে 'নানা তনবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী 
ডালী | উদক চান্দ জিম সাঁচ ন মিচ্ছা । গঅণহ জিম উজোলি চান্স ইত্যাদি চোখের 
সামনে যেন চিত্রপট তুলে বরে! 

আপ্বাক্য £ আপণ। মাংসে হরিণা বৈরী | দৃহিল দূধ কি বান্টে সামায়। কাজ 
নাবড়ি খাটি মন কেডয়াল। বর সূন গোহাল কিমে দুট্ঠ বলন্দে। দূধ মাঝে লড় 
অচ্ছন্তে ন দেখই। জলে পানিআ৷ টালিআ ভেড় ন জাঅ রাজসাপ দেখি জে। চমকই 
সচেকি তা বোড়ে খাই । ভাগ তরঙ্গ কি সোসই সাঅব ইত্যাদি চর্যাগীতি সাধনার 
ও সিদ্ধির পন্থা ও সাধ্য বস্তর স্বরূপ নিরেশ করবার জন্যে রচিত। বহু পদ 
থেকে বেছে সংকলিত মাত্র ৫১টি পদ সাধন পন্থ ও সাধ্য লক্ষ্য সম্পকে 
সঙ্গীতের মাধ্যমে জিজ্ঞানস্ুকে স্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ব জানিয়ে দেয়ার 
জন্যই--এ আমরা অনুমান করতে পারি। আমাদের এ অনুমান সঙ্গত; চারণ 
আমরা দেখতে পাই সাধাৰণ সংকলনের মতো এতে এক চযাকারের পদ এক 
সাথে সংকলিত হয়নিন-যেমন কাছ, ভুন্ুক, সরহ, কৃকুরী প্রভৃতির পদ নান৷ 
স্থানে বিন্যস্ত হয়েছে : আমাদের মনে হয় ভাব, বক্তব্য ও স্তরের ক্রমানুসারে পদগুলে। 
স্থপরিকল্পিততাবে সাজানো হয়েছে। যদিও বিতিন জনের স্বাধীনভাবে রচিত 
পদের সমগ্ৃভ'ব সংকলকের উদ্দেশ্য সিদ্দির পূরে। সহায়ক হয়নি । তৰু “কাজ! তরঃখর 
পঞ্চবি ডাল' দিয়ে মুনি দত্তের টীকার শুরু আর মহানুহে বিলসস্তি সবরো৷ লইভা 
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সণ মেহেলী-_“মারিল ভবষত্া দহদিকে দিধলী বলী' এবং 'ছের সে সবর নিরেবণ 
তইল৷ ফিটলি যবরালী'-_-বলে শেষ কর1--একেবারে নিল ক্ষ্য আঁকসাক বলে বিশ্বাস 
হয় না। 

চযার ভাষার টীকাকার প্রদত্ত নাম সন্ধয) ব। সঙ্ধ৷ | চযাগীতি ্বার্বোধক রচনা | 
বাগর্থ ও ব্যঙ্গার্থ বজ্জব্যকে দূবোধা ও অবোধ্য করেছে বলেই দন্ধ্যাকালীন 
আলো-আনারির অস্পটতার মতো তাৎপর্ষের অম্পষ্তারক্ষক ভাষার নাম সন্ধ্যা 
ভাষা, অথব। বিশেষ মান সন্ধান করে বাণীর তাৎপধ অনুধাবন ও উপলব্ধি 
করতে হয় বলে ভাষার নাম সন্ধা। তাহলে সঙ্ধ্যা বা সন্ধ] ভাষ। অথে আমরা 
সাংকেতিক ভাষা বা রূপকের ভাষ। বুঝব। এ ভাষা অর্থাৎ রচনার এ ভঙ্গি 
নতুন নয়, বরং স্বপ্রাচীন। এত প্রাচীন যে তা মন্ষ্য মানস-সংস্কৃতির উদ্তবের 
সমকালীন। মানুষের বহস্যচেতনা, পর্যবেক্ষণপ্রসত বিলায়, কল্পনা, অন্ভতি ও 
বোধ-বুদ্ধির অভিব্যক্তির আদি বাহন হচ্ছে ধাঁধা বা প্রহেলিকা | তুচ্ছকে উদ্চ করে, 
অদৃশ্যকে দৃশ্য করে, সামান্যকে অসামান্য করে, সরলকে জটিল করে, খজকে 
বক্র করে, কৌৎসিতো লাবণা দিয়ে, প্রত্যক্ষকে পরোক্ষ কার স্বপকে বাস্তবরূপে 
প্রতীয়মান করা, বাস্তবকে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে অপরূপ কর৷ প্রভৃতিই সাহিত্য- 
শিল্পকম | তাঁই শান্বরে-সাহিত্যে-ধাধায়-ছড়ায়-বচনে-আগ্বাক্যে বক্তব্য শন্দে-অল- 
স্কাবে-তঙ্গিতে পাযাচিযে-রসিষে জটিল ও বাপ্পী করে ব্যক্ত করাই মান্ষের স্বভাব। 
বাক-বৈচিত্র্যে সৌন্দয স্থষ্টি করাই এর লক্ষ্য | অতিক্রান্ত স্বভাবই শিল্প | থরোয়া 
জীবনে আটপৌরে কথায়ও আমরা অসংখ্য 11970 ও বাকপরতিম। ব্যবহার 
করে থাকি । প্রাতাহিকতায় তা মলিন ও তাৎপধহীন হয়ে পড়েছে বলেহ আমরা 
তা লক্ষ্য করিনে, তা আমাদের চমকে দেয় না। কাজেই সন্ধ্যা ভাষা বৌদ্ধ 
চধাকারদ্রে স্যরি নয়, তা টিরকাল ছিল এদেশে, তাঁর প্রমাণ মনিদত্তের গিকাতেই 
রয়েছে -- সন্ধাভাঘা, সন্ধ্যা, সংকেত, ব্যাজ প্রভৃতির উল্লেখ লক্ষণীয় । হেবভ্রতন্ত্ে 
সন্ধ্যাতাষাকে মহাভাঁঘা ও সময় সংকেত (০975817670781 910) বলে অভিহিত 
কর! হযেছে 1১ 


চর্যাকারেরা শিক্ষিত ভিলেন। সেকালে শিক্ষা মানেই ভাষ! হিসেবে সংস্কৃত 
ও প্রাকৃত-অপত্রংশ শেখ এবং বিদ্য। বলতে মুখ্যত ব্যাকরণ-অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দ, গণিত, 
ন্যায়-দশন বিদ্যাই বোঝাত। আর জ্ঞান বলতে চরম ও পরম জ্ঞান ছিল অধ্যাত্ব 
বা পরমাথ জ্ঞান। এরা বঁদ্ষণ্যবাদী পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন, সে অধিকারই 
তাদের ছিল না। এরা বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ বিহ্বারে বা টোলে শিক্ষিত। নান সত্রে 


১, 1017 28270808 110151751155: 091 8578911 1:87600865 ৪720. 15565, 6. 12-19. 


২৭৩ 
১৮---আন্শ, 


জানা যায় গলিন্গ] প্রভৃতি বিহারে অটশতক থেকে যোগাচার ব৷ বিজ্ঞানবাদ ও 
তৎসম্পকিত যোগ-তন্্র-মন্তর-বন্র-সহজ তত্ব প্রভৃতির চর্চ। বৃদ্ধি পায়। এসব মতবাদী- 
দের যার! বিষয়ী গৃহী-সমাজভুক্ত তাদের আচারিক আনুষ্ঠানিক পৃজা-পাবণ ছিল। 
দেব-প্রতিম। পৃূজাও ছিল আর যার] বিরাগী শ্রমণ তাদের অধ্যাত্ব সাধনা চলত গুহ্য 
পন্থায় । চযাগীতিতে সেই বিরাগী বভ্রী-সহজিয়ারই সাধনপন্থ ও সাধ্যবস্ত বিধৃত। 
এ সাধনার ভিত্তিই হচ্ছে যোগ-তান্ত্রিক পদ্ধতি। চযাকারেরা মিদ্ধপুরুষ-_তাই 
বলে তাদের অনুসারী শিষ্যদের সবাই পঙ্িত ছিল, তেমন ধারণ। করার কোন 
কারণ নেই। সব সহজিয়া বাউল হেন শিক্ষিত কিংবা তত্ববিদ নয়-- ওরা অনুকারী 
অনসারীমাত্র । 


ণ 
চর্যাগীতিকার পরিচিতি 


আজ অবধি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর বিনয়তোঘ ভট্টাচার্য, ডক্টর মৃহম্মাদ শহীদুল্লাহ, 
ভদস্ত রাছুল সাংস্কৃত্যায়ন ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তিব্বতী ভাষার নানা 
গ্রন্থ অবলম্বনে চযাকারদের আবিভাবকাল ও পরিচয় নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। 
আর ডক্টর স্থুনীতিকমার চট্োপাধ্যায় ভাষা বিশ্বেষণ করে ভাষা ও রচনাকাল নির্ণয 
করতে প্রয়াস প্যেছেন। বাঙলা ভাষা ওসাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণ সাধারণ- 
ভাবে স্ুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়ের মতই গ্রহণ করেছেন-_অবশ্য যৃক্তিসঙ্গত বলে 
নয, মাত্ভাষাঁর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি এবং ভাঘাবিদ শিক্ষক সুনীতিকৃমার চাট্টো- 
পাধ্যায়ের প্রতি শৃদ্ধা বশে। 

চর্ধানীতিকারদের কাল ও পরিচয় নিধারণের জনো আজ অবধি যে-সব অন- 
দিত ও মল তিব্বতী গ্রন্থ জালোচনা৷ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে: ১, ১০৫)- 
[১৪ 77011780-2০ রচিত 08£ 577-0100 022 (রচনাকাল ১৭৪৭ খীঃ ), 
২. তারনাথ রচিত 7£58-£87010095 105৮0 (বৌদ্ধ ধমের ইতিহাস, রচনাক!ল 
১৬০৮ শী; ) 00019-101000 026580-00-£59-1021)1-0ঞ00 চ৪] ( চৌরাশী 
সিদ্দার ইতিহাস ), ৩. চক্রসম্বরতগ্ন,। ৪. ১৪-১/5৪-01:8+-3প্705 ৫২ 1081 
(067-9০0 বা 8185 40813 (রচনাকাল ১৪৭৬-৭৮ খ্রীঃ), ৬, 
[30-5102-1২10-0০0-0136 -র (সংক্ষেপে 80 5£070, রচনাকাল ১৩২২ খীঃ) 
লেখ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস । 


৭৪ 


র/ছল সাংকৃত্যায়নের মতে ( পুরাতত্বনিবন্ধাবলী ) কয়েকজন চধাকারের সন্তাব্য 
আবিভা'ব কাল এরূপ : 


১. আধদের আট শতকের মধ্যভাগ সরহের প্রশিষ্য 
২, কম্বলাম্বর পা নয় শতকের মধ্াযভাগ বজঘন্টের শিষ্য ও দারিকের 
প্রশিষা 
৩. গুগ্তরী পা নয় শতকের প্রথমাধ সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য 
৪, তন্ত্রীপা নয় শতকের মধ্যতাগ জালম্ধরী প!র শিষ্য 
থেকে শেষ ভাগ 

৫, মহীপ! নয় শতকের শেষ ভাগ কাহুপার শিষ্য 
৬. কঙ্কণপ৷ নয় শতকের শেষ ভাগ দারিকের শিষ্য 
৭, বীণা পা দশ শতকের শেষ ভাগ ভদ্রপা'র শিষ্য 

( সুখময় মুখোপাধ্যায় উদ্ধৃত ) 


এবং তাঁর সংকলিত “হিন্দি কাবাধারা' নামের গুগেও চধাকারদের পরিচয় রয়েছে। 
সেগুলোও যথাস্থানে উল্লেখিত হচেছ। 


অধাপক সুখময় এখোপাধ্যায় (প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় গ্শ্থে, 
পৃঃ ১-১২) তিনটে তিব্বতী গ্রন্থ অবলম্বনে মহাযান সিদ্ধাচ'ষদের ওরু-শিষা পরম্পরার 
একটা পীঠিকা তৈরী করেছেন। এদের মধো কয়েক জন চরাকারও রয়েছেন । 
এর থেকে চযা রচনার কাল-পরিসরও মেটামুটি ভাবে জানা যাবে। এঁদের আবিভাব 
কালও অন্মান করেছেন অধ্যাপক হুখময় মুখোপাধ্যায় | তার মতে চর্ধাগীতিগুলো 
আট শতকের প্রথমদিক থেকে শুন করে এগারো শতকের মধ্যভাগ পবরস্ত সময 
পরিসরে রচিত। 


সরহ পা (রাছুল ভদ্র) (আট শতকের গোড়ার দিকে, চরুসম্বরতশ্ মতে 
৭0০0 খীস্টাব্দের কাছাকা[হ) গু পৃন্ম্পর। 

বর প। (আট শতকের প্রথমাব) শবর 

লুই পা (চযাপদ সব্রেও দারিকপার গুরু, সং ৩৪ লুই 


ূ আট শতকের মধ্যভাগ ) 
ূ 


দারিক পা ( জীবখকাল আট শতকের শেষ ভাগ ) বজ্রবণ্ট 


চি 


বন্জঘণ্ট পা কচ্ছ পা (কর্ম প।) 


| | 


কম প৷ জালদ্ধরী প৷ 
| | 
জালম্ধরী পা৷ (চর্যাসৃত্রেও কাহন পার গুরু, সং ৪৬) কানন পা 
| ৃ 
কাহ্ন পা ( কষ্ণচাষ, নয় শতকের মধ্য ও শেষ ভাগ ) গুহ্য পা (ভদ্র পা 


গুহ্য পা (ভদ্র পা ওর্ফে ভাদে, নয় শতকের শেষ ভাগ এবং 


দশ শতকের প্রথম ভাগ ) বিজয় পা 
| | 
বিজয় পা তিলো পা 
| | 
তিশ্লি পা নারোপা 


নারো পা (২য় কাহু পা, দশ শতকের মধ্যভাগ অথবা ১০০৯ সনে মৃত্যু |) 


শাস্তি পা ( বত্বাকর শাস্তি, দশ শতকের শেষভাগ ও এগানো শতকের প্রথম ভাগ) 


| 
দীপন্কর শীল্ঞান (অতীশ-_-৯৮০-৮২ খীঃ জনা) 


দীপঙ্কর ১৪৪০ খ্স্টাব্দে গৌড়রাঁজ নয়পাল€ কলচুরিরাঁজ লক্ষীকণের বিবাদে 
মধ্যস্থতা করে আপোস করান এবং সম্ভবত ১০১২ সনে বিক্রমশীল বিহারের 
অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে ভিত্বতে যান, সেখানে ধ্রপ্রচার ও শিক্ষাদান করে ১০৫০ 
সনের কিছু পরে মৃত্যু বরণ করেন। 


! ২ | 


এবার আমরা বিভিন্ন চর্যাকারের আবিভাবকাল ও পরিচিতি সমপর্কে বিশেষঞ্ু- 
দের মত উদ্ধত করছি। এক্ষেত্রে প্রথমে ডক্টর শহীদল্লাহ্‌র পরে রাহ্‌ল সাংক্ত্যায়নের 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অনা বিদ্বানের মত সংকলন করে দিচিছ। 

সংক্ষেপে শহীদৃল্লাহ-শ', রাছুল সাংক্ত্যায়ন-রা" সুখময় মুখোপাধ্যায়-স্থ এবং 
সুক্মার সেন__ল্-ক্‌?। এদের গুগ্থগুলো যথাক্রমে বাঙল। সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড), 
হিন্দি কাব্যধারা, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় এবং চর্যাগীতি পদাবলী | 





৭৬ 


১, 


শবরণ বা শবর প। 


শ--শবরী পা বাঙালী । তার গুরুর নাম এক মতে আর্য অবলোকিতেশখুর, অন্যমর্তে 


ব। 


চু 


নাগারজন শবর ব্যাধ ছিলেন। কমল শীলকে তিনি দুটে। গ্রন্থ রচনায় সাহায্য 
করেছিলেন। গ্রন্থ দুটোর নাম “ডাকিনী বজগুহ্যগীতি' ও 'ময়োপদেশ'। 
কমলশীল তিব্বত রাজ খী গ্বোউ-লদেউ বচনের নিমন্ণে তার দরবারে যান 
৭৬২ খীস্টাব্দে । অতএব শবরী পা ৬৮০---৭৬২ খংস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । 


সবরী পা বিক্রমশীল] নিবাসী, কলে ক্ষত্রিয়, এবং অন্যতম সিদ্ধা । ইনি ৮৮০ 
খীস্টাব্দের দিকে বতমান ছিলেন। ইনি বনু গ্রন্থ প্রণেতা, যথা _ক, চিত্ত- 
গুহ্য গন্ভীরাথ ক গীতি, খ. মহামুদ্রাবজ্গীতি, গ. শন্যতা দৃষ্টি, ঘ. সহজ 
সমুরম্বাধিষ্ঠান, উ, সহঞোপদেশ স্বাধিহঠান । 


লুই পার গুরু শবর পার জীবৎকাল আট শতকের প্রথমাধ | এবং শবর পার 
গুরু সরহের জীবংকাল আট শতকের একেবারে গোড়ার দিক-_-৭00 
ধীস্টাব্দের কাছাকাছি । 


লুই পা 


তারনাথের মতে লুই বাঙলাদেশের গঙ্গার ধারে বান করতেন । তিনি প্রথম 
জীবনে উদ্যানের (সোয়াতের) রাজার কায়স্থ 'লেখক) ছিলেন। তখন তাঁর 
নাম ছিল সামন্ত শুভ; তিনি উড়িষ্যার রাজার ও মদ্বীর গুরু ছিলেন। সবর 
(জীবৎকাল-অনু ৬৮০-৭৬০ খীঃ, লুই পার গুরু ছিলেন। কাজেই লুই পার 
ভীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খীস্টাব্দ। লুইও বাঙালী ছিলেন এবং লুই মৎস্যেন্দূনাথ 
নয়, মৎস্যেন্ত্রনাথ পথক ব্যজি। দারিক প ছিলেন লুই পার শিষ্য : শই-এর 
একখানি গ্রন্থের নাম 'অভিসময়বিতঙ্গ” | শাস্তরক্ষিত 'অভিসময় মঞ্জরী তে লুই 


পার উল্লেখ করেছেন । 


ল্‌ই পা! কায়স্থ এবং চৌরাশী সিদ্ধ!র একজন। তীর গ্রন্থাবলী 'অভিসময়বিভক্গ' 
“তত্বন্বতাব', 'দোহাকোষ', “বৃদ্ধোদয়', “ভগবত অভিসময়' ও 'গীতিক।' | 
তার জীবৎকালের শেষ সীমা ৮৩০ ধীস্টাব্দ | 


লুই পা আট শতকের মধ্যভাগে বতমান ছিলেন । লুই পা ধর্মপালের রাজত্বের 
(৭৭০-৮০৬ খীঃ) গোড়ার দিকে “কায়স্থ'(লেখক) ছিলেন, এ তথ্যের উৎস-১৪- 
13810 ও পূরাতত্বনিবন্ধাবলী | লুই পা শান্ত রক্ষিতের অভিসময়মঞ্জরীতে উল্লে 


গু 


খিত হয়েছেন । ৭৫৫ খীস্টাব্দের কয়েক বছর পরে শাস্তরক্ষিতের মৃত্যু হয়। 
লুই পা তাহলে আট শতকের শেষ পাদের আগেই বতমান ছিলেন । 


স্ুকু লুই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী এবং তার রচিত গ্রন্থ তিনখানি- শ্রীভগবদ- 
ভিপময়, অভিসময়বিভঙ্গ, এবং 'তত্বস্বভাব দোহাকোষ গীতিকা দৃষ্টি নাম | মনে 
হয় শেষে) গ্রশ্থটি লুইয়ের দোহা ও চধাগীতির সংগ্রহ । 


৩, বিরূপ প 


শ বিরূপ দইভন। একজন নালন্দের জয়দেব প্ডিতের শিষ্য, কাজেই সাত শতকের 
গ্রেেক। অন্যজন জীালন্ধরী পার শিষ্য | তিনি বাঙালী। তীর জন! স্থান দেব- 
পালেব রাজ্য খ্রিপূরায়। এবং তাঁর শিষ্য ভোম্বী পা। বিরূ” আট শতকে বততমান 
ছিলেন। 'বজযোগিনী' সূত্রে জান যার বিরূপের গুরু লক্ষ্ীংকরা (ইন্দ্রভূতির 
ভগ । ইন্্রভূতি জালন্ধরী পার অন্যতম গুরু)। লক্ষ্ীংকরা'র গুরু ২ ন্দভূতি, তাঁর 
গুরু কৃক্কুরী পা, তার গুরু লুই প1। 


না খিলুআ বা (বিরূপপাদ) ভিক্ষরূপে সোমপুরী বিহারে পোহাড়পুক্কে) বাস করতেন । 
খিরূপ পা দেবপালের রাজত্বকালে বতমান ছিলেন । জীবৎকালের শেষ সীম। 
৮৩০ খীস্টাব্দের শেষের দিকে. জন্স্থান ত্রিউর। তিনি তিক্ষু ও চুরাশি সিদ্ধার 
একজন । তিনি বন গ্রন্থ প্রণেতা, যথা--'অযৃতসিদ্ধি', 'দোহ'কোষ', কামচণ্ডা- 
লিকাদোহাকোষ', “বিবপগীতিকা।', “বিরূপবজ্তগীতিক।” “বিরূপ চতুরশীতি', 
'মাগফল।ম্বিতা ববাদক' ও 'স্ুনিষ্প্রপঞ্চতত্বোপোঁদেশ' | 


ন্স বিরূপ নত শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিশণেন। উৎস 'বজযোগিনী' গ্রন্থে 
শিষ্য পরম্পব। লুই-ককুরী-ইন্্রভ তি-লক্ষীংকরা-বিরূ পা । 


স্থকু তারনাগের অনুসরণে স্ুক্মার সেন মনে করেন কাহু (কৃষ্ণপাদ) নামধারী একজন 
সিদ্ধাচবের নামান্তর ছিল বিরূপা | ১৮ও ৩৬ সংখ্যক চযাপদের বরাদ দিয়ে তিনি 
কানু পা ও “কামচগ্ডালিক!গীতি' প্রণেতা বিরূপা অভিন্ন বলে মনে করেন। 
ভনিতাঁয় গৌরব সূচক “ভনস্তি' থাকায় তিনি মনে করেন চর্ধাটি বিরআর কোন 
শিষ্যের রচনা । তিব্ব্তী অনুবাদ সূত্রে বিরূপ মহাযোগী, যোগীশ্বর আচাধ 
“কনচণ্ডাদিকাদোহ। কোঘগীতি', দোহাকোষ এবং “বিরূপ পদ চতুরাশীতি-র 
রচয়িতা | 


৭৮ 


৪, ডোম্বীপ। 


শ ইনি ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর গুর ছিলেন বিরূপ বা 
বিরআ৷ | গুরু পরম্পরার সুত্রে ডোত্বং পার সময় নিরূপণ সম্ভব। যথা 
শবর-লুই-ডোম্বী-তেল্লি-নাড়ো-ছোটডোম্বী-কৃশলী ভদ্র। | শবর কমলশীলের সম 
সাময়িক | শবর কমলশীলের জন্য 'বন্তরগীতি' ও “মর্মোপদেশ' নামে দৃখানি 
বই লেখেন। কমলশীলের গুরু শান্ত রক্ষিত ( জীবৎকাল ৭০৫-৬৫ খ্রীঃ )। 
কমলণীল তিব্বতরাজ খ্রি-গ্রোও-লদেউ-এর আহ্বানে (রাজত্বকাল ৭৭১-৮৬। ৭৬২ 
হাস্টাব্দে তিব্বত বাজদরবারে গিয়েছিলেন এবং ৭৮৪৭-৮৬ খ্রীষস্টান্দে চীনা 
পণ্ডিত হে সাঙ্ষের সঙ্গে বিতকে অংশ নেন। অতএব ডোম্বী পার জীবৎ- 
কাল ৭৯-৮৯০ খীস্টান্দ ! 


র। ডোম্বী পার জীবৎকালের শেষ সীমা! দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৪৯ 
খী:) ৮৪০ খাস্টান্দ অবধি । ইনি বণে ক্ষত্রিয়, নিবাস মগন এবং চুরাশি সিদ্ধার 
একজন । তার রচিত গ্রস্থ--'অক্ষরদ্ধিদেশ', “গীতিকা' ও নাড়ী বিন্দৃদ্ধারে 
যোগচর্যা । 

সু জীবৎকাল আট শতকের মধ্য ও শেষভাগ । এ তথ্যের উৎস তারনাথের বৌদ্ধ 
ধমের ইতিহাস । 'পুরাতত্বনিবন্ধাপলীতে ও ডোশ্বী লুইপার শিষ্য । 


সক ডোগ্ী জাতিবাচক নাম হতে পারে। তিব্বতী এঁতিহ্যে ডোশ্বী দূ'জন। 
একজন ডোম্বী হেরুক। অন্যজন লাড়ী ডোশ্বী। হেরুক ত্রিপুরার রাজ (তার 
নাথের মতে) ইনি কান্ত বিরআর শিষ্য । টীকায় মুনিদত্তের মতে লাড়ী 
ডোম্বী চযাপদক!র ও রাঢ়দেশে অনেককাল বাস করেন। চর্যাকার ডোম়বী 
যোগী ছিলেন। 


৫, দারিক পা 

শ ইনি লুই পার শিষ্য । অন্যসূত্রে জানা যায় শালীপুর্রের রাজা ইন্দপালই 
দারিক পা । ইন্দ্র পালের রাজ্য প্রাপ্তির সন ১০৩০ খ্ীস্টাব্দ ! ইনি রত্ব 
পালের পরবর্তী রাজা । ইন্দ্রপাল বাঙলাদেশের রাজা বিজয় সেন কর্তৃক 
পরাজিত হয়েছিলেন। এ দি সত্য হয় তবে ইনিলুই পার প্রত্যক্ষ শিষ্য 
ছিলেন কিনা সন্দেহ। লুইপার শিষ্য হলে দারিক আট শতকের ছিতীয়াধে 
ও নয় শতকের প্রথমাধে বর্তমান থাকার কথা। এ'র চর্যাগীতির ভাধা 
প্রাচীন বাঙল। | 


৯৭৯ 


রা দারিক পার জন্স্থান উড়িষ্যার শালীপুত্র। ইনি শালীপুত্রের রাজ! এবং 


পরে সিদ্ধা হন। তার রচিত গ্রন্থ 'মহাগুহযতন্বোপদেশ, “তথতাদৃষ্টি' ও 
“সপ্তম সিদ্ধান্ত | 

দারিক পার জীবৎকাল অষ্টম শতান্দীর শেষ ভাগ | 0105 £077915 গ্রন্থের মতে 
ইনি রাজ! ছিলেন। গ্রন্থের তথ্যের ভিত্তিতে রাহুল সাংক্ত্যায়ন € পুরাতত্ব 
নিবন্ধাবপী ) বলেন ইনি উডিষ।র রাজ। ছিলেন। 


স্থুকু দারিক লুই-এর শিষ্য । তার মতে পুই-এর জীবৎকাল দশম শতাব্দী। 


৬. 


শা 


কাজেই দারিকও এ শতান্দীর লোক হবার সন্তাবনা | 


ভুঙ্বু 

আটটি চযাঁপদের রচয়িতা । বৌদ্ধচযাকার, শিক্ষাসমূচচয় ও সুতুপমুচ্চয়- এই 
তিনখানি গ্রন্থের লেখক হচ্ছেন শান্তিদেব। তার ডাক নাম ভূম্গক। তার- 
নাথের ও 138-9602-এর বৌদধঙজের ইতিহাসদ্বয়ে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। 
শান্তিদেব সৌরাষ্ট্র দেশের রাজপত্র । নালন্দার এসে তিনি জয়দেবের শিষ্য 
হন। তিনি নিঃস্ক্গ জীবন-যাপন করেন। তাই ভূভির-ভ, জুপ্তির-স্ত 
এবং কটিরের-ক এই তিন আদ্যক্ষর যোগে তাকে পরিহাস ছলে আখ্যা- 
য়িত করা হয়েছিল । এই শান্তিদেব ভুসুক সাত শতকের দ্বিতীয়াধে বতমান 
ছিলেন। কিন্ত পদকার ভস্তকৃও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের শিষ্য ছিলেন। 
কাজেই তিনি একাদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ! সম্ভবত তিনি পৃববঙ্গের 
( বঙ্গালদেশের ) লোক [ চযা সং ৩৯ 1 এবং “চতুরাভরণে'র লেখক | ভূস্গকুর 
দটো চযায় 'বাউতু ভুস্তকু' ভণিতা রয়েছে) ভুন্গুকু প্রাচীন বাওল৷ ভাষায় পদ 
রচনা করেছিলেন । অবশ্য সেকালের বাঙলা, আসামী ও উাউয়াতে পাথক্য 
ছিল সামান্যই | 

ভু্গুকুর জীব২কালের শেষ সীম৷ ৮০০ প্রীস্টাব্দ। অর্থাৎ ধ্মপালের রাজন্ব- 
কালে ( ৭৭০-৮০৬ খীঃ) ভুঙ্গুক বতমান ছিলেন | এর জন্মস্থান নালন্দা | 
ইনি রাউত তথা রাজপুত্র ছিলেন। এবং পরে তিক্ষ এবং সিদ্ধ হন। তীর 
রচিত গ্রন্থ 'সহজগীতি'। রাজপুত্ররূপে তার প্রকৃত নাম ছিল শান্তিদেব। 
একাধিক তুস্তুক ছিলেন। শাস্তিদেব তুন্জকু সৌরাষ্রের লোক । দেবপালের 
সমসাময়িক । সুতরাং নয় শতকের লোক । তারনাথ-উত্ত দ্বিতীয় ভূস্ুক 
দীপঙ্কর শ্রীর্ঞানের শিষা। ্ছিতীয় ভস্ুক এগারো শতকের মধ্যতাগের লোক । 
এই দ্বিতীয় ভ.সুক্‌ সম্ভবত বাঙালী ছিলেন। 


৮০ 


স্থক ভুসুক বোধ করি রাজপুত্র ছিলেন। অর্থাৎ অশ্বারোহী যদ্ধব্যবসায়ী 
বংশের সন্তান বলেই 'রাউত' নামে অভিহিত। ভস্ুকু “ভসক্ষা' শব্দের 
সংক্ষিপ্ত রূপ বলে তিনি অনুমান করেন। ভ্স্তক নিজেকে এবং শিষ্যদের 
যোগী বলে অভিহিত করেছেন (চর্যাপদ সংখ্যা ২১, ৩০, ৪১) এবং ভূস্ুকর 
জীবৎক!লের নিমতম সম্ভাব্য সীম। ১২৯৫ খীস্টাব্দ | এ সনে নকল করা 
গুস্থ চতুরাভরণ এই ভ স্গুকুরই রচনা | [ রাউত অন্যমতে গ্রাম-প্র ন ] 


৭. কুক,রী পা 

শ কৃকুরী পা বাঙলাদেশের লোক | অন্য মতে তার জন্যস্বান কপিলসগ্রু । ইনি ইন্দ্র 
ভূতির অন্যতম গুরু । অতএব ইনি আট শতকের প্রথম পাদে বতমান ছিলেন। 

রা কৃকুরী পা দেবপালের রাজত্বকালে বতমান [ছিলেন। জীবৎ কালের উচচতম 
সীমা ৮৪০ খ্ীস্টাব্দ। জন্মস্থান কপিলবাস্ত। জন! ঝাশাণ বংশে এবং ইনি 
অন্যতম সিদ্ধা। এর রচিত গুস্থের নাম 'যোগভাবানুপদেশ' ও 'স্ববপরিচ্ছে- 
দন' | 

স্থু কক্কুরী পা আট শতকের শেষাধে বতমান ছিলেন। 

স্থক জ্ুকূমার সেন মনে করেন ভনিতার ক্কুরী পা কোন ভভ্তের বা শিষ্যের রচনার 
নির্দেশক । অবশ্য মহামায়া! সানন নামে কঞ্চরী পার রচিত একটি সংস্কৃত 
গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এ গ্রন্থে সংকলিত একটি বদ্রগীতির সঙ্গে কৃক্কুরী পার 
নামান্কিত চযাপদ দটোর এই মিল টুকু মেলে যে তিনটিই নারী তাধিত এবং 
তিনটিতে মেয়েলী সংকোচহীনতা প্রকটিত। অবশ্য তারনাথের মতে একটি 
কৃন্কুরী সর্বদা সঙ্গে রাখতেন বলেই এই সিদ্ধ কক্কুরী পা নামে পরিচিত হয়ে 
ছিলেন। 


কম্ধলান্বর পা 

শ কথ্লাম্ঘর বা কম্বল ইন্দ্রভৃতি ও জাপন্ধরী পার গুরু। তিনি কনকার!মের ব। 
কম্করের রাজপুত্র বলে কথিত। অন্য এক মতে তার জন্স্থান উদ্যান ৰা 
উড়িষ্যা। কম্বলাম্বর লুই পার একখান৷ গ্রন্থের টাকাকার। ইনি কাহপার পুব- 
বর্তা ও কুকুরী পার সমকালীন। অতএব কন্বলান্বর আট শতকের প্রথম পাদের 
লোক। 

র। কমরী পার জীবৎকাল ৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি | অতএব তিনি দেবপালের রাজত্বকালে 
বতমান ছিলেন। জন্মস্ত্ান উড়িষ্যা, তিনি ছিলেন রাজকমার, ভিক্ষু এবং সিদ্ধ। 


৯৮১ 


“অসম্স্ধদৃষ্টি' 'অসমথসবস্বগদৃষ্টি' ও 'গীতিকা” তীর রচিত গ্রস্থ। তিনি নয় শত- 
কের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । তিনি বভ্রকন্ঠের শিষ্য ও দারিকের প্রশিষ্য। 

স্থক কামলী বা কম্থলপাদের সংস্কৃত রচনা আছে। সেখানে তার নামান্তর ক্ব- 
লাচাষ। সরহের দোহাকোষের টীকাকার অদ্ধয় বজ্‌ টীকায় তার পাচটি শ্রোক 
উদ্ধত করেছেন । 


৯* আবদের 

শ মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রে বিখ।াত আযদেব তিন ব্যক্ি। পদকার আর্ধদেব কম্বলাম্ব- 
রের সমকালীন । তারনাথের মতে ইনি মেবারের রাঙা এবং গোরক্ষনাথের 
শিষ্য ছিলেন! এঁর পদের ভাষ' উড়িয়া । অতএব ইনিও আট শতকের 
প্রথম পাদের লোক । 

সক তিব্বতী গ্রতিহ্যে আজদেব ( আর্দেব ) মহাচাষ এবং “কানেরীগীতিক।' ও 

'চধাযেলায়নপ্রদীপ' রচয়িতা । 


১০ কহ্কণ 

শ **'কদিয়ে-র মতে কঙ্কণ কমলাম্বরের বংশজ। ইনি প্রথঘ জীবনে বিষ্ণনগরের 
রাঞ্জা ছিলেন। সম্ভবত কন্কণ কমলাম্বরের শিষ্য ছিলেন। এর চযাপদের 
ভাষায় অপভ্রংশের ছাপ রয়েছে। 

র। কন্কণ পার জীবৎকাল নয় শতকের শেষতভাগ এবং ইনি দারিকের শিষ্য! 

স্থকৃ তিব্বতী এ্রতিহ্যে দিদ্ধা ক্কণ কম্বলাচাষের বংশধর । কঙ্কণ নামটি ছদ[নাম 
অথবা উপাধি সচক। কন্কণ যে বৌদ্ধযোগী ছিলেন, ত৷ তার পদে ব্যবহৃত 
“সুণ' “সত্তবহি' “বিন্দুনাগ' ও 'তথত।' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ থেকে ব্ঝা 
যায় । 


১১* মহীধর প। 
শ মহীধর বা মহিল কাছ পার শিষ্য । তিনি গুরুর সঙ্গে চট্টগ্রামেও গিয়েছিলেন। 
পদের ভনিতায় “মহিত্তা' নাম মেলে । পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী | 


রা মহীধরের জীবংকালের নিহ়সীম! ৮৭৫ খীস্টাব্দ। ইনি বিগ্রহ পাল-নারায়ণ 
পালের রাজত্বকালে বতম্নান ছিলেন (৮৫৯-৫৪/-১০৮ খীস্টান্দ ), জনাস্থান 
মগধ। বণে শৃদ্র।“বাযূতত্ব' ও 'দোহাকোষগীতিকা' এ'র ব্রচিত গ্রন্থ। মহীধর 
দারিকের শিষ্য । ্‌ 
৮ 


সুক মনে হয় মহীধরের আসল নাম মহীওা এবং তারনাথের মহিলা | রচিত গ্রন্থ-- 
'বায়ৃতত্ব”, “দোহাগীতিকা” | “ভনস্তি' ভনিতা দৃষ্টে মনে হয় চাটি তার শিষ্য 
বা ভক্তের রচনা । তিব্বতী এ্রতিহ্যে তিনি আচার্য কঞ্চের বংশধর । 


১২* পাম বা ধর্মপাদ 


শ ধাম বা ধমপাদ কাহ্ন পার শিষ্য । বিক্রমপুরের বান্ষণ বংণে তার জনা । পদের 
ভাষ। বাউণ] । 


রা ধম ধা ধম্পাদ বিগ্রহ-নার!য়ণ পালের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। জীবৎ 
কালের নিমসীম। ৮৭৫ খীস্টাব্দ, জন্স্বান বিক্রমশীল। ( ভাগলপুর ), বণে 
বাদ্ধণ, ভিক্ষ এবং সিদ্ধা । তার রচিত গ্রন্থ 'কালভাবনাম।গ্ন', “সদৃষ্টিগীতিক)' 
'ছঙ্করচিতবিন্ুভাবনা ত্রাস | 


সুক চাটিল নাম ধুক্ত চধাটি ধামের বলে মনে হয়| ধামের নামা/হ্কত চধায় যোগের 
প্রক্রিয়! বণিত। তারনাথ জালন্ধরীর শিষ্যদের মধ্যে এক বাষের উল্লেখ 
কবেছেন। জালন্ধরী কিছুকা্ চট্টগ্রামে ছিলেন। তারনাঁথের মতে তিলপাও 
চট্টগামবাঁসী | কাজেই চাটিগাবাধী অথে চাটিল ও ভিলপা ভিন বাজি হতে 
পারেন । 


১৩, ভদ্রপাদ বা ভাদে প। 


শ ভদ্রপাদ না৷ ভাদে প৷ কাহ্নু পার শিষ্য | তাঁর জনাস্থল ম।হভদ্ পদের ভাষা 
বাঙলা ! 


রা ভদ্রপাদ বা ভাদেপার আবিতাব কাল বিগ্রহ ও নারায়ণ পালের রাজত্বকাল, নিয়- 
সীমা ৫৭৮ খীস্টাব্দ, জন্স্থান শ্রাবন্তী, পেশায় চিত্রকর এবং সিদ্ধ | 


সক তিব্বতী ্রতিহ্যে ইনি আঁচাধ নামান্তরে ভাগনী । তিত্বতী ভদ্রচন্দ, ভদ্রদতত 
ও ভিদ্রাবীরীর নাম আছে । এদের কেউ ভাদে হওয়া সম্ভব । ভা'দর 'সহজানন্দদৃষ্টি- 
গ'তিকা”র তিহ্বতী অন্বাদও আছে। সম্ভবত এটি চর্যাগীতি কিংব! চধাগীঁতি- 
কোষ। তারনাথ ভাদেকে জালন্ধরী ও কৃষ্ণাচায__- দুই জনেরই শিষ্য বলেছেন । 
ভাদের চর্যাটিতে তান্ত্রিকতার ছাপ নেই। 


খ্চও 


১৪, জয়ুননাণ বা জয়ানন্দ 


শ জয়নন্দী বা জয়ানল্দ বাঙলাদেশের এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন | তিনি থাদ্দণ । 
তার পদের ভাষ। আধুনিক ভারতীয় আর্ধ-ভাষার প্রাচীন রূপ তথা--প্রত্ব-মৈথিলী- 
উড়িয়া-বাঙলা-আনসামী। 


১৫, শান্তি পা? 


শ শান্তি পাদ বা বত্বাকর শান্তি ও শান্তিদেব অভিনু ব্যক্তি নন | চযাকার শান্তি পাদ 
বিক্রমশিলা বিহারের দ্বারপগ্ডিত ছিলেন । দীপঞ্কর শ্রীঞ্ঞান অতীশ তার শিষ্য | 
এগারো শতকের প্রথমে তিনি বিদ্যমান ছিলেন । তার চধার ভাষা প্রাচীন 
মৈথিলী। 


স্থ সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে শাস্তিপাদ রত্বাকর শান্তির সংক্ষিপ্ত নাম। দশ 
শতকের শেষ ভাগে ও এগারো শতকের প্রথম ভাগে ইনি বতমান ছিলেন। 


স্থক শান্তি দেবের সঙ্গে ভক্জকর যোগ টানা চলে না। তবে চযাকতা শান্তির সে 
হয়তো৷ চলতে পারে । শান্তির চযাদুটোতে (১৫৩ ২৬) সহজসাধনার উল্লেখ 
নেই এবং পাবিভাষিক শব্দও খব কম। এ দিক থেকে শাস্তিকে প্রাচীনতর পদ- 
কতা বলতে হয় | নাড় পাদেৰ উদ্ধৃত একটি চধাপদে শান্তির ভনিতা ও ভুস্ুকুর 
উল্লেখ রয়েছে | এই শাস্তি নিশ্চয়ই ভূঙ্গকর শিষা অথবা ভক্ত । নাড় পাদের 
গ্রন্থের লিপিক।'ল ১৩৯৪ খীস্টদ। এটিই শান্তির জীবৎকালের নিমতিম সীমা | 
চষাগীতি ও চযাপদের শাস্তি অভিন্ন কিনা বলা চলে না। চয৷ দটির ভনিতা 
দৃষ্টে মনে হয় (খে ও খি বিভজ্ি অন্তি থোক উৎপনু সুতরাং গৌরব সূচক) 
চা দৃটি শান্তির কোন ভল্ত শিষ্যের রচনা ! তিন্বতী অনুবাদে শাস্তি দেবের 
সহজগীতি এবং শান্তির “নুখদ্ঃখ-পরিত/ঠাথ অয় দৃষ্টি পাওয়া গেছে । 


১৬. বীণা পাদ 


শ. বীণ। পাদের জনাস্বান' গর । তিনি ক্ষত্রিয় এবং তার গুরুর নাম বুদ্ধবাদ | তিনি 
নয় শতকের লোক । তার পদের ভাষা বাঙল! ৷ 

রা বীণা প। দশ শতকের শেষ পাদে বিদামান ছিলেন । ইনি ভাদে ব! ভদ্রপার 
শিষ্য | 


৮৪ 


স্ুকু ভণিত৷ হিসেবে নির্দেশ কর। যায় এমন কোন বীণ। নাম চর্ধাতে নেই। একটি 


১৭, 


রা 


ন্কু 


সমাসবদ্ধ শব্দ আছে--ছেরুঅ বীণা'। তিব্বতী এ্রতিহ্যো বীণ। পাদ ছিলেন 
বীরয়ার বংশধর। এ র রচিত গ্রন্থ 'বজ্ডাকিনী নিষপনুক্রম'। তারনাথের বর্ণনা 
থেকে মনে হয বীণা পাদ আর ডোখী হেকক একই বাকি। 


সরহ 


রাছুল ভদ্র সরহ ভিনু বান্তি | চাকার সরহ বান্ধণ। এর জন্স্থান রাজ্তীদেশ। 
কামরূপের রাজ রত্বপাল (১০০০-৩ খীঃ) এর শিষ্য । অপভ্রংশ ভাষায় 
দোহাকোষ'ও ইনিই রচনা করেন। এর জনশস্থান বাজ্জীদেশ সন্তুবত উত্তর বঙ্গ- 
কামবপ | ইনি এগারো শতকের প্রথমাধে বতমান ছিলেন । এ র পদাবলীর ভা 
ব্গ-নামরূপী । সরহেল 'দোহাকোষে'র তিনটে সংস্করণ প্রকাশিত করেন্ছ্স 
তিন বিদ্বান_ডক্টর মুহন্মদ শহীদুল্লাহ ( ১৯২৮ ), ডক্টব পুবোধচন্দ বাগচি 
( ১৯৩৫ ' এবং ভদস্ত রাছুল সাংস্কত্যায়ন ( ১৯৫৭ )। 


গোপ!ল-ধমপালের রাজত্বকালে সরহ বিদ্যমান ছিলেন । তার নিয্নাতম জীবৎ- 
কাল ৭৬০ খীস্টাব্দ জন্নাস্থান মগধের নালন্দা ৷ তিনি বনে বাদাণ, ভিক্ষু ও সিদ্ধ 
তিনি বহু গ্ুস্থেরও প্রণেতা, ভার 'কায়কোম অমুত' 'বভগীতি' 'চিত্তকোঘ, 
অজবজগীতি', 'ডাকিনীগুহ) বজগীতি,' “দোহাকে!যোপদেশ গীতি 'দোহাকোষ', 
তত্বোপদেশশখর দোহাকোঁষ',  এভাবনাফলদৃর্টিচযাদোহাকোয', 'বসম্ততিলক- 
দোহাকোষ' 'চরধাগীতিদোহ|কোধ', 'মহামডোৌপদেশদোহাকোষ, ও “সরহপাদ- 
গীতিকা।? | 

আট শতকের গেড়ার দিকে ৭০০ খাস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সরহ বতমান 
ছিলেন | সরহ শবর পা র গুরু ছিলেন | সরহ পাও রাহুলচন্দ্র সরহ অভিনু ব্যক্তি! 
১১০১ খ্ীস্টাদে লিপীকৃত সরহের দোহাকেষের পুথিতে শ্রাপ্ত তথোর উৎস 
সরছের দোহাকোধ সংগ্রাহক দিবাকর চন্দ্রের উক্তি | সরহ কমলশীলেব পূর্ববর্তী 
লোক । শান্ত রক্ষিতের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিববতরাজের আমন্ত্রণে কমল শীল 
লাপায় যান এবং ৭৯২-৭৯৪ খীস্টাব্দের মধ্যে কোন সঙয়ে চীনা পণ্ডিত হো 
সাজের সঙ্গে তার মহাযানমত সম্পকে বিতক অনুষ্ঠিত হয় । 


সরহের চর্ধাপদে যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত নেই | সরহ অনেকগুলি দোহা 
লিখেছিলেন অবহঠ্টে। সেগুলো তিনটে কোষে সংকলিত ছিল। তার দোহা- 
কোষের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১১০১ খ্রীস্টান্দ । সে সময়ে সরহের 


৮৫ 


দোহা 'লোপোন[,খ হয়ে ছিল । দিবাকর চন্দ লুপ্তপ্রায় দোহাগুলো৷ গংকলন 
করে রক্ষা করেছিলেন । দিবাকর লিখেছেন, 


জোহি বিনটঃ পণটঠপউ সোহিঅ অথ বৃত্ত। 
সরহপাঅ---কিঅ দোহ-তিউ সো সংহিত এথ || 


দিবাকর চন্দ ১১০১ খ্ীস্টাব্দের পূর্ববর্তী অবশ)ই । অতএব সরহ একাদশ শতাব্দীর 
প্রথমাধে বিদামান ছিলেন। এটিই সরহের জীবৎকালের নিয়ৃতম সীমা | তিব্বতী 
এতিহ্যে সরহ ম্হাযোগী, যোগীশুর, মহাশবর, মহাবাক্ধণ ও মহাচার্য। তার রচিত 
গ্রন্থের নাম “দোহাকোষ (মহ।মুদ্রোপদেশক, উপদেশগীতি, দ্বাদশোপদেশ, মর্মোপদেশ, 
তত্বোপদেশশিখর) “চর্ধাগীতি' (ভাবনাদৃষ্টিগীতিক1). “কায়বাকচিতমনসিকায়”। সরহের 
সংস্কৃত রচনাও আছে এবং এতে গ্রবীণতার পরিচয় গ্রকট | তারনাথের মতে এক 
সরহ ছিলেন সবর; পাব সঙ্গে অভিনা, আর এক সরহ ছিলেন আচায সররহ ॥ সরহু 
পণ্ডিত এবং রাজ প্‌রোহিত। এর গুরু ছিলেম অনঙ্গবজু। 'দোহাকোষ' রচয়িতা 
তিল পা ও সরহ অভিন্ন হতে পারেন। 


১৮, গুগল পা 


শ কদিয়েশএর ক্যাটালগে মাত্র এব নাম মেলে । অন্য পরিচয় অজ্ঞাত । ভাষ। 
বাঙলা । 


রা দেবপালের রাজত্বকালে (১৮০৬-৩৯ ) ইনি বতৃমান ছিলেন। জীবতকালের 
লিমুসীমা ৮৪০ হাীস্টাব্দ। জন্মস্থান ডীশুনগর! বণে লোহার (কমকার ) 
এবং সিদ্ধ। ইনি সরহের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। 


স্থক গৃগুরীর নাম তিব্বত্তী এতিহ্যে নেই । চযাগীতিতে যৌনতান্তিক ক্রিরার ইজিত 


আছে । মনে হয় চর্যাকতী প্রাচীনদের মধ্যে পড়েন না। নামটিও ছদা 
বলে বোধ হয়। গুণ করিক বা গুড় করিক থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। 


১৯, চাটিল বা চাটিত প1 


শ চৌদ্দ শতকের জে)াতিরেশুর ঠাকর রচিত বণরত্বাকরে চ!টিলরূপে এর নাম 
মেলে | অনা পরিচয় অজ্ঞাত। এর চধার ভাষা বাউলা | 

সক চাটিল নামটি হয়তো চট্টগ্রামবাসী অথে বাবহৃত। 'ধাষাথে চাঁটিল সাক্ষম 
গটই "এই ধাম হয়তো চাটিলের শিষ্য--'ধর্মকর্' নয়। 


৯৮৩ 


২০, ঢেণ্টণ 


শ জ্যোতিরীশ্বরের 'বণরত্বাকরে' “চেন্ডণ' রূপে এর নাম আছে! এর গীতির 
ভাষা বাঙলা | 


র] ঢটেন্টণ পা ও তস্তি প) সম্ভবত অভিনব । দেবপাল-বিগ্রহ পালের সময়ে ইনি 
বতমান ছিলেন। জীবৎকালের উধ্বসীম! ৮৪৫ খ্বীস্টাব্দ। জনাস্বান 
অবস্তিনগর-উজ্জয়িনী, বর্ণে তাঁতী এবং সিদ্ধ। তার রচিত গ্রন্থের নাম 
“চতুধোগ ভাবনা । 

সক ঢেন্টণ পা নামীয় চধাটি কোন শিষ্য ভক্তের রচনা নিশ্চয়ই । এটি বিশুদ্ধ 
প্রহেলিক। । এতে কোন পারিভাষিক শব্দ নেই। চযাটির একটি আধুনিক 
রূপান্তর কবীরের ভনিতাঁয় মিলেছে-- 


বলদ বিয়াওএ গাভী ভই 

বাছুরি দূৃহাওএ দিন তিপ সাঞ্চা। 
নিতি নিতি শুগাল সিংহ সনে জঝে 
কহে কবীর বিরল জনে বঝে।। 


২১, তাড়ক 


শ তাড়কের পরিচয় অজ্ঞাত, তার চর্ধার ভাঘ৷ বাউলা | 
স্বক তাড়কের সম্বন্ধে তিববততী ত্রতিহ্যে কোন উল্লেখ নেই। তাড়ক ছদানাম কিংব! 
উপাধি হওয়াই সম্ভব। তাড়ক শব্দের অর্থ-_খুনী, ফালুড়ে। 


২২, কান প 


শ কাছ পাঁর জন্মস্থান উড়িষ্যা | থাকতেন পাহাড়পুরস্থ সোমপুরী বিহারে। কান 
পা-_-'দোহাঁকোষ' ও তেরোটি চর্যাপদ ছাড়াও "শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকাযোগ রত্বমালা -র 
রচয়িত! | এই গ্রন্থের লিপিকাল ১২০০ খ্রীস্টান্দ। লিপিকর কায়স্থ গয়াকর। 
লিপিকলি গোবিন্দ পাল দেবের রাজত্বের উনচষ্লিশতম বছরের চৌদই তাগ্্র। 
কাহু পার গুরু জালন্বরী পা। জালম্করীর গুরু ইন্দ্রভূতি। কাহ পা গোপী 
াদের (৭ শতকের শেষে) সমপাময়িক এবং ধমপালের (৭৭০.খীস্টাব্দে 
সিংহাসনারোহণ ) নিমিত দেমপুরী বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। কাজেই কাঙ্ন 
পা আট শতকে বতমান ছিলেন। 
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রা 


কাহ পা বা কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্য পাদ বা কৃষ্ণবজপাদ অভিন্ন ব্যক্তি। দেব 
পালের রানত্বকালে বর্তমান ছিলেন। জীবৎকালের উত্বতম সীমা ৮৪০ 
খীস্টাব্দ। জন্স্থান কর্নাট। বাস করেছেন বিহারে এবং বঙ্গদেশে ( সোমপুরী 
বিহারে )। বর্ণে বাক্ণ এবং ভিক্ষ ও সিদ্ধ । রচিত গ্রস্থ_-গীতিকা,' “মহা- 
ঢটন, বসম্ততিলক, 'অসম্বন্থপৃষ্টি,' 'বন্ণ্ীতি,, ও 'দোহাকোষ' | 

কহ পার ওফে কৃষ্ণাচার্যের জীব২কাল নয় শতকের মধ্য ও শেষভাগ | ১৪- 
90৪-0158-341 গ্রগ্থানসারে ইনি দেব পালের রাজত্বকালে /১৮০৬-৪৯ খীঃ) 
পণ্ডিত ভিক্ষু নামে খ্যাত ছিলেন এবং এ সময়ে সোমপুরী পাহাড়ে বাস কর- 
তেন। দেবপাল নয় শতকের তৃতীয় পাদ অবধি রাভত্ব করেন। 


7 কাহু, কান্ত, কান্তি, কাহ্ছিল। নামে চর্য।গীতিতে এর তনিতা যেলে। একটিতে 


'কাহুর নামাস্তর পাই “বিড়আ”। একটিতে গুরু জালন্ধরী পার উল্লেখ আছে। 
কান্ত কাপালিক, যোগী, নাঙ্গা বলে ভনিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন। নাথ 
সাধনার এতিহ্যে কাহ্ন পা জালন্ধরী ব৷ হাড়ি পার শিষ্য । তিব্বতী গ্রতিহ্্যে 
কৃষ্পাদ যোগীশুর আচাষ ও যণ্ডলাচার্য | কৃষ্ণপাদের নামে যে সব রচনা আছে 
সেগুলো একজনের রচনা নয়--অন্তত দুইজন কাহ্ছের অস্তি অনুমান কর! 
চলে। একজন কাছ জালন্ধরী পার শিষ্য, যার নামান্তর ছিল “'বিরআ"। তিনি 
নাঙ্গা, কাপালিক যোগী এবং ডোমনী প্রেম বণিত। এর রটনা ছ্য়টি-_ 
১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬ ও ৪২ | অপর কান্ছের রচনায় জ্ঞানোপুদেশই প্রবল। 
তার রচন! সাতটি-_৭. ১৯, ১২, ১৩, ২৪, 8০ ও 8৫ ভনিতায় কিন্তু দুই 
কবির কোন পাখক্য নিদেশ করা নায়না | এক কাহু হেবন্্রতন্ত্রের টীকা 
'যোগরত্বমালা।' লিখেছিলেন। এই গ্রন্থের গোবিন্দপালের ৩৯ রাজ্যাঙ্কে লিপী- 
কত একটি পৃথি পাওয়া গেছে। অতএব লিপিকাল ১২০০ খীস্টাব্দ। এই 
কষ্ণচাচাধই যদি চর্যাকার হন, তা হলে তাঁর জীবৎকালের নিশ্নতম সীম। বারে। 
শতকের শেষাধে | তারনাখ এক কৃষ্তাচার্য কে ডোদ্বী হেরুকের এবং অন্য এক 
কষ্ণাচ।যকে অর্বাচীন ইন্দ্রভূতির শিষ্য বলেছেন। জালন্ধরীর শিষ্য ছিলেন বিরূপ 
কষ্জাচায | 


চর্যাকারদেব পরিচিতি বিয়ে আমরা গবেষক-বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তগুলোই সঙ্কলিত 
করে দিলাম। আমাদের “কান 'মতামত নেই | কারণ আমাদের নিজেদের কোন 
মৌলিক গবেষখ। নেই । ডক্টর তাপাপদ মুখোপাধ্যায়ের ১ মতে কেবল লুই, কন্কুরী, 
গুগুবী, ভুস্তক্‌, কাহ, সরহ, ভাদে, তাড়ক, কল্কণ, জরনন্দী ও ধামের তনিতাই 





৯ 





শাপলা শি পাপী শস্প 
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অকত্রিম বলে গ্রহণ কর! চলে। অন্য ২৩টি পদের ভণিতায় পদকারের৷ তাদের গুরুর 
নাম বসিয়েছেন বলেই তার ধারণ। | ডক্টর সুকুমার সেনও কোন কোন চ্যাকারের 
ভিতার সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণ করেন। গুরুর নামে ভণিত৷ দেওয়া ছাড়াও 
কোন কোন চর্ধাকার ছন্দনামে ভণিত৷ দিয়েছেন বলে তার বিশ্বাস।১ ডক্টর 
মুহম্মর শহীদৃল্লাহ, রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও সুখময় মুখোপাধ্যয়ের মতে মোটামুটিভাবে 
চর্ধাগীতিগুলো আট শতকের মধ্যভাগ থেকে এগারো শতকের মধ্যে রচিত। 


চর্ধাগীতি রচয়িতাদের সবার বাড়ি বাউলাদেশে ছিল না, লৌরাষ্ট্র-কাট-উড়িষ)।- 
সত্বধধেও ছিল কারে! কারো দ্রন্স্থান। কেউ কেউ বাঙলাদেশে এসেছিলেন, কিছু 
দিন বাসও করেছিলেন । ডক্টর মুহন্রদ শহীদুল্লাহর মতে অন্তত ছয়জনের রচনা বাঙলা 
নয়,__-ক. আর্ধদেবের ভাষা উড়িয়া, খ. কঙ্কণের ভাষা অপভ্রংশের ছাপযুক্ত, 
গ. মহীধরের তাঁষা মৈথিলী, ঘ. জয়নন্দীর ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্ধ 
ভাষার প্রাচীনরূপ (এই ভাষ৷ মৈথিলী, উড়িয়া, বাঙলা ও আসামীতে একরাপ)। 
উ. শীস্তি পাদের ভাষা মৈথিলী, চ. সরছের ভাষা বঙ্গ-কামরূপী, - সরহের 
সময়ে প্রাচীন আসামী ও প্রাচীন বাঙলা একই রূপ ছিল। 


১. চর্যাগীতি পদাৰলী (৩য় সং. পৃঃ ৫--২৫)। 


২৮৪৯ 
৯ ঈ্্আ। ৩ শা? 


চতুর্থ অধ্যান় 


আদি কবি ও কাব্য (পনেত্রে। শতক্ত |! 


ও 
রাজকীয় প্রতিপোষণতত 


যা আছে তা নয়, যা থাক! প্রত্যাশিত, যা শেয় ব৷ প্রেয়, যা! প্রয়োজনীয়--তার স্বপ্‌ 
দেখা, অন্যের মনে সে-স্বপ জাগিয়ে দেয়াই শিল্পীর কাজ। এই তাৎপর্ষে সাহিত্যাদি 
কল] একাধারে জীবন-ম্বপরের উৎস, আধার, ফল ও প্রতিচ্ছবি ॥ সুতরাং শিল্পকল৷ 
মাত্রই জীবনের স্বপু ও জিজ্ঞাসার রূপায়ণ, জীবনের প্রয়োজন্রই প্রতিরপ। সে-ম্বপু, 
গরিজ্ঞাস। ও প্রয়োজন অবশ্য বহু ও বিচিত্র । তাই সাহিত্য-শিলের অবলম্বন ও বক্তব্য 
অশেষ। 


প্রাণী মাত্রই জীবিকা-সন্ধানী । এবং সে সন্ধানে অল্পবিস্তর শৃম আছেই। প্রাণি- 
জগতে মান্ষই কেবল জীবিকা অজনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত কায়িক শক্তিকে মনন 
প্রয়োগে সুকৌশলে বাঁদ্ধ করেছে, মানুষের এই বধিত শক্তির নাম হাতিয়ার । তাই 
হাতিয়ার প্রয়োগের নিপৃণতাতেই প্রাণিজগতে মানুষের অনন্যতা | জীবিকা -সন্ধানী 
সহাতিয়ার মান্ষই সব ভাব-কম-আচরণের কতা, জীবিকা-নিতর জীবনে তাই সব 
চিন্তা-চেতনার উৎস জীবিকা-ভাবন। ও জীবিকা-অজ্জন পদ্ধতি । কলার উদ্ভবতত্বেও 
পাই এ তথ্য। গান থেকেই সাহিতোর বিকাশ, শ্রধসাধ্য যৌথ করের অনুষঙ্গ 
হিসেবেই গানের উৎপত্তি । তেমনি যাদ্‌, ও সব্বপ্রাণতত্বে আস্মাবান মানুষের বাঞ্ছ 
সিদ্ধির অবলম্বন হিসেবে উদ্ভূত নৃত্য ও চিত্রকলা । এ ভাবে প্রয়োজনের কর্মের 
সঙ্গে আনন্দের ও সৌন্দর্যে র যোগসাধন করে মান্ষ এ্রমকে করেছে স্থবহ এবং করে 
পেয়েছে উৎসাহ। নৃত্য গীত বাদ্য ও চিত্র বা মুতি আজো তাই অনেক জাতির 
উপাসনার ব৷ ধমাচারের অঙ্গ । আদিতে ৪: ৪00. 1100] ছিল অঙ্গাজী সম্পকের। 
আজে। আরণ্য মানবে এবং মৃতি পূজকে তা সুলত। 


সভ্যতার তথা জীবিকা-পদ্ধতির উন্য়নে শ্বয-বিভাগে সমাজ-কাঠাযোর পৰি- 
বর্তনের ফল নাচ-গান-চিত্র-প্রতিসা আজ আর সভ্য মানুষের যাদূযোগে জীবিক। 


২৯9 


অর্জনের অবলম্বন নয়। যাদের উপাসনার ও জীবিকাপদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, 
তারাও অভ্যাস ও সৌন্দযব্দ্ধি বশে নাচ-গান-বাজনা-চিত্র ও ভাগ্কর্যে আকষণ হারায় 
নি। ব্যবহারিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ বলেই তাদের কাছে এ সব এখন নিতান্তই 
নান্দনিক বিলাস, একান্তই সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বূপচেতনার প্রসন ও আনন্দের অবলম্বন । 
যা ছিল বৈষয়িক প্রয়োজনজাত, তা-ই এখন মানস চাহিদায় উন্নীত। তাই সম্পক 
হয়েছে দৃরাদ্বিত, সম্বন্ধসূর হয়েছে অদৃশ্য | কিন্তু এ ধারণাও পূরে। সত্য নয়। কেননা, 
আদি রূপকথা থেকে আজকের সাহিত্য-শিল্প অবধি সবব্রই দেখি ভাল-মন্দর হ্বন্দু-_ 
সর্বত্রই ন্যায়নীতিবোধ জাগানোর--মহৎ ও সুল্গর জীবনের চেতনা দানের প্রয়াস 
লক্ষণীয় । 


সভ্যতার একট। বিশেষ স্তরে শ্রজীবী ও অবসরভোগী ধনী সমাজের স্্টি হল, 
তখন থেকেই নাচ-গান-বাঁজনা-চিত্র-মৃতি-সাহিত্যাদি কল! বাবহারিক জীবন-নির- 
পেক্ষ খেয়ালী মনের রূপ ও রস বিলাস বলে বিবেচিত । এই স্তরেই সাহিত্য-শিল্লাদি 
এবং চারু-কাক-দারু প্রভৃতি সবপ্রকার স্বক্মার বা ললিতকলার চর্চা শাহ-সামস্তের 
সুখ ও আনন্দের উপকরণ হিসেবেই রচিত ও অনুশীলিত হত । গরীব শিল্পীরা তাদের 
অনুগ্রহ ও প্রতিপোষণ নিত র হলেন। শাহ-সামস্ত-শাসকরাই ছিল পোষক । তাই শিল্পীর 
তোয়াজ-স্ততি-আনগত্য ছিল ভাদের প্রতি । মধ্যযুগ অবধি য়রোপেও তথা শিল্প- 
বিগ্রবের পূর্বাধি দুনিয়ার দবত্রই সব সুকৃমার কলার, জ্ঞান-বিদ্রান চচার 
উৎসাহী সমঝদার ও কৃতী-কর্মীর প্রতিপোষক ছিল শাহ-সামস্ত ও শাসকরা | তারপর 
সামন্ত সমাজের সমাধির উপর যখন প'জিবাদী-বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠল, তখনই 
শাহ-সামস্ত ধ্রতিপোঁষণ-অনপেক্ষ শিল্প সাহিত্য তথা ললিতকলা হল গণমুখী। আগে 
সামন্তগোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ছিল বলে রাজা-উজির-সদাগর নিয়েই রচিত হত ব্ূপ- 
কথা-উপকথা-গান-গাথা-কাব্য। সামন্ত ছিল লক্ষ-কোটিতে একজন, বূজোয়৷ হল 
লক্ষ লক্ষ। তাই সাহিত্যে এবার এল ধনী মানী-পদস্থ মান্ঘ। ক্রমশ বিদ্যা, 
বিত্ত ও বেসাঁত ক্ষেত্রে গণম1নবও ঠাই পেল, তাদের সংখ! দ্রুত বাড়ল। তাই এবার 
গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে আকিয়ের৷ গণমানবের জীবন-কথার রূপায়ণে হল 
উৎসাহী । কেননা, এ ধ গে শিল্পী-সাহিত্যিকের খোর-পোষ আসে গণমানবের পকেট 
থেকে। 


আশ্বে ললিত বা সুকূমার কলার চর্চা ছিল দরবারী বিলাসের ও শোভার 
অপরিহার্য অঙ্গ | তাই বুঝে না বৃঝে, শোভাবধনের জন্যে শশৃর্ষের দর্প ও দাপট দেখা- 
নোর জন্যে দরবারে গাইয়ে-আ'কিয়ে-নাচিয়ে-লিখিয়ে পুঘতেন শাহ-সামন্তরা । তা' 


২৯১ 


আর কয়জনের ভাগ্যে জটত! দেশতরে অন্য শিল্পী-সাহিত্যিকর৷ সমাজে লোকচক্ষর 
অন্তরালে অনাদর-অবহেলার মধ্যেও নিজেদের স্বপ্প অবদর নিজেদের আন্তরিক ও 
স্প্শপ্রবণ আবেগকে মুক্তি দেয়ার কাজে লাগিয়ে স্বস্তি ও আনন্দ পেত! সেকালে 
গ্রণশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না-__আজো নেই পৃথিবীর অনেক দেশেই-_তাই শিল্পী- 
সাহিত্যিকের সংখ্য। ছিল নেহাত নগণ্য | তাঁদের কেউ কেউ প্রতিভাবলে জনবন্গিত 
ও প্রখ্যাত হতেন, অনোোরা বুনো ফলের মতে! অন্থানে বৃথা রূপ রস-গন্ধ ছড়িয়ে 
বিস্মৃতির গতে লোপ পেতেন। 


আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকেই সম্াট-সামস্ত সভায় কবি ও পণ্ডিত 
থ'কতেন। রাজকীয় প্রতিপোষণে তাদের অনেকেই প্রতিভাবান না হয়েও প্রখ্যাত। 
বল্লাল সেন, লক্গমণসেন্রে সভা আমর৷ কবি-পণ্ডিতে জমজম!ট দেখি, পালদেরও 
সভাকবি-পপ্ডিতের সন্ধান মেলে । 


তকাঁ আমলের শুরুতেই উমাপতিধরকে রাজ-প্রশস্তি রচনা করতে দেখি, 'শেখ 
শুভোদয়।'ও এক রকম নব বিজেতাদের পরোক্ষ তোয়াজ বলে ধরে নেয়। যায়। 
ইলিয়াসশাহী আমলের আগে বাঙল৷ ভাষায় লিখিত রচন৷ শুরু হয়নি বলে পনেরো 
শতকের আগে বাঙল৷ লিখিয়ে কোন সভা-কবির সন্ধান মেলে ন।। এ সময়ে দেশী 
সভা-প্ডিত বা দরবারে-সম্মানিত পণ্ডিতের নামও মেলে--যেষন, বূপসনাতন 
গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্[নাভ, রায় মুকট প্রভৃতি আটটি উপাধি প্রাপ্ত বৃহস্পতি মিশব, 
বারবক শাহর সভা-পগ্ডিত যুক্ন্দ ও নরহরি বিশারদ (বাস্জদেব সাৰতৌমের পিত।) 
এবং সাবভৌমের ভাই বিদ্যাবাচষ্পতি ছিলেন জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর (ওরফে 
হোসেন শাহর) সভাপগ্ডিত এবং চৈতন্য-পত্ী বিষ্টপ্রিয়ার পিত৷ সনাতন মিশ্রও “রাজ- 
পণ্ডিত ছিলেন বলে চৈতনা চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে । তাহলে স্থুলতান 
গিয়াস্্ক্দীন আযম শাহর্‌ (১৩৮৮--১৪০৯ খ্ীস্টাব্দে) আগে সভাকবি বা রাজ- 
পণ্ডিতের নাম হয় এ্রতিহাসিকের ওদাসীনো কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি অথবা তখনো 
বিদেশী-বিভাষী-বিধ্মী শাসক দেশী কবি-পগ্ডিতের কদর দানের গরজ বোধ করেন 
নি। যদিও হিন্দুর শাস্ত্রীয় ও বৈষয়িক আইনের আকর স্মৃতির বিধি-নিষেধ জানিয়ে 
দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই' পঞ্ডিতের সাহায্য আবশ্যিক ছিল । এতে বাঙলায় লেখ! তখনো 
যে রেওয়াজে পরিণত হয় নি-_-আমাদের এ ধারণ! বদ্ধমূল ও সত্য বলে প্রতীয়মান 
হয়। তবে রাজপণ্ডিত প্রশাসনিক কারণে তুকাঁ শাসনের গোড়া থেকেই নিশ্চয়ই 
দরবারে ঠাই পেয়েছিলেন, ত্রিটিশ শাসনের শুরুতে যেষন আলিম-পপ্ডিতের প্রয়োজন 
হয়েছিল, তেমনি প্রয়োজনেই | কিন্তু প্রশাসনিক চাকরে বলেই পণ্ডিতে কোন গুরুত্ব 


ব্ট২ 


দেয়। হয় নি, অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে তাদের নাম কোথাও লিপিবদ্ধ থাকলে, তা গবেধণা 
সূত্রে ভবিষ্যতে মিলতেও পারে। 


যাহোক আমর। কয়েকত্ধন রাজ-পণ্ডিতের নাম যেমন নান! সূত্রে পাচ্ছি, তেমনি 
দেশী মায়ের সম্ভান গিয়ান্ুদ্দীন আযম শাহর আমল থেকে কবির নামও পাচ্ছি। 
কবি শাহ মুহম্মদ সগীর স্বলতানের “আজ্ঞাক অধীন' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন__ 
এতে অনুমান করি তিনি নিতান্ত প্রজা ছিলেন না, হয় তো৷ চাকরেই ছিলেন। তারপর 
পাচিছি রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্‌র (১৪৫৯-৭৬) প্রতিপোষণ প্রাণ্ত কৃত্তিবাস ও মালাধর 
বন্থুকে, শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহর (১৪৭৪-৮১) সময়ে জয়েনুদদীনকে, জালাল উদ্দীন 
ফতেহ শাহ্‌ ওফে হোপেন শাহ্‌র আমলে (১৪৮১-৮৭) বিজয় গুপ্তফে, আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহর আমলে (১৪৯৩-১৫১৯) বিপ্রদাস পিপিলাই, যশোরাজ খান, কবি 
দামোদর (যশেরাজ খান দামোদর মহাকবি । কবিরঞ্রন আদ সবে রাজসেবী। রাম- 
গোপাল দাস _ সুখময়) কবিচন্ত্র মিশ্র | গৌরীমঙ্গল প্রণেতা ], শ্ীখণ্ডের কবিশেখর 
বিদ্যাপতিকে-__নাসিরউদ্দীন নূসরত শাহর আমলেও (১৫১৯-৩১) এর! জীবিত থেকে 
'নাসিরা শহের' নামোল্লেখ করেছেন। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহর (১৫৩১-৩২) 
প্রতিপে।ষণ পান শ্বীধর কবিরাজ ও পদকার সৈয়দ আফজল । চট্টগ্রামের প্রশাসক লক্কর 
পরাগল ও তীর পুত্র ছুটি খার প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন কবীল্দ পরমেশ্বর ও শ্ীকর 
নন্দী। আকবরের আমলে মাধবাচার্য, শাহজাহানের আমলে গদাধরদাস (১৬৪৩ 
খীস্টাব্দে, জগন্নাথ মাহাত্ব্য। আওরজজেবের সুবাদার শায়েস্তা খার আমলে (১৬৬৫- 
১৭০৭) কৃষ্ণরাম দাস (১৬৭৬) প্রমুখ অনেকেই রাজতজ ছিলেন ব৷ প্রতিপোষণ পেয়ে- 
ছিলেন। এমনি করে দৌলত উজির বাহরাম খান, দৌলত কাজি, আলাউল, 
ভারতচন্দ্র, রামগ্রসাদ সেন, মুহম্মদ মুকিম অবধি অনেকেই সুলতান-সামস্ত-শাসক- 
জমিদারের নাম করেছেন। এরা যে সবাই প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন তা নয়, 
গায়েনের দিক বন্দনার মতো৷ সমকালের সুলতান-সম্াটের নাম করাও কারে৷ 
কারো কাছে একটা সৌজন্যমূলক রীতিমাত্র ছিল। যেমন, বিজয়গপ্ত, বিপ্রদাস 
পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্‌, মুকন্দরাম, কৃষ্ণরাম দাস, দৌলত কাজী, আলাউল, ফকির 
গরীবৃল্লাহ স্বাধীনভাবে কাব্য-চচা করেছেন, আর মুকুন্দরাম ছিলেন জমিদারের 
অনুগ্হীত, দৌলত কাজী-আলাউল-মর্দন পেয়েছিলেন রোসার্গের বাঙালী মন্ত্রীর 
প্রতিপোঘণ, বরীভাষী আরাকান রাজের নয় । 


বিদেশী-বিভাষী সুলতান বাঙলা ভাষা! কিংবা সাহিত্য-প্রীতি বশে কবির 
প্রতিপোষণ করেছিলেন বলে ভাববার কারণ নেই । কিন্তু তুকাঁশাসন পরোক্ষে বাঙলা 
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ভাথা-সাহিত্যের চর্চার সহায়ক হয়েছিল, কর্ণাট-দেশশীয় (দ্রাবিড়) সেন রাজার 
উগ্র বাদ্মণ্যবাদী ছিলেন, পালরাজত্ব ও বৌদ্ধবিলুপ্তির ফলে বৌদ্ধজ বান্ষণ্যবাদীদের 
স্মৃতি-শাসিত পুরে৷ হিন্দ করার জন্যে তার! নতুন করে প্রজাদের বর্ণে বিন্যস্ত 
করেন, উত্তরভারত থেকে বাদ্ছধণ এনে ব্রাহ্মণ্য পূজা-পাৰণ-অনুষ্ঠান অতুযুৎসাহে চালু 
করেন। ফলে কায়স্থ-বৈদ্য ব্যতীত সংখ্যাগুরু শূদ্রা্দি প্রজার লেখাপড়ার অধিকারও 
হরণ করেন, সে-সঙ্গে প্রাকৃত-জবহটঠকেও পরিহার করে শাস্ত্রের ভাষ। সংস্কৃতকেই 
বিদ্যাচচ। ও শাসনের বাহন করেন। অনুমান করা সম্ভব বৌদ্ধজ হিন্দুদের পুরোনো 
বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান নিঃশেষে বিলোপ করার হ্বন্যে রাজশক্তির সচেতন 
প্রয়াস ছিল, তাই বোধ হয় অহিন্দু অর্থাৎ গীতাস্মূতি বহিভূতকোন লৌকিক দেবতার 
_্যাঁরা বৌদ্ধযগেও তারা-মানসা-যক্ষ-চণ্ডী-ধ্মঠাকর-ওলা-শীতলা বাস্ুলী রূপে পুজিতা 
হতেন, প্রকাশ্যে পূ্জ। নিথিদ্ধ করে দিয়েছিলেন । বৌদ্ধপীড়নও ছিল, পররতাঁকালে 
রচিত 'নিরঞ্জনের রুসা'য় তা স্তুপ্রকট। উড়িয়া-বাঙালী-মৈথিলী তান্ত্রিক মন্ত্রকালচক্র- 
বজ্-সহযানী বৌদ্ধগ্রশ্থের বাঙলাদেশে বিলুপ্তি এবং নেপালে-তিব্বতে তাদের স্থুলভতা৷ 
থেকেও বোঝ! যায় তুকীঁবিজয়ের ফলে নিজিত গণমানব এ ক্ষেত্রে মুজির স্বদ পেল 
বইকি! ব্রাঙ্দণ্য শাস্ত্রী-সমাজ 'ও সরকারের রোধদৃষ্টি ও শাসন মুক্ত হয়ে এখন থেকে 
তার! তাদের চিরলালিত প্রাচীন দেশী ও বৌদ্ধসংস্কার এবং লোকায়ত বিশ্বাস অনুসারে 
স্বাধীনভাবে দেবতার পুঁজা-পাবণ ও অনুষ্ঠান করবার, মনের কথা মুখের বুলিতে প্রকাশ 
করবার, নিজেদের রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলবার--বিদেশী-বিধমী রাজার 
ওদাসীন্যের সুযোগে--পণ অধিকার ফিরে পেল, এমনকি সেন আমলে সমাজপত্তি- 
শান্্রকারেরাও রাজশক্তির সমর্থন হারিয়ে এখন অসহায় অবস্থায় শুদ্রাদি নিজিত কিন্ত 
সংখ্যাগুরু দলের মন যুগিয়ে তাদের দব অশান্ত্রীয় কাজের সহযোগী হল | ধমঠাকূরের 
বাক্ধণপূঞ্জারী, মাহাত্বা কথার বান্ধণ কবি, আদিনাথ চন্দ্রনাথ প্রভৃ(তিকে শিবরূপে 
গ্রহণ. চণ্তী-মনসা-শীতল৷ প্রভৃতিকে বাদ্দণ্য দেবত। রূপে বরণ, প্রচ্ছনু বৌদ্ধ-সাধকের 
নাথ-শৈব-বৈষ্ণব সহক্তিয়া ও বাউলবূপে স্বীকতিপ্রাপ্তি প্রভৃতি অনেক কিছুই এর 
প্রমাণ । চৈতন্যের আবিভাব পুব-কালেও বাঙালীর শাজ্পে বিগহিত অহিন্দআচরণের 
ও অনুষ্ঠানের বর্ণনায় ত'-ই বৃন্দাবন দাস সক্ষোভে বলেন £ 


ধর্মকম লোক সবে এই মাত্র জানে 

_ মঙ্গলচণ্ভীর গীত করে জাগরণে। 
দন্ত করি বিষহরি পৃজে কোন অন 
পত্তলি করএ কেহে দিয়া বহু ধন। 
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বাঁসুলী পজ্জএ কেছো। নান উপচারে 
অদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপ,জা করে। 
যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত 
এই সকল শুনিতে লোক আনন্দিত । 


নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল 
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মল | ( চৈঃ ভাঃ) 


বিদেশী-বিধর্ষী শাসন প্রবতিত ন! হলে ভারতের কোথাও ধম্নবিপ্রবের আবরণে 
সমাজ-বিপ্রব তথা নিজিত গণমানবের শাফব্র-সমাজের শাসন-পীড়ন-মুক্তির আন্দোলন 
সম্ভব হত না। নিবিঘে যে রামানন্দ-কবীর-নানক-দাদু-একলব্য-চৈতন্য দেবন্িজ 
বেদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন ত1' এ বিদেশী-বিধ্সী 
শাসকের হিন্দ ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীন্যেরই ফলে । নতুন ধর্ম-দশন-সংস্কৃতির 
ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে একট। ভাববিপ্রব ঘটেই | তা কোথাও মৃদ কোথাও 
বা প্রচণ্ড হয় মাত্র । কাজেই তুকাঁ বিজয় কেবল সদ্ধমীদেরই মুক্তির আশ্বাস ছিল 
না. নিজিত বাঙালীরও আত্মপ্রতিষ্ঠার ও সৌভাগ্যের ছ্বার উন্[জ্জ করেছিল। এই 
তাৎপর্ষেই বঙ্কিমচন্দ বলেছিলেন যে, 'পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি 
অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল,...এই দুই শতাব্দীতে (১৫-১৬ শতক) বাঙ্গালীর 
মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোক্ছুল হইয়াছিল, দেরূপ তৎপ্‌বে বা তৎপরে 
আর কখনও হয় নাই (বাঙল!র ইতিহাস) | এরং দীনেশচন্দু সেনের সেই বিখ্যাত 
উত্জি “আমাদের বিশ্বাস মুসলমান কতৃ ক বঙ্গবিজয় বঙ্গতাধার এই সৌভাগ্যের কারণ 
হুইয়। দীড়াইয়ছিল। গৌড়ের সম্মাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রপ্থের অনুবাদ 
আরম্ভ হহল।' তার একথ। যথাথ । এভাবে উত্তর-ভারতীয় ব্রাঙ্মণ্য শাস্ত্র ও সংস্কৃতি 
জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কৃত্রিম প্রয়াস সেন রাজত্বের অবসানের সাথে সাথেই ব্যথ 
হয়ে গেল। সধত্র লোকারত ধর্ম ও লোকসংস্কৃতি প্রীতি ও চচ৷ প্রবল ও প্রকট হয়ে 
উঠল। তারই ফল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ পাহিত্য, মঙ্জলকাবা ও বৈষ্ণব শাসত্র। তুকীর। ছিল 
বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী ॥ শাসকগোম্ঠীর সংখ্য। ছিল নগণ্য | দেশী মানুষের সহযো- 
গিতায় রাজা-শাসন করতে হয়-_এই বুদ্ধি সব শানকেরই থাকে । তাই তুকাঁর। গোড়। 
থেকেই দেশী পাইক (পদাতিক) ও দেশী রাজস্ব-কণ্নচারী রাখত। সে রেওয়াজ 
মীরজাফরের আঙলের দেওয়ান রায়-রায়ান মহারাজ নশাকুষার অবধি চালু ছিল। 
আবার ত্র সহযোগিতার জন্যে সম্পীতির প্রয়োজন, পারম্পরিক ঘনিহঠ পরিচয় সূত্রেই 
সেই প্রীতির উদ্ভব হয়। পরম্পরের ধমমত, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ বিধি, 
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ও রীতি-নীতি-রুচি সম্পকে সম্যক জ্ঞান ও গুরুত্বচেতনা না থাকলে অন্রতা-অসতরকতা 
প্রসূত উক্ভিতে ও আচরণে আঘাত হান৷ হয়-_-সন্তাব নষ্ট হয় । বামূনের উপবীত ও 
টিকি নিয়ে কৌতুকবশে তুকী-সোয়ারদের মস্কার। হিন্দুমনে কি পচওড ক্ষোভ জাগিয়ে- 
ছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে কীতিলতায় ও চৈতনাচরিত প্রতৃতিতে। এ কারণেই হিন্দুকে 
জানবার-বুঝবার জন্যে হিন্দুর জীবনচেতনা ও জগৎ-ভাবনার প্রতীক দুই অবতার 
কাহিনী-_রামায়ণ ও মহাভারত অনবাদ করান গৌড়স্থুলতান ও তার পশাসকরা | 
লক্ষণীয় যে, গোড়ার দিকে রীতি-বিরুদ্ধ ও অশসত্রীয় বলে কোন হিন্দুই অন বাদ 
কাষে এগিয়ে আসেনি, প্রায় আড়াইশ বছর পরে চাকরে কায়স্থ মালাধর বসু, 
কবীন্দু পরমেশ্বর ও শ্বীকরনন্দীকে পাওয়া গেল । একজন দুঃসাহসী ত্রাঙ্ষণও জটলেন 
তিনি কৃত্তিবাস। অতএব, ইংরেজরা ঘে পুশাসনিক পয়োজনে ১৭৭০-এর পর থেকে 
হিন্দু ও মুসলিম আইনের অনবাদে উদ্যোগী হয়েছিল, ফোট উইলিয়ম কলেজে 
অধিকৃত অঞ্চলের ভাষাগুলো শেখা-শেখানোর ব্যবস্থা করেছিল, অবিকল সে পৃয়োজন 
তুকাঁশাসকদেরও ছিল । পাওুতেরা হয়তো মৌখিক পাঁতিই দিতেন-- পাপ ভয়ে 
বাঙলায় লিপিবদ্ধ করতেন না । 


এ সুত্রেআর একটি তথ্যও উল্লেখ্য, সব শাসক-সাম্রাজ্যলিপ্সুর মতে তুকী- 
মুধলেরাও শাসন-শোষণেই উৎসাহী ও নিষ্ঠ ছিল, শ্বধ প্রচারের কোন চেষ্টাই 
রাজশভ্তি করেনি, যদিও মনে মনে নিশ্চয়ই স্বধমের প্রসার ও স্বধর্মীর বৃদ্ধি কামনা! 
করত - স্বধমীর সমর্গন ও সহযোগিতার আশায়। ইংরেজেরাও ওপনিবেশিক স্বাথেই 
গুরুত্ব দিয়েছিল, তাই প্রজার অসস্তোষ ভয়ে মিশনারীদের প্রকাশ্য প্রচার নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিল। ফলে ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সূফী-দরবেশ-আলিমের 
ব্যক্তিত্ব ও সদাচারের প্রভাবে । সরকার অর্থ-বিত্ত দিয়ে তাদের পরোক্ষে সাহায্য 
করেছে বটে, তবে প্রকাশ্যে ফরমান যোগে কোথাও প্রচারে সহায়তার আশ্বাস 
দেয়নি। রাজনীতিতে স্বার্থ ও সুবিধা ছাড়া অন্য বিবেচনা ঠাই পায় না| 


বাঙলাদেশে ইসলাম প্রচারে ও তার প্রসারে যাদের ভূমিকা গুরুত্বপূণ তার। 
হচ্ছেন গৌড়ের জালালউদ্দীন তা'বরেজী, চট্টগ্রাম-বধমান কালনার বদরউদ্দীন বদর-ই 
আলম, বিক্রমপুরের বাবা আদম, বদর আলম মা।হদী, মদনপূরের শাহ সুলতান 
রুমী, সে।নার গাঁয়ের শেখ শরাফুদ্দীন তাওয়ামাহ, পাবনার শা: দৌলা, সিলেটের 
শাহ জালালউদ্দীন কনিয়াঈ, মঙ্গলকোটের শাহ মাহমুদ ওরফে শাহ রাহী, বগুড়ার 
স্থলতান মাহী আসোয়ার, গৌড়ের আলাউল হক, তার পুত্র নূরকৃতবে আলম। 
এর! ছাড়াও পীর সফীউদ্দীন, জাফর খ৷ গাজী, খা জাহান খ গাজী, আনোয়ার 
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কলি হালবী, ইসমাইল গাজী, রাজশাহীর মখদুম শাহ দোলা, ঢাকার শাহ আলী বাগদাদী 
প্রমুখ অনেক চাকরে পীর-দরবেশ রয়েছেন । খ্রাক্মণ/সমাজে হৃত-অধিকার বৌ'্ধজ 
নিমুবণের ও বিত্তের নিক্িত জনগণই রাজশক্তির রক্ষণ-পোষণ প্রত্যাশায় ও মানবিক 
সাম্যের সমাজে স্বস্তিলোভে ইসলামের প্রতি ভ্রত আকৃষ্ট হয় বলেই বিদ্বানদের 
অনুমান। 

অতএব, তুকাঁ বিজয়ের ফলেই জনগণ মাতৃভাষায় তাঁদের বিশ্বাস-সংস্কারের, 
তাদের সুখ-দুঃখের, আনন্দ-যগ্থণার, সমস্যা-সম্পদের ও প্রাণের কথার অভিব্যঞ্জি 
স্বাধীনভাবে দিতে পারল। এর আগে বাঙলায় লেখ্য রচন। চালু ছিল না বলে 
তাদের গান, গাথ৷, ধামালী, পাচালী, রূপকথা. ইতিকথা, বুতকথা, দেবকথ। গায়ে- 
নের মুখে আনুষ্ঠানিক ভাবে উতৎ্সবে-পাবণে-মেলায়-বৈঠকে মৌখিক রচনা হিসেবে 
কথকতায় চালু করেছিল,_-লিখিত পাচালীর শুরু সম্ভবত পনেরো শতক থেকেই। 
চৌদ্দ শতকে কিছু লিখিত হলেও ত। হাতে আসেনি । শ্রীকষ্চকীতনের আঙ্গিক 
দেখে মনে হয়, ওটিরও জড় ও কাঠামো ছিল কথকতায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সাহিত্যের 
উপকরণ ও বক্তব্য দশ শতকেরও আগেকার | এগুলো৷ ঘরে সংসারে মুখে মুখে চালু 
ছিল। ষোল শতক থেকে কিছু কিছু লিখিতরূপ পায়, আবার ময়নামতী-মানিক- 
চাদ-গোপীচাদ গাথা অলিখিত থেকে যায় আঠারো শতক অববি | অবৌদ্ধদের অব- 
হেলায় “পালগীতি' লোপ পেয়েছে। লক্ষণীয় যে, বাঙলা রচনার শুরু লোকায়ত 
ধর্মকথা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীতন, নাথ সাহিত্য, দেবমঙ্গল কাৰা প্রভৃতি তার প্রমাণ। 


অনন্ত বড়, চণ্তীদাস ও চণ্তীদাস সমসা। 


১৯১৬ সনে প্রকাশিত হবার পর 'শ্রীকষ্ণচকীতন' নামে আখ্যাত ও সুপরিচিত কাবাটি 
বাঙল৷ সাহিত্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদশন হিসেবে সমাদর ও গুরুত্ব লাভ করে- 
ছিল। ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের এটি পূরে৷ বা আংশিক অবশ্য পাঠ্য । 
পণ্ডিত গবেষক ব। সষালোচকের। ছাড়াও পঠন-পাঠন স্ত্রে অধ্যাপকরাও এ গ্রশ্থ 
বিষয়ে নান প্রাপঙ্গিক প্রশে সমস্যায় পড়েন । 


গোড়ার দিকে আলোচকদের নজর ছিল ভাষার দিকে আর বড় চণ্ডীদাসের 
কাল ও পরিচয় নিরূপণের দিকে | বিতক মোটামুটি এ ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। 
তারপর ক্রমে ত৷' সবাত্বক হয়ে উঠে । এখন গ্রস্বনাম, কবি, লিপিকাল, রচনা- 
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কাল ও রচনার স্থান, রচিত বিষয়, রচনার অকৃত্রিমতা, আঙ্গিক প্রভৃতি কোনটাই 
প্রশ্বাতীত নয়, কোন বিষয়েই বিদ্বানরা আর এক মত নন। গত ষাট বছর ধরে 
বছ বিদ্বান নানা দিক দিয়ে বিভিনুভাবে অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছেন । 
সবগুলোর উল্লেখ ও আলোচন। পাঁচশ” পৃষ্ঠার বইয়েও ধরবে না। তাই আমরা 
সাম্পৃতিক কালের গুরুত্বপূণ আলোচনা ও আবিফারগুলোকেই. এখানে আমাদের 
বক্তব্যের অবলম্বন করব। 


১৯০৯ সনে বমস্ত রঞ্জন রায় বিশ্বপ্প্রভ বিষ্ুপুরের এক গায়ে শ্রীনিবাস 
আঁচার্যের দৌহিব্রবংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়াল ঘরে অযত্বে 
রক্ষিত এ পুথি উদ্ধার করেন। পুথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। গোড়ার দুটে৷ পাত৷ 
এবং শেষ পাতাটি নেই। অবশ্য মধো মধ্যেও কিছু পাতা নেই । শেষ পাতার 
পরেও অলিখিত কিছু পত্র ছিল। প্রথম দুই পাতায় দেবস্তৃতি, কবির আত্ম- 
পরিচয় ও গ্রশ্থনাম প্রত্যাশিত ছিল এবং শেষ পত্রে সাধারণত রচনার পৃথ্পিকা 
তথা সমাপ্তি কাল ও লিপিকাল থাকে। বিহ্বানদের বোধ-বুদ্ধির ও জ্ঞান অনু. 
শীলনের সুবিধে হবে বলেই যেন এ তিনটি প্রয়োজনীয় পত্র লোপ পেয়েছে। 


গ্রন্থনাম-প্রসঙ্গ 


আবিষকারক-পঃপাদক বসস্তরঞজন রায় বিদ্ব্বল্লত গ্রন্থের বিষয়ানুগ নাম দিয়েছেন 
'শ্বীকৃষ্ণকীতন' । এনাম এতকাল মেনে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 


দ্রোহ দেখা দিয়েছে। 

রূপগো স্বামী তার 'ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ" গ্রন্থে কীর্তনের সংন্ঞ৷ দিয়েছেন এরূপ 
-সনামপীলাগুণাদীনামূচৈচভাষাতু কীততনং । নাম রূপও গুণাদি সরবে উচচারণ 
করাই কীতন। ভক্তির সঙ্গে নাম, গুণ ও লীলা কীতনই বৈষ্ণবচর্ধ৷ ৷ বড় চণ্ডীদাসের 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য সভক্তি কীতন নয়। বড়১চণ্তীদাস যেভাবে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, 
তাতে যনে হয় কৃষককে লোকচক্ষে হেয় করাই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি শা 
ছিলেন, যুগ-এতাবে হয়তো বৈষ্ণব বিদ্বেষীও। কৃষ্ণের প্রতি সীমাহীন অশ্বদ্ধা 
নিয়ে যে এ গ্রন্থ রচিত ত৷' গ্রন্থের সবত্র প্রকট । তাই ডক্টর বিমান বিহারী 
মজুমদার ববেন-_“কীর্তন শব্দের একটি অথ হইতেছে কীতি, খ্যাতি বা যশবিষয়ক 
স্ততিজ্ঞান। অনন্ত বড়, চণ্ডীদাস কঞ্চের চরিত্র যতদূর সম্ভব, মসীনিপ্ত করিয়া অস্কিত 
করিয়াছেন। তাহার অক্কিত কৃষ্চরিত্রের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্বন্ধই নাই; 
সে শুধু আত্মতুপ্তি চায়, সে নায়িকাকে শুধু গালাগালিই করে না, ফৌজদারী 
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মোঁকর্দমার আসার্মীর মত সে মায়ের বকনি খাইয়া নায়িকার নামে দুরপনেয় 
কৃৎসা ধোষণা করে, তাহার মনে দয়! নাই, মায়] নাই, সে বহুবার নায়িকাকে 
উপভোগ করিয়াও শুধু তাহার দোষ ক্রটিই শেষ পর্যন্ত মনে রাখে এবং সেই জন্যে 
তাহাকে পরিত্যাগ করে ।... বসন্ত রঞ্জন বাবুর আবিছ্নুত খণ্ডিত পুির না 
রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।' তার গ্রণন।৷ অনুসারে 
শ্রীকৃষ্ণকীতনে বারো বার ধামালীর উল্লেখও রয়েছে__[ প্রথম সংস্করণে পৃঃ ৩৫, 
৫১, ৫২, ৮৯, ৯৬, ১০৮১ ১১১, ১২৯, ১৫২, ২২১, ২৮৩ ও ৩৫৭। |] এই 
ধামালী নিছক রঙ্গ পরিহাস নয়-- সঙ্গমকামন!, নষ্টামী, নাগরালী।১ 


কবি কালিদাস বাঁয়ও বলেন, “বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদশন, গ্রাম্য ভাষ! প্রয়োগ 
[ গালি |, ববরোচিত আচরণের সমাবেশে আলঙ্কারিক বিচারে এই কাব্যে [ শ্বীক্ষ- 
কীতনে ] রসাভাস ঘটিয়াছে” ।২ গোপাল হালদারও বলেছেন-''কিন্ত তার শ্বীকৃ 
যতই আপনার দেবত্বের বড়াই করুক নে ধৃত এক গ্রাম্য লম্পট ছাড়া আর কিছুই 
নয় |.*"একটু স্থল হলেও তার [ রাধা-কৃষ্-বড়াই ] রজমাংসে গড়। মানুষেরই প্রতি- 
নিধি। জীবান্বা-পরমাত্জার রূপক নয়।'”৩ কাজেই বশমান নামে আপত্তি অসঙ্গত 
নয়। বিমান বিহারী মজুমদার এ গ্রন্থের নাম 'রাখাকৃষ্ণের ধামালী হওয়াই বাঞ্চনীয় 
বলে মনে করেন ।৪ 


শ্বীকষ্চকীতনের পুথিটি পাওয়। গিয়েছিল শ্রীনিবাস আচাষের দৌহিব্রবংশীয় 
দেবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে । পুথির সঙ্গে একটি টুকরো৷ কাগজে একটি 
রসিদ ছিল। তাতে লেখাছিল £ 


শ্বীনারায়ণায় নম (1) শ্রীশ্ীআচায প্রভু । শ্বীশীরাধাকৃফঃ || শ্ীকৃষ- 
সন্দবেবের ৯৫ পচানব্বই পত্র হইতে এক সত দশ পত্র পৰস্ত-একুনে ১৬ 
শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্মীমহারাজ।-ছজুরকে লইয়৷ গেলেন পুনশ্চ 
আনিয়। দিবেন--সন ১০৮৯ (?) তাং আস্বী(?)ন সন ১০৮৯ (?) তাং 
অগ্রহায়নে গুংকৃষ্ণপঞ্কানন কৃষ্ণ সন্দব। ১৬ পত্র দাখিল হইল। 

[ ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পাঠ ] 


ঘোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাছিত্য, পঃ ২৩৩-৩৫ | 

প্রাচীন বঙ্গসাছিত্য, ১ম খও্ঁ, ১ম সং, পৃঃ ১১২। 

বাঙল৷ সাহিতোর রূপরেখা ( ১ষ খণ্ড, বাঙলাদেশ লং 9, পৃ.ঃ ৫২ ৫৩। 
যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৩৪।২৮২। 
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৯৯ 


এটি মল্লাব্দ হলে ১০৮৯ 4 ৬৯০ ০ ১৭৮৪ খশিঃ। 

আর বঙ্গাব্দ হলে ১০৮৯-+৫৯৩-১৬৮২ খীঃ | 
পড়বার জন্যে, পাঠ মেলাবার জন্যে কিংবা প্রতিলিপি তৈরীর জনে রাজগ্রন্থা- 
গার থেকে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ত নামের পুথি নেয়। হয়েছিল বলে অনুমান কর! চলে । 


এ রসিদ শ্বীকৃষ্ণকীত্তনের পুথি সম্পকিত নয়। এ বিষয়ে ডক্টর তার!পদ মুখো- 
পাধ্যায় একটি যুজিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে আচাষ প্রভু হচ্ছেন শীনিবাস 
আচার্য, ইনি বিষ্পুর রাজ হাতার ও তার পৃত্র ধাড়ি হাম্বীরের গুরু ছিলেন। 
আচায শ্রীনিবাস বৈষ্ণবীয় বিধিনাগের প্রচাগক এবং বৃন্দাবনের গোস্বামী রচিত 
শান্ত্রগ্র্ের প্রচারক | রগিদেজ। 'শ্বীকষ্সন্দত' জীব গোস্বামী রচিত ষড়সন্দভের 
অন্যতম।১ কাজেই রমিদসৃত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদৃল্লাহ শ্বীকৃষ্কীতনের নাম 
'শ্ীকষসন্দভ' বলে যে অনুমান করেছিলেন ত।' যথার্থ হয়নি। 

তবে বিষয়ানুসারে যদি কাব্যের নতুন নাম রাখতেই হয়, তা হলে 'শ্বীকৃষ- 
কীতনের চেয়ে 'শ্বীকৃষ্ণসন্পত”৩ বা 'রাধা-কৃষের ধামালী' নামই হবে ৰাঞ্চনীয়। 
কেবল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নন, ডক্টর বিজনবিহারী ভট্রাচাষঘ ও ডক্টর অসিত 
কৃমার বন্দ্যেপ।ধ্যায়ও এ গ্রস্থকে 'শ্বীকষ্ণসন্দত' নামে আখ্যাত করতে আগ্রহী ।৪ 


কবির নাম 

কবির নাম নিয়েও নান। বিতক চলেছে। শ্বীকৰ্কসন্দতে 8০৩টি ভণিতা. মেলে। 
এর মধ্যে ২৮৯টিতে “বড় চণ্ডীদাস' ১০৭টিতে, শুধু 'চণ্ীদাস' এবং সাতটিতে “অনন্ত: 
ব৷ 'আনস্ত বড়.চণ্ভীদাস' রয়েছে। বড়, ও বাসুলীর কোনটাই নেই তেমন তণিত। 
রয়েছে পাঁচটি মাব্র। ১ম সংস্করণের “তুতি কৈল চণ্ডীদাস গাএ (পৃঃ ২৩৬), 
“তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্তীদাসে (৩৮৭ ), "জিআজ রাধাক গাইল চণ্ডী- 
দাসে (৮৬), “তর্থ। কাহাঞ্ি ( বসে) গাইল ঢত্তীদাসে (৩০৭ ), “আনি দেহ 


১, (ক) শ্রীকৃষ্ণ কীতন, পৃঃ ১৩৬-৩৯। 
(ধ) বাঙলা লাহিতোর ইতিহাস ১।৩ সং, পুর্বাধ পৃঃ ৪১২-৩৩। 
২, (ক) বাওব। সাহিত্যের কথ ( মধাযুগ ), পৃঃ 8০। 
(খ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬০ লন, পৃঃ ৩৩। 
আমরা আগেই এ নাষ অনার শ্বীকার করেছি, বিচিত চিন্তা, বাঙল। সাহিত্যের খলড়াচিত্র | 


(ক) বড় চণ্ডীদাসের শ্বীকৃষ্ণকীত ন, ডক্টর অমিত্রসূদন তট্টাচাষ । 
(খ) বাঙলা লাহিত্যের ইতিব্ভ ( ১ম খও ৩য় সং), ২৮৭ পৃঃ ১২৬। 


৩০০ 


এবে কাঙ্াঞ্চি গাইল চত্তীদাসে' (৩৭৪)। ছলের প্রয়োজনেই বড়, বা বাসলী 
যেগ করা যায়নি । যেমন-_ছন্দের প্রয়োজনেই কবি স্বনাম 'অনন্ত' বসিয়েছেন 
অনা সাতটি ভণিতায় ।১ ডক্টর বিমানবিহারী মজমদার এসব পদের প্রাসঙ্গিকত৷ 
ও পূর্ববর্তী পদগুলোর সঙ্গে সক্গতিও ব্যাখ্যা করেছেন! কাজেই স্থুকমার সেন 
প্রমুখের যতো এ পদগুলিকে প্রক্ষিণ্ত মনে করার কারণ নেই। 

৭টি অনস্ত ও আনম্ত তণিতা এরূপ : 

১. আনম্ত বড়চণ্ীদাস গাএ (পৃঃ ৫৬) 

২* অনস্ত বড়, চণ্ডীদাস গাইল (পৃঃ ৬১) 

৩, গ্রাইল আনন্ত বড়, চণ্ডীদাসে (পৃঃ ৬২) 

৪, অনন্ত নামে বড় চণ্তীদাস গায়িল ( পৃঃ ২১৩) 

৫. আনন্ত বড়, গাইল চণ্ীদাসে (পৃঃ ৩২৪) 

৬. গাইল আনম্ট বড়, চণ্ডীদাসে। ( পৃঃ ৩৪১) 

৭, অনন্ত বড়, গাইল চণ্ডতীদাসে। (পৃঃ ৩৪১) 

ডক্টর মুহল্রদ শহীদুল্লাহর মতে “কবির প্রকৃত নাম 'অনস্ত' | তাহার কৌলিক 
উপাধি ধড়,। চণ্ডীদাস তাহার দীক্ষা গ্রহণাস্তর গুরুদত্ত নাম। তাঁহার কি জাতি 
ছিল-_এই প্রশের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয় ।'২ 'শীীকষ্ণকীতনে'র সম্পা- 
দকও বলেন পশ্চিম রাঢ়ে গোয়ালা, কৈবতত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়, পদবী 
প্রচলিত | স্ুক্মার সেনেরও এই মত।৩ তিনি এমনও অনুমান করেন যে নীচ 
জাতির নারীর সঙ্গে প্রেম করে সমাজে পতিত হয়ে কৰি বটু বা! বড়, হয়েছেন।৪ 
তার সর্বশেষ মত-_“বাটু' 'দেউলে'র সেবাপৃজার কোন ভারপ্রাপ্ত সেবক ।৫ 

চত্তীদাস সংস্কতে শ্লোক রচনা করেছেন । ত্রাঙ্গণ-বৈদ্য-কায়স্থই কেবল সংস্কৃত 
জানত | চণ্তীদাস বাসলীর “গণ” বা সেবক । কাজেই ব্রণ হওয়ারই কথা । কিন্তু 
ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন 'কায়স্ব* মনে করাই অধিকতর সঙ্গত। কেনন৷ গ্রস্থকার 


১, ঘেড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিতা, পৃঃ ২৩৫৩৮ | 
২০ বাঁঙলা সাহিত্যেব কথা (১৩৭৪ মন সং), পৃঃ ২৬, ৪৭। 
১ বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস € ১ম থণ্ড প্ৰাথ ৩য় সং), পৃঃ ১৩৪। 
৪, এ, পৃঃ ১৩৬। 
৫, প্রবহ্থ বিচিত্রা (৪ধ সং)। 


কোন স্বানে নিজেকে দ্বিজ বলেন নাই।১ অবশ্য শ্রোকগুলে৷ পরবর্তী কোন পণ্ডিত 
পাঠকের সংযোজনও হতে পারে। অধ্যাপক সুখময় যুখোপাধ্যায়ও বলেন, “কবির 
প্রকৃত নাম অনস্ত-_“চণ্ডীদাস' তাঁর উপাধি মাত্র |” যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 
মতে “বানুলীর গ-ণ (সমূহ, পরিচয় সমুহ) ছিল, কবি সে গণের এক বড়, 
ছিলেন।৩ ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেন, ''সংস্কৃত বটু হইতে বড়, শব্দের 
উৎপত্তি. ভাগবতে (১২/৩/৩৩) আছে যে কলিতে 'অবুতাবটবোহ শৌচা:' অথাৎ 
বটরা, বন্ষচারীরা ব্রতবিহীন ও শৌচবিহীন হইবেন।'”৪ অতএব 'বটু মানে 
বন্ধচারী। 

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন কবি 'বড় শ্োোব্রীয়”' বাক্গণ ছিলেন বলে নিজেকে 
বড়চণ্ডীদাস বলেছেন ।৫ আমর] বাসলী মন্দিরের 'সেবক' অথেই পদ-পরিচায়ক 
“বড়, ব্যবহৃত বলে ধরে নিলাম । 


বালী 


কবির ভণিতীয় “বাসলী বন্দী" 'বাসলীগণ', 'বাসলী গতি", “বাসলী আয়ী', 
বাসলী বরে, 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিঅ।' প্রভৃতির মাধ্যমে বাসলী ভক্তির 
পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বাসলী, বাশলী, বাশুলী কে ?--সমগ্রতি সবাই বাশলী 
ব! বাশুলী চণ্ডীর অপর নাম বলেই মেনে নিয়েছেন । কেনন৷ পদ্[লোচনের বাসলী- 
মাহাক্ক্যে, কিংবা বাপলীমঙ্গলে চণ্তীমাহাগ্যই বণিত। এমনকি ছাতনার বাসুলী মুতিও 
স্বিভৃক্ত। চণ্ডীই । ধর্নপূজা বিধানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাপ্ত বাশুলীর ধ্যানমন্ত্রটিও মুলত 
চণ্তীর। তবে তন্ত্রযাণী-বন্রযানই বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তারা ব্রজেশবরী, বিশালাক্ষী 
বৎসল। বা বাসলী যে বৌদ্ধজ দেবতা খান্ষণ্য সমাজে চণ্তীনামের আবরণে আত্মরক্ষা 
করেননি তা' নিশ্চিত রূপে বল। যাবে না । ডক্টর শশিভৃষণ দাসগুগুই নেপালে বৎসল৷ 
দেবীর সন্ধান পেয়েছিলেন। বজ্রেশবরী কিংবা বসল! এতিহ্য-বিস্মতির ও উচ্চারণ 
বিকৃতির ফলে বাপলী এবং পরে বাশুলী হতে বাধা নেই। আর বিশালাক্ষীই 
যে বাসলী তা তে' স্বীকৃত।৬ আঠারো! শতক থেকেই 'বিশালাক্ষী' সম্ভবত “বিষাল 


৮ শ+স্ শিক এপাশ ০ 


বাঙল। সাহিত্যের কথা, পঃ ২৭। 

বাঙলা সাহিতোর প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পঃ ৫৬। 
পরিষৎ পন্র্রিকা, ১৩৪২ খণ্ড ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫। 

ষোড়ণ শতাব্দীব পদাবলী সাহিতা, পৃঃ ২৬৩ | 

বাংল সাহিতোর পরিচয় সময়, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬ উদ্ধৃত । 
পি পরিচয়, পঞ্চানন মণ্ডল, ১ম খও্, পঃ ১৭১ । 


ডর. 786.622775 


৩০৭ 


আখির সংস্কত রূপে বৌদ্ধ যুগের তাবা-মনলাই হয়তে। চত্তী ব৷ সরস্বতীর আব- 
রণে প্রচগ্থনুভাবে আত্মরক্ষা করেছেন । ধর্মপূজরীদের মতে বাসলী কখনে। চামুণ্ড, 
কখনো মনসা সহচরী, কখনে। বা যোগিনী।১ জ্ুতরাং চগ্ডীদাস সেবিত বাসলী 
যে তখন চণ্ডীরূপিণী তাতে সংশয় নেই, তাই ভণিতায় মূতির ডাকনাম বাসলী 
হলেও, মূলত চণ্ডীদেবী বলেই তিনি চণ্ডীদাস। বিশেষত বড়াই বাধাকে চণ্ডীপৃজার 
কথ৷ বলেওছে, অবশ্য যোগের ও যৌগিক ধ্যানের কথাও আছে, হরগৌরীও 
আছেন। নিগ্রালি মন্ত্রেরও প্রয়োগ আছে। যেমন--'বড় যত্ব করিআ চত্তীরে পৃজা 
মানিআ/তবে তার পাইবে দরশনে (পৃঃ ৩৭১ )। রাধার বচন শুনি মহামুনি/ 
বাসলী বন্দিলা যোগ ধ্যানে/( পৃঃ ৩৭৬) বাঁশী পাইল হরগৌরী বরে/( পৃঃ 
৩১৪) নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আন্ষি ( পুঃ.৩১০) যোগিনী রূপে মো 
দেশীস্তর লইবে (পৃঃ ৩১৮) 1 এতে মনে হয় চণ্ডীদাস যোগতম্ত্ে আস্থাবান শাক্তই 
ছিলেন। তবে তন্ত বৎসল৷ দেবী হিসেবেই ৰৌদ্ধ বৎসলা দেবী চণ্ডীদেবীতে 
পরিণত হয়েছেন_-এ সন্দেহ নেপালী স্ত্রে নয় শুধু, চণ্ডীদাসের তাস্তিক 
সহজ সাধনার তত্বজ্ঞান থেকেও দৃঢ় হয়। 


কাহিনী গুল 

শীক্কষকীতনের কাহিনীমূল যে লোকায়ত ও লৌকিক তাতে সন্দেহ নেই। 
তাই অপৌরাণিক উৎস প্রথমেই দেখতে পাই । “ধল কাল দূই কেশ দিল নারাঁয়ণে' 
নারায়ণের এক গাছি চুল থেকে কংসাস্ুরের বিনাশের জন্যে কৃষ্ণ অংশ- 
অবতার জ্ূপে নর জন গ্রহণ করেন। বলরামের উদ্তব সাদা চুল থেকে । এখানে 
কৃষ্ণের সম্তোগের জন্যে রাধা লক্ষ্মীর অবতার | পিতামাতার নাম সাগর ও পদুম। | 
কাহ্বাঞ্টির সম্তোগর কারণে/লক্্রীক বলিলে। দেবগণে/আল রাধা পৃথিবীতে কর 
আবতারে/তে কারণে পদূম। উদরে উপজিল। সাগরের ঘরে (পৃঃ ৬)। রাধা কৃষ্ণের 
মামী-ভাগ্‌নে সম্পর্কও লৌকিক সূত্রে পাওয়া ৷ অবশ্য বদ্ষবৈধত পুরাণে আইহণ 
যশোদার সহোদর বলে উল্লেখিত । 


রাধা-কষ্চলীলায়ও কবি হুর-গৌরী, যোগ, ধ্যান ও তারিক সহজসিদ্ধির হ্বাহান্্য 
প্রচারে উৎসাহী । এখানে রাধারই অপর নাম চন্দাবলী/অছোশিশি যোগ ধেআই/মন পবন 
গ্লগনে বহাই/মুল কমলে কয়িলে মধু পাঁন/এবে পাইঞা৷ আখ বন্ধ জ্ঞান/ইড়া পিঙ্গল। 
সুমা সন্ধি/মন পবন ভাও কৈণ বন্দী/দশমী দুয়ারে দিলো কপাট/এ বে চড়িলে। 


১* পুথি পরিচয়, ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডর, ৩য় খও্ ভূমিকা পাদটীক। পৃঃ ১৬। 


৩০৩ 


মে৷ সে যোগবাট । কাজেই কাহিনীমূল ও কাহিনী নিতান্ত কাব্যবস্ত হিসেবেই পাচিছ : 
বৈষ্ণবতজি-প্রসূত লীল। স্মরণ নয়। সুখময় মুখোপাধ্যায় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচাধের 
মুখে শুনেছেন যে, বাঁকড়া জেলার কাঁঠালি পাড়া গায়ে এখনো 'শ্বীকষ্চকীতনে'র 
ঢঙে “কৃষ্ণ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই |১ 


কবি পরিচিতি 


ডক্টব মুহন্মদ শহীদুল্লাহ “শীকৃষ্ণকীর্তনে' অতি মূলবান কয়েকটি অন্যন্যতা 
আবিঘ্কার কয়েছেন 2২ 


১. ক. বড়, চণ্ীদাসের ভণিতায় কোনও স্থানে “ছিজচণ্তীদাস বা 'দীন' চণ্তী- 
দাল নেই | 


খ. সবত্র 'গাএ' বা 'গাইল' আছে, কোথাও ভণে, 'কহে' (বালী আদেশে 
ভণে) প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নেই । 


গ. ভতণিতা কখনে। উপাস্ত চরণ হয় না। 


২. রাধার পিতা-মাতার নাম সাগর ও পদ্‌মা | 

৩, রাধার কোন শাশুড়ী, ননদ বা সখীর নাম নেই । 

৪. বড়ায়ি ভিন কোন সখীকে সম্বোধনও করেন নি। 

৫, এখানে 'চন্দাবলী' রাধার নামান্তর, প্রতিনায়িকা নন। 

৬. বড়, চণ্ীদাস সবত্র প্রেম অথে “নেহ' বা নেহা ব্যবহার করেছেন । 
শীকৃষ্ণকীতনে কেবল চার স্থলে “পিরীতি? শব্দের প্রয়োথথ আছে, কিন্ত তার অর্থ 
প্রীতি বা সম্তোষ। 


৭. “বড় চণ্তীদাস কত্রাপি শ্রীমতি রাধিকার বিশেষণ বিনোদিনী এবং শ্বীকষ্ণ 
অর্থে 'শ্যাম' বাধহার করেন নাই। 


৮. শ্রীকঞ্ণকীতনে' রাধিক! গোয়ালিনী মাব্র, রাজকন্য। নন' | 
৯. “বড়, চণ্তীদাসের নিকট ঝজবুলি অপরিচিত।' 


১০, “বড়, চণ্তীদাসে সখীকে সম্বোধন করে কোন পদ রচিত নাই।” [এ সঙ্গে 
দান, নৌকা ও যমুনা খণ্ডে ১৯ বার রাধা-কষ্চের যামী-ভাগনে সম্পকের দোহাইও 
উল্লেখ্য ] 


১ প্রাচীন কবিদের পবিচয় ও সময়, পৃঃ ৮৯ 


৬০৪ 


১১. শ্বীকৃষ্ণকীর্তনের বাইরে বড়, চণ্তীদাসের পদ নেই। বড়, চণ্ডীদাস বিক্ষি 
কৰিত। হিসেবে পদাবলী রচন৷ করেন লি।১ 

১২, শ্পীকফকীতনে'র ভাষার ব্যাকরণে এমন কতকগুলি পৃাচীনস্তবের লক্ষণ আছে, 
যাহ। মধ্যযুগের কোন কাব্যে পাওয়া যায় না। এই বিশেষত্বের মধো উত্তম পুরুষের 
এক বচন ও বহু বচনের দই পথক বূপ, যেমন এক বচনে মোএ' (মোঞ মোডে), 
চলো! , চলিলে। চলিবে, চলিতো । বহুবচনে আদ্দে (আদ্দি), চলি (চলি এ), চলিল, 
চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞায় 'ইউ' পৃ তায়, যথা করিউ। স্ত্রীলিঙ্গ কর্তার 
অকধক ক্রিয়ার অতীত কানে স্ত্রী প্রত্যয়, যেমন রাহী, গেলী, বাড়ায়ি চলিলী । 
ইহাতে দের, দিগকে, দিগের এবং করণ কারকে 'তে বিতজির পৃয়োগ নাই । 

* 'বাশুলী আদেশে কহে” এরূপ ভণিত৷ বড়, চণ্তীদাস ব্যবহার করেন নাই।' 

১৪. “বৃষভানু সুতা” ব্যবহারও বড়,র নয়।ং 

এ ভাষার সঙ্গে উড়িয়ার কিছু মিল৩ এবং আসামী ভাষার সাদৃশ্য£ আছে। 
ডক্টর স্থকৃমার সেন সম্পৃতি এ ভ!ষ৷ বাকড়া-ধলভূম-মানভুমের বুলির প্রভাবজ বলে 
এবং বাঙল। প্রত্যয় যোগে আরবী-ফাসাঁ শব্দের ব্যবহার দেখে এ ভাষার প্রাচীনত্বে 
গুরুত্ব দিতে চান না। তার মতে £ 

১* শ্রীকৃষ্ণকীতনে কয়েকটি আরবী-ফারী শব্দ আছে...এমন দুইটি শব্দ 
আছে (মজুরী ও মরিয়া ) যাহা ফারসী শব্দে বাঙলা প্রত্যয় যোগে গঠিত । 

২, “এই গ্রন্থের অনেক পদেব্ শেষ অক্ষরে অল্পপ্রাণ ও 'ই'-কার মিলিয়। মহ1- 
প্রাণে পরিণত হইয়াছে । যেমন লইবেহে১ লইভে, তোঙ্জাকোহো ১ তোদ্দাখে | 
এই ব্যবহার (£) আধুনিক কালে বাকুড়া-মালভূম-ধলভূম অঞ্চলের ভাষায় লক্ষণীয়, 
উড়িয়া ভাঘাতেও আছে ।” 

৩. হাপ্রাণ নাসিক্যের ব্যবহার সবত্র প্রাচীন প্রয়োগ অনুযায়ী নয়...অস্থানে 
নাসিক্য স্বরধ্বনির অযথ প্রাচুষ প্রাচীনত্বের চিহ্ন মোটেও নয়। বাঁকড়া-মানভূম- 
ধলতুষের ভাষার ইহ। একটি প্রধান গুণ ।' 

৪. “'রহিলছে' ( “ফটিলছে'ও ) প্রাচীনতার দ্যোতক । তবে এর মতে “মানভূম 
অঞ্চলের উপভাষায় “রলছে, গেলছে, হলছে রীতি তত পাওয়। যায়।'' 


০ পে পর 





১, ক, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ ও ১৩৬০ পন । 
খ, বাওপা সাহিতের কথ!, মধাযুগ £ পঃ ৪১। 
২, ক. সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ সন । 
খ, বাঙলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) পঃ ৪৩। 
৩, বাংলা সাছিতোর ইতিহাস (১) প্বার্ধ ৩য় সং, স্ুকষার সেন, পঃ ১৩১ । 
৪. বাশীফ্ষান্ত কাকতি, সুখময় যখোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধত প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও লয় । 
৬৩০৫ 


২০--আ.. শ. 


৫. এই ভাষায় “সর্বাপেক্ষা মারাত্বক হইতেছে শ্বরসঙ্জতিময় এখুনি, চরিনী 
ইতাদি।'”১ 

ডক্টর বিমানবিহারী মজমদারেরও 'শ্বীকৃঞ্চকীতিনের' প্রাচীনতা সম্বন্ধে তিনটি 
আপত্তি ঃ ক, যমুনার পরিবর্তে ভাগীরথীর উল্লেখ, 'আছে' ক্রিয়া পদের ব্যবহরি 
এবং খ. বিরহ খণ্ডের “ভাবগত অসংলগতা। আর গ. “বিরহ' অংশ বিচ্ছিনুভাবে 
বন্ধ বয়সে রচিত বলেই তাঁর ধারণা | অন্যেরাও কৃষ্ণের 'শ্বীনিবাস' নামের বহু 
বাবছার, বিষুলোককে বিষ্ঃপুর বলা, নন্। বা যশোদানন্দনকে রথুনন্দন বলার মধ্যে 
চৈতনোত্তর যুগের প্রভাব ও নিদর্শন দেখেন। 


ডক্টর সুকমার সেন সম্পৃতি যা বলেছেন, আপতত তাতে যুক্তি আছে মনে 
হলেও বাকুড়া-মানভূয-ধলভূম অঞ্চলের ভাষার "পাঁচশ" বছর আগের লিখিত রূপের 
সঙ্গে যদি বুলির গ্রিক্য থেকেই থাকে ত। হলে বুলিতেই প্রাচীন রহিলছে-” 
রলছে, গ্রয়িলছে ৯গ্েলছে, হইলছে১৯ হলছে হয়েছে বলে মেনে নেওয়। সঙ্গত । তেরে! 
শতকে তুকীর দখলে এল যে-দেশ, সে দেশে শাসকের দরবারী, প্রশাসনিক কিংব৷ 
ব্যবহারিক কিছু শব্দ দেড়শ'-দুশ' বছরে আমাদের হাটে-ঘাটে, মাঠে-বাটে নিত্য ব্যব- 
হারের মধ্যে আসা আশ্চধ কি? কেবল বাণিজ্য করতে এসেই পর্তৃ গীজর। কত য.বো- 
পীয় শব্দই আমাদের ভাষায় রেখে গেছে, এই বাউল! দেশেই ইংরেজ প্রত্যক্ষভাবে 
রাজত্ব করেছে ১৭৭০ সনের পরে ! উনিশ শতকের গোড়াতেই অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরের 
মধ্যেই অসংখ্য ইংরেজী শব্দ লোক ব্যবহারে এসেছে । কাজেই “মজুরী” ও “মজঞরিয়া'র 
বাঙলা প্রত্যয় যুক্ত বাবহার দেখেই 'শ্রীকষ্ণকীতন'কে অবাচীন বল] চলে না । 


ভাষার বর্ণ ও শব্দের উচচারণ বাক্যন্ত্রের গঠনান্যায়ী সন্ধি-সমাসে যেমন পরি- 
বতিত হয়, শারীরিক অসামধ্ধ্য, অজ্ঞতা ও আবহাওয়ার প্রভাবেও তেমনি স্থানে ও 
কালে উচ্চারণ বিকৃত বা বিবতিত হয়। বৈদিক ভাষার [বাওযু স্বানক ও কালিক 
বিবর্তন ধারায় তা' ম্পষ্ট। কাজেই কোথাও যদি বূলির প্রভাবে কিংব। বিভিনু 
স্থানের ও কালের লিপিকরের নিজের উচচারণের প্রভাঁব অনুলিপিতে পড়ে, তাতে 
কবির আবির্ভাব কাল বদলায় না! গায়েন ও লিপিকর পরম্পরায় তাই একই গ্রন্থে 
প্রাচীন ও অর্বাচীন বিভক্তিযুক্ত পদ মেলে-__দেস্ত১» দেউ, গেলাস্ত-গ্রেলা, করি- 
বাক১»করিতেঁ, জায়িখাক-৯জায়িত্তে প্রভৃতি । আবার একই শব্দের বানানেও বিভিন্ন 
রূপ মেলে । কাছেই এ কালের এখুনি, আগুয়াল, গীঁথনি, বাশুলী, বাঁশুরি, আদ্রী 
প্রভৃতি স্বরপঙ্গতিযূলক বিবর্তন উচচারণমৌকর্ষের জন্যে অজ্ঞ মানুষের বুলিতে 


১৯ বাংল। সাহিত্যের ইতিহাস ( ১/ পূবাধ/8 সং), পৃঃ ১৩৫-৩৭ | 
ঈ০ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য । 


৬৩১০৬ 


হয়তো প্রাচীন কালে ছিল। 'শ্রীকঞ্চকীতনে' আমরা লিখিত স্থেপে পাচ্ছি এ-ই 
যা'। একই কারণে নাসিক উচ্চারণের গ্রহণ-বর্জন হতে পারে। পূব বজের 
ভাষায় নাসিকা প্রায় থাকেই না। পূর্ববঙ্গে মহাপ্রাণ ও ধোষবণ শব্দের নানা স্থানে 
অল্পপ্রাণ কিংবা অধোষ হয়ে গেছে। কষিল্লা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে খায় নাই, করে 
নাই প্রভৃতি খাইছে না, করছে না রূপে ব্যবহৃত। এগুলো হচ্ছে প্রাচীন রূপের 
বিকত অনুবর্তন। 


ডক্টর বিমানবিহারী মজ্যদার নিজেই ভণিতাদি পরীক্ষা করে বলেছেন যে 
'রাধার বিরহ'-ও বড়, চণ্ডীদাসেরই রচনা, খণ্ডের উল্লেখ নেই বলে এটিকে বিচ্ছিনু 
রচনা ভাবা চলে না। 'বিরহ' তে৷ নায়ক বিহীন এফতরফা বিলাপ। তাই খণ্ড 
বলা হয়নি। কারণ রাধা-কষ্ণ প্রেম বা কাম, বিরহ ব৷ বিচ্ছেদ ছাড়া সমাপ্ত 
হতে পারে না। সদ্য অনরাগিণী বাধাকে ছেড়ে বীতরাগ কৃষ্ণ যদি দুরে সরে 
থাকে, তা' হলে বিচ্ছেদের কানী। ছাড়া রাধার আর কি থাক! তাই “বিরহ' 
বর্ণনায় কাব্য ব। গীতিনাটা সমাপ্ত । এটি পরবর্তী রচনা নয়। ভাগীরথী, আছে, 
শ্শিনিবাস, বিষ্পুর, রঘূনন্দন প্রভৃতি লিপিকর প্রমাদপ্রসূত বলেই আমাদের বিশ্বাস। 


কাব্যের স্বরূপ 


এ পর্যস্ত আমর। যা আলোচন। করেছি তাতে ম্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, কাহিনী, 
ভাব ও ভাষা কোনটাই চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা-কৃঞণ বিষয়ক রচনার মতো নয় । 
এতে বৈষ্ণব তত্ব নেই, প্রেম নেই, চৈতন্যোত্তর যুগের তাষাও নেই-_“অবতার 
কৈল আঙ্গে তোর রতি আসে" (পৃঃ ৭৪, ১০৩, ১২৭, ১৮৫, ১৯১)। এটি 
লোকগীতি-নাট্য ভিত্তিক রচনা-_-বড় জোর 'রতি সন্তোগ্থ কাব্য' | কথকতা ভিত্তিক 
কাঠামো রয়েছে বলেই এতে মাত্র কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনাই বিবৃত। মহা- 
কাব্যের আঙ্গিক থাকলেও এতে কাহিনীগত বিস্তৃতি নেই । কথকতা ভিত্তিক রচনা 
বলেই এ কাব্যে কালগত ও স্ানগত অসঙ্গতি ও অপামগ্রস্য রয়ে গেছে। কবি 
সম্ভবত নিজেও গায়ক ছিলেন। তাই সবত্র 'গায়' 'গাইল' আছে, কোথাও “কহে ঝা 
“ভণে' নেই । অজ্ঞ অসর্তক গায়েন ন। হলে, লিখিত রচনায় কবির হাতে অকৃস্বানগত 
মারাত্বক অনঙ্গতি থাকত না। ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় “তাদুল' থেকে “ছত্র খণ্ড 
এবং শেষাধে এ অসঙ্গতি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। একাহিনী কথকতারই অবলম্বন 
ছিল। বছল চচার ফলে বহু মন.ও মুখের পরিচধায় এর গীতিনাট্যরূপ ুষ্ঠু ও রসঘন 
হয়ে উঠেছিল। ছত্রধণ্ড অবধি রাধ। বারে৷ বছর বয়স্ক বালিকা, স্থানে কালেও কিছুটা 
অসঙ্গতি রয়েছে । মনে হয় এথারো৷ থেকে চৌদ্দ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে রাধ। তিন 


৩৫৭ 


বছরের কাল পরিসরে যধুনা খণ্ডে যুবতী । কিন্ত এ তিন বছরে খতু আছে মুখাত 
বসন্ত, গীম্ম ও বধা। অথচ কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েক দিনের মাত্র । প্রতিভাবান 
শাক্ত কৰি বড়, চণ্তীদাস এ বিল্রাস্তি সত্বেও ভাবে তাষায় ও রসে মাধুরী মণ্ডিত করে 
লিখিত রূপ দিয়েছেন গ্রাথাটিকে | এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এ নাট্য স্থ্বিনাস্ত 
বলেই মনে হয়। এটি যে গায়েনের কথন ভিত্তিক রচনা তার বড় প্রমাণ রয়ে 
গেছে শ্বীকঞ্চকীর্তনের সর্বাঙ্গে : ঘটনা'র ও উক্তির পৌন£পুনিকতা, অশ্মীল গ্রাম্য ঝগড়। 
ও গালাগাল, অনবধানতা জাত তথ্যগত অসঙ্গতি, রাধার, বড়াইর কিংবা কৃষ্ণের 
পূব ঘটনার ও উঞ্জির ঘনধন বিপ্তি কিংবা নিঃসংকোচ মিথা। ভাষণ, বাধার 
বয়সগত অসঙ্গতি, রাধার দৈ বেচা, রাঁপার কষেঃর সঙ্গে নন্দের ঘরে লালিত হওয়া 
(পৃঃ ৫০), অথচ সে সঙ্গে বড়াইর মাধ্যমে রাধা-কৃঞ্চের নব পরিচয় প্রভৃতি 
মৌথিক রচনার সাক্ষ্য। বড়, চণ্ডীদাস সংস্কৃতন্ত ছিলেন কিনা, শ্রোকগুলে। তার 
রচনা কিনা বলা যাবে না। বলেছি, শ্রোকগুলি পরবর্তী যোজনা ব৷ প্রক্ষিণ্ডও 
হতে পারে। তবে চণ্ডীদাস যে সৃজনশীল কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তার 
রুচি ও রসবোঁধ গায়েনস্বলভ এতে৷ স্থল ও কামসবন্থ হওয়ার অন্য কোন কারণ 
ছিল না__লোৌকরগ্জক যৌনতা সবন্ব লৌকগীতি ভিটিক বলেই এবং নিজেও 
গায়েন ছিলেন বলেই কাব্যে অলঙ্কারশাস্্র সম্মত রসবিন্যাঁস তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। 
যৌন্তা-দুষ্ট উক্তির পৌন:ঃপুনিকতার মূলে রয়েছে গ্রাম্য লোকের মনোরঞ্জন প্রয়াস । 
তান্থুল খণ্ডে ( ১ম সং পূ: ২৮) এ কাব্যের বণিতব্য বিষয়সার বা সূচীও রয়েছে। 
প্রেষ্ নয় --লম্পট স্থুলত ছল। কলার আশ্বয়ে রা'ধা-সন্তোগই কঞঝ্চের একমাত্র উদ্দেশ্য । 
এ কাব্যে কোন নীতি আদর ব৷ প্রতিপাদ্য ব্ষিয় নেই । ডক্টর বিমানবিহারী মজ্ম- 
দারের মন্তব্যে আমাদের ধারণার পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে “কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার 
জন্যে, কঞ্ ব৷ রাধ! তাহার উপাস্য নহে। দ্বিতীয়ত কবি বেঞ্ৰ নহেন...সে 
যুগে সাম্পৃদায়িক ভেদবছ্ধি প্রবল ছিল, কবি অনন্ত বড়, এ ভেদ বুদ্ধি প্রসূতি কুষ্ের 
চরিত্র বিকত করিয়া অস্কিত করিয়াছেন কিন৷ বল! যায় না । কবির কৃষ্ণ কামুক, 
কপট, মিথ্যাবাদী অতিশয় দান্তিক এবং প্রতিহিংসাপরাঁয়ণ |” ১ 


অসঙ্গতির নযুনা 


অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, ছত্রখণ্ড অবধি রাধা বারো বছর 
বযক্কা বালিকা! । স্থান কালেও রয়েছে অসঙ্গতি । কাব্যে রাধার বয়স এগারো থেকে 


১* ঘোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত', পঃ ২৭৪ । 


৩০৮ 


স্বানে স্থানে চৌদ্দ | তিন বছরের সযয় পরিণরে রাধা বুবর্তী। তিন বন্থরের কাল 
পরিসরে ধতু আছে মুখ্যত তিনটি-__বসস্ত, গ্রীহম এবং বর্থ। | রাধার বয়সের হিসেবে 
ঘটনা তিন বছরের হলেও কাব্যের ঘটনাগুলো কয়েকদিনের মাত্র ৷ স্থানের কালের 
এবং রাধার, কৃষ্ণের ও বড়াইর উক্জির মধ্যেও অসামঞ্স্য-অসঙ্গতি প্রচুর । যেমন্__ 


বয়মে অসঙ্গতি ৰ 


১, এগার বরিষে কাহণঞ্চ বার নাহি পুরে ( পৃঃ ৩৫,৪৫ ৫৮) 
এণার বরিষ মোর তের নাহি পুরে । ( পৃঃ ৭০) 

২. দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর ( প্‌: ৯৬) 
এহি মথর। নগরে যাও বারহ বৎসর ( পৃ: ১২৬) 


কথার অসঙ্গতি 


১. হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে 

দধি দূধ বিকিনিআ'৷ রাধা অ।ইসে ঘরে (পৃঃ ২৯) 
২. ঘরত বাহির নন" বড়ায়ি গে। 

স্বামীর বঢই দূলালী। (পৃঃ ৬২) 


তথাগত অসঙ্গতি 


এক ঠাই বাটিআহেঁ নান্দের ঘরে। 
চণডাল কানাঞ্ এবে বল করে ॥ 


ক. দান দেয় (পৃঃ ৫৩), খ দান দিতে হয় না (পৃ ৩৬, ৫৯) দান গ্রহণ 
করলে কংস শাপ্তি দেবে - এ কথ রাধা আঠারে। বার বলেছে (প.: ৩৯, ৪২, ১২৫, 
১২৬ ), গ, রাধা বালিকা বলে সম্তোগের অযধোগয-_এ কথ রয়েছে তেরো বার 
(পৃঃ ৪৬, ৪৫, ৪৬-+১৫৯, ২৮১) ঘ. অথচ দান, নৌকা, বৃন্সাবন, যমুনা ও বাঁণখণ্ডে 
রতিভোগের কথা রয়েছে (পৃঃ ৩৮, ৯৪, ১০৫, ১১২ ) এবং ম্পষ্টত আছে পাঁচ বার 
( পৃঃ ১৩৩৩৭, ১৬২, ২২৯-৩০ ২৫৫, ২২৯,) কিন্ত সম্তোগের মুহ.তে প্রতিবারই 
বলছে তার কৌমাধ এখনে রয়েছে, কেউ লঙ্ঘন করেনি, চ. রূপ যৌবনের কথা বলেছে, 
চারবার ( পৃঃ ৫২,৭৮, ৮৮, ১০০), ছ. মুখ-চোখ-নাক-স্তন-নিতন্ব ও জংঘার বণনা 
একই ভাষায় পুনঃ,পুন; মেলে (পৃঃ ৩৪, ৪৮, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬৩, ৬৮, ৬৯, 
১৩২) জ ঝগড়া ও অশ্ীল গালাগাল মেলে অন্তত দশ বার (প্‌: ৫১,৮৩, ৯০, 


২৩০৯ 


১০২, ১৫০, ১৮৩, ৩১৯, ৩২২,৩৭১) এবং “অবতার কৈল আঙ্দে তোর রতি 
আশে'__কৃষ্ণ স্প্টত ঘোষণা করেছে। ট. রাধা-কৃষ্ণের এ লীলা রাধার এগারো বছর 
বয়সে শুরু এবং চৌদ্দ বছর বয়সে শেষ (প্‌: ২৭৭) । 


নন্দনশান্ত্রীয় ক্রি 


'শ্রীকঞ্চকীতিনে' নন্দনতত্ব যে লঙ্ঘিত হয়েছে কালিদাস রায়ও তা' স্বীকার 
করেছেন £ “সাহিতোর দিক হইতে বিচার কন্দিলে বলিতে হয়, এইরূপভাবে 
কামের চরিতাথতায় রসসৃষ্টি হয় না। প্রকৃত রতিভাবকেই রূসে উত্ভতীণ করা 
চলে, 'এইভাবের মধ্যে একজনের এইব্প আস্তরিক বিরাগ বা বিমুখতা থাকিলে আদি 
রসের কাব্যও হয় না।”১ তাই একাব্য মহাকাব্য, গীতিকাব্য, থীতিনাট্য নয়__-এ 
নিছক: ধামালীর পরিশীলিত রূপ রাধা-সম্ভোগই এর একমাত্র উদ্দেশ্য, কোন নীতি 
আদশ ব৷ প্রতিপাদ্য তত্ব নেই এ কাব্যে। অতএব নিলক্ষ্য কামচ্ার এই কাব্য 
কোন মতেই চৈতন্য-আস্বাদিত কাব্য হতে পারে না, তা যোগেশচন্দ্র বিদানিধি 
প্রমুখ অনেকেই স্বীকার করেছেন । এজন্যেই এর জনপ্রিয়তাজাত প্রচারও চৈতন্যে- 
স্তর যুগে বন্ধ হয়ে যায়। এটি স্প্টত রাধা-কৃষ্ণ তত্ববিরোধী রচনা | তবে কাব্যকলা 
বোঝানোর জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সনাতন গোস্বামী তার বৈষবতোধিণী' তে (১৫৫৪ 
-৫৫ খীঃ) “শ্রীচত্তীদাসাদিদশিত দানখণ্ড নৌকাখগ্ডাদি পৃকারশ্চন্ঞেয়া,-__উক্তিতে 
এই বড়,চণ্তীদাসকেই যে উল্লেখ করেছেন, তাতে সন্দেহ প্রকাশ কর। অদঙ্গত। এজন্যে 
'সাহিত্যদর্পণ' রচয়িতা বিশুনাথ কবিরাজের খুল্লপিতামহ ও দান-নৌকাখণ্ড প্রণেত। 
চৌদ্বাশতকের চণ্ডীদাসের সন্ধান আপাত যৌক্তিক হলেও নিরর্থক ২ 


পুথির লিপিকাল 
রাখাল দ!প বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সবাই বলেন, পুথিতে তিনজন লিপিকরের 
হস্তাক্ষর রয়েছেন 


১. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন ছাদের লিপির কাল ১৩১৫ 
খীস্টাব্দের পুবে, সম্ভবত খ্ীস্টীয় চতুদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল ।৩ 


১ প্রাচীন বজসসাহিতা, ১য খণ্ড, প: ১১২। 
২, যোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, 2 ২৮৩। 
৩ শ্বীকৃষ্ণকীর্ভমের ভূমিক। । 


১০ 


২, যোগেশচন্ত্র বিদ্যানিধির মতে__“পুধিটি ১৫৫০ খীস্টাব্দের দিকে লিখিত, 
বরং পরে, পৃবে নয়।' ১ 

৩, নলিনীকাস্ত তষ্টশালী ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লিপীকৃত এক বি পুরাণের পুথির 
লিপির তুলনায় শ্বীকঞ্ণকীর্তনের লিপি প্রাচীনতর বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 
১৪৬৬ খীস্টাব্দের প্‌বে লিখিত হইয়াছিল ।২ 


৪. বাঁধা গোবিন্দ বসাক ১৪৫০--_-১৫০০ খ্ীস্টান্দ বলে বিশ্বাস করেন 1৩ 


৫. ডক্টর মুহন্মদ শহীল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্তকীত নের প্রাচীনতম পিপি সম্ভবত 
১৫০০ খ্ীস্টাব্দের | 


৬. স্ুকমার সেন আগে মনে করতেন, পথাটি ১৬০০ খীস্টাব্দের দিকে 
লিখিত। সমপ্রতি বলেন: “কালি অত্যন্ত জলো এবং কাগজ অত্যন্ত অবাচীন ; 
পাতলা এবং প্রায় যেন কলে তৈরী । আমার সুনিশ্চিত অভিমত যে শ্রীকষ্ণকীর্ত নের 
পর্থি আনুমানিক ১৭৬০ খীস্টাব্দের দিকে লেখা হইয়াছিল ।”৫ ““পথির কালি 
ও কাগজ দেখিয়া বোঝ! যার যে, প.থির লিপিকা'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ।৬... 
“কাগজ পাতল৷ মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ । এরকম কাগজে লেখা 
পথি বা দলিল অষ্টাদশ শতকের আগে দেখি নাই। উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট 
দেখিয়াছি । কালিতেও প্রাচীন পথির কালির মত গাঢ় উজ্ভ্বলতার চিহ্ন মাত্র নেই । 

আমার নিশ্চিত অভিমত শ্বীকৃষ্ণতকীত নের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেঘার্ধ | _- 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পবোনো ছাদের মতে অক্ষর অষ্টাদশ শতাব্দের পৃথিতে অনেক 
দেখিয়াছি 1?" কিন্ত শ্ীকঞ্চ বিজয়ে প্রথম প্রকাশক সম্পাদক রাধিকা নাথ দত্ত ১৪০৫ 
শকেবা ১৪৮৩-৮৭ খীস্টাব্দে লিপীকত প.থি মণ্ডের ত.লট কাগজে লেখা বলে 
উল্লেখ করেছেন। কাজেই মণন্ডের হলেই অর্বাচীন হয় না । 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা £ ১৩৪২ সন। 

প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়-এ উদ্ধত । 

সাহিত্য পরিষৎ গর্রিকা £ ১৩৪২ সন। 

বাংল সাহিত্যের কথা £ ১ম খণ্ড, মধ্যযৃগ পৃঃ ৪৯। 

&, বিচিত্র সাহিতা ১ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২১) 

৬. বাঙ্গালা লাহিত্যের কথ।, ৫ম সং, পৃঃ ২১ । 

দ, বাজনা সাহিত্যের ইতিহাস : -ম খণ্ড, পূর্বার্ধ। ৩য় সং, পৃঃ ১২৯-৩০। 


এ 


৩৯৯ 


৭. জুখসয় মুখোপাধ্যায় বলেন £ *'পৃধির ২১৭ ও ২২২ পত্রে দুই ধাচেরই 
লিপি আছে। আর এ প্‌থির সমস্ত পাতাই এক রকমের ও এক সঙয়ের | _ পৃথি 
অত প্রাচীন নয়।১ 

শীকষ্ণকীর্তন পৃথির মধ্যে যে রশিদ মিলেছে, তার সন ১০৮৯, তারিখ 
যথাক্রমে ২৬ আশ্বিন ও ২১ অগ্রহায়ণ। এ যদি বঙ্গাব্দ হয় তা হলে ১৬৮২ 
এবং মল্লাব্দ হলে ১৭৮০ খীস্টাব্দ হয়। স্থকমার সেন মল্লাব্দ বলেন, কিন্ত অসিত 
কমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গাব্দ বলে দাবী করেন। 

তলোট কাগজের গুণগত রূপ দৃষ্টথাহ্য হলেও কালগত রূপ দূলক্ষ্য। বহু 
ব্যব্ীত পির পাতার রঙ এবং স্বল্প বা অব্যবহৃত বাঁধা প.থির রঙে পার্থক্য ঘটে! 
স্বানিক আবহাওয়ার গুণেও আয়, ও রঙের হাস বদ্ধিহয়) আর লিপিকাল সম্বন্ধে 
বিচারও কখনে৷ নিভূল হয় না, হবে না। কারণ, ছাপাখান৷ চাল হওয়ার আগে 
কোন লিপির কোন নিদিষ্ট আকার ছিল না। আদশ” লিপির অভাবে স্থান-কাল ও 
ব্যক্জিভেদে লিপির আকৃতি ভিনু হত। শিক্ষক ভেদে ছাত্র ভেদে লিপির আকার 
ভেদ অবশ্যই হত। এ যুগে আমরা ছাপা আদশ হরফ দেখে শিখি, কিন্ত আমাদের 
অসামধ্য. ওদাসীন্য কিংবা সৌন্দ্ধ স্যষ্টির প্রেরণা অথবা ভ্রুত লিখন প্রয়াস, অপদশ ন 
প্রভৃতির জন্যে কোন দুজন আধুনিক শিক্ষিত মানুষের লেখা তথা হরফের আকৃতি 
অভিন্ন নয়। এ কালেই যদি এমন অবস্থা, ত। হলে আদর্শ লিপিবিহীন শিক্ষক ও 
ছাত্র নিভর লিপি একই স্থানে ও কালে বিচিপ্র হওয়। স্বাভাবিক । স্থান ও কাল ভেদে 
তে৷ হতই। কালিও উপকরণ ভেদে ও মাত্রা ভেদে পানসে ও গাঢ় হত। আমাদের 
অভিজ্ঞতায় সতেরো শতকের পৃথিতেও সহজ পাঠ্য হরফ মেলে আবাব উনিশ শতকের 
পৃথির লিপিও জাটল ও দুষ্পাঠ্য হয়। ঢাক৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুল করিম খোলকারের 
'দুল্লামজলিস', ও জায়েনুদ্দীনের “রক্গুল বিজয়'-এর এবং কালিদাস নল্ী নামের পেশা- 
দার লিপিকরের লেখা অত্যন্ত জটিল । 'দুল্লামজলিস-এর কাগজ মাড় দেওয়া শক্ত : 
লিপি আপাত সুন্দর কিন্ত গঠনে যৃগদূলভ, তাই প্রাচীন বলে মনে হয় । অথচ গ্রন্থের 
রচনাক!ল আঠারো শতকের প্রথম পাদ, কালিদাস নন্দী উনিশ শতকের প্রথম পাদে 
জীবিত ছিলেন । 


রচনাকাল র 
প্রাপ্ত রশিদই সতেরে৷ 1 আঠারো শতকের । প.থি এর আগের । লিপিকয়ের বানান 
ও নামধটিত প্রমাদের সাক্ষ্যে বোঝ! যার, বছ অনুলিপি পরঃপরার প্রসূন এ লিপি। 


১, প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও প্য়, পৃঃ ৫৮, ৫৯। 


৩১২ 


ষণীল্র যোহন বনু কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দৃখানি 'তালের' প.থিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত- 

নের ১০টি পদ দেখতে পান, তার একটি প.থির লিপিকাল ১২২৭ সাল ব! ১৮২০ 

খীস্টাব্দ, অপরাটি প্রাচীনতর বলে কথিত। তাতে পদের ভাষারপ অনেক পরি- 

বতিত।১ 'শ্বীকষ্চকীতনে'র বন্তব্য বিষয়ও অপৌরাণিক ও লোকায়ত এবং বৈষবতত্ব 
বিরোধী । কাজেই রচন। চৈতন্যোত্তর যুগের হতেই পারে না । বৈষুব মত প্রচারের 
সমকাঁলেও একই কারণে হওয়া সম্ভব নয়। খোল-করতাল যোগে চৈতনাদেব কৃষণ- 
কীতন শুর করেন বটে, চৈতন্যভাগবতে সেই তাৎপযেই চৈতন্যনিত্যানন্দকে 
'সংকীতনৈকপিতবৌ' বল! হয়েছে । এতে খোল-করতাল কিংবা 'কীর্তন' তার 
উদ্ভাবিত বোঝায় ন)। ইরানের সাধক জালাল উদদীন রুমী তেরে! শতকে “সামা? (নৃতা 
যোগে কীর্তন) হালকা, দারা (আদর করে যিকর্‌ ও অঙ্গ দোলান) প্রবর্তন করেন। 
পঞ্চাশোধর্ব বছর পরেরকার কবি মুকন্দরাম ইতিহাস বিরল সেযগে যদি বলেই 
থাকেন যে, চৈতন্যদেব “কীর্তন সিজ্জন কৈল খোল-করতাল'-_-তাতে নিংসংশয় হওয়া 
সঙ্গত হয় না। বিশেষত এ চরণ যদি এভাবে পাওয়া যায় 'কীতন সিজজন কৈল 
খোল করতালে”__ তাহলে কেবল কীত্ন প্রবতনের কৃতিত্বই চৈশুন্দেবের প্রাপা 
হয়__বাদ্যযন্ত্র নয়। তা ছাড়া দুটো বাদ্য কি চৈতন্যদেবের নির্দেশে তৈরী হয়েছিল ? 
কে বা কারা তৈরী করেছিলেন? করতালে স্থ্ট ধবনিরই উৎপাদক যন্ত্র করতাল তৈরী 
হয়। হাততালি স্থষ্ট ধ্ৰনি নিশ্চয়ই ভ্রপ্রাটীন | মৃদঙ্গই ব৷ অর্বচীন কেন? কাজেই এসব 
তথ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। শ্রীকৃঝ কীত নের ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার খুব মিল বলে 
ডক্টর সুকমার সেন ম্বীকারই করেছেন, আর বাণীকান্ত কাকতি অঙমীয়। ভাষার 
প্রাচীনরূপ বিধৃত বলে দাবী করেছেন।৩ তেরো শতক অবধি উড়িয়া-বাঙলা-আসামী 
এবং ষোল শতক অবধি আসামী-বাঙল। অভিনু ভাষা ছিল বাল ডক্টর সুনীতি কমার ও 
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বীকার করেন। যোগেশ বিদ্যানিধিও ভাষায় প্রাচীনতার ছাপ 
স্বীকার করেছেন এবং ভাঘার প্রাচীন ও অবাচীন রূপের মধ্যে দূশো আড়াইশ বছরের 
বাযবধানও মেনে নিয়েছেন । আর তা ২০০,২৫০ বছর ধরে লিপিকর পরম্পরায় শোধিত 
ৰা গীত হওয়ারই যে ফল তাও অনুমান করেছেন । শ্রীকৃষ্ণকীর্ত নের প্‌.রাতন শব্দ 
ও বিভিন্‌ প্রতায় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খীঃ অপেক্ষা) আরে! পৃরাতন মনে 
হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্তকাল অসম্ভব হয় না।”'৪ সুনীতি কৃমার 


কপ পরশ পপ শাল 


১. বাংলা সাঁছিত্োর ইতিবৃত্ত £ ১।৩ সং, পৃঃ ২৯০, ৩০৪ । 
২, বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস £ পৃবার্ধ ৩ সং, পৃঃ ১৩১। 
৩. প্রাঃ ক. পঃ সঃ সুখময় যুখোপাধ্যায়ঃ পৃঃ ৬৩। 

৪, সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩৪২ সন। 


৬১৩ 


চট্টোপাধ্যায় ও হরেকুষ মুখোপাধ্যায়ের মতো ডক্টর শহীদুনহও বলেন : “শ্ীকৃষ 
কীতনের প্‌থি বড়ু, চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা। অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পৃথি 
ছিল।”১ ডক্টর স্ুকৃমার সেন শ্রীকৃষ্ণকীতনের রাগ-তালের সুত্রেপ!প্ত “গীত অভিনয় 
সংকেতের নির্দেশক দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, প্রকীনক লগনী, 
বিচিত্র, পগনী দণ্ডক, প্রকীনুক চিন্রক লগনী, বিচিত্র, চিত্রা, বিচিত্রা, লগনী প্রভৃতি 
পারিভাঁঘিক শব্দগুলোর সঙ্গে চৌদ্দ শতকে রচিত জ্যোতিরীশুরের “বর্ণরত্বাকর' নামের 
অভিনয় শান্ত্গ্রন্থের পরিভাষার সাদৃশ্য লক্ষা করেছেন। এ পরিভাষ৷ বাঙলার অন্য 
গ্রন্থে মেলেনি, গ্রন্থটি প্রাচীন না হলে অভিনয় কলার নিদর্শন ধৃত থাকত না । “বড়াই: 
চরিত্রেও সুকমার সেন 'বর্ণরত্বাকৰে' বণিত “কু ট্রনী' চরিত্রের অনুসৃতি আবিষকার 
করেছেন।২ 

ডক্টর শহীদুল্লাহ ও ডক্টর বিমানবিহারী মজমদার শ্রীক.ষকীতনে জয়দেবের 
'গীতগোবিন্দের পদের অন্বাদ আবিষ্কার করেছেন। শহীদুল্লাহর মতে এর সংখ্যা 
পাঁচ 


গীত গোবিন্দ আকৃষ্চকীত ন 
ক. বহতি মলয় সমীরে এবে' মলয় পবন ধীরে বহে 
খ. রতি স্ত্খ সারে তোর রতি আশোআশে' 
গ. বদসি কিঞ্দিপি যদি কিছু বোল 
ঘ, স্তন বিনিহতমপিহারং তনের উপর হারে 
উ. নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণম নিন্দএ চান্দ-চন্দন |. 


বিমানবিহারী মজুমদার বলেন্তছন তিনটি প,.রে। পদ (১ম সং ১১৯, ২০২, ২৩৫)। 
উক্ত (ক, খ) এবং 'চড়িলা কালীয় নাগ শীরে/গরুড় বাহুন মহাবীরে' (পৃঃ ২৩৫)-- 
পদ তিনটে এবং বারোটি পদাংশ (১ম সংপ. ৪৮, ৫৫, ৬২, ৭২, ১৫৪, ২১৮, 


২২৫, ২৩৩, ৩৪৮, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯)-_-তনের উপর হানে/ক্ষেণে সজল 
নয়নে/দেখি পল্লব শয়নে/ইত্যাদি জয়দেব থেকে নেয়া 

বিমানবিহারী মজুমদার 'শ্রীক্‌ঝকীতনে' বিদ্যাপতির গভীর প্রভাব এবং 
তার পদের ব্যাপক অনকৃতি আবিষ্কার করেছেন। এমনকি 'জনি' শব্দের ব্যবহার 
পস্ত।৩ কিন্তু এখানে. আমাদের বক্তব্য এই-প্রাচীন সংস্কৃত উপমাদি অলঙ্কার 


১, ধাংল৷ সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৫২। 
২, বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস £ ৩য় সং, ১ষ খণ্ড পূর্বার্ধ , পৃঃ ১৩০--,৩১। 
৩, ঘোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ২৭০৭৯ | 


৩১৪ 


প্রারই ৰাধা নিয়মে আবতিত হত। প্রাকৃত-অবহট্ঠ হয়ে তা' লোক সাহিত্যে এবং মধ্য 
ভারতীয় সাহিত্যেও সংক্রমিত ও অনুকৃত হয়েছে, ফলে যে-কোন রচনায় অধিকাংশ 
উপমা-রূপক-টৎপ্রেক্ষাদিতে এঁক্য ও অভিনুত৷ দেখা! যায়। বিক্ষন্ধ গানুষ মাত্রই ফোন 
না কোন সময়ে বলে-_'ধরণী দ্বিধা হও' “মেদিনী বিদার হও পশিঅ'। লুকাও'-_ 
এটি বনতে লিখতে কেউ কারো অনুকরণ করেনা-_এগুলো৷ যেমন আমাদের 
ঘরোয়। বাগধারার অঙ্গ, তেমনি চোখ-কান-নাক-নখ-নাতি-ঠেট-কপাল-কপোল.কবরী- 
বাছ-স্তন-আঙুল-নিতন্ব প্রভৃতির উপমান উপযেয় সম্পকিত কিছু প্রাণী-পদার্থ রয়েছে, 
সেগুলো সবত্র মেলে, যেমন--চোখের সঙ্গে পদা, পলাশ, কাজল,কিংবা হরিণ বা মাছের 
চোখের তুলনা (এ যুগে পটলের সঙ্গে ) চিরকালীন, চুলের সঙ্গে মেঘের, নিশির 
তুলন৷ প্রসিদ্ধ । অধরের তুলন৷ বাঞ্চুলী ফুল, কানের তুলন৷ গৃধকণ, নাকের তুলনা 
বাজের চঞ্চ, বেণীর তুলন! ভুকঙ্গ প্ুভৃতি কোনটাই কোন বিশেষ কালের বা এলাকার 
ছিল না| কাজেই সবটাই বিদ্যাপতির অনুকতি নয়, অনেকটাই রীতির আনুগতাজাত 
আকস্গ িক সাদৃশ্য । প্রায় অভিনু প্রাকৃতিক, সামাজিক, ও আথিক প্রতিবেশে মানুষের 
বিশ্বাস-সংস্কার-্ধারণা -প্রজ্ঞা-উপম। -রূপক-প্রবচনাদি আগ্তবাক্য ও বাকধারা অভিনু 
হয়, যেমন--'ভুখিত জনে কিয়ে দূই করে খায়। “অধর নব পল্লব (কোমল) মনো- 
হর, দশন দালিম জ্যোতি।' কিংবা, “লুম্দর বদন সিন্দুর বিন্দু” “সামর চিকর ভার', 
অথব।' পীন পয়োধর অপরূপন্রন্দর ব। বসন্তে" সাহর মজর ভ্রমর গুজর, কোকিল 
পঞ্চম গাব'--এগুলো৷ কি বিদ্যাপতির উত্তাবন? এগুলে৷ চিরকালীন ও সবজনীন 
দুটির ও অনুভূতির প্রসূন এবং সবন্র ব্যবহৃত। বাগভঙ্গিতে বিদ্যাপতির প্রভাব ও 
অনুকরণ 'শ্বীকার করলে, এও মানতে হবে যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী গতর 
মনোযোগের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছিলেন। তা-ই যদি হয়, তবে বিদ্যাপতির 
মতো রাধা-কৃষ্ণকে প্রেমিক-প্রেমিকারূপে দাঁড় না করিয়ে রাধা-কৃষ্কে কেবলই 
লাম্পট্য দুষ্ট কামুক-কামিনী রূপে চিত্রিত করলেন কেন, তারও সদৃতর পাওয়া 
দরকার | নইলে এ প্রভাব ও অনুক্তি তত্ব গ্রহণীয় হতে পারবে না । 


শ্রীক্কীতনে আরবী-ফাসা জাত অন্তত আটটি শব্দ আছে-কামান, খর- 
মুজা, বাকী, মজুর, মরিয়া, গুলাল, লেম্ু ও অফার। 

ডক্টর শহীদুল্লাহ বড়ূ, চণ্তীদাসের জীবৎক!ল---১৩৭৫ থেকে ১৫২৫ খীস্টাব্দের 
মধ্যে মনে করেন।১ এবং তাঁর “বিদ্যাপতি শতকে' বড়ূ,চণ্তীদধাসের আনুমানিক কাল 
১৩৭০-১৪৩৩ খ্বীস্টাব্দ নিরূপণ করেছিলেন। ডক্টর সুকুমার সেন 'শ্রীকৃষণ- 


১০ বা, সা, ক. (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৮ । 
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কী্তনের পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাধ্যাটির শিল্প 
অবশ্যই প্রাচীন" প্রাপ্ত শ্রীকঞ্চকীর্তন কাব্যের কাঠামে। প্রাচীন, বস্তও পুরাতন 
এবং উড়িয়ার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার খুব মিল আছে'১ স্বীকার করেও 
বলেছেন ১৬০০ পতকই রচনা কাল। ডক্টর বিমানবিহারী মঞ্জমদারের মতে “ষোড়শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে শ্বীচৈতন্যের জীবনকালেই বা তাহার কিছু 
পরে অনন্ত বড়, চণ্ডীদাসের রাধা-কষ্ণ ধামালী রচিত হয়।'ং সুখময় মুখোপাধ্যায় 
বলেছেন, চৈতন্য যে শ্বীকষ্ককীত্তন আঘাদন করেননি, করলে, এই 'কাব্যকে ভক্ত 
বৈষবর। মাথ|য় করে রাখতেন... শ্ীকষ্ণকীর্তন এমনভাবে বিস্তর অতলে তলিয়ে 
যেত না"।৩ তার মতে “পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাধে বড়, চণ্ীদাস বর্তমান ছিলেন'।৪ 


আমবা সাপুতিক সব মত যথাসম্ভব তুলে ধরলাম। কিন্তু আমাদের ধারণা 
দৃষ্টি ভেদে ও তথ্যের গুরুত্ব “চতনা ভেদে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয়েছে। এ জটিল তক 
শেষ হবার নয়। তবু নিশ্চিত প্রমাণে পনেরো শতকের কৰি কৃত্তিবাস-মালাধর- 
বন্গ-শাহ মুহম্মদ সগীর-বিজয়গুপ্ত-বিপ্রদাস প্রভৃতির ভাঁষা থেকে প্রাচীনতর ভাষার 
নিদর্শন, জয়দেবের বিশ্ঘে প্রভাব (আঙ্গিক ও বাণীগত ), বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত 
লোকায়ত অপৌরাণিক কাহিনী, স্বলতা, আদিরস সর্বস্বতা, উক্তি ও ঘটনার পৌন- 
পুনিকতা, স্থানে স্থানে উদ্ভির ও ঘটনার উল্লেখে পুবাপর অসামগ্রস্য, নায়ক চরিত্রের 
গুণাভাব, কথকত৷ সুলভ ঘটনা ও পদবিন্যাস, লোক নৃত্যনাট্যের আঙ্গিক এবং 
পদাবলী সংকলন গ্রন্থে বড়, চণ্ডীদাসের বিক্ষিপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদের অভাব, এক- 
ধিক পুথির অপ্রাপ্যত৷ প্রভৃতি দেখে আমাদের মনে হচ্ছে বৈষুবতত্ব বিরোধী এ- 
গ্রশ্থ নিশ্চিতই চৈতন্য-পূৰ কালের এবং আনুমানিক ১৪২৫ সনের আগে রচিত-_ 
জয়দেবের পরে, কৃত্তিবাস-মালাধর বন্, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই-এর আগে, 
এবং চৈতন্যদেব জন্মের পূবে। ডক্টর শহীদুল্লাহও পুথির লিপিকাধ ১৫০৭ খীস্টাব্দ 
অনুমান করে কাব্যরচনাকাল ১৪০০ খীস্টাব্দ বলে ধারণা করেন । 


বিষয়ুবিহ্য।স 
শ্রীকর্চকীর্তন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' আদলে বিন্যস্ত। জয়দেবের 'গীত- 
গোবিন্দ' আঙ্ষিক সংজ্ঞায় মহাকাব্য। শ্রীকঞ্ককীত্তনও সে সংজ্ঞায় মহাকাব্য । তেরো 


১, বা, সা, ই* ১।পৃ।৩ মন, পৃঃ ১৩০--১৩২ । 

২, ঘোড়খ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, পৃঃ ১৮২ । 
* প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, ৬৭। 

৪, এর, পৃ, ৬৬। 


৩১৬ 


খণ্ডে এই গ্রন্থ বিন্যন্ত। 'গীতগোবিন্দ' সে বিভজ, প্রতি সর্গে শিরোনাম ও 
সমাপ্তি সুচক কথা আছে। যেমন প্রথম সগের শিরোনাম-_-সামোদদামোদর' এবং 
সমাপ্তি 'ইতি শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে সামোদপগামোদপরো নাম প্রথম সগঠ'। 
তেষনি শ্রীকৃষ্কীতরন্নের' শিরোনাম “জন্ম খন্ড এবং শেষে “ইতি জন্মখণ্ং সমাণ্ডং 
রয়েছে। জনন, তাল, দান, নৌক।, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয় দমন, বন্ত্র, হার, 
বাণ, বংশী ও রাধার বিরহ-_এই কয়টি খন্ডে কাব্যটি বিন্যন্ত। কাৰো চরিত্র 
মাত্র তিনটি বড়াই, রাধা ও কৃষ$। সমগ্র রচনা ৪১৫ টি পদে কবিতায়) 
বিতক্ত। প্রতি পদশীর্ষে রাগতাল এবং কোথাও কোথাও অভিনয় পদ্ধতির সংকে তও 
রয়েছে, যেমন-_-মালবরাগঃ | রূপকং। বিচিত্র লগনী। দন্ডক:।১ সর্গশীর্ষে রয়েছে 
১২৩টি শোক । 


কাব্যন্বরূপ 

প্রাকৃত জন মনোরঞক শুঙ্জার রসের ও গ্রাম্য পরিবেশে গ্রাম্য ধামালীর 
আধিকা এ-কাব্যকে থ্রাকত জনের বিশেষ উপভোগ্য করেছিল। তিনটি 
চরিত্রই জীবন্ত ও স্বাভাবিক । তার মধ্যে রাধা চরিত্র অনন্য । যৌন চেতনাহীন 
এগারো বছরের বালিকার উদ্ভিননু যৌবন। কামিনী হওয়ার ইতিকথ। বহু ক্রি 
সত্তেও কবি স্থকৌশপে দষ্টিগ্রাহা করে তৃলেছেন ৷ বাধার মন-মেজাজের ক্রম- 
বিকাশ চিত্রিত করাই যেন কবির যৌল উদ্দেশা ছিল। তিন হ্ছরের লময়ের 
পরিসরে নাবালিকা “বড়র বছুরী বড়র ঝিয়ারী' স্বমী গবিতা, দপিত নারী 
রাধিক৷ ক্রমে ধৃণা-লজ্জ্া-ভয়-বিরাগ ত্যাগ করে পৃণযৌবনা সন্তোগলিপন্ু নারী হয় 
উঠল এবং দয়িতের অবহেলায় কামতৃষটা। কাত্ডর৷ ন!রীর যন্ত্রণার করুণ দীর্ঘ কামনা 
দিয়ে গ্রদ্ধ সমাপ্ত । এই রাবা কামাসজ। ও সন্তোগ পিদসু, এই কৃঞ্ণ লম্পট, কপট, নির্সম, 
দায়িত্বহীন, নিলজ্জ, সপ্রতিভ কিশোর ! 'খখানে কথা ও আচরণ স্থল ও অশ্লীল । 
মিথ্যা বলতে তিন চরিব্রই পট্‌ ও নিঃসংকোচ। ধর্ততায় কৃষ্ণ যদিও অতুল্য, বড়াই 
ব৷ রাধাও কম নয় | পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের অপরিস্নদ্ত জড় রয়েছে শ্রীকৃষকীর্তনে 
দান, নৌকা। ও বংশী খণ্ডই রসে ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠ; প্রমথ নাথ বিশীর মন্তব্য ঈষৎ 
পালটে বলা চলে 'শ্বীকৃষক'তনের রাধা-কৃষ্ণের যেখানে শেষ, পদাবলীর রাধা- 
কৃষ্ণের সেখানে আরম্ভ ।' পদাবলীর রাধা গোড়া থেকেই কঞ্খানূরাগিণী উপযাচিক৷ | 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাধা প্রথমে বাতরাগ পরে ব্াকুলা-অনুরাগিনী | শীকষ্চকা্তনের 
রাঁধ। বুনে। ফুল, তার বুনে রূপ, বুনে। গন্ধ, রস গ্রাম্য যৌনতাদুষ্ট, পে ভোগ্য | আর 


১ম সং পূ: ২০০। 
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পদ্দাবলীর রাধা সধক্তে লালিতা ফুল, তাঁর রূপ রস-গন্ধ নগুরে ও সৃক্ষা এবং পরিপ্রন্ত, 
গে প্রেম উপভোগ্য, তাতে তত্ব আছে, চেতনার মাধুর্য আছে, অনুভূতির স্স্গুতা 
ও বৈচিত্র্য আছে । শ্বীকঞ্চকীতনে উপমা-ব্ূপক-উৎ্প্রক্ষার চমক আছে, পৌরাণিক 
প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে। এ কাব্যে গীত্বিস, কাব্যিক লাবণ্য, নাট্য গুণ, সংলাপে সৌন্দর্য 
রয়েছে, নৃত্যনাট্য হিসেবেও রসোতীণ তো নিশ্চয়ই । শ্বীকৃষ্ণকীর্তনে লৌকিক 
বিশ্বাস-সংস্কার ফাকে ফাকে প্রকাশ পেয়েছে, বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনের ব্ীতি 
নীতিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কন্তারের পণী,. তেলি-তেলিনীর ঘরে ঘরে করুআ৷ 
(সরিষার) তেল ফেরী, কাকের রব, তিথি-নক্ষব্র, শূন্য কলসী, শিয়াল, নারীদের 
বাঞ্জারে বেঢাকেনায় অংশ গ্রহণ, শুভাশুভর সংস্কার, হাচি, ঝিজি, উট, নদীতে 
নগ হয়ে সান প্রথা, বাজার কর, ঘাট কর, ভিক্ষাজীবী যোগী-যোগিনীর খর্পর, চণ্ডী 
পৃজ।, তীর্থস্থান, মন্ত্র তন্ত্র, সহজিয়া কায়সাধন মা-বাপ তুলে গালাগাল প্রভৃতি, 
তামবুল-কপূর যোগে প্রণয় প্রস্তাব, গাঁয়ের কুটনীর মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন, 
ধনগর্ব, বংশগৌরব ইত্যাদি সব কিছুই মেলে । গ্রামে গ্রামে সবাদ্য নাচগান 
কথকতাই ছিল চিত্তবিনোদনের ও লোক শিক্ষার অবলমবন। এ কাব্য কবির 
কোন বিশেষ প্রতিপাদ্য নৈতিকতন্ব ছিল না বটে, কিন্তু আজকের সমাজ-সচেতন 
পাঠক এর মধ্যে একফট। ফলিতাথ পেতে পারে। রাধারা হচ্ছে সেই অভাবগ্নন্ত 
সরল গণ মানব, দরিদ্র বলে যাদেরকে লাভ-্লোভের মরীচিকার ফাদে ফেল। সহজ 
হয়। কৃটনীর হচ্ছে কনের ঘরে মাসী আর বরের ঘরে পিসী। এই কুটনীরূপ 
টাউটরাই শোষক-শাসকের হয়ে গণমানুষের হিতকা'মীর ভূমিক৷ গ্ুহণ করে, আর 
এদের মাধ্যমেই কৃষ্ণরূপী শঠ-কপট শাসক-শোষক গণদরদী লোকসেবকের ছদা 
আবরণে শাধন-শোষণের নামে দর্বল মানুষের যথাসবস্ব লুটে । অসহায় ঘলেই 
রাধার কৃষ্ণনির্ভর, কৃষ্ণের কাছেই শোষণের জন্য ধন! দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীতনের 
রাধ। প্রকৃতির সম্তান-_-বুনে। ফুল, তার বুনো ও স্বভাব-মুন্দর রূপ. তাঁর রস আদি ও 
অকৃত্রিম, তার স্বতাব তার লাবণ্য অপরিগ্রষ্ত ও অবিক্ত। পদাবলীর রাধ। সংস্কৃতি ও 
মানসোৎকঘের প্রপূন | 


চঞ্ঠীদাস নামের কবি পচজন 


১. বড়, চণ্তীদ।স 

শীকৃষ্কীতন রচয়িতা অনন্ত বড়, চণ্ডীদাস কোন বিক্ষিপ্ত পদ রচন। করেননি 
ত।” আমরা ডক্টর মৃহঃমদ শহীদুভলাহর বড়, চ্ভীদাস ও শ্রীকষকীর্তনের বৈশিষ্ট) 
বিশ্েষণের ফলে নিঃসংশয়ে জানতে পাই । 'শ্ীকুষ্ককী্তনের রাধা সাগর 
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কনা, আর বান্থলী আদেশে যে দ্বিজ চত্তীদাস পদরচনা। করেছেন, তাগ্ডে 
আমরা কছে, ভণে, বিনোদ্দিনী রাধ।, বৃকভানু রাজ লম্দিলী, উপাস্ত 
চরণে ভিত প্রভৃতি পাই, যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়নি, বড় কখনে। ছ্থিজ 
বলে কিংবা! উপান্ত চরণে ভণিত। দেননি, কাজেই পদাবলীর বাশুলী আদিষ্ট 
'ছিজ' চণ্তীদাস ভিন্ন ব্যক্তি। শ্বীকষ্ককীতনের কবি আকগিকতাবে তো তার মত, 
রীতি ও পরিচয় বদলাতে পারেন ন৷ বিক্ষিপ্ত পদে। 

অতএব এ ধরনের পদে কিংব। সহজিয়া পদে কোথাও বড়, ব্যবহাত হলেও বড়, 
চণ্ডীদাঁসের পদ বলে গ্রাহ্য হওয়া অযৌক্তিক । এগুলি স্পষ্ঠত জাল রচন৷।১ বড় চণ্ডী: 
দাস ছাতনার কবি! কেনন। ছাতনার বাজুলী চণ্ডী । আর নান রের বাজ্ুলী সরস্বতী । 


২ চণ্তীদাস 


“চৈতন্যচরিতাহূত' সত্রে জানতে পাই চৈতনাদেব জয়দেবের "গীতগোবিষ্দ' 
বিদ্যাপতির পদ, রামানন্দের নাট্যগীত্ি ও বিলুষঙগলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শুনতেন, 
আগাদন করতেন। “চৈতন্যচরিতামূতে' চারবার একথার উল্লেখ আছে : 


১. বিদ্যাপতি জয়দেষ চণ্ডীদাসের গীত 
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত । (১/১৩) 
২, চণ্তীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগগীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রি দিন 
গায় শুনে পরম আনন্দ। (২/২) 
৩. বিদ্যাপতি চণ্ীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ 
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ । (২/১০) 
৪. বিদ্যাপতি চণ্তীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ 
ভাবান্রূপ শোক পড়ে রায় ব্রামানন্দ। (৩/১৭ ) 
কঞ্জচলীলার কবি হিসেবে জয়ানন্দও চণ্তীদাসের বন্দন৷ করেছেন £ 
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চত্তীদাস 
শ্ীকঞ্চচরিত তারা করিল প্রকাশ। 
লক্ষণীয়-ইনি সর্বত্র শুধ “চণ্ীদাস'-দ্বিজ্, দীন, বড়, বা আদি নন। এই বিশেষণ 
বিহীন চণ্ডীদাসের পদই চৈতন্যদেব আস্বদিন করতেন। তিনি নিশ্চয়ই জনপ্রিয় 


১৭ বাংলা সাহিতোর কথ।-_মৃহন্বদ শহীদল্লাহ, পঃ ৪১-৪৭। 
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ও প্রসিধ পদ সমূহের রচয়িতা । বিষানবিহারী মজ্মদার বলেন, “বিশেষণ হীন 
একজন 'চণ্তীদাস' ছিলেন বলিয়াই পরবতাঁকাশে বড়, চণ্ীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, 
দীন চণ্ভীদাস, আদি চণ্তীদাস প্রভৃতি চণ্তীদাসকে চিহিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
আমর) এই বিশেষণ হীন চণ্ডীদামকে আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাস' বলিয়া ধরিয়। 
লইতে পারি। তাহার ভনিতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এবং ভাব ও ভাষা বিচার করিয়। 
আমর) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত গ্রস্থে ১১২টি পদ নিবাচন করি- 
য়াছি।"১ চণ্ীদাসের রচিত অকক্রিম পদগুলে৷ বেছে নেওয়া সহজ নয়। চৈতন্য- 
চরিতামৃতধৃত পদাংশ “হ। হা প্রাণপ্রিয় সখি কিন। হৈল মোর' (২/৩) কিং! 
'শীল অতসী; ফুলের উল্লেখ সম্বলিত পদ চণ্ডীদাসের বলে মেনে নেওয়া যায় বলে 
কারে! কারে বিশ্বাস।২ এর আনুমানিক জীবৎকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ । 
এর বল্গন৷ করেছেন জয়ানন্দ, রাধামোহন ঠাকর, ( পদামৃতসমুদ্র ), নরহরি চক্রবর্তী 
ও বৈষ্ণব দাস। 


১. জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 
'ীকৃষ্চচরিত তার করিল প্রকাশ। .- জয়ানন্দ, চৈতন্যমঙ্জল 


২, চণ্ডীদাস চরণ/চিস্তামণি গণ/শিরে করি ভূষণ 
--গোবিন্দপাস কবিরাজ, পদ, 


:, বিদ)াপতি 2 চণ্ডিদাসে। জয়দেব £ কবীশবর 2 | ৃ 
--বাধামোহন ঠাক্‌র, পদামূত সমুদ্র 


8. জয় জয় চণ্তীদাঁস দয়াময় মণ্ডিত সকল গণে 
-নরহরি চত্রবর্তী,-পদ,-ভক্তিরত্বাকর | 
৫. জগ জয় চণ্ডীদাস প্লস শেখর অখিল ভূবনে অন্পাম। 
--বৈষ্বদাস, পদকলতর। 
৩. দীন চণ্তীদ।স 
দীন চণ্ডীদাপের একখান। আখ্যান কাব্য এবং তার খণ্ডাংশ 'কপালী মিলন 


পাল! র পথ আবিষ্ধত হওয়ায়, এখন দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করেন 
না। মণীন্দ্রমোহন বন্ "দীন চণ্তীদাসের পদাবণী দীর্ঘ ভূমিকা যোগে প্রকাশিত 


২ পপি | আপনা শাপি 


১, যো, শ. প. সা, প5 ২৩১-৩২। 
২. স্ুখযয় মুখোপাধ্যায়, প্রথচীন করিদেব পরিচয় ও সমর, পঃং ৬৮। 
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করেছেন। সবাই ষোঁটামটি স্বীকার করেছেন যে দীন চত্তীদাসের রচন। নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর । তীর আখ্যান কাব্যে মাত্র সাতটি 'ছ্িজ চণ্ডীদাস” ভণিত। মিলেছে, 
আর “দীন চণ্ীদাস” ভণিতা মিলেছে ৮৮টি। এতে মনে ছয় লিপিকর প্রমাদে 
'“দীন' এ সাতটি ভণিতায় 'ছিজ' হয়েছে । অনবধানতা বশে 'দীনকে 'ছিজ? 
লেখ স্বাভাবিক কাজেই “দীন চণ্ডীদাস' এক স্বতগ্র কবি। হরেক মুখোপাধ্যায় 
বলেন : “এখন হইতে কম বেশী দুই শত বৎসরের মধ্যেই দীন চত্তীদাসের 
আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বীকার করিতে হয়।”১ সুখময় মুখোপাধ্যারও এ মত 
সমর্থন করেন। তার যুক্তি গুলে। এই £ 

১, খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাকড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত 'কপালী-মিলন' পৃথিতে এক 
জায়গায় 'সন ১০৯৫ সাল' দেখেছিলেন । এটিকে এ অঞ্চলের মল্লাব্দ ধরে (১৭৮৯-৯০ 
খীস্টাব্দ ) এবং খ্রটিকে লিপিকালের পরিবতে রচনাকাল ধরে এ তারিখ- 
কেই তিনি চণ্তীদাসের আবির্ভাব কালের নিমুতিম সীম। বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । 


২. “সপুদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সব পদ-সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাদের 
মধো “চত্ীদাসে'র বহপদ থাকলেও একটি পদেও দীন ভর্ণিতা মেলে না। 


৩. “দীন চণ্তীদাসের আখ্যান কাব্যের এবং পদ সমষ্টির বহু পৃথি এ পযস্ত 
পাওয়! গিয়েছে, তাদের মধ্যে “চণ্ডীদাস' সম্পঞ্ষিত প্রসিদ্ধ পদগুলির একটিও 
পাওয়৷ যায়নি ।২ অতএব দীন চণ্ডীদাস আঠারে। শতকের শেষ পাদের কবি। 
বসম্তরপ্রন রায় প্রমুখ হয়তো পুথি আবিষৃত হওয়ার পূর্বে এরই “কষ্ণলীলা' গ্রস্থের 
অস্তিত্বের কথা শুনতেন। 

৪. ছ্বিজ চণ্ডীদাস 

এই দ্বিজগ চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক । হয়তে। নার রের সরশ্বতী দেবী বাশুলীরই 
সেবক | এই বাশুলী বিশালাক্ষি ৩। তাই তিনি বানলীর আদেশে, কপায়, সহায়, 
“কহে, ভণে' ক্রিয়াপদ যোগে এবং “বৃষভান্নন্দিনী', বিনোদিনী' রাধার পদ রচনা 
করেছেন । সতেরে। শতকে রচিত মুকন্দরাম গোস্বামীর সহজিয়াগ্রগ্থ “সিদ্ধান্ত 
চন্ত্রোদয়ে' এই ছবি চণ্ডীদাসেরই উল্লেখ রয়েছে £ তারাখ্যরজকী-সঙগী চণ্ীদাসো 
দ্বিজোতম:' এই সাধন সঙ্গিনী রজকী তারার কানুদাসের পদে পুরোনাম 'রামতারা | 


ভারতবর্ষ : লোষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃঃ ৫৮৪ । 
২. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, পৃঃ ৭৩-৭৫ । 
৩. পুথিপরিচয়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১, বিশ্বভারতী । 


৩২১ 
২১--আ.শ 


তার থেকে চতীদাস-রজকিনী রাষী তত্বের ও পদের উত্তব। এ কবি নিশ্চয়ই সহজিয়া 
বৈষ্ণব | এই দ্বিজ চণ্ীদাসের পদে বছ আরবী-ফাসাঁ শব্দের ব্যবহার রয়েছে, 
যথ। কারিগর (১৫৩, ৯৯২,) বনাল্যে, খুশি (১৯৮), দাগ (৩৯৪), দোকান 
(৬৪০), মহল (৬৩৭, ৬৪১ ৬৪৩), তকগ্লবী (৬৪৪), বানাইয়।, দরিয়৷ (৮৮১), 
বিদায় (৯৩৩), বালিস, বদল (১৫১২)।১ ইনি উপাস্ত চরণে তণিতা দেন। 
এ'র বন্গনা করেছেন সহজিয়৷ পদ্কার প্রসাদদাস, কান দাস, নরহরি দাস (1) 
প্রভৃতি । 

এই ছ্বিঞ্জ চণ্ডীদাস বলে আদৌ কোন কবি ছিলেন কি-না বল! যাবে না । বৌদ্ধ 
বিলুপ্তি কালে অনেক বৌদ্ধ বাহ্মণ্যবাদীর ছদ্মবেশে প্রচ্ছণুভাবে তাদের বৌদ্ধমত 
লালনে যল্ববান ছিলেন । বাঙলার বৌদ্ধজ ব্রাদ্দণ্যবাদীর একটি অংশ চৈতন্যের 
.বৈষ্বমত নামত স্বীকার করে। এই প্রচ্ছন্ন বৌছের সহজিয়া সম্পৃদ|য়ের যার। 
বৈষণখমত গ্রহণ করে, তারাই 'বৈষব সহজিয়৷ ব৷ রাগান্িক সাধক নামে সাধারণ্যে 
পরিচিত । এর যোগাতাব্রিক বজ-সহজঘানী সাধক | এরা কায়া সাধক, দেহাজব- 
বাদী, বামাচারী ও গুহ্য সাধক । এদেরই অবৈষণব দল “বাউল নামে আখ্যাত। 
এরা পরকীয়৷ প্রেম ও মিথুনাচারের মাধ্যমে নাদ-বিদ্দু তথ! প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি 
গুহ্য সাধন ও সিদ্ধির চর্ষ। পালন করে। 


এই সহজিয়া বৈষ্ণবেরা নিজেদের মতের মর্যাদা, গরচার ও গ্রসার কামনায় 
তত্বের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গত তিনশ বছর ধরে বু অপকর্ম করেছে। জাল 
করতে তাদের জড়ি নেই। এরাই চৈতন্যদেব-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য-বীরতদ্র-আউল 
টাদ-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রমুখের সাধন-সঙ্গিনীর নাম ধাম উত্তাবন করেছে, 
গম বিলাসে চারটে বিলাস (পরিচ্ছেদ) যোগ করেছে এবং বিল্ুষল্গল, জয়দেব, 
বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, রূপ-সনাতন, কষ্*দাস কবিাজ, যায় শেখর পৃভৃতিকে তাদের 
মতের নব রসিক বানিয়েছে, লোকগ্রাহ্য ও জনপ্রিয় করবার জন্যে বড়, দ্বিজ, 
দীন, আদি পূভতি যোগে কিংবা! শুধু চত্তীদাসের নামে সহজিয়) পদ রচনা করে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভ্রাট ত্যাটি করেছে, চত্তীদাস-বিদ্যাপতির মিলন তত্বও রটিয়েছে 
পদ রচনা করে। এদের উদ্োশ্য আংশিক সিদ্ধ হয়েছে, কেনন! বিদ্বানের৷ সত্য- 
সত্যই বিভ্রান্ত। এসব জেনে বুঝেই হয়তো সতীশচন্ত্র রায় ও মণীভ্রিযোহন বস্তু 
বড়ও দীন চত্তীদাম ছাড়া কোন তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। 


১, “পদকল্পতরু” থেকে ডর মুহম্মদ শহীদৃল্লাহ কর্তৃক উদ্ধৃত, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, 
মধ্যযুগ্ধ, পৃঃ ৬১-৬২। 


২৭ 


মনে হয় নিবর্ণ ও জনপ্রিয় করবার জন্যেই অনেকের উৎকৃষ্ট অসহগ্ভিয়া পদও 
ছ্বিজ চণ্ডীদাগের ভণিতায় চালু কর! হয়েছিল! তাই অনেক" উচু মানের পদে 
আমরা শুধু “চণ্ডীদাস' কিংবা “দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিত। দেখি । 


আঠারে৷ শতকে (১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ, রবিবার অষ্টমী) ও উনিশ 
শতকে (১২১২ বঙ্গাব্দ_-১৮০৫ খীস্টাব্দ) লিপীকৃত দরখানি পৃথিতে দ্বিত 
চণ্ডীদাসের কিছু পরিচয় মিলেছে । শিবরতন মিত্র আবিষ্কৃত ১২১২ বঙ্গাব্দে লিপী- 
কত ও সদানন্দ সিস্কু অন্দিত “ভগদগীতায়' অনুবাদক সদানন্দ সিন্ধু আত্ম পরিচয় 
সুত্রে ছ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম বার বার উল্লেখ করেছেন। __“আছিল পৃপিতাষহ 
দ্বিজ চণ্তীদাস'১ ইত্যাদি। বিশ্বভারতীর একটি পৃথির. পাতড়ায় কাপ ছ্বিজ 
চণ্ডীদাসের বন্দনা রয়েছে £ 


পৃব্বে গ্রামেতে ছিল৷ কবি ছিজ চণ্ডীদাস 
করিনাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জাস। 
তাহার পূজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষি 
সেই পাদ পদ মোই করি থক্কি ( থাকি )।২ 


[ লিপিকাল ১১৮২ সাল] 


এই পাতড়া মতে দ্বিজ চণ্ডীদাস বিশালাক্ষির পূজক, “রমণী'র কপাপ্রাপ্ত পয়ার 
গ্রন্থ রচক এবং করিন্লাহার গ্রামে 'লিষাস [মৃত্যু ] প্রাপ্ত ।৩ 
ডক্টর স্বুক্মার সেন-প্রাপ্ত “চৈতন্যবন্পনা'র একটি পদে আছে £ 
জন্যিবেন আপনি হরি/শ্রীচৈতন্য নাম ধরি/ 
সঙ্গে লইয়৷ পারিষদ গণ 
কহে ছ্িজ চণ্ডীদাস/সে চরণে মোর আশ/ 
সব ছাড়ি পশিল চরণে ।' ৪ 
_-গ্রথম উদ্ধূতিতে কেবল কূলপরিচয় সূত্রেই প্রপিতামহের নাম এসেছে । ইনি 
প্রসিদ্ধ লোক কিংবা কবি ছিলেন কিন! বলার উপায় নেই। হয়তে৷ স্থানীয়ভাবে 
তিনি খ্যাত ছিলেন। বধমান জেলার কেতুগ্রামের এইরূপ এক কুল পুরুষের 


প্রবাসী £ ১৩৮২৯ মাধ, প্রঃ ৪৫৭-৫৮ ; উদ্ধত সুখময় মুখোপাধ্যায় | 
, (ক) পৃথিপরিচয় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭১ । (খ) পৃথিপরিচয় ৩য় খণ্ড, পাদসিক৷ পৃঃ ১৫। 
৩৯ প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সঙ্কয় থেকে উদ্ধত । 
৪. বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩ পুবার্ধ, পৃঃ ১৭৪। ট 


৬৯) 


নাষ “চণ্ীদাস' দেখে স্থুকমার সেন তাকেই বড়, চণ্তীদাস বলে দাবী করেন। ১ দ্বিতীয় 
উচ্নতি সূত্রে বোবা যাচ্ছে আঠারে। শতকেও কবিখ্যাতি সম্পন্ন একজন হি 
চণ্তীদাস ছিলেন, কীনাহারে তার মৃত্যু হয়। তিনি বিশালাক্ষির ( বাশুলীর ) পুঙ্ধক 
ছিলেন। অতএব আমর! মেনেই নিই যে সতেরো শতকের শেষ পাদে ও আঠারো 
শতকের গোড়ার দিকে একজন সহজ্জিয়৷ বৈষ্ণব কবি ছিজ চত্তীদাস ছিলেন । অথব। 
সহজিয়ার নাম-ধাম ঠিক করে এ নামে এক কৰি দাঁড় করিয়েছিলেন। সুখময় 
মুখোপাধ্যায়ও এমনি ধারণা পোষণ করেন £ 'সহজিয়ারা যেমন প্রাচীন কালের 
বিখ্যাত সাধক ও কবিদের নিজের দলে টানবাঁর চেষ্টা করেছে, তেমনি নিজেরাই 
“সহজিয়া” পদ ও “নিবন্ধ' রচনা করে তা" প্রাচীন কবি ও গ্রশ্বকারদের নামে 
চালিয়েছে । “চণ্ডীদাস' নামাক্কিত সহজিয়া পদগুলি আসলে এই রকম সহজিয়া 
সম্পূদায়ের বিভিন্ন লোকদেরই রচনা | ঠিক এই ভাবে সহজিয়ারা বিদ্যাপতি, 
নরোত্তম দাস, নরহরি সরকার, লোচন দাস, রায় শেখর প্রভৃতি ভণিত৷ দিয়ে 
বছপদ রচন। করেছে এবং কষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তম দাসের নামে অসংখ্য 


সহজিয়া নিবন্ধ রচনা করেছে--যেগুলি কিছুতেই এ নামের মূল গ্রগ্ককারদের লেখা 
হতে পারেনা ।২ 


তরণী রমণ বা তরুণী রমণ নামের এক কবি আঠারো শতকের গোড়ার 
দিকে বতমান ছিলেন। তার 'সহজ সাধনাতত্ব” নামে একটি ছোট গ্রন্থ আছে। 
তাতে চণ্ডীদাস-রামীর প্রেম কাহিনীও রয়েছে । তীর ভণিতায় একটি পদ যখন 
'পদকল্পতরুতে' আছে, তখন তাকে আঠারো শতকের কবি বলে স্বীকার করতে 
হয়, (অবশ্য পদটি যদি পরবতী প্রক্ষেপ না হয়, অথবা গায়েনের অনবধামতায় 
ভণিতায় তার নাম যুক্ত না হয়ে থাকে ।) এ'রও উপাধি ব৷ কবিনাম ছিল “চণ্তী- 
দাস'। 'রত্বাসার' নামের এক সহজিয়া পুধিতে ( কলিকাত। বিশ্বাবিদ্যলিয় পুথি 
সংখ্য। ১১১১, পত্র ১৮৭) মণীল্রমোহন বস্থ এই চরণহ্থয় পেয়েছেন £ 


“ইহ জানি চণ্তীদাস তরণি রমণ 
গীত ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন'-_ 


এবং এর পরে-_-“পিরীত বলিয়া/তিনটি আখর/বিদিত ভুবন মাঝে'--পদের ভণিতায় 
দেখেছেন--তরণী রমণ/করে নিবেদন/যরিলে না যায় ছাড়া ।' এই পদ এবং “তিনাটি 


১, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১/৩, পৃঃ ১৭২-৭৪ 1 
২* প্রাচীন কবিদের সময় ও পরিচন্'। পৃঃ ৮০০৮১। 
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আখরে না আনি ফি আছে'_ -পদটি ঈষৎ ব্ুপাস্তরে চণ্ডীদাসের নামেও চলে। সহ- 
জিয়া গ্রন্থ “সিদ্ধান্ত চক্রোদয়ে' তরণী রমণের ৪৫টি পদ সংকলিত রয়েছে । ড্টর 
বিমানবিহারী মজুমদার একটি মুল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন -_““চণ্ডীদাস নামটি শুধু 
যে বছলোক ধারণ করতেন তাহা নহে, উহা অনেকটা উপাধির মতন ব্যবহৃত 
হইত, যেষন হয়... প্রধান মহান্তের 'শঙ্করাচার্য' নাম ।...সহজিয়ার) তাহাকে ( চণ্ডী- 
দাসকে ) নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া “আদি চণ্ডীদাস' ভণিতা দিয় পদ 
রচন! করিয়াছেন...চওীদাস নামটি যে সহঙ্দিয়। সম্প্রদায়ের গুরু পরম্পরাক্রমে চলিয়। 
আসিতেছে তাহা! আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । পঞ্চাশ বছর পুবে, নবন্বীপের বন- 
চারির ডাঙ্গায় এক চণ্ডীদাম ও রজকিনী দেখিতে পাইতাম ।...এ চণ্ডীদাস পদ 
রচনাও করিতেন। আমর! চারি আন! দিয়৷ তাহার পদের বইও কিনিয়াছিলাম। 
এখন অধ্যাপক উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য তাহার “বাঙলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে 
এই চণ্ডীদাসের পদ্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন।১ 


অতএব আমদের বাশুলী পূঞ্জক দ্বিঞ্জ চণ্ডীদাস সহঞ্িয়াদের বানানে ছিজ 
চণ্ডীদাস বলে আমাদের যে সন্দেহ ত৷ দৃঢ়তর হল। 


৫, চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্ডীদাস 


এক দ্বিজ চণ্ডীদাসের “কলঙ্ক ভঞ্তন' নামের এক পুথি চট্টগ্রামে আবদূল 
করিম সাহিতাবিশারদ আবিষ্কার করেছিলেন। অধ্যাপক জনাদন চক্রবতী এই 
পৃথির অনুলিপি “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়' ( ১৩৪০ সনে ) প্রকাশিতও করেছেন। 
এই পুথির লিপিকাল ১১৮২ মধীসন বা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ । ইনি মনে হয় আঠারো। 
শতকের শেষাধের চট্টগ্রামবাসী কৰি। পুথির দুটো৷ তণিত। এবপ £ 


১. চণ্তীদাসে বোলে সার কঞ্চগতি সভাকার |? 
২. “রাধকৃষণ পানে চাহি চণ্ডীদাস বোলে ।' 


এই দীরধ ও জটিল আলোচনার পর আমর] এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছি যে, 
লোকায়ত কষ্ণযাব্রার তথা গীতিনাটোর রুচয়িত। অনন্ত বড়, চণ্ডীদাস ১৪২৫ 
খীস্টাব্দের পৃবেই তাঁর 'শ্রীকষ্টসঙ্দর্ত' রচনা করেন। অনন্ত বড়, চণ্ডীদাসই সর্বপ্রাচীন 
চতীদাস। " 


১. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও লয় গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠার “চণ্ডীদাসের পদাবলী'র ভূষিক। 
(পৃঃ ৩৩৩৫ ) থেকে উদ্ৃত। 


0 


দ্বিতীয় চণ্ডীদাসও চৈতন্য-পর্ব কালের বা তাঁর জোষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন | 
এই শুধু “চীদাসের' পদই চৈতন্যদেব আন্বাদন করতেন। এঁর আনুমানিক জীবন 
ফল ১৪৫০-১৫০০ খীস্টাব্দ। 


দীন চণ্ডীদাসই তৃতীয় চত্তীদাস। ইনি কষ্চলীলার আখ্যান কাব্য তথ 
পালাগান প্রণেতা । ইনি আঠারে৷ শতকের শেষাধের ব৷ শেষ পাদের কবি। 


পদকার “দ্বিজ চণ্ডীদাস' সহজিয়াদের জলিকবি । এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব 
ছ্িল না । 

রাধার 'কলক্কভতগ্রন' প্রণেত৷ চট্টগ্রামের দ্বিজ চণ্তীদাসও আঠারো শতকের শেষ 
পাদের কবি, তবে তিনি পদকার বা প্রসিদ্ধ কৰি নন। 


শেষোক্ত জনকে বাদ দিলে আমরা তিনজন চণ্ডীদাস পাই-_অনস্ত বড়, 
চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ীদাস। এর তিনজনই রাঢ় অঞ্চলের লোক । খগেন্দ্রনাথ 
মিত্রেরও এই মত ছিল।১ কোন কোন নামের স্থানিক ও কালিক জনপ্রিয়তা 
থাকে- দুনিয়ার লব সমাজেই তা দেখা যায়। চগ্সীদেবীর প্রসার ক্ষেত্র রা 
অঞ্চলেও তাই মধ্যযুগে চস্তীদাস নামের আধিক্য ছিল। আর ডক্টর বিমান 
বিহারী মজ্মদারের পরিবেশিত তথ্যানুসারে সহজিয়া সাধকদের মধোও এ নাম 
বছল প্রচলিত। নামের এ স্বানিক ও কালিক জনপ্রিয়তার জন্যে আমর পশ্চিম 
বঙ্গে একই নামের একাধিক পদকার পাই। যেমন-_-অনস্ত, কষ্, গোকুল, গোপাল, 
গ্রোবিদ্দ, নরহরি, মুরারি, মাধব, রঘু, শ্যাম, হরি হরে প্রভৃতি । 


চণ্তীদাস--পদাবলী আস্বাদনে আমরা চণ্তীদাস-সমস্যার কথা৷ মনে রাখব ন।, 
আমর! অনন্ত বড়, চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়। পদকার দু চণ্তীদাসকে 
বাদ দিয়ে চণ্ডীদাস ও ছিজ চণ্তীদাস ভণিতায় প্রাপ্ত লোকপ্রিয় ও পরখাত পদাবলীর 
ভিত্তিতে আমাদের আনন্দিত আবেগ প্রকাশ করব । 

জনপ্রিয় পদাবলীর চণ্তীদাস প্রাণের কথ। আবেগ-স্ন্দর সহজ ভাষায় ব্যজ 
করেছেন । তার ভাষা নিরাবরণ, নিরাভরণ ও অনাড়ঘ্বর । উপমাদি অলঙ্কারের 
ছটা নেই, শব্দ্রাড়স্বরের ঘটা নেই, অনুভবের আত্তরিকত৷।, গভীরতা ও ব্যাপকতাই 
তার পদকে ললিত মধুর করে তুলেছে, করেছে চিরমানবের অভিব্যক্ত অনুভবের 
আকর। চণীদাস অনুরাগের ও বিরহের কবি--“কেবা নাহি করে প্রেম কার এত 
জাল! এই তয় উঠে মনে এই তয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি 
টুটে।' পাওয়ার আকুলত।, ন। পাওয়ার বেদন।, পেয়ে হারানোর আশঙ্কা ও বিচ্ছেদের 


শব লক লব) ০৭৮ এল ছি 


১, বাঙল। সাহিতোর আলোচনা, মদনমোহন কৃমার। ৪ সং । 
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ক্ললন রাঁধা নামের তরুণীকে সারাটা জীবন কি যস্্রণা-মধ্র উদ্বেগ, উৎক। ও 
আশ্বাস-নৈরাশ্যের মধ্যে রেখেছিল, তারই শ্বতোসিদ্ধ ও সর্বজনীন চিত্র মেলে 
চণ্ডীদাসের পদে । তাঁর এক একটি পদ যেন প্রমূত অনুরাগ ও উৎকষ্ঠা, ক্রন্দন 
ও শঙ্কা, ত্যাগ ও তিতীক্ষা এবং অন্ত বিরহ । নিমোর সব পদ যে একজনের 
এবং যে কোন্‌ চণ্ডীদাসের রচনা তা৷ নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই । তবে যে 
সব পদ চও্ীদাসকে লোকপ্রিয় করেছে, সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা 
হল । চও্ীদাসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ £ 

0 সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো 7 যত নিবারিয়ে চাই নিবার ন৷ যায় 


0 না যাইও যমুনার জলে ( এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 

০ সখা হে ও ধনিকে কহবাটে ০0 এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি 
০ কাঞ্চন বরণী কে বটেসে ধনি ০ সই কেমনে ধরিব হিয়া 

0 সই কেব। শুনাইল শ্যাম নাম 0 হেদে রে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস 
০ ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার ০ চুওনা চুঁওন৷ ৰধ এখানে থাক 


0০আ লো রাধার কি হৈল অন্তরে বাথা ০ আসিয়৷ নাগর সমুখে দাড়াল 
0 এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে 0 সখিক বচন শুনি রাই বিনোদিনী, 


০ একে কূলবতী ধনি ০ শারদ পৃণিম। নিরমল রাতি 

০ গন করিয়া গেল সে চলিয়। ০ সখি কহৰি কানুর পা-য় 

০ চম্পক বরণী বয়সে তরুণী 0 তুমি কহিও নঠুর আগে 

0 বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে 9 বন্ধদিন পরে বধূয়। এলে 

০ নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী ০ সই জানি কুদিন সুদিন তেল 
0সই কে বলে পিরীতি ভাল ০ বধু কি আরবলিব আমি 
০ একে কান হৈল মোর ০ বধূ তুমি সে আমার প্রাণ 

০ কানড় কৃম্ম করে ০শুন শুনহে রসিকরায় 

০ যখন নাগর পিরীতি করিলা ০0 শুনছে চিকন কাল। 


০ তোমারে বুঝাই বধ, তোমারে বুঝাই 
0কি মোহিনী জান বধ কি মোছিনী জান 


১১, 
বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-চ্চ। 


|| ১ || 


সাত শতকের আরবে ইসলামের অভূ)দয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগান্তকর 
ঘটনা । এক অসামান্য পুরুষের বাজ্িত্বের প্রভাবে ও তাঁর মুখনি:স্ত এশ্বরিক 
বাণীর সম্মমোহনে গোত্রীয় ্বন্ব-বিক্ষত যাযাবর ও অর যাযাবর জনগোষ্ঠী আক- 
স্িক ভাবে আধাট়ের প্রকৃতির মতো উর ভূমে দুর্মর প্রাণশঙ্জি পেয়ে জেগে 
উঠল। চরম অবজ্ঞায় যে-উষর ভূমে মিশর-_বেবিলোন-পারস্য-গ্রীস-রোমের সাম্রাজ্য- 
বাদীরা কখনো পদাপণ করেনি, যে জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতি সভাজগতের 
শ্বীকতি পায়নি) যাদের দারিদ্র্য ডিল চিরন্তন, সেদেশের মানুষ নিরক্ষর এক 
পুরুষের নেতৃত্বে সংহত হয়ে, বাহুবলে, মনোবলে ও নৈতিক চেতনাবলে খ্রদ্ধ 
হয়ে জগজ্জয়ী শজিরূপে আত্মধিকাশের ও আত্মবিস্তারের সুমহান দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। 
ইসলামের বাণী প্রচারে, বাণিজ্য প্রসারে ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ছিল তাদের সমান 
আগ্রহ । এই আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাদের জ্ঞানস্পৃহা ও সৃজনোদ্যম। উত্তর 
আফিক। থেকে গোবী-ককেসাস এবং স্পেন থেকে ভারত-ইন্দোনেশিয়া অবধি 
তাদের ধ্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক আত্ম-বিস্তার তাদের ধনলি”্স৷ ও জ্ঞান- 
তুষ্। দুই-ই মিটিয়ে ছিল। মুসলিম সভ্যতা -সংস্কৃতি বলতে য1” বোঝায়, তার 
সামান্য অংশই ইসলামের উদ্তব ক্ষেত্র আরবের । অবশিষ্ট সবটাই ইরানী নিশরী 
ও মধ্য-এশীয় মনীষার ফসল। আরবী ধর্ম মতের অঙ্গীকার, আরবী হরফ ও 
আরবী ভাষার মাধমে তা' অভিব্যক্ত বলেই, গাধাধণের চোথে পবটাই ইসলামী ও 
আরবী। আরবী ভাষা ও বণম!ল! যে আরব বহির্ভূত অঞ্চলে চালু হল তা” ইসলাম 
প্রীতির প্রসূন নয়, আববাসীয় আমল অবধি অবিচ্ছিন্ন আরব শাসনের ফল। বিজিত 
জাতির উপর বিজেতার ধম-বর্ণ-ভাষ৷ চাপিয়ে দেওয়ার রীতি সাম্রাজ্যবাদের যমজ । 
কাজেই এ নতুন কিছু নয়। 

আদি মধ্যযুগের সেই. অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার জগতে কাডোভায় কায়রোয় 
বাগদাদে সমরখন্দে বোখারায় বসে ভাবুক জ্ঞানী মনীষীর বিভিন্ন বিষয়ে হাজার 


হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। অধিকাংশ কালে নষ্ট হওয়ার পরেও আজো যে-সব 
আরবী-ফারসী পুথি অবিলুপ্ত ও বিলুপ্ত পৃথির যে-সৰ নাম জানা যায়, তাদের সংখ)াও 
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বিপুল । কাগজবিরল ছা'পাখানা বিহীন যুগে যানুষের এই প্রক্বাসই সাক্ষা দেখ 
তাদের জ্ঞান-পিপাস। ও স্ষ্টশীলত৷ ছিল কত প্রবল! ইতিহাস, ধতত্ব, কাব্য, 
সাহিত্য, দরশন, শিক্ষ1, পদার্থ বিদ্যা, গণিত, ভূগোল, চিকিৎস! শাস্ত্র, সঙ্গীত, 
স্বাঁপত্য, জোতিবিদ্যা, রাজনীতি বিষয়ে তাদের অধ্যবসায়, সাধনা-নিষ্ঠা এবং কোন 
ফোন শাখায় উৎকধ বিস্ময়কর । শোন! যায়, নয় শতকের এঁতিহাপসিক তাবারী সুদীর্ঘ 
চল্লিশ বছর ধরে এ্রকাস্তিক নিষ্ঠায় প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখে একশ পঞ্চাশ খণ্ডে 
এক বিরাটকায় ইতিহান রচন। করেছিলেন । বারো শতকের লেখক দামাস্কবাসী এবনে 
আগাকি আশি খণ্ডে এবং বাণ্দাদবাসী অপর একজন একশ খণ্ডে সাহিত্যামোদীদের 
বিবরণ রচনার মতো৷ নিষ্ফল কাজে জীবন উৎসগ করেছিলেন । আদি মধাধুগের 
দামান্কে বাগদাদে সাধারণের সাহিতা প্রীতি প্রাবচনিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 


কিন্ত ভারতের মাটিতে এমন অধ্যবসায়ী জ্ঞানী-মনীষী কবি-লিখিয়ে মুসলিমের 
জন কচিৎ হয়েছে। আমীর খুসরু থেকে গালিব অবধি কবির কিংব ফিরিস্তা 
থেকে সিহাব্দ্দিন তালিস অবধি এতিহাসিকের কেউ দেশজ মুসলিম সন্তান নন। 
অন্যক্ষেত্রেও তা-ই । মাহমুদ গাওয়ান প্রভৃতি দৃ'চারজন ব্যতীত তারতের রাজনীতি 
ক্ষেত্রে তথা রাজপদে বা আমীর পদে কোন দেশজ মুসলিমকে সুদী আটশ' বছরের 
মধ্যে দেখা যায়নি । এর কয়েকটি কারণ অনুমান করা৷ চলে। এক ভারতে ইসলাম 
প্রচারক দরবেশর। অতিমাত্রায় অধ্যাত্ববাদী ছিলেন বলে কোরআন-সুনার যে-সব বাণী 
আরবদের পাথিব জীবনে ও কমে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেসব বাণী এদেশে 
গুরুত্বসহকারে উচচারিত হয়নি, দুই, তুকাঁ-মুঘল বিজেতার৷ এখানে পরাক্রান্ত রাজশডি 
হিসেবে এসেছে, আরবদের মতো নবলন্ধ বিশ্বাস-চেতনায় দৃপ্ত হয়ে আত্মপ্রতায়ী 
মুযাহিদ বেশে আসেনি, তাই তুকী-মুঘলের৷ দেশজ মুসলিমের সংখ্যা ও সমন কাজে 
লাগালেও, তাদের কাছে ঘেষতে দেয়নি মুঘল আমলের শেষদিন অবধি, যেমন 
দেয়নি ইংরেজেরা দেশী খীস্টানদের। ইরান ও মধ্য এশিয়ার যুসলমান এসেছে 
এবং আন! হয়েছে ভাড়াটে সৈনিক ও কনচারী হিসেবে--এবং দেশী মুসলিম সিপাই 
উচু পদে নিয়োগ পায়নি। অবস্থ। অবিকল ইংরেজ আমলের মতে ছিল বলে মনে 
হয় ॥ খ্বীস্টানসংখ্য। বৃদ্ধির আগ্রহ থাকলেও ইংরেজর৷ দেশী খীস্টানকে স্বজাতি 
ব৷ শ্বসমাজী বলে স্বীকার করেনি। রাজনীতির নিয়মে হিন্দ ও মুসলিষর। উঁচুপদ 
পেয়েছিল : কিন্তু খীস্টান বলে কেউ উচুপদ পাইনি, শাসকের অংশ বিন্তো 
লোকেই পেয়েছে। তিন, এমনও হতে পারে যে দেশজ মুসলিমদের নধে উচচ বর্ণের 
ও উচচ বিত্বের মানুষ বিরল ছিল। বণে বিন্যস্ত সমাজে হাজার বছরের অবজেয় 
জীবন জীবিক৷ নিশ্ববর্ণের ও নিগ্ুবিতের মপষদের উচচাভিলাষ, আত্ম-বিশ্বাস, 
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সাহস ও শভি। বিলুপ্ত করেছিল। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার এঁতিহ্য ছিল না । তাহ 
সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে তাদের কোন উল্লেখা কৃতি নেই। এদের কেউ 
কেউ মুন্সী-মোল্লা-কাঁজী-খোন্দ কার-মৌলবী-মুয়াজ্জিন-গোমস্তা-উকিল হয়েই কতার্থ 
হয়েছে। তাই গোটা ভারতে দেশী মসলিমরা ইসলামী প্রেরণার প্রসাদ কিংবা 
সামাজিক শোষণজাত সম্পদ অথবা স্বাধীনতার গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকেছে 
চিরকাল । 


মুসলিমর! ইতিহাসপ্রিয় বলে সুনাম আছে । কিন্তু বাঙলাদেশের দূভাগ্য তেরে 
শতক থেকে ষোল শতক অবধি বাঙলায় বসে কেউ বাঙলাদেশের রাজনীতিক 
ইতিহাস রচনা করেনি । মুঘল আমলে কেবল বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচিত 
হতে দেখি । তাও সবশেষ ইতিহাসে (রিয়াজসসালাতিন ১৭৮৮ খত ) ছাড়া কোন- 
টাতেই বাঙলার ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না! আশ্চর্য স্বাধীন আুলতানী আমলের 
দশ” বছরের মধ্যে ইলিয়াস শাহী ও মাহমুদ শাহী রাজত্বের স্বর্ণ ষগেও কোন 
একটি ইতিবৃত্ত রচিত হয়নি। মুঘল-পৃব যুগের বলে কথিত অধূনাল্প্ত ( তওয়া- 
রীখ-ই বাঙ্গালা ) ও পাওয়ার পাগুলিপির (হ]ামিলটন-বৃকানন উল্লেখিত ) খবর 
জান৷ আছে বটে, কিন্ত পণাক্গ গ্রন্থের বণিত কাল-পরিসর কিংবা রচনাকাল 
অজ্ঞাত। এর কারণ হয়তো এই নদী-হাওর আকীণ বষ্টিবল ও আর আবছাও- 
য়ার এই বাঙলাদেশে-_-অবজ্ঞায় যার নাম দেওয়া হয়েছিল “দোজখপুূর আজ নিয়ামত 
পূর', রোজগারের লোভে যারা এসেছে, তারা কেউ এখানে দীর্ঘদিন বাস করেনি । 
ধন-লিপ্সা ও অস্বস্তি তাদের মন-মেজাজ হয়তো আচ্ছন্ু করে রাখত। তুকা 
আমলে এদেশে যে বিদেশী বেশী আসেনি, তার পাবোক্ষ প্রমাণ মেলে রাজকার্ষে- 
ব্যবসায়িক কর্মে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য ও হিন্দ 'পাইক' বাহিনীর অস্তিত্বে । মুঘল 
আমলের মতে। হয়তে৷ উচচ শিক্ষিত ও বিদ্বান রাজপুরুষেরও অভাব ছিল এখানে। 
তাই এখানে বিদ্যাচচার তেমন কোন দরবারী ও নাগরিক পরিবেশ গড়ে উঠেনি। 
তাছাড়৷ প্রশাসনিক ভাষ৷ ফারসীও ছিল শীনক-শাসিতের পক্ষে বিদেশী বিভাষ। । 
আত্ম প্রকাশের পক্ষে ভাষাগত বাধা তৃচছ নয়। নইলে স্ুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ 
বিদ্যোৎসাহী যে ছিলেন ন৷ তা নয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে ও বিদ্যানুরাগ বশে 
তারাও দরবারে হিন্দু কবি-পণ্তিত পূষতেন, মুসলিম শান্্রজ্ঞও রাখতেন । কাজেই 
ফারসীভাষী কবি-মনীষী ও জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-লিখিয়ে থাকলে তাদেরও সমাদত ঠাই 
হত দরবারে । আর দেশজ মুসলিমের অধিকাংশই যে নিমুবর্ণের ও নিমুবিত্তের 
হিন্দু-বৌদ্ধের সম্তান' তা৷ আজকাল কেউ অস্বীকার করেনা । তাদের মধ্যে কখনে। 
লেখ পড়ার এ্তিহ্য ও রেওয়াজ যে ছিল না তাঁর প্রমাণ সে শ্রেণীর হিন্দ-যুসলমানে 
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এখনে। বিদামান। আর বিদেশীর প্রবাঁসী-মনে স্থানীয় ষাটি ও মানুষের মার! 
কখনে৷ জাগেনি বলে তাঁর ইরান ও মধ্য এশিয়ার অনুকৃত সংস্কৃতি নিয়েই ছিল তুষ্ট 
ও গবিত। উদ ভাষার উত্তবের পূর্ব-মুহৃত অবধি এদের মন ছিল অস্বস্থ ও অস্থির, 
চেতন। ছিল বহিমুঁখী। আবদুর রহমান, মালিক মুহন্মদ জায়সী, কতবন, উসমান, 
মিয়া সাধনর। দেশী ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন বটে, কিস্তু ভাব-চিন্ত। পুরোনে৷ 
অধ্যাত্ববাদীর | দেশজ মুসলিমদের সমস্যাও তাই | দেশের এতিহ্য অস্বীকার করতে 
হচ্ছে , আদশিক এ্তিহ্যও অনায়ত্ত। একটি পরিত্যাজ; ; অপরট। অপ্রাপা । কাজেই 
তার নিঃস্ব ও নিক্ক্িয়। বহির্থুখী দৃষ্টির উপ্তবের অন্য এক গতীর কারণও ছিল। 


আমর। দেখেছি মদিনা থেকে মুলতান অবধি ইসলামের প্রসার ছিল অবাধ, 
জনগণ ইসলামে দীক্ষিত ; অমুসলিম প্রতিবেশীর অভাবে তাদের স্বাতগ্লা-চেতনা 
প্রবল হতে পারেনি। ফলে পর্ব-পুরুষের খ্রতিহা ও সভ/তা-সংস্কৃতি পরিহার বা 
অস্বীকার করার গরঞ্জ বোধ করেনি তাঁরা । কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূব ভারতে 
ইসলাম আর অবাধ ঘ্বতিতে সবজনগ্রাহ্য হয়ে প্রসার লাভ করেনি । ইসঙ্াম বাধা 
পেল পাঞ্জাবে। ভারতে ইসলামের মোকাবেল।য় ও প্রভাবে স্বাধিকার বঞ্চিত 
অস্পশ্যদের মনে ষে চেতনা ও দ্রোহ জাগে, তার ফলে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে 
ভক্তিবাদ ও সম্তধমের উদ্ভব হয়। এতে শ্ান্গণা সমাও ভাঙল বটে, কিন্তু ইসলামের 
প্রসারও রুদ্ধ হল। অতএব ভারতে দেশজ মুসলিমরা ও শাসক গোষ্ঠীর ছিল 
নগণ/ সংখঢালঘু। [17০:165 0০7১19% আত্মরক্ষণ বৃত্তির প্রেরণায় সংকীর্ণ ত, 
বর্জনশীলতা ও স্বাতপ্ত্যবদ্ধর জন্[ দেয় । বহিরাগত ও দীক্ষিত মুসলিমের সংখ্যাপ্ন তাও 
এদেশের মাটি ও মানুষকে পরভাবার প্রেরণা দিয়েছে, এক্ষেত্রে স্থধমী পুব পুরুষের 
প্রতিহা -সংস্কৃতিই আত্বপ্রতিষ্ঠা ও স্বাতপ্থ্য রক্ষার উপায়। 

কাজেই এঁতিহ)বিরহী দেশ মুসলিমরা রইল দরবারী সংস্কৃতি ক্ষে্রে 
অনুপস্থিত। আর এদের মধে; যার সাক্ষর মুন্পী-মোল্লা-কাজী-খোন্দকার-মৌলবী- 
মুয়াজ্জীন-গোমস্তা-মুৎনুদ্দী-উকিল তারাই পূব পুরুষের এতিহ্য ও মানস প্রতাবে 
“সূফী” নামের দেশী যোগ্ব-তগ্র-ভিত্তিক কায়া সাধনে ও দেহাত্ববাদে আপুস্ত বোধ 
করে। এদের মধে; স্থজনশীলত৷ ছিল না৷ কখনে।, তাই মুসলিম রচিত বাঙুল৷ 
সাহিত্য ও ধর্নতত্ব অনুবাদ কিংবা! অনুকরণ মাত্র । এবং এদের রচনায় লোকায়ত 
বিশ্বাস ও বোক-সংস্কৃতির প্রভাব গভীর ও ব্যাপক । তাই নিরক্ষর গ্রামবাসীই...এ 
সাহিত্যের শ্রোত।, সাক্ষর গ্রামবাসী এর পড়,য়৷ ও গাইয়ে। 

দেশজ মুসলমানেরা বাঙল! সাহিতোর চ্। শুরু করেছে প্রায় হিন্দুদের সফকালেই। 
তার কারণ তার! বাঙালী এবং এঁ ভাষা ব্যতীত তাদের অন্য কোন ভা! জান৷ 
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ছিল না। দীক্ষিত দেশজ সংখ্যালধু মুসলমাঁনর। নববৃত বিদেশী শান্তর ও সংস্কৃতি 
আত্মস্থ করে স্বাতগ্রযলাভের আত্যস্তিক আগ্রহে সংখ্যাগুরু প্রতিবেশীর জাতিত্ব ও 
পৃবপূরুষের এ্রতিহ্য যে পরিষাণে সচেতনভাবে পরিহারে সচেষ্ট হয়, ঠিক সেই 
অনুপাতেই নিজেদেরকে আরব-ইরানী-তুকী-মুঘলদের জ্ঞাতি বলে ভাবতে আগ্রহী 
হয় | এতে তুকী-মুধল শাসকগোষ্ঠীরুও প্রয়োজনবৃদ্ধি প্রসত প্রশ্রয় এবং উস্কানি ছিলি। 
স্বধমীরি জাতীয়তাবোধের নিশ্চিত আশ্রয় ও প্রচ্ছায়৷ সংখ্যার স্বতন্ত্রসত্তার নিরাপতার 
জন্যেই তেমন অবস্থায় একান্ত কামা হয়ে উঠে। বাঙালী মুসলমানে এ প্রয়োজনবুদ্ধি 
এখনো প্রবল | দীক্ষা গ্রহণের মুহূর্তে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল ইসলামী আচারে 
আচরণে, রীতি-রেওয়াজে যথাসাধ্য নিষ্ঠ হওয়া এবং পূব পুরুষদের তথা প্রতিবেশী 
“কাফেরে'র সব কিছু ভোলার ও বর্জন করার জন্যে এ্রকান্তিক চেষ্টা করা। 
নইলে গোড়ার দিকের নগণ্য সংখ্যক দীক্ষিত মুসলিমের স্বধর্ম নিষ্ঠা ও ম্বাতন্বয 
বিপণন হত। আমর! আঠারো-উনিশ শতকে দেশী খীস্টানদের এমনি প্রয়াস প্রত্যক্ষ 
করেছি। তারও আগে পতুগীজদের হাতে দীক্ষিত বাঙালীদের তেমনি উগ্র 
স্বাতত্ত্য চেতনার সাক্ষ্যও দুর্লভ নয়। কোন শাস্ত্র অঙ্গীকার করলে প্রাত্যহিক জীবনা- 
চরণে, পোষাকে পার্বণে তা প্রকটিত হয়-ই । কাজেই নিরক্ষর নিবিত্ত ও অপাংক্তেয় 
শ্রেণীর হলেও তাদের ্বাতন্ত্্য চেতন! দীক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছিল এবং 
অক্ষমের স্বাতশ্র্য চেতন-_-আত্বোননুয়নে নয়-__বর্জনশীলতায় থাকে সীমিত। বাঙল। 
সাহিত্য চচায় এদের সেই বর্জনশীল মনই কাজ করেছে । আগেই বলেছি এর! 
সুজনশীল ছিল না, অনুবাদ-অনুকরণই ছিল অবলম্বন | বদ্ধ্যা মনের এ-নীতিই 
স্বাভাবিক। যেমন অক্ষম মুসলিমের স্বাতন্্রাবুদ্ধি ৪৭ 0:085-কে 7২৪৭ 0:99092% 
বানিয়েছে। তুকাঁ বিজয়ে আশ্বস্ত ও ঝক্ষণ্য শাপ্রপতির হৃমকি মুক্ত সংখ্যাগুর হিন্দু- 
জনগণ তাদের লোকায়ত বিশ্বাস ও লৌকিকদেবতার মাহাত্ব্য কথ। উৎসবে-পাধাণে- 
আসরে, নাচ-গান-বাজন। সহযোগে অত্যৎসাহে প্রচার করতে থাকে । 


নবদীক্ষিত মুসলমানর। মানবিক রসতৃষ্ণ৷ ছাড়াও একটা সমস্যার মুখোমুখি দঁড়াল। 
যে-দেবতায় আম্মা হারিয়ে তারা ইসলাম বরণ করেছে, সে দেবকাহিনী শোনাতে নৈতিফ- 
শীস্ত্রিক বাধার অতিরিক্ত স্বাতন্ত্রয বৃদ্ধিও ক্রিয়াশীল ছিল! ধর্মমতও রাজনৈতিক 
মতের মতে। দলীয় আনুগত্য, পরদল বিছেষ ও পরনীতিতে অনাস্থা দাবী করে। 
বিদলীয় লোকমাব্রই পর, শক্র ও সলোহভাজন | কাজেই হিন্দুর নৃত্য-গীত-বাদ্যের 
আসরে তার উপস্থিতি আত্মরক্ষার ও আত্মসম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর । অথচ রস- 
পিপাস। তারও আছেঁ। এদিকে আবার ধর্ম কথার যথেচ্ছ প্রয়োগ ও ব্যবহার পাপ- 
জনক । শান্ত্রকারেরা জীবিক৷ সম্পৃ্জ শ্রেপীস্বার্থেই এক্ষেত্রে অধিকার ভেদ ও 
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বাবহার ভেদ সীমিত করে দিয়েছেন । শাস্ত্রের লিখিত তর্জমা করা পাপ, অন্যায় | 
যদিও মৌখিক তর্জমা চিরকাল চালু ছিল । কাজেই হিন্দর মতে৷ ধর্মকথার আসর 
করতে সাহস পেলনা তারা (যদিও কৃষ্ণ কথকতার আদলে মিলাদের-মহফিলের উত্তব 
হয়েছে পরে,_-হরির লুটের অনুকরণে মিষ্টি বিতরণও মিলাদের অপরিহাষ অঙ্গ ]1 
কাজেই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হিন্দুর জলসা বর্জনের এবং নত্য-গীত-বাদ্যের 
মানবিক চাহিদা পূরণের উপার স্বরূপ ধম নিরপেক্ষ ম'নব রসাশ্রিত বিষয় নিয়ে 
আনন্দের আয়োজন করল তার। | সে বিষয় হল রূপকথা-প্রণয় কথা | অবশ্য পরে 
'রামায়ণ-মহাভারর্ব-পঞ্চতপ্বে'র কাহিনীর আদলে আলেফ লায়লা, শাহনাম। ও 
ইসলামের উন্যেষ-যুগের নামসার বীরদের কাল্পনিক প্রেম ও বীরত্বগাথা অবলম্বন 
করে তাঁরাও আসর জমিয়েছে। আগেই বলেছি, এতে মৌলিকতা সামান্যই ছিল। 
এমনকি আঠারে। শতকের দিকে চৈতন্য-অপহরণের অনুকরণে ইমাম চুরির কাহিনীও 
রচিত হয়েছে ( হাসান-হোসেন অপহরণ ), জন্মুষ্টিমী কাহিনীর অনুকরণে জন] 
মুহতে মহম্মদ হত্যার ষড়যন্ত্ও করিত হয়েছে। 

তবু নবদীক্ষিতের সতকতা ও সচেতনতা যখন কান প্রবাহে বিলুগু হল, তাদের 
সংখ্যাও গায়ে গাঁয়ে বৃদ্ধি পেল এবং 27700:1ি ০০220155-ও3 তীব্রতা 
হারাল, তখন ম.্সলিমর! হিন্দর আপরে দেব-ধর্ধ কথ।, পুরাণ প্রসঙ্গ, বামায়ণ কথা 
ও মহাভারত কাহিনী গ্ভূতি শুনেছে এবং পড়েওছে £ 


“কবীন্্র ভারত-কথা কহিল বিচারি। 
হিন্দু-মুসলমান তাঁএ ঘরে ধরে পড়ে 
খোদা রম্থলের কথা কেহ ন সোঙরে। 
গ্রহশত রস যগে অব্দ গোঞাইল 

দেশী ভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল |! 


--( নবীবংশ সৈয়দ সুলতান ) 
তারই নিদশন মেলে মুসলিম রচিত সাহিত্যে, প্রধুক্ত উপমায়, উৎপেক্ষায় ও 
প্রাসঙ্গিক বর্ণনায়। 


মধ্য বুগ্ের মুসলিমরচিত সাহিত্যের "অধিকাংশ মিলেছে চট্টগ্রামে । মেটা- 
সুটিভাবে দ্বিতীয়শতক থেকে চট্টগ্রাম প্রায়ই হরিকেল কিংবা আরাকান রাজ্যতুক্ত ছিল। 
ফলে বাঙলাদেশের এই প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল স্বভাষী ও স্বধরমীর বৃহত্তর এলাক। 
থেকে বিচ্ছিন্ন! বিদেশী বিভাষী বিধর্মী আরাকানী শাসনে তাদের জাতিসত্তার 
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স্বাতম্বা রক্ষার গরজেই তাদের ভাঁষা-সাহিত্য ও শান্স-সংস্কৃতির পরিচর্যার ও 
অনুশীলনের দায়িত্ব তারা সচেতন তাবেই গ্রহণ করে। বিরুদ্ধ পরিবেশে যে-কোন 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা জমাজের মধ্যে আমর। এমনি স্বাতন্ব্যবদ্ধি ও তঙ্জাত 
রক্ষণশীলতা, এঁতিহ্যানুসরণের প্রবণতা ও স্বভাষা-সাহিত্য, শাস্ত্র ও সংস্কৃতির অনু- 
শীলনে প্রযত্ব দেখতে পাই । একই সময়ে ভারতের অন্যত্র মুসলিমরা ফারসীতে এবং 
বিশেষ করে ফারসীর মিশ্রণে গড়ে তোলা ও ফারসী হরফে লেখা দাখিনী ও উত্তর 
ভারতীয় উূ'ভাষায় সাহিত্য, শান্তর ও সংস্কৃতি চচচ। করে। কিন্তু বিধর্মী শাসনে 
ট্টরগ্রামবাসীর কিংবা ত্রিপুরারাজ)ভুক্ত ক্মিল্লা-মোরাখাশীব।মীর সে-সুযোগ ছিল না। 
তাই তার! স্বস্ব দেশীভাঘার মাধ্যমে আত্মর য় ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়। এই 
জন্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ও রে।সাঙ্গে মুসলিমরটিত বাঙউল। সাহিতোর বহ,ল চা 
দেখতে পাই । 
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ব'ঙল প্রণয়োপাখ্যানের উত্স 

মুসলমানেরাই যে এদেশে মানবিক-রপাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন করন, এ তথ্য 
এখন আর কারুর কাছেই নতুন নয়। পূর্বোন্জ কারণ ছাড়াও এটি হচ্ছে ইর।নী 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল । দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে এ 
দেশের হিন্দু-মসলমানের পরিচয় একই সৃদ্ডে ও একই সময়ে ঘটলেও প্রভাবের তারতম্য 
ঘটেছে বিস্তর । অপেক্ষাকৃত সংস্কারভারযুক্ত একেশুরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ 
ইরানী সংস্কৃতি স্বীকরণে সহায়ত! করেছে প্রচুর, কিন্তু সংস্কার-পঙ্গ হিন্দুর পক্ষে ছয়শ' 
বছরেও তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। তাই মুসলমানেরা যখন আধুনিক সংজ্ঞার 'বিশুদ্ধ 
সাহিত্য স্যা্ট করেছিল, তখনও হিন্দুরা দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহ ত্যাগ 
করতে পারেনি । চযাক!র থেকে কবিওয়াল। অবধি হিন্দর হাতে দেবমাহাত্ব্যজ্ঞাপক 
ধমীঁয় প্রচার সাহিত্যই পেয়েছি । ধর্মভাব জাগানো এর লক্ষ্য-_-সাহিত্যশিল্প এর 
আন্ষঙ্গিক রূপ এবং জাহিতা-রস এর আকস্মিক ফল। অপর দিকে মুধলমানদের 
হাতে বাউলা সাহিত্যের বিভিনু শাখা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট ও পুষ্ট হতে থাকে। 

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বেশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক রস বা মানবত]। 
একালে “মানবতা” বলতে য৷ বোঝায়, এ কিন্ত তা নয়। এ মানবতা “মানুষ সম্বন্ধে 
কৌতুহল ব। জিগ্ঞাসাই নির্দেশ করে। অথাৎ বিস্ময়-চঞ্চল কল্পচারী মান্ঘের 
প্রকতি, নিসগ ও মানস স্ষ্ট দেব'দানব সম্বন্ধীয় আদিম কৌতৃহল চোখে-দেখা মানব- 
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মুখী হয়ে উঠে। স্বর্গ-মর্ভ্য-পাতালের পরিসরে ওরাও রইল, মানুষকেও জিজ্ঞাসার 
বিষয় করে নিল। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক, স্বপ্ু ও কর়ন৷ 
এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের কোন সীমারেখ! স্বীকত নয় এ লোকে । নদী-নগনী, 
গিরি-মরু-কাস্তার, আকাশ-মাটি-সাগর ও স্বগ-যত্য-পাতালের পরিসরে দেব-মানব 
রক্ষঃ-যক্ষের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ জগৎ। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্চাই 
সে জীবনের আদশ । সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্&। সে-জীবনের খত এবং ভোগই 
লক্ষ্য । এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র ছান্বিক জীবনের উল্লাই এ সাহিতো প্রকটিত। 


সংস্কৃতিতর ভারতিক ভাষায় প্রথম বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শালীন রচনা হচেছ 
আবদুর রহমানের “সংনেহয়-রাসয়' বা “সন্দেশ রাসক'। এটি হচ্ছে একটি দৃত- 
কাব্য এবং বারে! শতকে অপন্রংশে বা অবহট্ঠে রচিত। মুলতানবাসী কবি আবদুর 
রহমান তাতী মীর হোসেনের সন্ভতান।১ অতএব দেশজ মুসলমান। 


অপত্রষ্টে বা অবহট্ঠে রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম 'পছরিয়ার রাসউ' ব৷ 'পৃর্থী- 
রাজ রাসক' | এর রচয়িতা চন্দ বলিদ্দ বা চন্দ বরদাই। জনপ্রিয়তার ফলে ভাষ) 
ক্রমে আধা-হিন্দিতে রূপান্তরিত হওয়ায়, এটি কালে আদি হিন্দি কাব্য রূপে প্রখ্যাত 
হয়! এদুটোই “দিওয়ান' জাতের কাব্য । আনন্দ ধর রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও 
অপত্রংশ মিশ্রিত কাব্য “মাধাবানল-কামকন্দল।'ও এখানে উল্লেখ্য ৷ 


এদিকে দাক্ষিণাতো তেলেগড ভাষাতে দণ্তীর সংস্কৃত 'দশ কুমার চরিত'-এর 
তেরো শতকে কত একটি পদ্যানবাদ পাওয়া গেছে ।৩ পাঞ্জাবী লৌকিক ভাষায় 
রচিত গানের আদি নিদর্শন মিলেছে শিখ গুরু অর্নের আদিগ্রন্থে। এ অধ্যাত্ব 
সঙ্গীত রচনা করেছেন নিবামুদ্দীন আউলিয়ার মুশিদ, সাধক কবি শেখ ফরীদুদ্দীন 
শকরগঞ্জ (মং ১২৬৭ খ্ী:)1৪ হিন্দি ভাষায় প্রথম কবি লোদী-দরবারের আমীর 
খুসপরু (১২৫৪-১৩২৫ খীঃ)। ইনি হিন্দিতে কবিতা, গান ও প্রহেলিক৷ রচনা 
করেছেন। 


১* ক. বাঙল। সাহিতো উপাখ্যান 2 ডক্টন আব মহামেদ হবিবুল্লাহ £ সাহিত্য পত্রিক], ১ম বধ, 
২য় সংখা 2 পৃঃ ১। 
খ. ইসলামি বাংলা সাহিত্য 2 ডক্টর স্কমার সেন £ পঃ ২॥ 
২» ক. বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান £ ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ £ সাহিতা পত্রিকা» ১ম বধ, 
২য় সংখ্যা 2 পৃঃ ১। 
থ. ইসলামি বাংল। সাহিত্য £ ডক্টর স্ুকমার সেন ঃ পৃঃ ২। 
৩, ক, বাংল। সাহিত্যে উপাখ্যান £ গুলে বকাওলী, পঃ ১। 
৪* 17190275 8000 0০0৫1001001 1136 11040180 0500916 : ৬০1. ৯7377. 
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কবি দাষোর 'লক্ষাণ সেন পর্াবতী কথা' রচনার কাল নিয়ে যতভেদ আছে। 
রচনা শুরুর কাল কারুর মতে ১৫২৬ সংবৎ তথা ১৪৫৯ খীস্টাব্দ, আবার কেউ 
ফেউ মনে করেছেন ১৫৭০ সংবৎ বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দ ।১ এটি উপাখ্যান। শাহ 
ফিরোজ তুঘলকের আমূলে মালিক নাসিরের আদেশে লোকগাথ। ভিত্তি করে হিন্দি- 
মস্নবী “চান্দাইন' রচনা করেন কবি মোল্ল। দাউদ । রচনা সন ৭৮১ হিজরী বা 
১৪৮০ খীস্টাব্দ | 


এটি সফী কবির তত্বরসাযবক মরমী গাথা ।২ কিন্তু মিয়া সাধনের “মৈনাসৎ'ও 
হয়তো দাউদের মসনবীর পরেরকান রচনা নয়। এ অনুমানের সমর্থন মিলেছে 
৯১১ হিজরী বা! ১৫০৬ খীস্টাব্দে লেখা মানের পাণুলিপি প্রাপ্তিতে ।৩ 


অনুলিপিই যখন ১৫০৬ খীস্টাব্দের, তখন মূল রচনার তারিখ নিঃসংশয় অনু- 
মানে বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে দেয়া যায়। পনেরো শতকের প্রথমাধের সিদ্ধি মরমী 
কবি সাধন আর “মৈনাসৎ-এর কবি মিয়া সাধন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে কর- 
বার কারণ নেই। সাধন পূর্ব-উত্তর ভারতের কবি, এবং ভাষা ঠেঠ-হিন্দি (ভোজ- 
পরী-অবধী? )| সাধন ভগৎ যদি এ কাব্যের রচয়িতা হতেন, তা'হলে সন্ধি 
কবির হিন্দি বিশুদ্ধতর হত। অবশ্য €মৈনাপৎ'ও অধ্যাত্বরূপক কাব্য । লোর চান্দা- 
ইনের অপর কবি সয়ফল মূলুক বদিউজ্জ'মাল (১৬২৫ খীঃ ) ও তুতিনামা (১৬৪০) 
রচয়িতা গাওয়াসি, ইনি গোলকগ্ার সুলতান আবদৃল্লাছু কৃতুব শাহর দরবারে 
ছিলেন। 

লোর-চন্দ্রানী উপাখ্যানের পরে রচিত হয় অধ্যাত্বরূপকাশ্রিত আখ্যায়িকা৷ 
'মুগ্বাবতী”। গৌড়-সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর আশ্রিত জৌনপৃরের 
শকী সুলতান হোসেন শাহর সভা-কবি কতবন ৯০৯ হিজরী বা ১৫০৪ খস্টাব্দে 
এটি রচনা করেন £ 


নউ সউ নব জব সংবত অহী। 
[ জব] মোহর্‌ রম চান্দ উজিয়ারী 
যহ কবি কহী পৃরী সংয়ারী 


ইসলামি বাংলা সাহিতা হ পৃঃ &8। 

বাংলা রোমান্টিক কাবোন হিন্দি অনধী পটভূমি £ মনতাজর রহমান তরফদার : বাংল 
একাডেমী পত্রিকা, ৩য় ব্ধঃ ১ম সংখ্য। £ পুঃ ৭-১৫। 

৩, বাংলা রোমান্টিক কাবোর হিন্দী অবধী পটভূমি ২ পৃঃ ১৪-১৫। - 
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গাহা দোহা অবেল অবরজ 
সোরঠা চৌপছ কই সরজ 
সাস্তর অখির বছতই আয়ে 
অউ দেসী চুনি চুনি কছলায়ে। 
[ সুকমার সেনের পাঠ £ ইসলামি বাঙল। সাছিত্য ] 


অতএব, এটিও লোককাহিনী ভিত্তিক, আঠারো -বিশ শতকের কোন কোন 
বাওপ। উপাখ্যানে মৃগাবতীর অনুসরণ আছে। উনিশ শতকের কবি মুহম্্দ মুকিম 
মগাব্তী ন'গলায় অন্বাদ করেছিলেন। কিম্তু এ কাব্য আজও পাওয়া যায় নি। 

এব পরে লোকসাহিতোন জনশিয় পুরোনো৷ উপাখ্যান নিয়ে রূপকাশ্রিত 
'মাধবানল কামকন্দল!' কাব। রচনা করেন গণপতি (১৫২৭ খীঃ)। কৃতবন প্রভাবিত 
জায়সীর “পদুমাবৎ' রচিত হয় ১৫৪০ খশস্টাকে। “পদমাবৎ' বূপকাশ্রিত হলেও 
অতি উৎকৃষ্ট কাবা। 

অতএব, সংস্কৃত-প্রংকত-অপতব্রংশেতৰ ভারতিক আর্ ভাষায় পনেরে৷ শতকের 
আগে রচিত ধমনিরপেঞ্* উপাখ।ান একটিও নেই । পনেরো শতকের শেঘার্ষের 
রচনা বপে চিছিত কর! যায় মে একটি । সেটি মোল্লা দাউদের মরমী গাথা 
'ঢান্দাইন (১৯৮০ খ্বী5) ; এবং এ-গময়কাখ বলে অনুমান করা যায় আগে দুটে। £ 
দাগের 'শঞ্চএ মেন গদ্যবতা বথা' (১৫8৯ খী;? ) এবং মিয়া সাধনের “মৈনাস্ 
(১৭৭০-৮০ খীঃ£) আর মাধারএডাবে তেরে। শতকের আগেকার রচনার কোন 
নিদশনই বাঙলায় ছাড়া [ শেখ শুভেঃদয়ায়] অপর কোন আধুনিক ভারতিক আধ ভাষায় 
মেলেনি। সে দিক (দয়ে দেখলে চধাগীতি যেমন দক্ষিণ-পূব ভারতে অবাচী নতম 
অবহট্ঠ ভাঁার আদি নগুনা, তেমনি শাহ মুহম্মদ সগীরের ( ১৩৮৯-১৪ ১০ খীঃ) 
ইউসুফ তজোলায়খাই আছি প্রণয়োপাখ্যান। কেন না. কবি দাউদের “চাল্দাইন' 
অধ্যাঘুতত্বরসাশ্রিত মমনবী কাব্য আঁর দামো ও সাধনের কাব্যের রচনা কাল 
অনশিশ্চিত। নতুন কোন তথা-প্রমাণ না মেল! অবধি আমাদের এ মতই পোষণ 
করতে হবে। চধাগীত থেমন ভারতিক ভাঘা-জগতে সন্ধি যগের স্মারক স্তন্ত, 
তেমনি ইউসুফ জোনায়ব।'ও লোমানিক ম।ঠিতোর গৌরব মিনার । 

ভারতে তুকাঁ মুঘল অধিকার যেমন ইরানী সাহিতা-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর 
পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারম্পরিক ঘনিষ্ঠত৷ 
বাড়িয়েছে। এপ বাঙালীর ইরানী ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 
হবার যোগ পেয়ে এবং এ দু'টোর আদরশে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির পরিচধা করে সাহিত্য মংস্কতিতে খদ্ধ হয়েছে । 

৩৩৭ 
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বাঙালী মুসলমান রচিত সাহিত্য মূলত অনুবাদ সাহিত্য | ফারসী-হিলদি 
অবলম্বনে গড়ে উঠেছে রোমান্টিক সাহিতা এবং আরবী-ফারসী থেকে অনুদিত 
হয়েছে ধর্ম ও যৃদ্ধবিষয়কগ্রন্থ। অনুবাদ বলতে আধুনিক সংজ্ঞায় যা বোঝায়, 
সবক্ষেত্রে ঠিক ত)' ছিল না। অনুবাদ ছিল তিন প্রকারের ; কায়িক, ছায়িক ও 
ভাবিক অর্থাৎ আঁক্ষরিক, স্বাধীন অন্স্থতি ও ভাবালম্বন। 


ফারপী প্রণয়োপাখ্যানগুলো (কোন কোন হিন্দি আখ্যায়িকাও) প্রধানত 
সুফীতত্বের ব্ূপকাশ্রিত হলেও বাঙলায় তর্জম৷ হয়েছে লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানরূপেই। 
তত্বকথাকে এভাবে রস-কথায় রূপান্তরের প্রবণতার মধ্যে জীবনবাদী বাঙালী মানসের 
স্বরূপধরা পড়েছে । চর্যা-বাউল-বৈষণব-মুশিদী প্রভৃতি অধ্যাত্ব্থীতির উত্তবক্ষেত্র 
বাঙলায় এ মানবিক রসপ্রীতি লক্ষণীয় ও বিশেষ অঞ্পূণণ। 


সে-যুগের হিসেবে বাঙলা রোমাট্িক সাহিত্য পরিমাণে প্রচুর, যদিও বৈশিষ্ট্য 
বিচিত্র নয়। চৌদা শতকের শেখ দশকে যার শুরু, বটতলার বদৌলতে আজ 
অবধি তার ইতি ধটেনি। অধিকাংশ রোমান্স উনিশ-বিশ শতকে দোভাষী 
রীতিতে রচিত এবং রূপে-রসে নিতান্তই তুচ্ছ, আর ভাবে ও ভঙ্গীতেও বৈশিষ্ট্যহীন। 
বিশেষ করে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষিত লোকের সাহিত্য স্থ্টি হওয়ার পর ওসব 
রচনার আর কোন সাহিত্যিক মূল্যই নেই এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং এ্ঁতিহাসিক 
মূল)ও নগণ্য। তাই আমরা ওগুলো বাদ দিয়ে আঠারো! শতক অবধি রচিত ও 
জ্ঞাত রোমান্সগুলোর নাম করছি। 


চৌদ্দ শতকের শেষ দশকে কিংব। পনেরো শতকের প্রথম দশকে রচিত হয় শাহ 
মুহন্মদ সগীরের “ইউস্ুফ-জোলায়খ।” | ঘোল শতকে পাচ্ছি দৌলত উজীর বাহরাম 
খানের “লায়লী মজন্‌', মুহম্মদ কবীরের 'মধুখালতী', শাহ বারিদ খানের “বিদ্যা 
নুন্দর'। সতেরো শতকের উপাখ্যনি হচ্ছেঃ দেনা গাজীর “সয়ফুলমুলুক 
বদিউজ্জামাল+, কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী', আলাউলের “পদ্যাৰতী', 
'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল', *সপ্তপয়কর'* “রতন-কলিকা-আনন্দ-বর্জা , মাগন 
ঠাকরের “চন্ত্রাবতী+, আবদুল হাকিমের 'লালমতী সয়ফুল মুনুক' “ইউন্ুফ জোলেখ।, 
নওয়াজিশ খানের 'গুলে বকাউলী' পরাওলের শাহপরীর কেচছা', মঙ্গল চাদের 
'শাহ জালাল-মধুমালা' (এতে মঙ্গল-কাব্যের মর্ম গত অনুক্তি আছে), সৈয়দ মুহম্মদ 
আকবরের 'জেবল মুলুক-সামারোখ', শরীফ শাহর “লালমতী সয়ফুল মুলুক' আর 
আঠারে। শতকে রচিত হয়েছে খলিলের “চন্মুখী', মুহম্বদ আবদুল করিম খোল্দকারের 
“তমিম আনসারী', রফিউদ্দিনের 'জেবলমুলুক সামারোখ, শাকের মাহমুদের “মধুমালা- 


২৩৩৮ 


মনোহর, নুর মুহম্মদের “মধূমাঁল।', রামজয়ের “শশিচন্রের পু'খি', ছিজপশুপতির 
'চন্তরাবলী' গরীবুল্লাহর 'ইউস্থফ-জোলেখা', “সোনাভান', সৈয়দ হামজার “মধূমালতী”, 
'জৈগুনের কেচ্ছা”, মুহন্দ আলী রাজার “তমিমগোলাল চৈতুন্ন সিলাল', 'মিশরী 
জামাল', মুহম্মদ আলীর 'শাহ পরী-মলিক জাদা”, 'হাসান বানু', আবদুর রজ্জাকের 
'সয়ফুল মুলুক লালবানু', শমশের আলীর “রেজওয়ান শাহ", খুহল্মদ জীবনের 'বানু 
হোসেন বাহরাম গোর", “কামরূপ কালাকাম' প্রভৃতি । 


৪ 
শাহ মুহম্মদ সগীর 


শাহ মুহম্দ সগীরকে [সগিরী ভণিতাও মেলে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পাগুলিপিতে ] 
আমরা আজ অবধি প্রাপ্ত প্রাচীনতম বাঙল৷ কাব্যের কবি বলে বিশ্বাস করি। 
এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয়। একটি খণ্ডিত পাগ্ুলিপিতে ডক্টর মুহন্মণ এনামুল হফ 
রাজপ্রশস্তির নিমুলিখিত অংশটুকু পেয়েছিলেন, পাগুলিপি ড্টর মুহদ্রদ শহীদুল্লাহ 
ও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। যে-কেউ এখনো দেখতে পারেন, পাওুলিপি রাজশাহী 
বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে। 


পয়ার ছন্দ 


তিরতিএ পরনাম করে? রাজাযক ইস্বর 
বাধে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডভর। 
রাজরাজ্যেত্বর মৈদ্ধে ধান্লিক পণ্ডিত 
দেব অবতার নির্প জগত বিদিত। 
যনুষ্যের মধ্যে জেহ ধন্ম অবতার 

মহা নরপতি গেছ পিরধিশ্বীর সার। 
ঠাই ঠাই ইচ্ছে রাজ। আপনা বিজএ 

পুত্র সিস্য হস্তে তিহ মাগে পরাজএ। 

. মোহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ৷ 
লইলেস্ত রাজপাট বঙ্গাল গৌড়িআ৷ | 
করুন৷ হীদএ রাজ পুণ্যবস্ততর 
সবগুনে অসীম অতুল্য মন্হর | 


৬৬ 


পুনিমার চাঙ্গ জেহ বচন সোন্দর 

মধুর মধুর বানী কহস্ত সোসর। 

রমনী বল্পভ নিপ রসে অনুপমা 

কনে বা কহিতে পারে সেগুন মহিমা | 
জিনিল৷ নৃপতি সব করিআ সমর 

জএ বাদ্য দুন্দুমি বাহন্ত উ্ণসর। 

ভক্ত খৎসল নিপ বিপক্ষ বিনাস 
পরজ। পাণন করে জেন হাবিলাস। 
জাবত জীবন মুঞ্ দেখিলু ছি কাম 
তাত ভক্তি বিনা 'ধিক নাহি আর ধাম। 
মোহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞ।ক অধীন 
তাহান আছুক জস ভুবন এ তিন। 


১. একটি সংস্কৃত আপ্তবাকোর অনবাদ আছে এখানে 'সবত্র জয়ম ইচছাতে, 
পৃরাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম” | আমর] জানি, গৌড় সুলতান সিকান্পর শাহর বিদ্রোহী 
পুত্র ছিলেন গিয়াগউদ্দীন আঞ্জম শাহ (১৩৮৯ ১৪১০ খীঃ) | সোনারগীয়ে 
পিত।'পুরের যদ্ধে পিতা নিহত হন। ফলে সোনারগাঁও কেন্দ্রী বঙ্গালের 
(বঙ্গ) এবং গৌড়ের অধীশুর হন আজম শাহ। কবি জনপ্রিয় আগুবাকোযর 
সাহায্যে বিদ্রোহী ও পিতৃহত্তা পুত্রের কলক্ক তোয়াজের ভাঘায় যোগ্যপৃত্রের 
স্ুকৃতি রূপে বণনা করেছেন। শেখ এ. টি. এম, ছল আমিন ( মাসিক মোহাম্মদী, 
শ্রাবণ. ১৩৭১. পৃঃ ৬৫৪-৫৭) মনে করেন এই 'গেছ' আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দীন 
বাহাদর শাহ ১৫৬-৬০ শ্রীঃ | এব পিতা শামলুদ্দীন মুহম্মদ গাজী আদিল শাহ 
শুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তিনিই পিতুরাজ্য উদ্ধার করে হৃতরাজ্য ও 
হৃতগৌরব পিতার যোগা ও কীতিমান পৃর্বূপে কীতিত হয়েছেন । কিন্ত নানা 
কারণে এ মত গ্রহণীয় নয়। 

১, সব শাহ-সামন্তই চিরকাল নাী-বিলাসী | রমণীব্লভ বলে উল্লেখের 
বিশেষ কারণ হচ্ছে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহর সরব, গুল ও লালা নামের 
তিনজন প্রিয় বেগম ছিলেন, ষাঁরা তীর পৃ নির্দেশ মতো মৃত্যুর পর তীর 
শব প্রান করিয়ে কাফন পারয়েছিলেন। 


৩. বিঙ্গাশ ও 'গৌড়'- শাসন কেন্দ্র হিসেবে পৃথকভাবে নিদেশ করার 
মধ্যেও ১৩৭ খীষ্টান্দ পরবর্তী এবং ৯৪১০ খ্রীষ্টাব্দ প্বকাল অন্তত আফগান 
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(১৫৩৮ খ্রীঃ) বা মুধল বিজয় (১৫৭৫ খী2) পৃবকালই নির্দেশ করছে । গিয়াসুদ্দীন 
আজম শাহ্‌র মৃত্যুও ঘটে সোনারগা য় । 

8, “আল্লাহ অথে “ধম? শব্দের কাবো বদ্ধল বাবহার খ্রাচীনতার তথ৷ 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতাবের পরিচায়ক, পরে মুসলিম রচনায় নিবধধন এবং আরো 
পরে ( কতার) 'করতার' ব/বহৃত হয়েছে। যোল শতকে কেখল দৌলত উজির 
'ধম' বাবহার করেছেন । 


৫, নবী বা শান্ত্রসংপৃক্ত মুসলিম-ইতিকথার বাডল। ভাষায় রূপায়নে-পাপভীতি 
যোল শতক অবপিই মুসলিম কবির মনে পণল চিশ (পূব অধ্যায়ে ভাষাবিদ্বেষ 
দ্রষ্টবা )। 


৬. এ কাব্য যে জাযীর 'ইউম্থফ জোলায়খা' কাব্যের অনুব!দ নয়--কিংবা 
ছায়া অবলঘ্থনে অথবা অনকরণে বচিত নয়, তা কাহিনীর শেষাংশে ভারতীয় 
রাজ্যকন্যার সঙ্গে ইবনে আমিনের বিবাহ বণনায় নয় (কবল, গোটা কাব্যেই 
নানা এসঙ্গে দেশী পরিবেশ বণনা ও মৌলিক উপমার্দি অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেই 
স্্প্রকট। কবি কিতাঁব-কোরআ'ন দেখে কাব্য রচনা করেছেন বলে যখন সীকারই 
করেছেন, তখন জামীর কাব্যই আদশ হলে জামীর নাম নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন । 
জোসেফের কাহিনী 01৭ 71980116171 বিস্তৃততাবে (১৪ অধ্যায়ে) বণিত রয়েছে, 
বাইবেল ও কোরআনেব মৌল কাহিণীতে তাস্ছ কিছু পার্কা আছে মান | বাইবেলেও 
জোলেখাব নাম নেই, প্যাটিফার।ব প্বী বলেই উদ্েখিত। কোরআনেও জোলায়খাব 
নাম নেই এবং 'আজিজের স্ত্রী 'সেই নাবী' বলে ধুণার সঙ্গেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
কোরআনে মোট ৯৭টি আয়াতে কাহিনীর মূল কাঠামে৷ মেলে, কিন্তু এ কাহিনী মুখে 
মুখে পল্পবিত হয়ে অন্নান তিন হাজার লাতশ' বছর সরে উত্তব আফ্রিকায়, মণাপ্রাচ্যে 
আবালাশ্ত লোকপ্রিয় খরোয়া কিষৃসায় পরিণতি পায়। ইসলামের প্রসারে, সুফীমতের 
জনপ্রিয়তায় ও দরবারী ভাষ। হিসেবে ফারপীর বহুল প্রসারে লায়লী-মজন, 
শিরি-ফরহাদ, ও “ইউম্ুফ-জে।লেখা' কাহিনী স্ফীর জীবাস্বা-পরমাত্বার তথা 
আল্লাহ্‌-বান্দার সম্পকের পক ও প্রতীক কাহিণী হিসেবে মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়ে! কাজেই নুখে মুখে স্ফীত কলেবর ও চালু কিস্স৷ অবলম্বনে কাব্য রচনা 
এমন দুরূহ কম নয়, উল্লেখ্য যে এ শতকেও জামান সাহিত্যিক টমাস মান 'জোসেফ 
এাও হিজ ঝাঁদারস' নামে বিপুলক।য় উপন্যাস রচন! করেছেন--যা, এ যুগের একটি 
শ্রেষ্ট গ্রন্থ। বিশেষত কিয্সার কয়েকটি মুল-ঘটন। সবত্র অবিকৃত রয়েছে_ যেমন 
জাকোব-নবীর দৃই পত্বীর গর্জাত ( এগারে। আর দূই ) তেরো সন্তানের মধ্য 
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জোঁসেফের প্রতি পিতার আত্যন্তিক সহ, ঈর্ব) বৈষাত্রেয় ভাইদের তাঁকে হত্যার 
চেষ্টা, পরে কপে পাতন, রকতমাখ। জাম! নিয়ে পিতাকে প্রদশন, সওদাগর কর্তৃক 
কপ থেকে ইউসুফের উদ্ধার, মিণরে চড়া দামে তার বিক্রয়, আজিজ মিসির পত্বীর 
রূপতুষ৷ ও অসম্মত ইউস্থুফের নিধাতন, পৃষ্ঠাংশে ছিনু জামাই সত্য ঘটনার নির্দেশক, 
ইউন্ফের অতুল্য কায়াকান্তি ও নরনারীদের অভিভূতি, লেবু কাটতে আঙ্গুল কতন, 
রাজার স্বপ দর্শন ও ইউসুফ কতৃ ক স্বপৃ ব্যাখা।, ভাবী দুভিক্ষের জন্যে খাদ্য মৌজ্দ- 
করণ প্রভৃতি সর্বত্র অভিল্ন। কাজেই গল্পের মূল কাঠামে৷ জানার জন্যে কোন 
কাব্যশকেতাব দেখার প্রয়োজন ছিল না। এই গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ কোরআনে ও 
ফেরদৌসীর রচনায় মেলে। এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সৈয়দ স্ুলতানও বলেন 2 


'শ্তনিছ এ সব পরস্তাব সর্বজনে 
পদবন্ধে মুঞ্ না কছিলু তেকারণে ।' (নবীবংশ) 

কবি শ্বয়ং তার গ্রশ্থোপত্তির বিবরণ দিয়েছেন ও তার অবলম্বিত আকর গ্রন্থের 
উল্লেখও করেছেন--কিতাব কোরান মধ্যে দেখিনু বিশেষ /ইছুফ জলিখা কথ। অমিয় 
অশেষ/কহিব কিতাব চাহি সুধারস পৃরি।- এখানে “কিতাব' কোরান মাঝে দেখিন' 
এবং “কিতাব চাহি'-ও লক্ষণীয় । অথাৎ ভাব ব৷ ছায়াবলম্বন--অনুবাদ নয় । 

৭, শাহ মৃহম্মদ সগীর যে রাজকমচারী ছিলেন এবং রাজদরবারের আদব-কায়দ। 
সম্বন্ধে যে তার অভিজ্ঞত৷ ছিল তাও কাব্যসূত্রে প্রমাণিত | রাজদর্শনের কায়দা দ্রষ্টব্য] । 

৮, কাব্যের ভাষায়ও কিছু কিছু প্রাচীন রূপ মেলে। উদ্ধৃতাংশেও কিছু 
মিলবে । 

৯, সতেরো৷ শতকের কবি রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিম জামীর অনুসরণে 
ইউস্মুফ জোলেখ। কাব্য রচনা করেছেন, আঠারো শতকে করেছেন মঙ্গল কাব্যের 
আদলে ফকির গরীবুল্লাহ এদের তিন কাব্যে পাথক্য সুপ্রকট । এ সব নান৷ কারণে 
আমরা শাহ মহমদ সথীরকে প্র।প্ত প্রাচীনতম কাব্যের রচয়িত৷ বলেবিশ্বান করি । 

১০. ১০৯৪ মধী বা ১৭৩২ সনে লিপীকৃত পৃথির কোন কে।ন ভণিতায় সগিরি 
মেলে। শাহ মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ ভণিতাও ধয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর-এর মূল 
নাম হুয়তে৷ মোহাম্মদ, কোন 'সগীর' পীরের শিষ্য সংপ্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে হয়তো 
নামের সঙ্গে রিযবী, নকবী, ওসমানী, খালেদী, সোহরওয়াদী, চিন্তি, নিযামী প্রভৃতির 
মতে। 'সগীরী' যুক্ত করেছেন । অথব৷ উজ্জ পাওুলিপিতে সগীর লিপিকর প্রমাদে 
“সগিরী” হয়েছে। কবির ব্জিগত কোন পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে পাওয়। যায় নি। তবে 
তাঁর শাহ উপাধি থেকে মনে হয় তিনি পীর-পরিবারে জন্[ছিলেন এবং হয়তো৷ 
নিজেও “পীর' ছিলেন । সগীরের কাব্যে বণিত বিষয়সূচী নিমুরধূপ-_ 
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কাব্যে বণিত বিষয়ন্ুচী £ ১. আল্লাহ ও রসুল স্তুতি ২, সাঁতাপিত৷ ও গুরু 
বন্দন। ৩, ন্বাজ বন্দনা &. গ্রশ্থোৎপত্তি ৫. তৈমুস রাজার কন্যা জোলেখার 
জন্বৃত্তাস্ত ৬, জোলেখার রূপ ৭, জোলেখার আভরণ ৮. জোলেখার প্রথম স্বপ্র 
৯. জোলেখার প্রেমোনোেষ ১০. জোলেখার দ্বিতীয় স্বপ্ ১১, জোলেখার প্রেমাতি- 
ব্যক্তি ১২. জোলেখার স্বগ্বাবিভূঁতি পুরুষের অনুধ্যান ১৩. জোলেখার বিরহবিকার 
১৪, জোলেখার তৃতীয় স্বপ্র ১৫, জোলেখার স্বপের বাস্তবায়ন মানসে স্বয়দ্বরের 
আয়োজন ১৬. তৈমুসরাজ কর্তৃক মিশরে দূত প্রেরণ ১৭, জোলেখ। ও আজিজ 
মিসিরের সাক্ষাৎ ১৮. জোলেখার বিড়ম্বিত জীবনের শুরু ১৯, জোলেখার আক্ষেপ 
২০, জোলেখার প্রাথনা৷ ২১, জোলেখার বিলাপ ২২, জোলেখার আকাশবাণী শ্রবণ 
২৩, জোলেখা ও আজিজ মিসিরের বিবাহ ২৪. বিবাহিত জীবনের বার্থতা ২৫. 
জোলেখার নি:সঙ্গ জীবনের যন্ণ। ২৬. জোলেখার য্ত্রণাক্রি্ট বারবাসী ২৭. ইউসুফের 
জন্য ২৮. আম! প্রাপ্তি ২৯, ইউসুফের স্বপ্রদশন ৩০. ভাইদের সঙ্গে বনে গমন 
৩১. ভাইদের দ্বার। নির্ধাতিত ও কৃপে নিক্ষিপ্ত ইউসুফ ৩২. ইয়াকুব নবীর পুত্রশোক 
৩৩, মনিরু সাধুর হাতে ইউন্মফের উদ্ধার ৩৪, আজিজ মিসির়ের কাছে ইউনুফকে 
বিক্রয়ের আয়োজন ৩৫. জোলেখার মুছা। ৩৬. ধাত্রীর পতি জোলেখার নিবেদন 
৩৭, ইউস্থৃফকে জোলেখা কর্তৃক ক্রয় ৩৮. ইউন্ুফ দশনে বারেহ। সাধু কন্যার তত্বগান 
লাত ৩৯. জোলেখা কর্তু ক ইউস্তফকে বশ করবার ব্যথ প্রয়াস 8০. ইউস্ুফে কামতাব 
দানে ধাত্রীর প্রয়াম ৪১. ইউস্ুফে কাম উদ্রি্। করাবার জন্যে জোলেখার টঙ্গী- 
সজ্জা ৪২, সপ্তখণ্ড টঙ্গীতে ইউস্সুফকে আনয়ন ৪৩. সপ্ডখণ্ড টঙ্গীতে জোলেখার 
আতি প্রকাশ 8৪. ইউসুফের নিকট জোলেখার যৌবন নিবেদন ও সন্তোগে আহ্বান 
৪৫. প্রত্যাখ্যাত জোলেখার প্রতিহিংসা ৪৬. তিন মাসের শিশুর সাক্ষ্য জোলেখার 
কলক্ক প্রচার ৪৭. কলঙ্ক স্থালনে জোলেখার ব্যর্থ প্রয়াস ৪৮. জোলেখ৷ কতৃক 
কারারুদ্ধ ইউসুফের স্বাচছন্দ্য বিধান ৪৯. জোলেখার অনুশোচন। ৫০. ইউন্ুফ সদ্দশনে 
জোলেখার কারাগারে গমন ৫১. ইউসুফ কতৃক রাজার সৃপু ব্যাখ্যা ৫২. ইউসুফের 
কারামুক্তি ৫৩. ইউস্থফের আজিজ মিসির পদ লাভ ৫৪. ইউন্সফের রাজত্বকালে 
জোলেখার যৌবনাবসান, বার্ক্য ও অন্ধত্ব ৫৫, জোলেখার যৌবন প্রাপ্তি, ইউন্ুফের 
সঙ্গে বিবাহ ও বাসর ৫৬. জোলেখার দুইপুত্র লাভ ৫৭. মিসরে দুভিক্ষ ৫৮. ধান 
ক্রয়ের জন্যে কেনান থেকে ইউসুফের ভাইদের মিসরে আগমন ৬৯. স্বদেশ প্রত]।- 
বন্তন ও ইবনে আমীনকে নিয়ে পুনরাগমন ৬০. সহোদর ইবনে আমীনের সঙ্গে 
ইউসুফের পুনমিলন ও অতীত কা।হনী শ্রবণ ৬১. চুরির অপবাদে ইবনে আমীনকে 
মিসরে ধরে রাখা ৬২ পিত৷ ইয়াকৃবের মিসর আগমন ও পিতা-পুত্রের মিলন 


08৩ 


৬৩. ইউসুফের পত্রঙ্গয়ের বিবাহ ও রাজ্যভোগ ৬৪. ইউমুফের দিগ্রিজয় ও বাজ শেখ 
পদ লাভ ৬৫. ইউসুফের মুগয়া যাএা এবং মধুপুররাজ শাহবাপ-কণ্যা বিধুপুভ!র 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৬. গন্ধর্বরাজ শাহবাল প্রাসাদে ইবনে আমীন কর্তৃক বিধপ্রতা দর্শন 
৬৭. বিধুপ্রভার সঙ্গে ইবনে আমীনের বিবাহ ৬৮. ইউসুফের মিশরাগিমন ৬৯. 
মধ্পুরে ইবনে আমীন ও আত্বীয়দশনে সন্ত্রীক মিশর গমন ৭০, মধ পরে ইবনে 
আমীনের রাজ হয়ে স্থায়ীভাবে বাস। 

ধনপ্রচারই নবীর প্রধান দাষিত্ব---এ চেক্যাবাণেচ গাব দধমপরচারাথ হউস্ুফের 
দিগ্রিজয় কাহিনী যোদনা করেছেন, আপার ক!লোপাগাগ। রস স্টপ উদ্দেশো তিনি 
একটি রূপকথা দিয়ে কাবা সমাপ্ত করেছেন। এ বূপকথার উপক্রম হিসেবে 
কবি অবতারণ। করেছেন দিগ্রিজয়ী রাজা ইউস্ুফেব মগয়া৷ প্লাসের । মুগয়া 
কালে ইউসুফ দেখলেন 'এক দ্রুতগামী আন্চয পশুকে ' তার» পিছু নিয়ে 
পৌছিলেন গভীর অরণো এক সরোবর তীক্ে। (সখানে মন্দিরে পূজো দিতে 
এসেছিল মধ পুরের গঞ্ধব রাজ শাহবা'লের কন্যা বিপুপ্ভা । ত'র কণ্ঠের সঙ্গীতন্ুরে 
আকৃষ্ট হয়ে ইউন্ফ গেলেন তার সন্ধাশে' পরিচর হল উভয়ের । বিধুপ্রতা 
জানাল যে স্বপেসে এক নবী পুত্রের প্রতি আনন হয়েছে। ইউস্থফ তাকে 
ইবনে আমীনের কথা বলে আশ্ুস্ত করলেন। তারপব বিণএভার পোঘা শুকেগ 
দৈতো ও ইউসুফের আহ্বানে ইবনে আমীন এল শাহপাল প্রাসাদে । দেও জানাল 
যে স্বপে এক গন্ধব রাজকনা। প্রেমবাণে তব জদম বি॥ করেছে 'অনেক আগেই 
কাজেই মহাড়ছ্বরে স্বয়ংবণা হল বিনপ্রত। । আমীন এমনি করে পেশ রাজকণা 
ও রাজ্য । কেনন৷ শাহবাল ছিলেন অপূত্রক । 

ইউস্থফের অননা সততা, গংযম, প্রচ্ঞা, ভিতিক্ষ। ও কম! এবং পপবাচ্গর 
শিক!ব প্রবর্তিপরবশ জোলেখার থম খচ্ছাগ শাহ ও পরবে কান্গাধনা এবং 
পরিণায়ে প্রেমিক নারীর কথিত কাঞ্চনের উজ্ভলো ও অকুত্রিষতায়, পদার পবিএতাম 
এবং গে!লাপের রূপে ও গঞ্জে উদ্ভান এ কাবাকে শান্বানের মহিমা দান করেছে। 
কবির লক্ষাও ছিল তাঁই। সেজনোই কবি গোড়া,তই বলেছেন -- 


কহিব কিতাব চাহ সুবারল পরি 
সুনহু ভক্তজন শগতিঘট ডরি। 
একচিন্তে শুনে যে এসব পরস্ত।ব 
পৃণ্য বাড়ে দূঃখ হরে যশকাতিলাত। 
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উন্টর ওয়াকিল আহমদ ফিরদেৌসী, জামী ও লগীরেধ কাব্যে কাহিনীগত 
সাদৃণা ও পাথক্য লক্ষ্য করেছেন। ১ 

১. শৈশবাবস্থায় ইউপুফ ফফুর গুহে পালিত হন - এ ঘটন। ফিঞদৌপী ও 
জামীর কাবে। আছে, সগীরের কাব্যে নেই । 


২. ইউদূফ পম্পকে ইয়াকুব নবীর স্বপের কথ। ফরাদৌসীর কাবো আছে, 
ভাম। ও মগীরের কাবো নেগ। 

৩. ফির/দীসী লিখেছেন ইউমুফ পরপর তিন বছর তিণবাধ স্বপু দেখছিলেন! 
জামী ও সগীর তার একবার স্বপের কথ। বলেছেন । 


&. মায়ের কবর দেখে ইউসুফের ক্রন্দন, বণিকের তিরস্কার, কাফ্োর 
বাযাতাহতের কথা ফিরদৌসীর কাব্যে আছে, জামী ও লগীরের কাবে। নে । 

৫. জোলেখার জন্[ বৃত্তান্ত, স্বণু বৃণ্রান্ত. আজিজের সহিত তার বিবাহ পৃত্তান্ত 
ইতাদির বশনা জামী ও সগীরের কাব্যে আছে, ফিরদৌসী এব কিছুই উল্লেখ 
করেন নি। 

৬. ইউপ,.ফের দাসবূপে নিলামে বিএয় স্থলে এক তক।ল সতা নিয়ে 
খরিদের আশায় এক বূ্ধার উপস্থিত হওয়ার কথ জামী ও সগীরের কাবো আছে, 
ফিরদৌমীর ক্যৰো নেই । 

৭, এক শ্েহ্ঠী কন।|র প্রণয়াসভি, এবং ইউস,ফের ডপদেশে বিবত হওয়া ও 
তওধমে দীন্ষমা গ্রহণের কথা জামী ও মগীব বণন। করেছেন। ফিরদৌসীর কাবে। 
এন্প ঘাননা নই | 


৮, অজনৈক বেদুঈনের সাহায্যে পিতাব নিকট সংবাদ প্রেরণের কথ। ফিরদৌসীর 
কাবো আছে। ক্ষিম্তজামী ও লগীর তা উল্লেখ করেন নি। 


৯. ভজালেখার গভে ইউপ.ফের দৃই পূত্র লাভের কথ। কেবল শগীরের কাবো 
আছে । 


ইবিন আমিন এবং বিধপ্রতার প্রণয়-পরিণয় বস্তাপ্ত মগীরের নিজস্ব কণ্পনা, 
ফারসী কাব্যে ত৷ নেই। 


১, বাংলা রোযান্িক প্রণয়োপাখানঃ পৃঃ ১৭৪৭৫ । 
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॥ কাব্য পরিচিতি ॥ 

ধর্মোপদেশ দানই ছিল এ কাব্য রচনার মূলে : 

“কহিব কিতাব চাহি সুধারসপুরি, 

শুনহ ভকতঙ্জন শুতিবট ভরি ।* 

পোথার বৃত্তান্ত ষেবা চিত্ত দিয়া শুনে। 

তাক কৃপা করে বু প্রভু নিরঞ্জনে 11... 

একচিস্তে শুনে যে এই সব পরস্তাব। 

পুণ্য বাড়ে দূঃখ হরে যশ কৃতি লাভ।... 

এতৎসত্বেও কবি শুধু ধর্মপ্রাণ ছিলেন না, তার মধ্যে একটি অতি কোমল 

কবিপ্রাণও ছিল--এ বিরাট কাব্যের নানাস্থানে তা'র সাক্ষ্য মিলে। করুণরস স্যষ্টিতে 
কবি সিদ্ধহত্ত। 


স্বামীরূপে আজিজ মিসিরের প্রাসাদে দূঃখিনী জোলেখার উদপ্রান্ত অবস্থা বর্ণনায় 

কবি কিরূপ কারণ্য স্থষ্টি করেছেন দেখুন 
গগনে তারক দেখি চাহে একমন। 
তার সংগে কাহিনী কহয় সবক্ষণ ॥ 
তুমি সব ভ্রমিতে আছহ রাব্রদিন। 
তোমা অবিদিত নাহি ভুবন এ তিন || 
দৃক্কের কাহিনী কহি গোঞায় রজনী । 
বিশেষ তাপিত মন বিরহ আগুনি || 
চান্দ ভেল মলিন বিরল তারাগণ । 
অরুণ উদয় হৈলে হয় আনমন || 
প্রভাতে পাখালে মুখ নয়নের জলে । 
রূদিত বদন তান প্রতি উষাক!লে || 


ইউসুফের ভাইর! বনের মধ্যে ইউস্ুফকে হত্য। করার উদ্দেশ্যে প্রহার করছে, 
এই বর্ণনাটিও হৃদয়বিদারক £ 
কোহ্ন ভাই করাঘাত অঙেতে মারিল। 
কেছে। দুষ্ট বাণী বুলি কর্ণ মোচড়িল ॥ 
কেছে। মারিলেন্ত ঠেল। মারিয়৷ চাপর। 
একে একে কাড়ি লৈল গায়ের কাপড়।। 


ওডঠ 


ফেছে! ভাই ক্রোদ্ধ হই মারে অনুরাগে । 
আর ভাই নিকটে যায়স্ত দয়াভাগে || 
সেহো ভাই ঠেল৷ দিয়া ফেলে এক পাশ। 
আর ভাই কাছে গেল হইয়া হতাশ ।। 
সেহে। ভাই নিদয়! হৃদয় হৈয়। মারে | 
আর ভাই নিকটে যায়ন্ত বস্ত্র আড়ে ।। 
কো ভাই মায় নাই সবে মারে বেড়ি। 
কান্দিতে লাগিল৷ তবে বাপ অনুন্|ুরি || 


উত্তেজনা বিরহিত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার এমন জীবন্ত ছবি কৃচিৎ মেলে । 


ইউসুফের মৃত্যু সংবাদে এয়াকব নবী শোকাকল হয়ে যে বিলাপ করেছেন তা'ও 
কারুণ্যের নির্বর : 


ইউম্ুফ একসর প্রাণের দোসর 
চন্ত্রমখ অবতার । 

হেন পৃত্রম্খ ন দেখি যমন দৃখ 
্রিভুবন বূপসার | 

বিনে পুত্র পিয়া বিদরয় হিয়া 
কাতে কৈম্‌ এহি কথা । 

সবপ্রাণ মোর পুত্র গেল দূর 
হৃদয় অন্তরে ব্যথা | 

নয়ন পোতলি গেলেক নিকলি 
আখি থাকি হৈল্‌ অন্ধ 

গেল মোর বুদ্ধি নাহি কোন সুদ্ধি | 
মোকে দিয়া গেল বন্ধ 11... 

যোর কমদোষ বিধি কৈল রোঘ 
কোন পাপ মোর বাধা । 

যাই ভিন দেশ বহ্গচারী বেশ 
প্রিতে ষনের সাধা | 

ঘরে ঘরে যাই পূৃত্র যথ। পাই 
পৃত্রে হেন ভিক্ষা মার্গো । 

কোন ধর্ম শিক্ষা পুত্র দিব ভিক্ষ। 
তান পদগ্ত লার্গে। | 


৩৪৭ 


বৃদ্ধদেব যে পূত্রশোকে উন্মত্ত লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তাঁর কথ! সুর্তব্য। 
মধ্যযুগের বাঁঙল৷ সাহিতো শোকপ্রকাশক অনেক কবিতা আছে। কিন্ত অল্প কথায় 
এমন মর্মভেদী বিলাপ বিরল । 


কোমল হৃদয় কবি নারিকা জোলেখার ব্যথায় এতই অভিভূত যে জোলেখার 
অন্যায় প্রাথনাও তার তুলিতে করুণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে £ 


মুই শুক শস্য তুমিজলদ নিপূণ 
বৃুন্দেক পড়িলে জল না হৈবেক উণ ৷ 
যাচক তুলন। আমি তুমি দাতাজন । 
ভক্ষ্দান দিলে কভূ ন টটিবধন।। 
তুমি সুধাকর আমি তৃষ্ঠায় বিকল। 
আমা অল্প দিলে তোম৷ ন টটিব জল |! 
তুমি মহা কলপতরু ফলিত নিমল। 
আম। এক ফল দিলে ন হৈব নিঘফল || 
চিরদূঃখিনী বিরহিণী জোলেখার আর একটি বেদনার অভিব্যক্তি ঃ 
নিশি উজাগর আখি ঝামর বদন । 
পবনের সঙ্গে বাত কহে অনুক্ষণ || 
শুনরে পবন মোর দূঃখের কাহিনী । 
দণ্ডেক বরিখ মোর দীঘল যামিনী || 
মোর পিয় স্বানে গিয়! কহরে স্বাদ । 
কেমন সহাস্য তান দাসী সঙ্গে বাদ | 
আলয়। সমীর মোর শমন সমান । 
এ চান্দ চন্দন দেহ দহএ নিদাঁন || 
সঘন গহন ঘন বিদুৎ চমাকত। 
নয়নে বহএ নীর চিত্ত বিচলিত। 
কম্সম স্থগন্ধি যত আগর চন্দন । 
আতপে তাপিত তনু দহএ যদন || 


রূপ বণনায়ও আমাদের প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর কারে। চেয়ে 
কম রূপজ্ঞতার ও রসম্ঞতার পরিচয় দেননি ঃ 


নান। কৃম্সমিত জ্যোতি দেখি চষষকিত মতি 
ঘন মধ্যে নক্ষত্র প্রকাশ ॥। 


৩৪৮ 


অথব1- 


নয়ন খঞ্জন তুল অগুনে রঙজিত মূল 
চঞ্চল চকোর সমুদিত 


নিসিখে নিখিল বাণ কটাক্ষেতে সুসন্ধান 
বিরহিণী পানা সচকিত ॥ 


শিষেত সিন্দর ভাসে যেন রবি পরকাশে 
মুখচজ্দ্র জ্যোতি সম.দিত 


শবণে গুস্থিত মৃতি রতন কগুল জ্যোতি 
তার। পভা জিনিয়া বিদ্বিত । 


ভক্ কাস চাপ জ্িনি লোচন করঙ্গ। 
টাক্ষ বিষিখ বিখ নিমেখ তরঙ্গ || 
কাজলে উঝল জ্রঁতি সবগুণজিৎ। 

চমক ফলকে যেন চঞ্চল চরিত || 

খগল নয়ন জুতি চন্দ খবরূপ ॥ 

জগত জিনিয়া অ1খি তাহান আনোপ |) 
আখি জতি বিভূতি সলিল বূপসিন্কু । 
তার মর্ম মধ্যেত মঞ্জিল শত ইন্দ।। 
কিবা চারু সচকিত চঞ্চল চকোনর । 
কিবা! মধ্যে মধুকর আস্থা রসে ভোর | 
শ্ববণ গুধিনী জিনি অতি স্ুললিত। 
বত্মমণি কৃম্তল দলিত সুশোভিত || 
উঞ্চল নাসিক দণ্ড তিল ফুল জিত । 
পরিমল পারিজাত গন্ধ আমোদিত |1 
পারিজ্াত কৃন্জম কোমল দেহকান্তি | 
বিমল উঝল মুখ চক্ষে করে ন্রাস্তি॥ 
বিদ্যত উঝল দম্ভ সুকৃতা সঞ্চার । 
কচযুগ মধুপূণ কাঞ্চন কটোর || 

মধ্য দেশ সক্ক অতি সিংহজিৎ। 
করীকৃম্ত নিতম্ব গুরুয়া গর্বিত || ইত্যাদি 


৪৯ 


প্রকৃতি বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব প্রশংসনীয় | কবির বণিত কোলেখার 
বারমাসীতে বাঙলার ঘড়খতুর আবর্তনে যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঘটে তার জন্দর চিত্র 
অঙ্কিত হয়েছে : মাঘ থেকে শুরু-_ 


মাঘ হৈপ পরকাশ কানন কন্দম হাস 
শুভছিরি পঞ্চমী প্রকাশ । 
মউলিত পু্পবন মদন মোহন ঘন 
তা দেখিয়। মোর মনোদাস || 
বিকলিত আমজাম ত্র্নর ভ্রময় কাম 
সৌরভ ধাবস্তি চতুর্দিস। 
মলয়! সমীর ধীর হৃদয় অস্তরে পীড় 
বিরহিণীজন অহনিশ | 
ফাগুনে চৌগুণ রিত নান! পুষ্প বিকশিত 
যুবজন ফাণ্ড বিভূষিত। 
পরিত সকল অঙ্গ আগর চন্দন রঙ্গ 
খেলএ আনন্দ হই চিত।। 
নবীন পরুব শেষ সুরঙ্গ দূর্ঘভ দেশ 
তরুলতা নবরঙ্গ হাস । 
যুবক যুবতীগণ নান৷ বস্ত্র বিভূষণ 
আভরণ বিচিত্র বিলাস ॥ 
চৈত্র হৈল স্গুললিত নান! পৃশ্প বিকশিত 
চম্পক চামেলি জূতি জাতি। 
ভ্রমর ভ্রমরি জোর কেলি কল৷ রসে ভোর 
গুধারে অঞ্ররী পরি রঙ্গে। 
ত৷ হেরি চঞ্চল মতি কাম বিহারিত গতি 
কামিনী ব্যাকল মন সঙ্গে ॥ 
বৈশাখ সময় দেশ রবির কিরণ বেশ 
নিদাঘ দহএ নিরস্তরে | 


আম জাম স্ুফলিত তরু সব স্থুনমিত 
দলিত নমিত ফল ভরে | 


৩৫৫ 


অল্িক্ল কলবব কেলি কলারস ভব 
পশ্ষি সব রবএ মধুর | 


দক্ষিণ মলয় বাত হৃদ.এ অনক্ষ বাত 
তা হেক্ি খধাবএ মন দর 11--- 

আঘমাড় আইল ঘন সন্বন তিমির বন 
নিশিদিন নাহিক প্রকাশ 

বরিখয় অনিবার ধলণী পুূর্িত ধার 
জবজন্ক অধিক উল্লাস 1॥ 

বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছট। চোৌদিকে অস্বন্প ঘট। 
মোন মন ভয় চষমকিত ॥ 

নানা পস্ষি কবে বব মঙ্গল পঞ্চমি সব 
ললিত মধুর সংগীত ॥। 

শ্রাবণ আইজ রত মেঘছব্র চতুভিত 
নিভর বন্পিষে জলধাবর ॥ 

নিমল শীতল জ্ষল সতত বিব্হ'নল 
বিশেষ দহএ দেহা মোর ।। 

চাতক পিয়া পিউ পক্ষিরবে দহে জিউ 
শিখি আখে গির্িগর্ভে নাদ |! 

দাদুরির বোল ঘোর ভাবেতে হৈলু তোব 
শুনিতে গুলিতে পক্রমাদ 10 :-- ১০১ 

আশ্বিন যে প্রবেশ ঘর্িষা হইল শেষ 
€্ষেণে ঘোর ক্ষেণেকে বিদ্তক্চ। 

কেতকীী বকুল ফুল তাহাতে ভ্রমক্সা বোল 
তা দেখি ধরাইতে নাহি চিত ॥। 

খও খও্ €মঘগণ শশোদলর সনে রণ 
ভবক্ষি উঠএ ঘনজিত ৷ 

ভাহান্ন নিমল লিশি আখ! বিস্তারিত হাসি 


ভা দেখিয়া মন বিচলিত |1 ১১৩ 


'আহ্যাণ আইলা ল্িত নব শালি সমুদিত 
স্ুগন্ষি সৌরভ যায় দূর । 


বা 


সারি শুক করেরোল নান! বণ ধান্য ফল 
বিকশিত সব ক্ষিতিপুর || 

ঘরে ঘরে ধান্যরাশি নরপশুগণ হাসি 
গগণ রুচিতত পরকাশ। 

রাজ। প্রজা উল্লাসিত প্রবাস বঞ্চিত রিত 
মোর লক্ষ্যে যেন বনবাস || ... :. 


হি বড় হতভাগী  অহনিশ রহেঁ। জাগি 
প্রভু মোর নিদয়৷ হৃদয়। 

মোহাম্মদে কহে দূখি অবশ হইবা সুখী 
নিশি শেষে রবির উদয়। 


লক্ষণীয় এই যে, কবি মিশরদেশের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাঙল৷ দেশের 
চিত্রই অঙ্কিত করেছেন। রান্ঠী জোলেখা আব মিশর দেশ দূ-ই কবির পানের 
চক্ষে বাঙলার বিরহিণা বধু আর বাঙল৷ দেশ রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। 

সুতরাং আমাদের কবি শুধু বেদনার কবি নন। হৃদয়ের ব্যথা শুধু তিনি 
দয় দিয়ে অনুভব কঞ্জেননি বহ্চক্ষ দিয়ে দূণিয়ার দূপও দেখেছেন, নারীর 
রূপ-এশধও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর ভাষ। প্রাচীন, কিন্ত মার্জিত। বণনার একট। 
স্বচ্ছন্দগৃতি আছে। তার বিরাট কাব্যে কোথও কষ্ট কল্পনা বা জড়তার আভাম 
নেই । তিনি মহাকাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তার হাদয় ছিল গীতিপ্রবণ, তাই 
গ্রন্থের সবর আন্তরিকতার মাধ্ধ ফৃঠে উঠেছে । 

কবি শহ সগীবের নিবাস কোথায় ছিল আমর। জানি না। গ্রপ্থে কবির জন! 
ভূমির কোন উল্লেখ নেই। হয়তো তদিষ/তে কোন সম্পূণ পাণুলিপি আবিষ্কৃত 
হলে তার গঞ্ধন মিলবে । আপাততঃ আমরা দেখছি গ্রন্থের তিনখানু। প্রতিলিপি 
চট্টগ্রয়ে আবিফত এবং একখান। ত্রিপুরা থেকে সংগৃহীত । শাহ সুহম্মদ সগীরের 
কাব্যে অন্বদের কোন ছাপ লেই। তার কাব্যে সর্বত্র দেশী রীতিনীতি, বিখ্বাস- 
সংস্কার বসন-ভূষণ দ্রব্য-সামগী উৎসব পাবএ-অনুষ্ঠানাদি বণিত ও চিত্রিত। তার 
কাব্যে আল্লাহ খা স্রষ্টা অর্থে 'ধ%' বহুল ব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার তথা 
বৌদ্ধ প্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শন । কাবাখানির আবিফতা আবদুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ । 
বন্দনা £ ১ করিম সম্ভার পরবাদিগর দেবত।৷ মন্ঘারূপ স্ছজিল। জগত/আপনান 

ইচছ10 যে কবে ধম/বুদ্ধন্জান মহাধা।ন তদন্তবে যথ। 


৬৫২, 


অন্যত্র : বঙ্গ/নিরপ্রন/ঈশৃর/ধর্ম/পুরুঘ পুরান এমন কি 'ধর্ণরাজ'ও (১২) ব্বস্ৃত £ 


মু 


৩ 
৪ 
৫ 
৬ 


আ -০ 


১০ 
১১ 
১২ 
১৩) 
১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 


সফীতত্য : 


দেবধম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে। 
ধনরূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল। 
ধমকে স্রিয়। কন্যা হৈল৷ দণ্ডবৎ। 
কন্ত 'পরে বলিলেন্ত ধর্ম অনুমতি । 
ধম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক 
ধম আন্ত হৈল। তু্দি রাজ্য অধিকারী । 
ধম পদ সরি করে সত্বরে গমন। 

ধর্ম আন্ত! তোন্দার পৃরিব মনস্কাম । 
ধর্মপদে ইউসুফ মাগন্ত যেহি বর 
ততক্ষণে সেহি বর পাইল৷ সত্বর। 
মনে মনে ধম আরাধন | 

ধম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ । 
বিনয় ভকতি করে৷ ধর্রাঁজ পাএ। 
তোদ্দা পুত্রকে যে লিখিছে ধষে | 
ধর্ম ভাবি রহ মন। 

ধম নাম লই ফিরা করিল শপথ । 
ধর্সের প্রসাদ আছে পূরিলেক আশ। 
জালিয়ার বোলে সারি ধর্ম নিরপ্জন। 
কহিলেন দেবধর্মপদে আরাধন 

ধর্ম স্মুরি ইউন্থফে মাগিল৷ এক বর। 


১। নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে মজিল। 
এহি লক্ষ্যে যথ জীব স্বজন করিল! । 


মাতাপিতা £ 


দ্বিতীএ প্রণাম করে৷ ম| ও বাপ পাএ। 
যা'ন দয় হস্তে জনা হেল বসুধাএ। 
পিপিড়ার ভয়ে মাও না থুইল৷ মাটিত 
কোল দিল। বক দিয়া জগতে বিদিত।.. 
ন খাই খাওয়াএ পিতা ন পরি পরাএ। 


২৩- আশ, 


*১৫8৩ 


ওভ্তাদ : 
ওন্তাদে প্রণাম করে৷ পিতা হস্তে বাড় 
দ্বিতীয় জনম দিলা প্রিহ সে আকন্ষার। 
বাঙল] রচনায় পাপতীতি £ 


ন লেখে কিতাৰ কথ। মনে ভয় পাএ 
দৃষির সকল তাক ইহ নজুয়াএ। 
গুনিয়৷ দেখিলু আদ্ি ইহ ভয় মিছ। 
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথ৷ সাচা। 
উপমা £ ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদা, মরু, 
রামকদলী, শরৎচন্দ্র, সফরী, চাতক, দাদ্‌বী, ইত্যাদি। 
আসবাব  পালক্ক, কনক জড়িত পাট, কটোরা, সন্দূক, উয়ারী, উচচবস্ত টজী, 
মন্দির (গুহ ), থালাবাটি ইত্যাদি । 
£ টোন হতে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ। 
স্কৃতি £ তান্থর যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে 
£ কেহো৷ নত্য করে, কেহে। বাহে কপিনাস 


বসন: বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীলাস/চারিদিক অঙ্গ স্ুরচিত। 
অলঙ্কার £ হীরার হার, শ্রবণে রতনমণি, অঙ্গরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া৷ নথ (মুক্তা 
ও কনকনিমিত ), তাড়, কঙ্কণ, কিক্কিণী, নেউর (নূপুর) বলয়, সিন্দুর, মেহেন্দী, 
নেতপাট শয্যা, চন্দন, কৃষ্কুম, অ।গর, রত্বাভরণ। 

£ পাট পাটাম্বর নেত কনকমণ্ডিত। 
আদি মানব সমাজ পৌত্তলিক £ 

* কেহ বোলে এহি (ইউম্তুফ ) ব্রহ্মারপ প্রজাপতি 

তান পৃ্জ। কৈলে হৈব মুক্তি পদ গতি। 

দাপী: সহস্লেক দাসী দিব চন্দ্রন্থ অভিনব 

মণিমুক্তা৷ অলঙ্কার পুর। 

[দাসী কেবল কাজের জন্যে নয়_কামচচার জন্যে ও] 

তৈজসপত্র যৌতুক £ 


কনকের বাটাবাটি বহু ভাও ঘট ঘটি 
স্ববিচিত্র ঝাড়ু গাড়, বঙ্গ 


৩৫৪ 


বতন প্রদীপ জ্যোতি সহত়া নক্ষত্র জিতি-- 


যেহেন উঝল মণি স্বর্গ । 

ভাগারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পৃরি 
মণিময় আভরণ সাজ 

মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাত 
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ । 

রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা £ 

দশ সহগ্র রথ সভ্জ। তাহার উপরে ধ্বজ 
রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির 
পুরি মাঝে অন্তম্পট স্ববণ নিশনাণ ঘট 
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর । (পদ ) 


আজিজ মিশির 2 
£ কনক অন্বারী 'পরে চড়ি রঙময়/সুবণ মগ্ডিত ছত্র শিরের উপর। 
১ চারিদিক চামর দোলায় চমকিত। 


বাদ্য: ১ দুল্দুভির শব্দে পূরিল দিগস্তর 
ঢাক ঢোল দণ্ডি কাসি বাজত স্রম্বর 
২ সানাই বিগুল বাজ্জে বাশি করতাল। 
- কবিলান খিপঞ্চিক মন্দির! মুদঙ্গ তবল। বাজে দৃন্দুভি-নিশান। 
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান । 


ও 


1শবির £ 
১ তাথু তাঙ্গ আজিজ রহিল! সেই স্থান 
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান । 
২ নৃতাগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে। 
৩ এাম ঝাঝরি ধ্বনি বাজে ঝণৎকারে। 
8 নাচএ গ্রাবএ ছন্দ মেলা । 
পারিতোষিক [ আজিজ মিশর ] 2 
সভান প্রসাদ দিল। পিরীতি বচনে। 
সমাজনীতি £ 
তুক্মি অকমারী বালা জগত বিদিত। 
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী ) দেখা অনচিত। 


৩৫৫ 


বরের বাহন £ 


চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ । 
ধবজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি। 
জোলেখার বিয়েতে আনুষ্ঠানিক আচার £ 


বাক্ছণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি 
কবিত্ব পড়এ ভাট পিঙজল বিচারি। 
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ 
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস । 


অন্]াস্তর, অদৃষ্ট, নিয়তি £ 


৯ 


৯১০০6 4 


৬ 


তোর কমে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ 
কশ্নফল লিখিত তোদ্দার হেন জান। 

না জানো কি আছে মোর কমেত লিখিত। 
বিবিধ নিবন্ধ কেহ খশ্ডাইতে নারে । 
দেবের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত। 
মোর শুভদশ আছে কমের লিখন । 


অভ্য্থন৷ পদ্ধতি 5 


ট 


অজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ 
বাড়িয়া নিবারে আইল হরঘিত মন । 
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান 
যুবক-যুব্তী সবে ধরিল যোগ!ন॥ 
দোহান উপরে কৈল৷ পুষ্প বরিষণ 
গুলাল চামেলী চম্প। সুবণ গঠন। 
রতন মগ্ডিত মালা কৃজজম নিমাণ 
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধন। 


নারীর। 5 কেহ সিঞ্চে নানা পম্প সুবাসিত গন্ধ 
কার হাতে দবাধান্য নানান প্রবন্ধ । 
নত্যগীত আনন্দিত স্ততি পড়ে ভাট । 


আম, জাম নাগেশ্বর, লবঙ্গ গুলাল, 
চম্পা, যুখী চামেলী গুলাল। 


শশ৬ 


বালক ইউসুফের সঙ্ভা £ 


অবতার £ 
রাহাজানি £ 


মুদ্রা £ 


বৈরাগী বেশ: 


দেবপূজা £ 
নীতিশাস্ত £ 


পক্ষী-__ 
পান সুপারী: 


মিষ্ট খাদ্য 


খোপা 


মাথেত পাগড়ী দিল৷। অঞ্গেতে ভূষণ (তুল : কৃঝ) 
সনুষ্যমুরতি এহি দৈব অবতার । 


পদ্থে বাটোয়ার সব আছে দৃষ্টজন। 


তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার €( ইউসুফের ) 
বছল সবণ মণি রতন প্রবাল 

হীর! নীল! মণিক্য মুকতা। কস। লাল । 

রত্ব মুক্তা প্রবাল হারা চনি মণি ধন। 


মণ্ডন করিল শয্যা তরল বিরলে 
পাটাম্বর তেজি মুগ-চম পরিধান 

পালক্ক ছাড়িয়া ভূমি করিল শয়ান । 

ঘত মধু এড়িয্প। বনের শাক ভক্ষ ... ... 
নীলগঙ্গা তীরের ঘোষের মধ্যে বাস 
সবক্ষণ সমাধি করএ মন উদাস । 

যেন ইষ্ট দেবত। পর্জয়ে নিতি নিতি। 


মহাদেবী যেন গুরু পত্বীর সমান 
রাজপত্বী মাতৃতুল্য মোর অনুমান । 


কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী 
চকোয়া চাতক বণ রাজহংস পাখী ॥ 


কাহাক খাওয়ায় কেহেো কপূর তান্বল । 


কনক কটোর। ভরি মধুষিষ্ট স্থখে 
জলিখ! তুলিয়। দেস্ত ইউসুফক মুখে । 


ঘুত মধু শকর! বহুল দুগ্ধ দবি 


সুধারসে পূরিত সন্দেশ নান! বিবি | 
বন্ধএ কানড়ী খোপা লাস । 
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সজ্জা ও প্রসাধন £ 
শীষেত দিল্দুর, শ্ববণে গুস্িত মোতি রতন কৃস্তল, 
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত থজমোতি পাতি 
কত্তরী কম্কম বিন্দ, কপালে তিলক চন্দ, 
চন্দনে চচিত অঙ্গ, কেশর স.গন্ধি সঙ্গ । 
কাচুলি মণ্ডিত হার, করেত কষ্ক বর, 
কনক মাণিক্য জ্যোতি সার । 
বাছ দণ্ডে তাড় তারি, চু।নমণি বিচিত্র নির্মাণ 
অঙ্গরাী মাণিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি, কটিত কি্কি শী বাজে, 
চরণে নূপর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস 
আগর চল্দর ফাগু সুবাসিত রঙ্গে । 

নারী ও পূরুষ : অগ্নি ও তুলা, ঘত ও বহ্ছি সদৃশ্য। 
লোহা ও অগ্িি, জতু ও অগ্রি (লোহা যেন অগ্নি পাই 

জতুক আকৃতি) 


ঢুলনী : তার এক শিশু তিন মাসের স.ন্দর 
শয়ন করিয়৷ ছিল ঢূলনী উপর । 
শঁযা। £ ইউস্সফক দিল যথ খাট, পাট পাটি 


তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি। 


যৌগিক সাধনা-_ইউস.ফ £ 
১ আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ 
সবক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ 1 
জ্ঞান ধ্যান বিন্‌ তান আন নাহি মতি 
ধয কম বেদ মন্ত্র পরম'থ গতি। 
২ সর্ববোকে বলে এহি দেব অবতার 
মহাসাধু সিদ্ধারূপ প্রকৃতি তাহার । 
ছড়িঘার £. . এ যূগের অগ্রগামী ১৪৪০৪) 
আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি । 
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি। 
হিন্গুয়ানী দাম্পত্য ধারণা £ 
শুন হে ইস্‌্ফ তুমি হঅত তৎপর 
জলিখ। তোন্ষাক পত্ধী জন্ম-জন্মাস্তর | 


৬৩৫৮ 


পোতলা নাচায় যেহ্ু স.তের সাতার 
বাদিয়া আলোপে জেক্ছ স.ত রাখি কর 


বিয়াল্লিশ বাদেযের ধ্বনি বাজ্জে আুললিতে-- 
যথ বাদ্য ভাও আছে সবরাজ্য দেশ 
পাঞ্চশবেদ বাদ্য বাজে পরিয়া বিশেষ । 
চাক তোল দণ্ডী কালী দুন্দুভি নিশান 
মন্দিক মাদল ভাল তবল বিষাণ। 
দোসরি মোহরি বাজে মুদজজ বহুল 
শঙ্খনাদ শিক্গা ভৈরী বাজএ তাশম্বল । 
জয়তুর স্বরমগ্ডল যন্ত্রতন্ত্র প্র 

ন্ৃত্যুগীতে নৃত্যে নাচএ সেইপুর ! 
বানঝনি ঝাঝরি ঝুমুত্ি ঝনাকার 

বাশী কাস চৌরাশী বাজ্ন অনিবার | 
সানাই বিগুল বাক্জে ভেউব কণাল 
করতাল মন্দির বাজায়ে সমঙ্গল। 
বিপক্ধী পিনাক বাক্ষে অতি মুদ্স্বর 
কপিলাস কুদ্র বাজায়ে নিরম্তর । 


কাঞ্চন দোছড়ি মল, 
শিবিকা চৌদোল আনবোহুণ 


বাদয ও বিবাহ মঙ্গল 2 


দুই ল্লাঞ বাদ্যবাজে জয় শহ্খধ্বলি 
বিবাহ ষঙ্রল গাছে দেবের রমলী। 


উৎসবে মঙ্গল গান 


১ সুরচিত মঙ্গল গাহেস্ত 
পুষ্পবুষ্ট করিয়া মক্ছল এ্ীত গাহে 
৩ এহছিষতে মন্দল। করিলা মহোচছব । 


৯৮৫৮০৫০ 


& স্সক্দপী সুম্পরীগণ পুম্পবৃষ্টি করে ঘন 
যেহঃ মোতি ভূমি বিস্তারিত । 

বাসবে 2 
পু্পক পালঙ্গী পরে দু প্রেম বস ভকে 
স্রখ্খ শয্য। বাস নির্ভর । 

টউজী 2 
রচিলেম্ড এক টঙ্গী অস্তঃপুর থান 
উদ্চ দেবপুরী সম ফটিক নিমাণ। 
চন্দন আগর পাট শয্যা স্ুবলিত 
স্তম্তে স্তত্তে রজত কাঞ্চন স্ুন্নচিত ॥ 
চিত্রকার্ী বিচিত্র অক্ষর চমকিতি 
কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি শপ্রবীপিত । 
মধ্যে মধ্যে পাটা গুপ্ত ওড় আড় 
অতি মনোরম ভাতি মুকত। সধ্গর । 
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তালা জেঢাতি 
দেবের টেক কিবা অপরূপ ভাতি। 


আন) টঙ্গী-___ 
একঘবর আবক্িজে নিমিছে মনোহর । 
মণিরত্ব কাঞ্চন মন্দির পুর সাজ 
বেড় প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার । 
নজ্গবণ পাষাণ পরিত বররাজ । 
গঁভকাল 2 
দশমাস দশ দিনে পুত্র উতপতি। 
দ্ুভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা £ 
ভক্ষত দিয়! আহ্জা পুত্র-পরিজ ন 
দাঁস-দাসী করিয়া ব্াখহ প্রাণ-ধন । 
মিশ্রির সকল লোক ছেল দাস-দাসী । 


আাজদশনের কায়দা £ 
নব বোলে ছ্বারেত রহিবা আগুয়ান 


অস্তঃপুনে শ্রবেশিবা আজ্ঞা পরমাণ । 
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নৃপতির মুখ দেখি করিব প্রণাম 
সচকিত ন হেক্সিবা নতু ভান বাম । 
আশীবাদ করিয়। রহিবা ধৈবমান 

আত্ঞা হেলে বসিব। আক্তিজ বিদ্যমান ॥ 
পুছিলে সে কহিবা বচন রত্ববান 
বিস্তারিত ন কহিব। অল্প সমাধান । 

ন বেসে বিমুখ হয়া ন্পতি গোচর 
সয় বুঝিয়া যাইবা নিজ বাসা ঘর। 
নপতিক প্রকৃতি বচন তত্ব জানি 
কার সঙ্গে ন কহিবা হেকত কাহিনী। 


আসন * 


বিচিত্র বসন আনি বিছাইলা সত্বর ॥ 
রাজ আত্হাএ বসিলেসম্ভড দশ সহোদনল । 


আপাযায়ণ £ 


সৈন্য 


পিত্ত 


বেশ 


ভঙ্গারের জল কোহ্চ সেবকে যোগাএ 
চামর সমীর তকেহে। করে ভান গাএ । 
স্বণের বাটা ভদ্র কর্পুর তান্বল 
ক্ণান্ধি চন্পন আদি নানা বল কুল। 
€ক্ষত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত 
ধনুবাণ খর চর্ম সন্ধান পরিত। - -- 
দশ সহগ ছড়িদার সচেতন রাজে --- 
মণিমযস কপাণ করেত সুশোভিত 
চৌদ্দ অক্ষোহিণী সৈন্য করহ সাজন। 


বাপবাক্ষ্য হযেহ মহাবেদ। 

পিতৃপদে সেব৷ কৈলে স্র্গলোক গতি। 
নঙক্কী--- 
যত নুত্য বেশ্যা আছে নুরূপ জুঠান 
ুললিত নৃত্যগীত কর সমাধান । 


২২১ ৯১ 


মুসলিষ মানস £ ৃ 
আল্লার বাণী 2 কাফের সকল মারি করহ অধীন। 
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে যেইত্জন 
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ। 
_-স্কাফের মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী । 
নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ 2 
কার হাতে দৃবাধান নানা পুষ্প পাত --- 
নান। দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান - -- 
সবতনু বসনে ঢাকিয়। আবখিমুখ | 
( ভূঙক্গারের জলে ) 
বাপ পদ আপনে পাখালে নূপমণি 
জ(লখ! মস্তক কেশে উপকস্কার কৈল। । 
যোদ্ধবেশে রাজা 2 
তুসভ্ভজ করহ সৈন্য যথ অশুবর 
স্রবণ কমিজি জিন চড়াঅ পাখর । 
বিশুদ্ধ স্ুবণ মণি বিরচিত রথ --- 
বিচিত্র কনক মণি কনক শোভিত । 
মঙ্গলাচরণ £ ভট্ট সবে স্ততি পঠে জুড়ি দূই কর 
স্বামী বরদাতা শিব 
তবে কন্যা মহেশ পৃজিয়া ততক্ষণ 
ইবন আমিনের ভাবীপক্সী বিধপ্রভা। 
অতিথি আইল জানি করিলা গমন । --- 
দৈববাণী 2 
এহিস্বানে তোল টঙ্গী ঘর স্ুকরুচির 
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি 
তবে সে পহিবা জান তুক্দি নিজপতি । 
কদমবুচি 2 
চরণ বন্দিল তান শির পরে ধরি। 


৬ 


বিধুপ্রভার সৃয়ংবর £ 
কনে সাজ: চিকর কৃচিত বেণী সিখি পাঁতি শো 
অর্ধচন্্র আকৃতি মোহন তুল খোপা। 
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ 
নক্ষত্র নিকর যে শোভে দ্বিজরাজ। 
তিলফল জিনি নাসা মুকুতা মণ্ডিত। 


কাব্যটি অপ্রকাশিত এবং রচনাকাল বিতকিত। কাব্যটি যে অনুদিত নয়-_ 
দেশী উপাদানে রচিত তা" এমাণের জন্যেই এই দীধ ও বিবিধ উদ্ধতি। 


€ 
অন্নুবাদ-স!হিতা 


কোন জাতির বা অঞ্চলের বুলি লেখাতাষ|র ও সাহিতোর স্তরে উন্নীত হতে হলে, 
তার ভিত্তি তৈনীর জন্যে উন্ৃততাধা ও সাহিত্য থেকে খণ গ্রহণ করতে হয়। 
নিরক্ষর গৃহস্থমান্ষের প্রাতাহিক জীবনের সবপ্রকার ভাব ও বস্ত্র বিনিময়ের জন্যে 
মাত্র কয়েকশ' শব্দই প্রয়োজন, ওগুলোও সব সময় ব্যবহৃত হয় না। নিম্তরজ 
দৈনিক জীবনে নিতাকর্মে ও কথায় আরে! কম শব্দ, হয়তো শতেক শব্দই 
ব্যবহৃত হয়। কিন্ত কোন অনুভব, চিন্তা তত্ব বা নত্ন বস্তর স্বরূপ প্রকাশ করতে 
গেলে ত্র আটপৌবে শব্দাবলীর সীমিত অভিধায় তা বর্ণনা করা সন্তব হয় না। 
তাই বহছব্যঞ্রনাময় নতুন শব্দ তৈরী বা ধার করতে হয়। ভাব বা বস্ত অনপেক্ষ 
শব্দ তৈরী করা যায় না, আবার স্বান-কাল-পারের প্রযোজন নিরপেক্ষ ভাব ও 
বস্তুর চেতনাও চিত্তলোকে জাগে না, তাছাড়া বলিতে নতুন নতুন শব্দ তৈরীর বীজও 
মেলে না| অনুতব ও চিস্তা-চেতনাই নতুন শব্দ তৈরীর প্রয়োজন ও প্রেরণা যোগায় । 
অকারণে এ প্রেরণ আসে না। 


এক একট! নতুন শব্দ এক একট! গাট-আবেগে স্থষ্ট কবিতার মতোই গভীর 
ব্যঞ্জনাময় স্থ্টি--এক একটি বাক্‌ প্রতিমা । চাদকে যেমন হিমাংশু, সুধাংশু, সুধাকর, 
কিংবা হিতাংশু বগি তখন এ দৃশ্যবস্ত্র চাদ আমাদের অনুভবে অন্য গুণে-রূপে ও 
লাবণ্যে প্রতিভাত হয়। এই চাঁদ এক বিশেষ মানস সন্তৃত। বুলিতে এই মানস- 
স্থাষ্ট দূলভ। তাই বুলিকে লেখ্য ভাষার তথা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করার 
সহজ উপায় হচ্ছে অন্বাদ। অন্যভাষ। থেকে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
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গ্রান-মননের বিভিনু| বিষয় অনুবাদ করতে হলে সে বিষয়ক ভাব-চিস্তা-বস্তুর প্রতিশব্দ 
তৈরী কর! অনেক সময় সহজ হয়, তৈরী সম্ভব না হলে মূল ভাষা থেকে শব্দ 
গ্রহণ করতে হয়, এভাবেই সভ্য জাতির ভাষা-সাহিতা মাত্রই গ্রহণে-স্থজনে খাদ্ধ 
হয়েছে । এ খণে লজ্জ! নেই । একই প্রয়োজনে আমরা আমদের বুলির রূপ পরিহার 
করে আবার নতুন করে শব্দ গ্রহণ করেছি। যেমন 'তু লো ডোম্বী, হউ কপানী' 
অথবা 'কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কলে -_বুলির এ ভাঘ। পরিহার করে 
তুমি, ভোমনী, আমি, বাজায়, কালিন্দী, নদী প্রভৃতি পূনঃ গ্রহণ করেছি। প্রাত্যহিক 
জীবনে চিরকাল “মা ভাত দাও' পুনরাবৃত্ত হবে, কিন্তু উচচ ও বিচিত্র তাৎপর্যে কখনো 
জননী, কখনো প্রসবিনী বলতে হয়। আবার অরুণ, তপন, মাতও, রবি, সূর্য একই 
তাৎপর্য বা ব্যঞ্জন৷ বহন করে না। তাই সাহিত্যে দর্শনে ভাব বা বস্তু বাচক শব্দের 
বছ প্রতিশব্দের প্রয়োজন | অনুবাদ কাষে হাত দিলে গরজে পড়ে চিস্তাভাবন৷ করে 
ব্যঞ্জনা-জ্ঞাপক শব্দ তৈরী করা যায়, অথব! খণও গ্রহণ করা যায় প্রতিবেশী ভাষা 
থেকে। 

তেমনি উচচ, মহৎ ও নতুন তাৰ-চিস্তা-চেতনা-তত্ব প্রভৃতি নিজের ভাষা- 
সাহিত্যে না থাকলে অন্যভাষার সাহিত্য-দশন-তত্ব ও লিপিবদ্ধ জ্ঞান অনুবাদের মাধ্যমে 
নিজের ভাষায় গ্রহণ করলে উক্ত ভাব-চিস্তা-তত্ব-জ্ঞানের একটা ভিত্তি, কাঠামে। 
ব। বুনিয়াদ তৈরী করা যায় যে জ্ঞান বা অনুভব আমাদের দেশে পাচশ' বছর 
পরেও হয়তো লভা হত না, তা আমরা অনুবাদের মাধ্যমে এখনই পেতে পারি, 
যেমন-__বিশ্বসাহিত্ের শ্রেষ্ঠ গ্রপ্থগুলে।, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দাশনিক চিস্তাগুলো, বৈজ্ঞানিক 
তথ্যগুলো, সমাজততবগুলো-__মানব চিন্তার শ্রেষ্ট-অতুল্য-অমূল্য সম্পদণ্ডলো৷ এভাবে 
আয়ত্তে আসে । সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ করে গঠন যুগে উনুত ভাষা থেকে সাহিত্য 
অনুবাদ করলে ভাব, ভাঘ।, ছন্দ-আঙ্গিক-অলঙ্কার প্রভৃতির একটি বুনিয়াদ তৈরী সহজ 
হয়. আমাদের আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার আঙ্গিক ও ভাব-চিস্তার বুনিয়াদ 
যেষন প্রতীচ্য সাহিত্যের খণে তৈরী হয়েছে এবং বিকাশ ল/ভ করেছে প্র আদলেই। 

চৌদ্দ পনেরে। শতকে আমাদের লেখ্য সাহিত্যও তেমনি সংস্কতঅবহট্ঠ থেকে 
ভাব, ভাষা ও ছন্দ গ্রহণ করেছে, পুরাণাদি থেকে নিয়েছে বণিত বিষয় ও বর্ণনা- 
ভঙ্গি এবং রামায়ণ-মহাঁভারত-ভাগবত-প্রণয়োপাখ্যান-্ধ্শশাস্ত্ প্রভৃতি সংস্কৃত-ফারসী- 
আরবী্হন্দি-আওধী থেকে অনুদিত হয়েছে আমাদের ভাষায় । এভাবেই আমাদের 
লিখিত ব৷ শিষ্ট বাঙল৷ ভাষাসাহিত্যের বুনিয়াদ নিমিত হয়েছিল । 

আদর্শ অনুবাদকের একটা বিশেষ যোগ্যতা অপরিহাষ | ভাষান্তর করতে হলে 
উভয় ভাষার গতি-প্রকৃতি, বাকভঙ্গি ও বাকৃবিধির বিষয়ে অনুবাদকের বিশেষ 
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বাৎপত্তির দরকার, তাহলেই ভাঘান্তর নিখুতও শিল্পগুণান্বিত হয়। তাই ভাঘাবিদ 
কবি ছাড়া অনা কেউ কাব্যের সুষ্ঠ অনুবাদে সমর্থ হয় না। তেমনি দাশনিক ব্যতীত 
দর্শন, বিজ্ঞানী ব্যতীত বিজ্ঞান, স্থপতি ব্যতীত স্থাপত্য বিষয় অন্বাদ করলে 
তা কখনে। যথার্থ হয় না। মধ্যযুগে অনেক অ-কবিও অনুবাদ কর্মে উৎসাহী 
ছিলেন। তাই অনুবাদ কখনো মূলানুগ হয়নি, বিষয়ে হলে বাঞ্জনায় হয়নি, বাঞ্জনায় 
হলে ছন্দে হয়নি-_এমন নানা ক্রি দেখ! যায়। তাছাড়া এর! নিজেদের সামর্থা 
রুচিবৃদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে মূলের পাঠ গ্রহণ-বর্জনের ও সংক্ষেপনের এবং 
ইচেছমত সংযোজনের স্বাধীনতা নিজেদের হাতেই রাখতেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে 
এ পদ্ধতি অবশ্য ক্ষতিকর নয়, কিন্ত দর্শ ন-ইতিহাস চিকিৎসা-ধনশাস্ত্র প্রভৃতি 
জ্ঞান তথ্য ও তত্বের ক্ষেত্রে এটি মারাত্মক পন্থা | মধ্যযুগের অনুবাদে তাও হয়েছে। 
এজন্যে মধ্যযুগের বাঙলা ভাষায় কোন তথ।কথিত অনুবাদই নির্ভরযোগ্য নয়। 
সবগুলোই কিছু কায়িক, কিছু ছায়িক, কিছু ভাবিক অনুবাদ এবং কিছু স্বাধীন 
রচনা--তা৷ কবির, গায়কের, পাঠকের কিংব৷ লিপিকরেরও হতে পারে। 

সংস্কৃত থেকে যা অন্দিত হয়েছে, ত৷ মুখ্যত বিভিন্ন পূরাণ-বণিত কাহিনী। 
রামায়ণ-মহাভারত দূটোই দই অবতারের কাহিনী, রাম ও কৃষ্ণ দুজনেই দূই কাব্যের 
নায়ক। পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে দেবতা, খঘি, এবং তাদের সংপৃক্ত 
দৈত্য-দান-অ মুর-গন্ধব-বিদ্যাধর-মানূষ-পশু-পাখি প্রভৃতির নানা অলৌকিক, অসম্ভব, 
অবাস্তব কিন্ত নীতিশিক্ষ। ও তত্বতাৎপর্যপূর্ণ নানা কাহিনী। স্বীকৃত পুরাণ আঠারোটি 
_-অধ-স্বীকত অবাচীন উপপুরাণও আঠারোটি। সবগুলোর মুল্য-মর্ধাদা ও গুরুত্ব 
সমান নয়, আবার ইষ্ট দেবতাভেদেও পূরাণগুলোর সামপ্রদায়িক গুরুত্ব-লঘৃত্ব রয়েছে। 

প্রাণগুলোর নাম _শ্রহ্ম, পদ্[, বিষ, বায়ু, (শ্রীমৎ ও দেবী) ভাগবত, নারদীয়, 
বিজ, মাকণ্ডয়, অগ্ঠি, ভবিষ্য, ঝক্ষাবৈর্বতি, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কর্ম, মৎস্য, গরুড় 
ও খুঙ্গাও পুরাণ । 

উপপুরাণ হচ্ছে,-_আদি, নরঙিংহ, বায়ু, শিব, ধাঁ, দুর্বাসা, নারদ, নন্দি- 
কেশ্বর, উশন, কপিল, বরুণ, শাস্ব, কালিক৷, মহেশুর, দেব, পরাশর, মারীচি 
ও তাস্করপুরাণ । 

প্রাণে-উপপুরাণে কয়েকটি নান-সাদৃশ্যও লক্ষণীয়, এবং আঠারে। নামের 
তালিকায়ও পাথক্য দুলক্ষ্য নয়। 

ভারততত্ববিদ যুরোপীয় পণ্ডিতের বলেন, আযেরা ধাক বেদের কিছু অংশ 

যখন রচিত হয়েছে তখনই ভারতে প্রবেশ করেন ইরান এলাক। থেকে । এবং 
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খঁক€বদের বাকি অংশ এ দেশেই রচিত। এই থঁকই গানে-মন্ত্ে-বিধানে বিন্যস্ত হয়ে 
তিন নামে তিনভাগে বিভপ্জ হয়েছে__খক, সাম ও যজ। পরাক্রান্ত আধের৷ শাসক 
রূপেই উত্তর তারতে সিদ্ধু-গঙ্গার তীরাঞ্চলে আর্ধীবর্ত-বহ্মাবর্ত প্রভৃতি এলাকায় বাস 
করে। দেশী জনসংখ্যার তুলনায় তার! ছিল নগণ্য । 


সে জন্যেই শানক হয়েও সংখ্যাগুরু দেশী মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, জীবিক।, 
আচার-পদ্ধতি উৎসব-পাবণ বিশ্বাস-সংস্কার প্রভৃতির প্রতাব বাঁচিয়ে বেশী দিন স্বাতম্্য 
রক্ষা করতে পারেনি তারা | কোন সংখ্যালঘু গোাই পারে না, পররত্তী কালের শক- 
হুন-কৃষাণ স্কিথিয়ান-তুকীঁ-মুঘল কেউ পারেনি, এমন কি মাতৃভাঘাও তাদের ভুলতে 
হয়েছিল। শাসকের। কোন কোন বিষয়ে উন্নত ও সভ্যতর থাকে, অধিকন্তু শাসকের 
ধন-দ-দাপটের ওস্জুল্যও থাকে। শাসিতেরা হীনমন্যত৷ বশে এমনিতেই শাসক 
শ্রেণীর অনুকরণ করে নিবিচারে। কাজেই শাসিতরা শাসকদের কিছুট৷ প্রভাবে 
পড়ে। যদি শাসিতরা সংস্কৃতি-সভ্যতায় উনুততর হয়, তাহলে শ্রীস-শাসক 
রোমানদের মতো, ইরান-শাসক আরবদের মতো, শাসকের উপর শাসিতের প্রভাব 
কেবল সংখ্যাণ্তর বলে নয়, উতৎ্কধষের জন্যেও বিশেষভাবে পড়ে। ভারতেও 
উভয় কারণেই আযদের উপর দেশী প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল, আধেরা 
কেবল ভাষাটাই দেশী লোকের উপর চাপাতে পেরেহিল আর রাখতে পেরেছিল 
যজ্ঞাদি দৃ'চারটি বৈদিক আচার মাত্র। অন্যসব ক্ষেত্রে তারা অচিরে দেশী 
ধর্ম-দর্শন-জীবিকাপৃদ্ধতি ও সেসম্পকিত বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান সব গ্রহণ 
করে, এভাবে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, মন্দির উপাসনা, ধ্যান, নারী, পশু-পাখি, বৃক্ষ ও 
প্রতিমা পূজা, অবতারবাদে ও জন্মাস্তরবাদে আস্থ! প্রভৃতি গ্রহণ করে। অবস্থা 
এমন দাঁড়াল যে, বৈদিক পুষণ, নাসত্য, মরুৎ, বরুণ, রুদ্র, উা, পজন্য প্রভৃতি দেশী 
দেবতার চাপে বিসতির আড়ালে অবহেলিত হলেন, এবং দেশী দেবতা শিব-উম।, 
বিষ্,-লক্ষ্মী, বুহ্া-সরস্বতী গ্রভুতি বহু নারী-পুরুধ-_ প্রবাদের তেত্রিশ কোটি দেবত৷ 
আসর জেঁকে বসলেন, কর্ণ-বরাহ-মৎস্য থেকে রাম-কৃষ্ণ অবধি সবাই দেশী অবতার । 
তাই রাম নবদূর্বাদল শ্যাম, কৃষ্ণ নবধনশ্যাম, আদ্য প্রকৃতি বা শক্তিও শ্যামা, শিব, 
উমা. বন্ধদেব, চণ্ডী প্রভৃতি নামও দেশী ভাষায়। এদের নিয়ে গড়ে উঠেছে 
বৈদিক আর্ধধর্মের এক সমন্বিত দেব-ছ্থিজ-বেদ গ্রধান ব্বাহ্মণ্য ধর্ম। পুরাণ-কাহিনী 
এই খ্রাক্মণ্যবাদীর শাস্ত্র ও সমাজ সম্পকিত চিস্তা-চেতনার প্রসূন । বন্তত খান্মণ্য ধমের 
স্থিতি, বিকাশ ?ও প্রসার এ পৃরাণ তত্ব ভিত্তিক। তাদের এহিক পারত্রিক জীবন- 
চিন্তা ও জগ্ণং-ভাবনা এই পুরাণ চেতনারই নামান্তর | ওসব পুরাণে সাধারণত 
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সটিতত্ব (সর্গী) প্রলয়তত্ব ও পুন:স্থষ্টি (প্রতিসর্গ), দেবজন্া, বন্বস্তর [সত্য-ব্রেতা- 
দ্বাপর-কলি ] ও রাজকাহিনী বণিত থাকে-_-অসংখ্য গল্পের, তত্বের ও নীতি 
কথার সমষ্টি এগুলো! | এ সব পুরাণ জৈন-বৌদ্ধ ধরনের প্রসার যুগে (আঃ খীঃ 
পূঃ২য় শতক থেকে) রচিত হতে থাকে | তখন থেকেই পুরাণের কলেবর ও 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে | এমনিভাবে সতেরে-আঠারো খতক অবধি পুরাণে বণিত 
বিষয় পল্লবিত ও সংযোজিত হতে থাকে । ফলে কোন্‌ পুরাণের কোন্‌ অংশ 
প্রাচীন , কোন্‌ অংশ অর্বাচীন, কোন্‌ অংশ প্রক্ষিণ্ত কোন পুরাণ অবাচীন তা৷ নিরূপণ 
কর! অসাধ্য না হলেও দুঃসাধা ও গবেষণাসাধ্য কম। 


উপনিষৎ বা বেদান্ত নিয়েও এই একই সমস্যা, বেদান্তও আড়াই হাজার বছর 
ধরে (সতেরে৷ শতক অবধি) রচিত ও সংযোজিত হয়ে এসেছে। এগারটি উপনিষৎ 
প্রাচীন বলে শ্বীকৃত। অন্যগুলো। অর্ধাচীন ও প্রক্ষিপ্ত রচনা সঞ্চলিত বলে 
অবহেলিত। ছাপাখানায় মুদ্রিত হওয়ার পর এবং যুবোপীয় বিদ্বানদের আলোচনাভুজ 
হওয়ার পর এসব গ্রস্থে প্রক্ষেপবন্ধ হয়ে গেছে৷ সংস্কৃতে রচিত বলে এগুলো 
সবভারতীয় প্রচার লাভ করেছিল এবং জাতীয় শাস্ত্-সম্পদ-মনীঘার নিদর্শন রূপে 
মান্য হয়ে রয়েছে। 


বলেছি জৈন-বৌদ্ধ ধরনের প্রচার ও প্রসার যৃগে পুরাণ ও উপনিষৎ রচনার 
শুরু । ব্রাঙ্গণা ধমের ও শাস্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় কর এবং ব্রাঙ্মণ্য সমাজকে সংহত 
ও অখও রাখার জন্যে নান। কাছিনী ও উপকাহিনীর মাধামে ধর্মের তত্ব, মহিম। ও 
মাহাত্ম্য লোকমনে বদ্ধমূল করাই ছিল উদ্দেশ্য । বস্তত সে উদ্দেশ্য অষ্টম দশম 
শতকের মধ্যে পূণ সিদ্ধ হয়েছিল, ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ মত বিলুপ্ত হল এবং জৈন 
মতও নগণ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত হয়ে গেল। 


জৈন-বৌদ্ধমতের প্রচার-প্রসার কালে ঝ্রাঙ্মণ্য সমাজে যেমন সংকট দেখা দিয়েছিল 
তুকীবিজয়ের পরে বাঙরাদেশেও সাংখ্যগুর বৌদ্ধজ ব্া্ধণ্য সমাজে পুরোনো বিশ্বাস- 
সংস্কার আচার-অনুষ্ঠানের প্রবণতায় তেমনি লোকায়ত দেবতা ও শাস্ত্র শ্রশতিস্মৃতি- 
গীতা শাসিত সমাজ-মন আচ্ছন্ন ও বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। শাস্ত্রী 
ও লনাজপতিরা তখন আত্মরক্ষা করল বর প্রাচীন উপায়েই অর্থাৎ পৌরাণিক কাহিনী 
ও ওপনিষদিক তত্বের আওতাভুক্ত করে নিল এ লোকায়ত দেবতা ও শীস্ত্রকে | পৌরা- 
ণিক দেব-তার আভিগ্াত্য প্রাপ্ত লৌকিক দেবতা ও বাদ্ষণ্যতত্বমিশ্রিত লোকায়ত বিশাস 
--দুটোই তস্য হারাল, ফলে গণমানবের দেব-ছিজ দ্রোহী থাকার সব কারণও 
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অপস্ত হল | এবারও ্রাক্ষণা ধর্ম ও সমাজের জয় হল । তাই আমর। মধ্যযুগর 
লৌকিক দেবতার মাহাত্ব্য-পাঁচালীতে পৌরাণিক দেবখও অপরিহর্য রূপে পাই। 
মনস। শীতল৷ ঘঙ্ঠীচণ্ডী মীননাথ গোরক্ষনাথ বাস্থলী সবাই এখন পৌরাণিক দেবতা | 
অন্দিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতও এমনি করে ব্রাত্য বাঙালী হিন্দুকে ধীরে 
ধীরে শ্তি স্মৃতি-গীতা নিয়নিব্রত বান্ষণ্য শান্তর, আচার ও সমাজনিষ্ঠ করে তুলল 
এবং ঘোল শতকের চৈতনা-বিপ্রবকেও সনাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ এভাবে প্রতিহত কলে 
স্বধর্মে সুস্থির থাঁকতে পেরেছিল । ইসলামের প্রসারও আবার পরোক্ষে রোধ করল 
চৈতন্োর প্রেষধর্মই | তাতেও ব্রাঙ্গণ্য সমাজের ভাঙন বন্ধ হল। তা যথাস্থানে 
আলোচিত হবে | এভাবে রামমোহনী ও ধীস্টানী ভামল! প্রতিহত করে বাক্মণ্য শান্ত 
ও সমাজ কালে কালে বিপজ্জয় ও মৃত্যুঞ্জয় রূপে প্রমাণ রে সগৌরব টিকে 
রয়েছে । সংখ্যাগুরুর লোকধর্মের সঙ্গে আপোসের ফলেই ঝা্ষাণ্য শাস্ত্র বাঙলায় 
মিশ্র বা সমধিত কূপ নিল এবং গড়ে উঠল পঞ্চোপস্ হিন্দুলমাজ । 


৬ 
জাতীয় মহাকাব্য 


রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর জাতীয় মহাকাব্য ( 3৪19108] ৮০1০ )। দুটোই মুখ্যত 
অবতার কাহিনী। রামায়ণের নায়ক অবতার রাম এবং মহাভারতের নায়ক অবতার 
কৃষণ। এর! চান্দ-সূষের মতোই হিন্দু মাত্রেরই সামষ্টিক ও ব্যজিক সম্পদ _ প্রত্যে- 
কেরই আত্বীয়। প্রত্যেকেরই ময-মুলে এ দের স্থিতি। হিন্দুর জীবন-চেতন ও জগ২ 
ভাবনাও রাম-কঞ্ষকে অবলম্বন করে অভিব্যস্ত। হিন্দুর জীবন-দর্শনের সর্বাত্বক প্রতি- 
ফলন ঘটেছে রামায়ণে ও মহাভারতে । তাই এই দূই মহাকাবা একাধারে হিন্দুর 
জীবনচেতনার প্রসূন ও উৎস। এই যুগে জাতীয় পতাকা! যেমন জাতির সন্ত, স্বাধী- 
নত), গৌরব-গর্ব, ইতিহঃ, আশা-আশ্বাস, সংস্কৃতি, সমাজ, ধম, নীতি-আদশ, সংহতি 
ও রাষ্ট্রিক দায়িত্ব-কর্তবা ও নিবাপত্তাবোধের প্রতীক. জাতীয় সঙ্গীত যেমন যৌথ- 
জীবনে এ্রক্য ও একতানের প্রতিভূ, জাতীয় মহাকাব্য তেমনি জাতীয় পতাক৷ ও 
জাতীয় সঙ্গীতের মতো সংহতি ও একাত্বৃতার প্রতীক। চাদ-স্যের মতোই সাষা- 
দিক ও সামষ্টক জীবনযাত্রার প্রসাদদাতা । অতএব, যে কাবো জাতির সবজ্জনীন 
অনভৃতির প্রকাশ অথাৎ জাতীয় সমস্যা ও সম্পদ, আনন্দ ও বেদনা, নীতি ও আদশ, 
বীরত্ব ও মহত্ব, বৈষয়িক ও আত্বিক জীবন-ভাঁবনা, এ্তিহ্য ও সংস্কৃতি, জান ও প্রজ্ঞা, 
বিধি ও ব্যবস্থা প্রভৃতি নায়কের চরিত্রে ও কমে অভিব্যক্ত হয় এবং নায়কের সুখ- 
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দুঃখ, আনন্দ-যস্ত্রণা, আশ।-নিরাশ। মান-যশ-প্রত্যাশা, জয়-পরাজয় শ্রেয়-প্রেয় প্রভৃতি 
সবকিছু পারিবারিক লাত-ক্ষতির মতো জাতিভুক্ত সবারই ব্যজিক ও সামষ্টিক জীবনের 
অঙ্গীতূত বলে অনুভূত হয়-_-সে কাবাই জাতীয় মহাকাব্য । রাষায়ণ-মহাভারত হিঙার 
তেমন জাতীয় মহাকাব্য- তাদের চিন্তা চেতনার ও প্রেরণা-প্রয়োজনবুদ্ধির উৎস। 
তাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অদৃশ্য নিয়ন্তা | 


জাতীয় মহাকাব্য একদিনে এক হাতে স্থষ্ট হয়না । জাতীয় জীবনের বিবর্তন 
ধারায় ত। বছকালের অযত্ব লালনে, ক্রমে ক্রমে বহু মনের স্পর্শে, বু অনুভবের 
বৈচিত্র, বহুজনের আবেগের লাবণ্যে, বছ জনের ভাব-চিস্তা-কল্পনার প্রসাদে, 
অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে, বছু জনের জ্ঞানের সম্পদে ও প্রক্তার আলোকে, বহু হেঘ ছন্ 
অসূয়া-রিরংস৷ জাত ক্ষয়-ক্ষতির আঘাতে, শাসন-শোষণ পেষণ-পীড়নের যন্্রণায়ঃ 
নেহ-প্রেম-প্রীতি-মৈত্রী-করুণ।, দান-দয়। প্রততির এ্রশুর্ধে একটি জাতীয় মহাকাব্য 
গড়ে উঠে। একাব্য কোন ব্যজি বিশেষের ধচিত নয়-_-গোটা জাতির মানস- 
সম্ভত (1501০ ০£ ড:০জা) )| যিনি একত্রিত করে গ্রথিত করলেন তিনি সষ্টা 
নন--সংকলক মাত্র । 'বাল্মীকি-ব্যাসের কৃতিত্ব ও গৌরব এ সংকলক বূপেই । 

জাতীয় মহাকাব্য মাত্রই জাতির গৌরব ও গবের প্রতীক । জাতীয় মহাকাব্যই 
জাতির অতীত ভাব-চিন্তা-কম-জ্ঞান-যনীঘা-আচরণের স!ারক ও সাক্ষ্য । কাছেই, 
জাতীয় মহাকাব্য পাঠে, সেই জাতির ঝতমান মন-মনন-স্বভাব সন্বন্ধেও কিছুটা ধারণ! 
করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে সম্ভব। যুগাস্তরে জীবন-জীবৰিকা পদ্ধতির রূপান্তর 
ও উৎকর্ষের ফলে জাতীয় মন-মেজাজেও কিছুটা পরিবতন আসে । এভাবে নীতি- 
বোধে ও আদশচেতনাপ্ এবং জীবন-বাঁসনায়ও পরিবর্তন ঘটে। তাই রামায়ণ-মহা- 
ভারত কাহিনীতেও স্বানিক ও কালিক রূপান্তর ঘটেছে অনেক | রামায়ণই আবার 
অধ্যাত্ব বা বাশিঠ রামায়ণে রূপ নিয়েছে, মহাভারতও পৈোমিনিভারতে, ভাগবতে 
ও পুরাণে প্রসারিত হয়েছে । মধাযুগের নব্য-ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বা 
অনুদিত রামায়ণ-মহাতারতেও গ্রহণ-বজন ও সংযোজনের অবাধ আগ্রহ দেখেছি, 
আধুনিক কালে বাঁঙনায় মধুলদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্রনাথ প্রমুখ 
রামায়ণ-মহাতারতের কাহিনীতে-ঘটনার ও চরিব্রে যুগেপধোগী নতুন তাৎপৰ দান 
করেছেন । দুনিয়ার সব সাহিতোই পুরোনে, উপাদান এবনি নতুন তাৎপযে বাবছার 
কর! হয়। প্রাচীন সাহিত্য এ-ভাবেই টিকে থাকে ও যুগোপযোগী অর্থবহ “হয়ে 
সার্থক হয়। রামায়ণে-মহাভারতে বিধৃত জীবন-চেতনা ও জগত্ভাবন৷ কিংবা 
ন্যারবোধ ও নীতিষ্ঞানের সবট। যৌক্তিক বলে মনে হবেনা । কালাস্তরে ও 
স্বানান্তরে ন্যায়-নীতি-আদশবোধ ব্দলায়। | 


০৬৯ 
৪স্্আ তক 


'বালীকির দ্বামায়ণে যে কাহিনী মেলে, তাঁর সবটা বাল্রীকির রচিত আদি গ্রন্থে 
ছিল ন।, পরে গায়েন-পাঠক-লিপিকরের৷ কাহিনী পল্লবিত ও কাব্যের কলেবব স্কীত 
ফরেছে। সে-যুগে ছাপাখানা ছিল না বলে কোন ভাল গ্রন্থের প্রচারও ক্রুত হতে 
পারত না। অনুলিপি প্রতিলিপি পরম্পরায় গ্রন্থ চালু থাকত। শিক্ষিতের সংখ্যা 
কম ছিল, বিপুলায়তন গ্রশ্থের প্রতিলিপিকরণ সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ছিল, তাই 
রচকের অঞ্চলের সীম৷ পার হতে গ্রন্থের সময় লাগত। কারে পুথি অন্যের দেখার 
এবং রচকের স্বহস্ত লিখিত পুথির সঙ্গে মেলানোর কোন উপায় ছিল না বলে গায়েন- 
লিপিকর কিংবা পুথির বিদ্বান মালিক নিজের খেয়াল-খুশী-রুচি ও গরজ মতে 
পৃথির পাঠ ও ঘটনা ইচ্ছে মতে গ্রহণ-বর্জন ও সংযোজন অবাধে করতে পারত। 
তাই প্রাট'ন রচনামাত্রই প্রক্ষেপ, বিকৃতি, রূপান্তর ও পন্লবায়ন দোষে দুষ্ট। 
'রচয়িতার মুল রচনার অকত্রিম ভাষা, ভঙ্গি, ভাব ও কাহিনী কোথায় কতটুকু আছে 
তা আত্ব আর জানবার উপায় নেই। 


ঘাল্রীকির রামায়ণ নাকি পঞ্চকাণ্ডে রচিত, প্রথম (আদি ) ও শেষ কাণ্ড (উত্তর) 
স্বান-কালের প্রয়োভনে পরে অন্যের দ্বারা রচিত ও সংয়োজিত। তাই মূলাংশের 
বক্তবা ও ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে এ দুই কাণ্ডের মিল নেই। কিন্ত বালীকির রচনা 
বলে ত্বীকৃত পাঁচ কাণ্ডেরও সবটা যে ভাবে ভাষায় ও ঘটনায় বাল্লীকির রচন৷ 
তা নিশ্চয় করে বল যাবে না। এখানেও মনুষ্য শ্বভাবজ বিকৃতি-রূপান্তর নিশ্চয়ই 
ঘটেছে। 

ভারতধষে রাম কথ প্রাগৈতিহাসিক । এ কাহিনীর জড় কোন গোত্র বা গোষ্ঠী 
জীবনের সমস্যা-উত্তৃত। সভ্যতার উন্মেষ যুগে গোত্র বা গোষ্চীপতির শাপনে-নিয়ন্্রণে 
চলত এক একটি গোত্র বা গ্রোষ্ঠী। সে কওম-সমাজে বৈষয়িক-ব্যবহারিক ভবনে 
যৌথজীবিকাকর্মের তাগিদে দলভুক্ত জন্গণের মধ্যে এঁক।-সাব-সংহতি রক্ষার 
প্রয়োজনে কতগুলো৷ অলঙুঘ্য নিয়ম-নীতি-রীতি-পদ্ধাতি ও আচার-আচরণ বিধি মেনে 
চল। ছিল আবশ্যিক | গোত্র বা গোষ্ঠীপতি কিংব। দলের সরদারের উপর ছিল 
সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শাসন রাখার দায়িত্ব । অন্যের ছিল স্বতত্ত্রস্তাহীন পুতুল ব৷ 
যন্ত্রবৎ ছকম-হুমকির পাত্র। ব্যক্তি সত্তান বিকাশের তথ! ব্যক্তি স্বাতন্থ্য প্রকাশের 
কোন দুযোগ ঘটত না। জীবনযাত্রা তাদের ছিল অনেকটা গড্ডালিকার যতো । 
নিরুদ্রব প্রাত্যহিক জীবন এ-ভাবেই ক।টত। ব্যক্তিসত্ার মধ্যের, শৌধের, বৃদ্ধির, 
কৌশলের পরিচয় দেবার ও পাবার সুযোগ ঘটত কেবল দযোগ-দুর্দিনে যখন কোন 
প্রাকতিক বিপদ ঘটত কিংবা ভিনু গোষ্ঠী-গোত্রের আক্রমণ গোষঠীর অস্তিত্ব বিপর 
করে তুলত। তখন দলের সাহসী-শক্তিমান রণনিপৃণ কিবা কূট-কৃশল-প্রজাধান 


০৭০ 


ব্যজি। স্বস্ব জনের পরিচয় দিয়ে দলের শ্রন্ধ। অর্জন করত। গোহঠার বিপছে 
উদ্ধারকর্ত। রূপে তাদের কৃতি পরিকতিত হত এবং ত৷ ক্রমে কীতি ও এঁতিহার€প 
শ্রতি-স্যূ.তির মাধ্যমে চালু থাকত । 


এ বাস্তব ঘটনার কাল যতই দৃর-স্দূর অতীতে সরে যেত কাহিনীও বহু মনের 
স্পর্শে বহু মুখের উচচারণে বূপে-রসে-কল্পনায়-ভাবে-ভঙ্গিতে ও ঘটনার প্রসারে পল্পবিত 
ও অসামান্য হয়ে উঠত | এবং কৃতী পুরুষেরা কীতিমান অনন্য পুরুষ রূপে গান-গাথা- 
ইতিকথার নায়ক হয়ে উঠত। আজো রাজ স্বানী গে!ষ্গীপতির এমনি বীরত্ব-মহত্ব কথা 
উৎসবে-পাবণে-আসরে-অনুষ্ঠানে সগৌরবে ও সগর্বে গীত হয়, প্রাচীন আরবেও 
এমনি গোত্রবীরদের প্রশক্তিগান রচিত ও গীত হত উৎসবে-মেলায় ও রণাঙ্গনে, শান্থ্‌- 
সামন্ত-সভায়ও এমনি কীতিগাথা রচনার ও গাইবার জন্যে কবি, ভাট, রায়বার (দূত) 
ও কথক রাখা হত। এমনি দ'একটি গাথা প্রতিভাবাম কবির মানসের ও আবেগের 
লালন পেয়ে সার্থক কাবা-নাটক বূপে গোট। জাতির সম্পদে ও এতিহো পরিণত 
হয়েছে। ইলিয়াড-ওডিসি-আলেফলায়লা-শাহনামা-রামায়ণ-মহা ভারত এমনিভাবে অবি- 
নশ্বর মানব-উত্তরাধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। হাতিয়ার বিরল আদিষ 
যুগে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে বাছবল ও সাহসই ছিল নিরাপত্তার প্রধান অবলম্বন । 
এঁ সাহস ও বীরত্বের উৎস ছিল স্বজন-রক্ষার প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ । তাই আদি 
কাব্য-নাটকে শৌধ-বী্-পরাথপরতার দানই ছিল মুখ্য এবং নীতি-আদর্শ নিষ্ঠাই 
ছিল প্রতি াদ্য বিষয়। 

রামায়ণ-মহাঁভারতও আদিতে কোন গোছ্ঠীর দূপকথ রূপে চালু হয়েছিল, 
পরে ত৷ ধ্যাস-বার্রীকির প্রতিভার পরিচর্ধ৷ পেয়ে সৰভারতীয় জাতীয় মহাকাব্য 
অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । তবে আদি-চেতনার রেশ রয়ে গেছে-_- 
দুটো কাবাই যথাক্রমে চন্দ্র ও সূ বংশের রাজকীতির ধারক। 


আড়াই হাজার বছর আগেই 'রামকথা' তিনটে ভিন্ন ধরনের কাহিনী রূপে 
ভারতবষে চালু ছিল। একটি বাল্মীকির কাব্যে বিধৃত ধারা, একটি বৌদ্ধ “দশরথ' 
জাতকের ধারা এবং অপরটি দাক্ষিণ'ত্যে প্রচলিত কাহিনীর ধারা । এতেই বোবা 
যায় এ কাহিনী অন্তত তিনহাজার বছর পৃবে উদ্তত। 


দশরথ জাতক ( খীঃ পৃঃ ৫০০ শতকে রচিত) মতে রাম, লক্ষণ ও শীত 
একই মায়ের সন্তান, ভরত অন্য যায়ের পুত্র। বাঁরাণসীরাজ দশরথের কাছে ছয় 


বছর বয়স্ক পুত্র ভারতকে রাজ। করার জন্যে ভরতষাঁতা বরান্যায়ী আবদার করলে, রাষ 
লক্ষণ ও সীতার জীন নাশের আশঙ্কা করে দশরথ তাদের হিষালয় প্রান্তে ধার 


৭৯ 


ধুর বনে বাস করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে দশ বছর অতিক্রান্ত হলে 
দশরথের মৃত্যু হয় । জোষ্ঠ ভ্রাতার বর্তমানে ভরতকে সিংহাদনে বসাতে অস্যাত্যরা 
অস্বীকত হলে ভরত রামকে ফিরিয়ে আনার জন্যে বনে গমন কবেন। রাষ পিতৃ 
আদেশ অনুযায়ী আরে দূ বছর বনে বাস করতে চাইলেন, তাই রামের পাদুফ৷ 
ও লক্ষ।/ণ সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে 'পাদ্‌কাকে প্রতীক করে ভরত 
রামের পক্ষ হয়ে দু'বছর রাজ্য শাসন করেন। তারপর রাম ফিরে এসে ভগ্মী 
সীতাকে বিয়ে করে রাজত্ব করতে থাকেন । এখানে কিক্িন্ধা! বা লঙ্কা কাণ্ড নেই। 


দাক্ষিণাত্যে চালু রাম-রাঁবণ কাহিনীতে রাবণই নায়ক . ইনি পরম ধামিক। 
গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে ধর্মতত্ব নিয়ে তার গভীর আলোচন। হয়, তিনি ধাগ্নিক বৌদ্ধ। 
হেমচন্ত্রের জৈন রামায়ণেও (১২ শতকে রচিত) রাবণই নায়ক দাঁক্ষিণাত্যের 
কাহিনীতে রাবণ লঙ্কাবতার। গ্রস্থনামও লঙ্কাবতার শূত্র। এটি সংস্কৃতে রচিত 
বৌচ্ধ গ্রন্থ। সম্তবত খীস্টীয় ১ম-২য় শতকে রচিত। 


দেব-ছ্বিজ-বেদড্রোহী বৌদ্ধ 'দশরথ জাতক' কাহিনী বৌদ্ধ সমাজে কোন গুরুত্ব 
পায়নি, তাই পল্লবিত হয়ে কাব্য-কাহিনীরপে গড়ে উঠেনি । দাক্ষিণাত্যে 
অনাধ সমাজে উত্তরাপথের আর্ধবীর রাম অন্তত কাব্যে প্রতিষ্ঠা পাননি, সেখানে 
রাবণই তাই জাতীয় বীর ও আদর্শ মান্ষ। রাম ভক্ত বানরের জ্ঞাতিদ্রোহী হলেও 
কাহিনীতে প্রাধানা পেয়েছে । 


উত্তর ভারতে 'রাম' আদর্শ আর্ধপুরুষের প্রতীক । বান্মীকি সুপরিকল্লিততাবে 
এই প্রাচীন গল্প.ভিত্তিক একটি জীবনদর্শন, সমাজনীতি ও ধর্দশন রূপায়িত করতে 
চেয়েছেন। তার কাব্য তাই আদর্শ পিতা, আদশ পৃত্র, আদর্শ স্ত্রী আদর্শ ভাই, 
আদশ মাতা, আদর্শ শাসক ও শাসন প্রণালী, আদশ বিচারক ও আদর্শ বীর, জাদর্শ 
ভৃত্য, আদর্শ অনুচর-সহচর ও আদর্শ শক্রর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেবার প্রয়াস প্রকট। 


এক কথায় ঝামায়ণে আর্ধ সভ্যতা -সংস্কৃতির সব'ত্বক বিকাশ-প্রকাঁশের রূপ বিধৃত 
রয়েছে । কাব্যের উপক্রমে কবির এই উদ্দেশ্যও স্ুস্প£ভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। 
নারদের কাছে বাল্মীকি সবগুণ সম্পচণ কোন জীবিত আদশ মানুষের সন্ধান চাইলেন 
“অধুনা পৃথিবীতে কোর বাক্তি গুণবান, বীযবান, ধামিক কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ধত, 
সচচরিত্র ? কে সব প্রাণীর হিতসাধন করেন ?কে বিহান এবং কে সন্ধিবিগ্রহ কাষে পটু 
এবং প্রিয়দশন ? কোন ব)ক্তি ধৈযশীল ও অতিশয় কান্তিমান ? কে রোষ এবং অসুয়াকে 
জয় করেছেন? যুদ্ধ কালে কাকে ক্রুদ্ধ দেখলে দেবতার! ভীত হন?” রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় নারদের উত্তর ছিল_- “এই সর্বগুণাধাঝ অযোধ্যা বঘূপতি রাম।”" এষন 


৩৭৭, 


উদ্দেশ্যযূলক মহৎ রচনার লাঁয়ক অবতার না হলে চলে না, তাই রাষই নায়ক! 
আদর্শ আয-জীবন প্রতীক এই নায়ক কিন্ত গৌরাঙ্গ আষ নন, ইনি আর্ধপৃবকালের 
নঝদূবাদল শ্যাম নানঘ।| ইনি বাহুবলে হুরধনু 'তঙ্গ' করেন অথাৎ কিরাতীয় 
নিষাদীয় যুগয়া ও পুশজীবী যাযাবর জীবন পরিহার করেন ও “সীতা' আবিষ্কার করে 
কৃষিজীবীর স্থায়ী আবামিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলেন, কৃষিজীবী রামের 
পাদম্পশে দাক্ষিণাত্যে 'অহল্য।' বস্ুমতী প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে কুলে ফলে 
ফসলে । কাজেই আদি স্তরে জীবিক৷। বিবতনে জীবনের রূপান্তর ও উৎকর্ধের 
ইঙ্জিতও বহন করে এই কাহিনী | যদিও আর্ধায়ণের ফলে এ কাহিনী তাৎপব* 
রষ্ট ও তুচ্ছ হয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচিত্র রূপেই কেবল গৃহীত 
হয়েছে। এই আধীঁকৃত রামায়ণ কাহিনী আদর্শ আধসত্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভু 
নায়কের গৌরবগাথা রূপে পরিকল্পিত হলেও এতে তিনটে পৃথক কাছিনীতে 
তিনটে চিরম্তন জীবন-সত্য উদঘাটিত হয়েছে । রামায়ণে তিনটে শিথিল গ্রন্থি 
ঘরোয়া কাহিনী রয়েছে, তিনটের মধ্যে যোগসূত্র কেবল নায়ক রাম । প্রত্োকটিই 
উপন্যাসের আদলে বিন্যস্ত । এ যগেও টমাস মানের )996701) 80 1019 0:061)579- 
এর মতে। রামায়ণ কাহিনী দিয়ে যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচনা কর! সম্ভব । 
ঈদ্ব৷া ও অসুয়াবহি সুখ-শাস্তি-আনন্দ-আরামের সংসার কিভাবে মুহতে ভম্মীভূত 
করে দিতে পারে, দিস্তরঙ্গ ঘরোয়া! জীবনে বৈর ঝঞ্চা কিভাবে গুহগত জীবন 
তরঙ্গসংকূল করে তুলল--তার যন্ত্রণ-বিধূর চিত্র রয়েছে অযোধ্যা কাণ্ডে। 


আবার গৃহবিবাদ ব৷ প্রাসাদষড়যন্ত্র কালে ধিজাতির সাহায্য নিয়ে আপাত 
সাফল্য অর্জন করলেও পরিণামে পরাধীনতার শিকলই যে বরণ করতে হয়, ধন- 
জন জান-প্রাণ দিয়েও সেই কৃতজ্ঞতা-ঝধণ ও আনুগত্যের দায় যে ঘোচে না, 
তা" স্ুুগ্রীব ও বানর গোষ্ঠীর কাহিনীতে স্বতোম্ফ,ট। রামায়ণ “বানর ও রাক্ষস- 
রূপী দক্ষিণ তারতীয় অনার্ধদের উপর নরন্্পী উত্তর ভারতীয় আর্যদের প্রভূত্ব- 
বিস্তারের কাহিনীকাবযও বটে। 


আর পাপ যে বাপকেও ছাড়ে ন।”-_-সভ্য জগতে নারীর মধাদা হানি যে 
যেকোন অন্যায় কমের চাইতেও গুরুতর এবং সমাজ-ম্বান্থ্যের পক্ষে এইটে যে ক্ষমার 
অযোগা অপরাধ-_-আত্ববিনাশই কেবল প্রায়শ্চিত্ত এবং জ্ঞাতিদ্রোহিতায় ও পরানুগ্রুহে 
প্রাপ্তির পরিণাম যে অনুগ্রহজীবিত। তা” লঙ্কাকাণ্ডে স্ুপ্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য আর্য- 
কীত্তির সগর্ব বিধোষক আযকৰি বাল্মীকি আধুনিক মাকিনীদের মতোই এ দিকে 
দৃষ্টি দেননি, কেবল নিরবাসিত নায়ক কৃটকৌশলে ব্রিটিশের মতো বিনাক্ষতিতে দৃটে। 


৩৭৩) 


দা জয় করে যেজাতিকে কতার্থ করেছেন, তাতেই উল্লসিত। কিন্তু সুগ্রীব ও 
বিভীঘণ দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে অনুগত সামস্তের নিরাপত্তাই ফেবল পেল। 
তার ঘন্য ব্যজিগত ও জাতিগ্তভাবে খোয়াতে হয়েছে কত। রামায়ণ-জানা 
ভারতীয় রাজান্যবর্গ এ তত্ব কোনদিন উপলব্ধি করতে পারেনি, কোন লিগ্সুই 
পায়ে না। 


] 


কৃত্তিবাস 


প্রায় শতেক বছর ধরে কত্তিবাস-সমস্যার মীমাংসা-প্রয়াস কেবল বিতর্কই বাড়িয়েছে। 
এতে তথ্য-তত্বের জটিলতা যত ন ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল আলোচক.গবেষকের 
নানস-প্রবণতার প্রভাব । তাই প্রমাণের চাইতে কখনে। কখনো অনুমান গুরুত্ব পেয়েছে 
বেশী। ১৮৯৬ লন থেকে হারাধন দত্ত ভক্জিনিধি আবিষ্কৃত ও দীনেশচন্দ্র সেনের 
'ঘঙ্গভাঘা৷ ও সাহিত্য” গ্রন্থে বিধৃত কত্তিবাসের “আত্ববিবরণীই' ছিল এই বিত- 
কের ভিত্তি। পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ) 'ভারতবর্ধ'-এর জোষ্ঠ 
সংখ্যায় চাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগৃহীত আত্মবিবরণীটি প্রকশিত করেন ডক্টর নলিনী- 
কান্ত ভট্টশালী | বাঙলার সব প্রখ)াত গবেষক ও এ্রতিহাসিক নান! প্রবন্ধে ও গ্রদ্ধে, 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল নিধারণের ও তাকে দশনদাত৷ 
'শ্বৌড়েশবর'কে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন । কিন্ত কেউ কারে সিদ্ধান্ত মেনে 
নিতে নারাজ । তাই আজে সমাধান-প্রয়াস ও বিতর্ক চলছে-_-নতুন কোন পাথুরে 
প্রাণ না মিললে- প্রয়াস ও বিতর্ক চলতে থাকবে । 

উভয় আত্মবিবরণীর পাঠ যথাক্রমে ১৫২ ও ১৮২ ছুত্র সম্বলিত। কৃত্তিবাস 
অনেক কথাই বলেছেন, কেবল আমাদের প্রয়োজনীয় সন-তারিখটাই উল্লেখ করেননি ! 
মধ্যযুগের আলাউল প্রভৃতি অনেক কবিই আমাদের জন্যে ধাধ স্বষ্টি করে গেছেন। 
এই একটি কথা থাকলে আর কিছু না জানা গেলেও চলত ; আর এ একটি তথা 
নেই বলে যা আছে ত৷ বিতকের উৎস হওয়৷ ছাড়া সাহিতািক-এঁতিছাসিক উদ্দেশ্য 
ঘিশেষ সিদ্ধ করে না। 


আমরা এখানে ডক্টর ভট্টশালী প্রকাশিত আত্ববিবরণীটি উদ্ধৃত করছি; 


পূব্বেতে আছিল বেদানুছ মহারাজ । 
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা || 


৩৭৪ 


দেশের উপাস্ত বাক্ষাণের অধিকার | 
বঙ্ছভোগ ভূষঞ্রিলেক সংসারের সার ।। 
বঙ্দেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির । 
বঙদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর | 

শুভ ভোগ কর্যা বিহরয় থঙ্গাকলে। . 
বসত করিতে স্বান ব্রাহ্মণ খুজ্য। বুলে।। 
গঙ্গাতীরে দাওয়া ব্রাহ্মণ চতুদ্দিগে চাই 
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই || 
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী । 
বাদ্দণের মুখে শুনি কুঃকরের ধ্বনি | 
ক:ঃকরের ধ্বনি শুনি ওঝ। চারিদিকে চাহে । 
আকাশ বানী হয়া। তথা গোসাঞ্ি যে রহে ॥। 
মালীজাতি ছিল পব্বে মালঞ্চতে খানা ৷ 
ফুলিয়া বলিয়া. কৈল তাহার ঘোষণা । 
গ্রামরত্ব ফুলিয়া যে জগ্যতে বাখানি। 
দক্ষিণ পশ্চিমে চাপ্য। বহেন গঙ্গা সোনি ॥ 
ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাহার বসতি। 
ধনে ধানো পুত্র পৌত্রে বাড়ায় সম্ততি | 
গভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়। 
মুরারি স্ধ্য গোবিন্দ তাহার তনয় || 
জ্ঞানেতে কলেতে শীলে মুরারি ভূঘিত। 
সাত পুত্র হইল তার সংসারে বিদিত | 
জেষ্ঠ পুত্র হইল তার নাম যে ভৈরৰ। 
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব | 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি। 
ঠাকরাল ধন্মচচিত গুণে মহাজ্ঞানী |] 

মদন আলাপে ওঝ! সুন্দর মূুরতি। 

মাকও ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি |। 
স্ুস্থির ভাগাবান তথি বনমালী । 

প্রথম. বিতা কৈল ওঝ৷ কলেতে গাঙ্গুলী ॥ 
কূলে শীলে ঠাকরালে গোপাঞ্ির প্রসাদে | 


৭৫ 


সরারির পুত্র সব বাড়এ সম্পদে | 

মাতা পতিখ্রতাঁয় বশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী || 
সংসার আনন্দ লয়া হল কৃত্তিবাস || 

ভাই মৃত্যুঞ্জয় ঘড়রান্রি উপবাস 1! 

সহোদর শাস্তি মাধব সবলোকে ঘুসি। 
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥ 
বলভদ্র চতুভজ নামেতে ভাস্কর । 

আর এক বহিন হইল সতাই উদর || 
মালিনী নামেতে মাত! বাপ বনমালী !। 
ছয় ভাই উপজিল সংসার গুণশালী || 
আপনার জন]রস কহিবযে পাছে। 
মুখটিবংশের কথ আর কহিতে আছে। 
স্য পণ্ডিতের পুত্র নামে বিভাকর । 
সব্বনত্র জ্িনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর। 
সুষপুত্র নিশাপতি বড় ঠাক্রাল। 

সহস্র সংখ্যক লোক রয় যাহার দুয়ার ॥। 
বাজ) গৌড়েশখের দিল প্রসাদ ঘোড়া । 
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া । 
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকর বড়ই সুন্দর । 
বিদযাপতি ক্ুদ্র ওঝ। তাহার কোঙর || 
ভৈরব সত গজপতি বড় ঠাক্রাল । 
বাখাণসী পধ্যন্ত কীত্তি ধুঘএ সংসার | 
মুখটি বংশের পদ। শান্তর অনুসার । 
ব্াছছণে সজ্জনে শিখে যাহার আচার || 
কলে শীলে ঠাকুরালে ব্রন্ধস্বজ্য গুনে । 
মুখটি বংশের কথ। কত কব জনে জনে।। 
আদ্দিতাবার শ্রীপঞ্চমণ পুণ্য মাঘমাস । 
তথি মধো জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥। 
শুভক্ষনে গভে থাকি পড়িলাম ভূতলে। 
উত্তষ বস্ত্র দিয়া পিতা মাতা আমা ফৈল কোলে ।। 


২৩০৩ 


দক্ষিণ যাইতে নাম রাখিল কতিবাস। 
কৃত্তিবাস বলিয়া নাম করিল প্রকাশ || 
এগার নীবড়ে বখন বারতে প্রবেশ । 
হেন বেলা পড়িতে গেলযাম উত্তরদেশ || 
বহস্পতি বারের উষা৷ পোহাইলে শুক্রবার । 
বারাভ্ত উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গাপার || 
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার । 

যথ। যথ। পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার || 
সরস্বতী আধষ্ঠান আমার কলেবর । 

নানা ছন্দে নানা ভাষ! বিদ্যার প্রসার || 
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরম্তী । 
তাহার প্রসাদে কে বৈসেন ভারতী || 
বিদয! সাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন। 
গুরুকে দক্ষিন দিয় ঘরেক গমন || 

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্ীকি চাবন। 

হেন গুরুর ঠাঞ্িত আমার বিদ্য।র প্রসন || 
বহ্মার সদৃশ গু মহ। উন্মাকার । 

হেন গুরুর ঠাথ্িও হংল বিদ্যার উদ্ধার || 
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে। 
গুরু প্রশতসিলা মোরে অশেষ বিশেষে || 
সাত শ্বোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশখুর। 
সিংহময় রাজ] আমি করিলাম গোচর || 
সপ্তঘটী বেল! যখন দিয়ানে পড়ে কাঠি। 
শ্রীঘ ধ্যায়া আইল দত হাখে সুবণ লাঠি।। 
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কত্তিবাস। 
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ ॥| 

নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার । 

সোন। বূাপার ঘর দেখি মনে চমত্কার || 
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
তাহার পাছে বস্যা আছে খ্াহ্দাণ স্থনন্দ || 
বামেতে কেদার খ। ডাহিনে নার্ায়ুণ। 
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পাত্র মিব্রে বসা বাজ পরিহাসে মন | 
গন্ধ রায় বসি আছে খ্রন্ধবব অবতার ॥ 
রাজসভা প্জিত তিহো গৌরব আপার ।। 
তিনপাত্র দাগ্ডাাইয়া আছে রাজপাশে । 
পাত্রমিত্রে বস্য। বাজ করে পরিহাসে || 
ভাহিনে কেদার রায় বামেতে তরুণী ৷ 
সুন্দর শ্রীবশুস্য আদি ধর্মাধিকারিশী || 
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর | 
অগদানন্দ বায় মহাপাব্রের কোডর || 

রাজা সতাখান যেন দেব অবতার ॥ 

তখন আমার চিত্তে লাগে চমত্কার || 
পার্রেতে বেষ্টিত রাজ । আছে বড় জুখে। 
অনেক লোক দণ্ডায়্যাছে রাজার সমুখে || 
চারিদিকে নাটগীত সব্বলোকে হাসে । 
চারিদিকে ধাওয়! ধাই রাজার আওয়াঁসে || 
আঙ্গিনায় পাতিয়াছে রাক। মারি । 

পথির উপর পাতিয়াছে পাট নেত তুলি || 
পাটের চান্দয়া শোভে মাথার উপর । 

মাঘ মাসে খর! পোহায় রাজ। গৌড়েশ্বর |। 
দণ্ডাইলাম গিয়া আমি রাজার বিদ্যমান। 
নিকট যাইতে রাজ] মোরে দিল! হাথ সান।! 
রাজ) আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচচত্বর ৷ 
রাজার নিকট আমি চলিলাম সত্বর || 
রাজার ঠাঞ্ঞ দগাইলাম হাথ চারি আভ্র। 
সাত শোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ॥। 
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার কলেবর। 
সরসৃতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক শ্ররে।। 
নান ছন্দে শ্বোক আমি পড়িয়ে সভায় । 
শোক শুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় || 
নানা মতে নানা শোক পড়িয়া রসাল । 
খসি হইআ মহারাজা দিল পুম্পমাল 1! 


৭১০৮ 


কেছার খাঁ শিলে ভালে চন্দনের ছড়া । 
বাকা চৌডেশ্বনর দিলা পাটের পাচা? 1) 
ব্রাজা গোৌভেশ্ক্স বলো কিবা ছিব দান। 
পাত্রমিত্র বলে গোসাপ্রিত করিলে সম্মান |। 
পাথজ গৌড় চাপিয়া গোৌডেশ্ন র্বাা । 
০গীিভেশুর পৃত্জা উকলেো গুণের হয় পৃআা 11 
পাত্র মিত্র সভে বলে শুন হিজাবে || 

যত শুক তত দিতে পানে হহাকাতেজে | 

যথা যথা যাই আমি শোকর মাত্র সার । 
কার কিছু লাঞ্িিও লই করি পরিহার || 
আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি। 

পাট পাছড়া পাইলু আমি চল্ষনে ভলিতি 11 
থন আভ্ঞ) কলে বাজ ধন নাতিঞ লই € 
যথা যথ। যাই আমে গৌরব যে চাহ ॥। 
যত মহা! পণ্ডিত আজ্ছয়ে সংসারে । 

আবার কবিত্ব তেহ নিন্দিতে লা পাকে ।। 
প্রসাদ পাইক্সা বাহির হইনু সাজার দৃয়াষ | 
অপক্র্ব ভ্তানলে খ্যাকস লোক আমা দেবিবালে 1 
চন্দনে ভুূঘিত আমি লোকে আনন্দিত । 
লোকে বলে ধন্য ধন্য কলিয়া পণ্ডিত ৷! 
সনি মধ্যে বাখানি বালশিকি মহামনি । 
পণিত মধ্যে বাখানি কতিবাস গুপী ।। 

বাপ মাঞএর আমশ্ীীবাদ গুল কল্যাণ । 
বালীীকি প্রাসাদে চে বামামসশ গান || 
সাত কাণ্ডের কথা হক্স দেবে স্তক্িত ॥ 
লোক বুঝাইতে হুইল কৃত্িবাস পণ্ডিত ॥! 
বহারাক্জান্স আভ্জাল্স বাল্ুশিক্ি স্ৃহাসুলি 
নাষাক্সণ কবিত্ব ভিহেো। করিলা আপগ্ুলি 11 
বৃন্মা ইজ্র আদি কর্যা যত দেবগপ। 
বালুশিকিন্স সুখে সবে শুনেন জামাকণ ।। 


হট 


পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে। 
দিএদিগাস্তর জিনিতে কেহো। সেতু বান্ধে। 
কোন রাজ! জিএ ঘাটী হাজার বৎসর | 
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধে কলেবর || 
রঘু বংশের কীত্তি কেব! বণিবারে পারে । 
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকি মুনির বরে | 
চত্দ্দিকে ভাগ জানি ফলিয়া নগরী । 

দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্য। বছে গঙ্গাজ্বেশুরী || 


মুখটী বংশ ওঝা সংসারবিদিত। 

তথি উপদ্রিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত ।। 

বাপ বনমালী ওঝা মানিকী উদরে। 

জনম লইল ওঝ। ছয় সহোদরে।। 

সরস সুন্দর হইল বাণী বিলাস। 

ফলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস || 
মুনি মধ্যে বন্দিব বালুশিকি মহামুনি | 

তপের প্রভাবে তিহে। ব্রিভুবন জিনি | 
তাহার কবিত্ব শুন রামায়ণ কথা৷ 

ভারতী বন্দিয়৷ তবে গায়্যা দিল পোথা || 
সরস ভাষে গায় হাতে তাল ধরি। 

ভারতীর প্রসাদে কেহে৷ দোষ দিতে নারি || 
মুনির বাক্য শুনিতে কেহ না করিহ হেলা । 
ইহাতে অমূত আছে কত রসকল।। 

পোথার ভিতর কবিত্ব “ছল কেহো নাঞ্ বুঝে। 
কত্তিবাসের কবিত্ব সবলোক পুজে || 

আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত। 

লোক ব্ঝাইতে কৈল৷ কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥ 


এবার এ যাবৎ যে সব. যুক্তি ও প্রমাণ গুরুত্ব পেয়েছে ব৷ গ্রাহ্য হয়েছে অথবা 
গুরুত্ব পাবার যোগ্য, সেগুলে। তুলে ধরছি £ 


১, রাজ। গণেশ ( ১৪১৭-১৮ ) থেকে সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ 
(১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ) অবধি গণেশ, মধেন্ত্র, জালাল উদ্দীন (বদ), নাসিরুদ্দীন, 
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মাহমুদ শাহ, কিংবা রুকন উদ্দীন বারবক শাহ কত্তিবাস-উক্ত গোড়েশুর হবেন । 
কৃত্তিবাদ দেশী হিন্দু কবি, হিন্দুর জনোই দিখেছেন কাব্য! আত্বপরিচিতির লক্ষ 
সমকালের স্থানীয় হিন্দু সমাজ । কাজেই দেশী হিন্দু অমাত্যের নামগুলোই তিনি 
পাঠক-শ্রোতার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ্য মনে করেছেন ; সে সঙ্গে সামাজিক সম্পক নেই 
তেমন বিধর্মী বিদেশী অযাতোর নাম করা অনর্থক হত, এ সব মুসলিম নাম 
তিনি মনেও রাখতে পারতেন না, যাদের তিনি নাম করেছেন তাদের হয়তে। তিনি 
চিনতেন বা পরে দরধারে কারে! ক'ছ থেকে কৌতুহল বশে শুনে নিয়েছিলেন । 
সমকালের স্ব-শ্রেণীর ও স্ব-সমাজের মান্ষকে জানা-চেনার আগ্রহই স্বাভাবিক । 
কাজেই এক্ষেত্রে হিন্দু রাজা খোঁজার দরকার নেই। এদের আগের ব৷ পরের 
কোন গৌড়েশর এক্ষেত্রে সন্তাবা নন ' 


২, কত্তিবাস বণিত গৌড়েশবরের দরবার হিন্দু অমাত্যে পূণ, কাজেই এই 
গৌড়েশুর সম্ভবত হিন্দ! সমকালীন রাজার নামোল্লেখ বাছল্যবোধে কৃত্তিবার 
করেননি । শাসক-প্রশাসকের ব্যক্তিগত নাম আমরাও করি না| 


৩. কৃত্তিবাস-উল্লেখিত কেদার রায়, নারায়ণ, মুকন্দ, জগদানল্গ প্রভৃতি কয়েক- 
জনের দরবার সংশ্রিষ্ট থাকার ও পনেরো শতকের শেঘার্ধে জ'বিত থাকার পরোক্ষ 
প্রমাণ মেলে। যেমন মৈথিলম্মাত বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দত্তবিবেক' গুস্থ ও মলা 
তাকিয়ার “বয়াজ' সূত্রে কেদার রায়ের যে পরিচয় পাওয়৷ যায়, তাতে তাকে রুকন- 
উদ্দীন বারবক শাহর মিথিলাস্থ প্রতিনিধি ব। নায়েব বলে সনাক্ত কর! সম্ভব । চুড়া- 
মণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়: সূত্রে জান। যায় হো।লেন শাহর অন্তরঙ্গ ( বৈদ্য ) যুকুন্দ 
ও তার পিত। নারায়ণ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন __ 


“রাজবৈদ্য নারায়ণ দাল মোর ৰাপ'। 


এবং কলতরী গ্রন্থ সূত্রে কত্তিবাসের পুবপূরুষ নরসিং-মুরারি বংশীয় অনেকের উল্লেখ 
মেলে। জয়ানন্দের চৈতনামঙগলে সুঘেণ পণ্ডিত ও কত্তিবাসের নাম মেলে। 

৪. কৃত্তিবাসের দীঘ আত্মপরিচয় আসরে গায়েন ও স্মোতার পক্ষে অবাস্তর ছিল 
বলে গায়েন বা লিপিকর ৮-১০ ছত্রে কৃত্তিবাসের পিতামাতার নাম, গ্রাফ ও তাঁর 
কবিত্ব পার্ডিতা ও ভাই-বোনের সংখা। নির্দেশ করেই 'কবি পরিচয় সেবেছেন। এ-ই 
ত্বাভাবিক ও সঙ্গত। মান্ষ কবিতে নয়, কাঁব্যরসেই আগ্রহী । কিন্ত এ সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতিতে মোটামুটি একা রয়েছে। কাজেই আত্মবিধরণীটি বহুলাংশে অর্থাৎ 
শেষের কিছু সশেহজনক চরণ ব্যতীত অকৃত্রিম ।-_-“সাত কাণ্ডের কথ হয় 
দেবের স্থজিত। লোক বুঝাইতে হইল কত্তিবাস পণ্ডিত থেকে শেষ চরণ অবধি 
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অংশটির সঙ্গে পৃবাংশের বচনাগত, ভাবগত এবং প্রসঙ্গ্বত সঙ্গতি কম, এটি জন- 
গণের নামে কোন আদি গায়েনের সংযোজন । সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে জনগণের 
জঅবানীতে কৃত্তিবাসের আত্মপ্রশন্তি | 

৫, কৃত্তিবাসের পূব পুরুষ ঘা বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহ (নর সিংহ, নৃসিংহ ) 
বেদানুজ মহারাজের পুত্র নন, কেননা কূলজী সূত্রে নারসিংছের পিতার নাম শিয়ো 
বা শিব। বেদানুজ মহারাজা (ম্বাধীন যদি হন ) বলে কায়ে। নাম খড়গবা চন্্ 
আমলে পর্ববঙ্গে মেলে না। যদি ইনি সামন্ত ব৷ ভ্ম্বামী হন, তা হলে অবশ্য 
অন্য কথা । আর বেদানুঞফে দনুজ করলেও কোন দিশা মিলবে না| ১২৮০ 
খীস্টাব্দের দিকের দনূজ মাধব, চন্রদ্বীপের দনুজমর্দন কিংবা দনুজমর্দনদেব গণেশকফে 
নারসিংহের সঙ্গে যুক্ত কর] যাবে না। কারণ সব সূত্রেই প্রমাণিত হয়েছে যে 
নারপিংহ-গতেশুর*মুরারি-বনমালী-কতিবাস--এই বংশ লতিকা যথার্থ । এবং মুরা- 
রির সাত পত্রের কেউ কেউ এবং তাঁদের কোন কোন পুত্র-পৌব্র-প্রপৌব্র নানা 
ক্ষেত্রে কৃতী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন ঘলে কুলজী ও অন্যান্য গ্রগ্থ সূত্রে জানা যায়। 
এমনকি আঠারো! শতকের কবি ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরও এ ফুলিয়ার নৃসিংহের 
ধঘংশধর। এদের বংশান্ক্রম ধরে হিলেব করলে উক্ত সামস্ত দনুজ-ত্রয়কে নারসিংছের 
সমকালের মহারাজ। বল! যাবে না । 

৬. অন্য কোন প্রমাণ ছাড়াই একটি মাত্র যুক্তি দিয়ে বল৷ যায়, রামায়ণ 
ধাঙলায় তর্জমার মতো! অশান্ত্রীয় কমে পনেরো শতকে ফোন হিন্দুই কৃত্তিবাসকে 
প্রকাশ্যে প্রবর্তনা দিতে পারেন না। মুখে তরজমা করা কিংবা গাওয়। এক কথা আর 
লিপিবন্ধ করে আচগ্ডালের আয়ত্তে দেওয়া ভিম্ন কথা। শাস্ত্রের লিখিত তজমার 
ব্যাপারে দুনিয়ার সব শাস্ত্রীই চিরকাল বাধা দিয়েছেন | ভারতে তো৷ কথাই মাই-_ 
যেখানে নগণ্য সংখ্যক উচচবণ্ের পুরুষ ছাড়া কারে! শুনবারই অধিকার ছিল না। 
কাজেই 'ঘনুজ' মুসলিম মর্দনে ব্রতী রাজা গণেশ কত্তিবাসকে এমন পাপ্ন কর্মে 
প্রবর্তন দিতে পারেন না, যদি দেন, তাহলে রৌরব নরকের সেই পাঁতির মূল্য কি? 

৭, ষোল শতকের কবি অয়ানল্প তাঁর চৈতন্য মঙ্গলের উপক্রমে প্রলঙ্গক্রমে কৃত্তি- 
বাসের নামোল্লেখ কবেছেন 2 “রামায়ণ করিল বালীীকি মহাঁকবি/পাচালী করিল 
কৃত্তিবাপ অনুভবি।”' অবৈষণব-ন্বেষী জয়ানম্প (খুড়াজ্যোটা পাষণ্ড চৈতন্যে অগ্পতভি) 
যখন অবৈষব কৃত্তিবাসের নাঁষ করেছেন, তখন বুখতে হবে কৃত্তিবাস দূর অতীতের 
হৃতব্যজি'। 

৮, ইঝ্াহিম কাইয়ুম ফারুকী তার 'শফরনামা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সুলতান 
ঘায়বক শাহ ঘোড়া উপহার দানে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বিদুুৎসাহী সুশাসফও 
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ছিলন। ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী, মালাধর বস ও র্লায়মুক্ট বৃহস্পতি নিশ্রকে, 
তিনি প্রতিপোষণ ও খেতাব দান. করেছিলেন । 'পদচন্দ্রিক)' গ্রন্থে বৃহস্পতি শিশ্র 
বলেছেন যে তিনি বারবক শাহ থেকে 'রায়মুক্ট উপাধি ও ঘোড়া উপহার 
পেয়েছিলেন। 


৯. কৃত্তিবাস উত্তরবঙ্গের বরেজ্রের বিভিন্ন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং 
তার শেষ গুরু দিবাকরের কাছেই পাঠ সমাপন করেন। তবে এক গুরু সন্বন্ধে 
বলেছেন যে,--““ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাপীকি চাবন/হেন গুরুর ঠাই আমার বিদ্যার 
প্রসন।” দিবাকর ছাড়াও তিনি হয়তো 'ব্যাস বশিষ্ঠ বালুশিকি চ্যবন' সম ব্হম্পতি 
মিশ্রের কাছেও পড়েছেন। জন্মস্থান রাঢ়ে হলেও দরবারাশ্রিত বৃহস্পতি মিশ্র গলে 
থাকতেন। তাঁর উদ্দেশেই হয়তো গায়েন বন্দনা করেছেন-_“রাঢ়া মধ্যে বঙ্গিনু 
আচার্য চড়ামণি/বার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িল। আপনি ।” 


১০. কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচন। করেছিলেন, গৌড়েশুরের দরবারে 
উপস্থিত হবার আগেই তিনি কবিতা রচন। করতেন, তাই তিনি বলেছেন---“যথ৷ 
যথা যাই আমি গৌরব যে চাহি/যত যত মহাপগ্ডিত আছএ সংসারে/আমার কবিত্ব 
কেছ নিন্দিতে না পারে ।” কিন্ত গৌড়েশবরের কাছে তিনি স্বরচিত নান রসের যে সপ্ত- 
শোক নানাছন্দে উচচারণ করে কবিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন--সে শ্বোকগুনি কি 
সংস্কতে না বাঙলায় রচিত? শ্রোক বললেই কি সংস্কৃত বুঝতে হবে ? তা-ই যদি হয়, 

'স্কৃত ভাষায় কবিত্বের পরিচয় দিয়ে বাঙলায় পয়ার ও লাচাড়ি লিখবার প্রবর্তন পাবেন 
কেন? তাছাড়া “বাপ মাএর আশীবাদ গুরুর কল্যাণ/বালুশিকির প্রসাদে রচে 
রামায়ণ গান।”--এতে গুরুর আজ্ঞা আবিষ্কার করতে হলে ছত্রটির পূরে। ষানে 
ধরতে হবে--'না-বাপের সন্্রতি নিয়ে গুরুর আঙ্ঞায়' রচন।৷ করেছেন _কিস্ত এ অর্থ 
কষ্ট-কল্পনা জাত, বরং সহজ মানে এই পিতামাতার আশীবাদ ও গুরুর শুভেচ্ছা 
বলে বাল্মিকির প্রসাদে রামায়ণ গ্রান রচনা করেন কৃত্তিবাস। তাছাড়া এটি প্রশংসা- 
কারী লোকদের জবানীতে উক্ত। সেই কারণেও এটিতে কারে! আদেশ নির্দেশ 
আবিষ্কার করা চলে না। আগেই বলেছি পনেরে৷ শতকের. কোন নিষ্ঠশাস্ত্রী বা 
হিন্দুর পক্ষে রামায়ণ রচনায় উৎসাহ দেওয়৷ অসম্ভব। অতএব-_ 


_বাপমাএর আশীবাদে গুর আলা দান। এ 
রাজাজ্ঞায় চি গীত সপ্ত কাণ্ড গান। 
(হারাধন দত্তের পু ধির পাঠ ) 


কিংব।-_ 


সত্তষ্ট হইয়া রাঁজ। দিলেন সম্তোক | 
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ | (ক-ধ পদাত্ত মিল নেই) 
এই পাঠ গায়েন-ধিপিকরে সংযোজন । 
কাজেই আমাদের ধারণা কত্তিবাসের আত্ব-বিবরণীর প্রথমাংশ ১৫০ চরণ অবধি 
অরুত্রিম। তবে গায়েন-লিপিকরের হাতে কিছু শব্দের রূপান্তর হতে পারে। 
এখানে তার যেসব জ্ঞাতি পরিজনের উল্লেখ রয়েছে তাদের অনেকেই নানা ক্ষেত্রে 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন । এদের অনেকের নাম ও ব্যক্তিত্ব 'মহাবংশাবলী' ও অন্যান্য 
কূলজী গ্রন্থে সসধিত। ধরবানন্দের মহাবংশীবলীর বিবতির সঙ্গেও কৃত্তিবাসের 
উজির সাদৃশ্য রয়েছে। গায়েন প্রদত্ত কবি পরিচিতিতেও রয়েছে কবির মা-বাপ- 
ভাই-বোনের নাম । কৃত্তিবাস যে বরেন্্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থনে বিভিন্ন গরুর 
কাছে বিদ্যাভ্যাস করে ছিলেন, তাও গায়েন প্রদত্ত কবির সংক্ষিগুতম পরিচিতির 
মধ্যেও উল্লিখিত রয়েছে । ১ 


অবতার কাহিনী রামায়ণের যতো পবিত্র গ্রন্থ বাঙলায় তর্ম৷ করার মতে। 
অশাস্ত্রীয় পাপ কর্মে কোন হিন্দুই পনেরো শতকে প্রবর্তন দিতে পারে না। 
কাজেই কৃত্তিবাস কোন ম্ুলতানের দরবারে সংবধিত হয়েছিলেন- ছিল! রাজার 
মভায় নয় । তাছাড়া “নয় বৃহন্দের মা'লক কখনে। সামস্ত হতে পারেন৷ । এবং সামস্তও 
শাহ-সুলতান রাজা-মহারাজ। হতে পারেন । কিন্ত গৌড়েশুর হতে পারেন না । এই 
সুলতান রুকন উদ্দীন বারবক শাহ বলেই মনে হয়। দেশী হিন্দু কবি কৃতিবাস 
হিন্দুর জন্যই কাব। ব্ুচন। করেছেন। তার আত্ম-প(রিচিতির লক্ষ্যও সমকালের ও 
স্বস্থানের হিন্দ সমাজ। কাজেই দন্তপ্রবণ সন্মান-গবিত কবি তাঁদের জ্ঞাতাথেই দেশী 
হিন্দ অমাতাদের নামোল্লেখ করে'ছন-্ধাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক নেই সেই 
বিদেশী বিধর্মী অমাত্যদের সম্বন্ধে দেশী হিন্দুর কৌ তৃহল থাকার কথ নয়, কাগুজ্ঞান 
সম্পন্ন কবি তাই কেবল হিন্দু অমাতাদের নামোগ্েখ করেছেন। অহিন্দুর ব৷ 
বিদেশী হিন্দর নামও কন্তিবাস হয়তো মনেও রাখতে পারতেন না, পৃৰে দেখ। 
বা শোনা না থাকলে এসব হিন্দু অমাত্যের নাম ও পরিচয় জান কবির পক্ষে 
সম্ভব ছিল না, সব!র লঙ্গে তার পরিচয় থাক। কিংব। সবাইকে তাঁর পক্ষে চেনাও 
সম্ভব ছিল না| মনে হয় তিনি দরবারের কোন কম্চারীর কাছ থেকে পরে উপস্থিত 
অমাতাদের নাম জেনে নিয়েছিলেন, তার কাব্যের উপক্রম রচনার সময়ে - তার 


১, সুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ঃ পৃঃ-১২৫-৩১। 


৩৮৪ 


রাজসংবর্ধন প্রাপ্তির সাক্ষী স্বরূপ এসব অমাতাদের নাষোল্পসেখ করে তিনি পাঠক 
শ্রোতার কাছে তার মধীদাবৃদ্ধি করতে চেয়েছেন । কবি কত্তিবাসের দস্তোজি ও আত্ম- 
শ্লাঘ। কাব্যে লক্ষণীয় । লোকের জবানীতে আত্বপ্রশস্তি রচনার মতো। অশোভন কাজেও 
তিনি লক্ষ্জাবোধ করেন নি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী এত দীর্ঘ যে ত৷ শুনাবার- 
শুনবার ধৈধ গায়েন বা শ্রোতা কারে থাকার কথ! নয়, গায়েন-পাঠক-শ্রোতা 
কবিতে নয়, কাব্যরস বা গীতিরসেই আগ্রহী । তাই গায়েনরা ৮/১০ ছত্রে 
(অন্যানা পুথিতে যেমন পাওয়৷ যায়) কবির মা-বাপ ও নাম-নিবাসের পরিচয় দিয়ে 
পাল৷ শুরু করত। এরূপে চার শতাব্দের অবহেলায় কৃত্তিবাসের “আত্মপরিচয়' 
অংশ বিরল ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃত্তিবাসই প্রথম ্া্ণ যিনি পাপভয় 
পরিহার করে বাঙলায় রামায়ণ গান রচনে-কথনে অগ্রসর হয়েছিলেন | হয়তো 
লোকনিল্সা ও সমাজচ্যুতির আশঙ্কা দূর করার জন্যে তিনি রাজসম্বানের 
প্রয়োজন বোধ করেছিলেন £ 
গৌড়েশবর পৃজ। কৈলে গুণের হয় পুজা । 


যত বত মহা পণ্ডিত আছএ সংসারে 
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে। 


কৃত্তিবাস স্বেচ্ছায় রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন গৌড়দরবারে উপস্থিত হবার 
আগেই । তার উক্ভি মতে তিনি কবিবূপে স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন_-যত যত 
মহা পণ্ডিত আছএ সংদারে/আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে।” কবিত্ব গৌরব 
ছাড়। তিনি অন্য 'ইনাম' চাঁন না বলেই দরবারে ঘোষণা করেন। তীর প্রতিভার 
স্বীকৃতি ম্বরূপ রাজা থেকে তিনি পুষ্পমালা, পাটের পাঁছড়া (রেশমী চাদর ) 
এৰং মাথায় চন্দন প্রলিপ্তি পেয়েই তুষ্ট। কোন দান গ্রহণে তাঁর অনীহা | কৃত্তি- 
বাসের ম্বমুখে দস্তোক্তি অশোভন হলেও তিনি যে মেধাবী, বহু বিদ্যায় ব্যৎপনু 
উচচাভিলাধী এবং কবি-প্রতিতার অধিকারী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 
পাঠে আগ্রহ না থাকলে এগারো বছরের বালক নির্বান্ধব বিদেশ বরে 
স্বেচ্ছায় যেত না। আর জোর করে মা-বাপ এতো ছোে'ট বালককে যানবাহন- 
বিরল সে-যুগে কিছুতেই পাঠাতে পারতেন না। বরেন্রেও এই জিজ্ঞানু-নিষ্ঠ 
বিদ্যার্থী নান৷ স্থানে, নানা গুরুর কাছে স্বেচ্ছায় নানা বিদ্যা শিক্ষা! করে- 
ছেন। কৃত্তিবাস মুক্তবৃদ্ধি ও দুঃসাহসী যূবক ছিলেন। তাই বাঙ্গাণপণ্ডিত হয়েও 
রামায়ণ রচনার মতো দেশাচার বিরুদ্ধ অশাস্ত্রীয অপকমে সগর্ষে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। রাজদরবারে অনাহৃতভাবে উপস্থিত হয়ে নিজের যোগ্যত। প্রমাণের 


৩৮৫ 
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এই আগ্রহ তার উচচাভিলাঘ, দৃঢ় আত্বপ্রত্যয়, ও সপ্রতিভ স্বভাবের পরিচায়ক। 
লক্ষণীয় যে লৌকিক দেবতার প্রভাব ও প্রসার রোধ করে গণমানবকে সনাতন 
ব্রাদ্মণ্য শাস্ত্ের অনুগত রাখার একটা সচেতন চেষ্টাও ছিল দ্বরবার-ঘে ঘা শিক্ষিত 
উচচবিত্তের কায়স্ব-ঝান্ধণদের মধ্যে। 


তিনি কারে৷ আদেশে-নির্দেশে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হননি--এ বিষয়ে প্রশংসা- 
মুখর লোকের জবানীতে তার নিজের উক্তি এই-_ 


বাপ মাএর আশীবাদ গুরুর কল্যাণ 
বালুশিকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান। 


এর সহজ ও একমাত্র অথ এই-_বাপ-মায়ের আশীবাদে ও গুরুর শুভেচ্ছ। বলে 
আদি কবি বালমীকির প্রসাদে কৃত্তিবাস রামায়ণ গান রচনা করেন। এখানে “রচে' 
ক্রিয়াপদে গুরুত্ব দিয়ে গেড় দরবারে উপস্থিতির প্ব থেকেই কৃত্তিবাস রামায়ণ 
রচনা করেছেন--বারণ! করা অসঙ্গত। কারণ গোট। আত্মপরিচয়টি রচিত হয়েছে 
কাবোর উপক্রম হিসেবে এবং গৌড়দরবারের সেই দূলভ সন্পান প্রাপ্তির কথা 
স্[তি থেকেই রচনাকালে বিবৃত। এ ক্রিয়াপদে “এঁতিহাসিক বর্তমান' কাল 
ব্যবহৃত মাঁত্র। কবির আত্মকথা” অংশ পাঠে মনে হয়, কবি শিক্ষাপৰ সমাপনের 
অনতিকাল পরেই গৌড়েশবরেণ দরবারে সাক্ষাৎপ্রাথা হয়েছিলেন, এমনে হতে পারে 
যে শেঘ গুরুর কাছে মঙ্গলবারে বিদায় নিয়েই হয়তো তিনি রাজধানী গৌড় যাত্র। 
করেছিলেন এবং গৌড় থেকে বাড়ি ফিরে রামায়ণ রচনা শুর করেন-_তার আদরশ- 
কবি বাল্ীকি যেমন বেদনা ও করুণা সঞ্চাত গ্রোক উচ্চারণ করেই-- সুপ্ত শক্তির 
সন্ধান পেয়ে তাকে কাজে লাগানোর জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এবং সেই 
ব্যাকল বাসনার প্রস্ন এ অমর কাব্য, তেমনি পাজদরবারে প্রশংসিত হয়ে আত্ম- 
প্রত্যয়ে ধদ্ধ কত্তিবসও আপন প্রতিভা চিরকালের জন্যে প্রমূর্ত করে রাখবার 
বাসনায় অচিরে লেখনী ধারণ করেছিলেন | কৃত্তিবাস রামায়ণের শুধু প্রথম কৰি 
নন, সর্বপ্রধান কবিও। গত পাচণ' বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কত্তিবাসের 
মতে! এমন সবছনশ্স্ত সবজনপ্রিয় কবি বাউলাদেশে কেউ আবিভূত হননি। 
রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে” কত্তিবাসের আত্ববিবরণী পড়েই তার 
“প্রস্কার' কবিতা রচন৷ করেছিলেন । আঁত্ববিরবণীর দরবার দৃশ্য ও কবির বক্তব্য 
পুরস্কার কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরস্কার কবিতায় বাজার নাম মহেন্্র। 


আত্মপরিচয় সূত্রে কত্তিবাপ তার জনা তারিখ উল্লেখ করেছেন £ “আদিত্য 
বার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস”-এ তীর জন্ম হয়, অর্থাৎ মাধমাসে শ্রীপঞ্চসী 
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তিথিতে রবিবারে তার জনু। কিন্তু দিন-মাসের উল্লেখ থাকলেও কোন বছরে 
তার জন্ম তার উল্লেখ নেই : তাই সমস্যা । 


সম্পরতি অধ্যাপক স্থুখময় মুখোপাধ্যায় মাধমাসের রোববারে শ্বীপঞ্চষীতিথি 
পনেরো শতকের কোন্‌ কোন বছরে ছিল, তা কানুপিল্লাই-এর গণনারীতি অবলম্প্ন 
নিণয় করে কতিবাপের জন্য সন বের করেছেন। আম্বরা তীর নিরপিত সন 
তারিখ সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি, তাই তাঁর বক্তব্য ও ব্যাখ্য। উদ্ধৃত করছি £ 


“কৃত্তিবাসের জীবনের একাদশ বর্ষের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং ছাদশ 
বধের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার : 


এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ 

হেন বেল! পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ। 
বহস্পতিবারের উন পোহালে শুক্রবার 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ৷ 


কৃত্তিবাসের জন্[ হয়েছিল মাথমাসের শ্রীপঞ্চমী ( অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমী ) তিথিতে 
রবিরারে--ধরা যাক “ক' সালে । তা হলে বাংল! রীতি অনুযায়ী “ক'--১১ সালের 
মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি এগার বছর পণ করে (এগার নীবড়ে) বার 
বছর বয়সে পদার্গণ করেছিলেন "বং এর সালের (“ক'4১১) ত্র তিথি পড়েছিল 
শুক্রবারে । এই যোগাযোগ খুব সচবাচর ঘটে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি সময়ে ( কৃত্তিবাস রুকনউদ্দীন বারবক শাহের সভায় গেলে, যে সময়ে কৃত্তি- 
বাসের জম গ্রহণ করার কথ ) 'এই য।গাবোগ সত্যই ঘটেছিল ১৪৪৩ ও ১৪৫৪ 
খীস্টাব্দের ক্ষেত্রে | স্বষী কানৃপিলটিয়ের [50180 10109709119 (০1, ৬, 0 
৪৪ এবং ৮. 110) থেকে দেখছি যে ১৪৮৩ খীস্টাব্দে মাঘমাসের শীপঞ্চমী (শুরু।- 
পঞ্চমী) তিথি পড়েছিল রবিঝারে--৬* জানযারী তারিখে এবং তার এগার বছর পরে 
১৪৫৪ খীস্টাব্দের মাঘ মাসের শী পঞ্চম) তিথি পড়েছিল শুক্রবারে--৪ঠ। জানুয়ারী 
তারিখে | ন্ুুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, কত্তিবাস ১৪৪৩ খীস্টাব্দের ৬ই 
জানুয়ারী জনু! গ্রহণ করেছিনেন, ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠ। জানুয়ারী তিনি উচচ শিক্ষ। 
লাভের জন্য উত্তর বঙ্গের দিকে রওয়ান। হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫ থেকে ১৪৭৬ 
খীস্টাব্দের মধ্য কোন এক লসমযে [তিনি রুকনউপণীন বারবক শাহের সভায় গিয়ে 
গৌড়েশুরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন ।”' (প্রাঃ ক: পঃ সময় পৃঃ ১৬৭-৬৮] 

১৪০ সনের পরে যদি কত্তিবাঁস ক্লুকনউদ্দীন' বারবক শাহের সভায় গিয়ে 
থাকেন এবং তার পরেই যদি গ্রন্থ রচনা শুরু করেন তা৷ হলে গুণরাজ খান মালাধতর 
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বন ও কৃত্তিবাস প্রায় সম সময়েই গ্রগ্থ রচনা করতে থাকেন এবং মালাধর বসু 
১৪৮০-৮১ সনে থ্রস্থ সমাপ্ত করেন। কৃত্তিবাসের বিপুলায়তন গ্রন্থ ১৪৮০ খনের 
আগে কিংবা পরে সমাপ্ত হয়েছিল ত৷ জানবার উপায় নেই। তবে মালাধর বস্ছ 
রাজকর্মচারী ( ছত্রী) ছিলেন, তার অবসর কম থাকার কথা । ক্তিবাস হয়তো 
চাকরীজীবী ছিলেন না--কাজেই তাঁর কাব্য রচনায় দীর্ধকাল নাও লাগতে 
পারে-__-অবশ্য এ ধরনের অনুমানের কোন সার্থকত। নেই । এ গ্রন্থেও কৃত্তিবাস 
কত ক রামায়ণ বাঙলায় তজম৷ করে দেওয়ার কারণ স্বরূপ গায়েন বলেছেন £ 


«সাত কাণ্ডের কথ হয় দেবের স্থজিত 
লোক ব্ঝাইতে হেল কত্তিবাস পণ্ডিত |" 


কিংবা--- 


“আদি কাণ্ড গাইলেন শ্রীরা্ চরিত 
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত।”' 
কর্তিবাসের কবিত্ব-পাণ্ডিত্য ও কাব্যগুণ আলোচন। নিরথক। তার কারণ 
ডক্টর স্থকমার সেনের মতে এরূপ £ 
“কৃত্তিবাস গাহিবার জন্য কাব্য লিখিয়াছিলেন, পড়িবার জন্য নহে । “গুণশালী' 
কথাটির যদি কৃত্তিবাসের বিশেষণরূপে কোন সার্থকত। থাকে তবে বুঝিব তিনিও 
রামায়ণ গাহিতেন। রামায়ণ রচনা ও গান বরাবর ব্রাহ্গণেরই বস্তি ছিল ও আছে। 


“কৃত্তিবাসের কাব্যের মুূলরূপ খজিবার চেষ্ট] হইয়াছে । হীরেন্দ্র নাথ দত্ত 
করিয়াছেন, নলিনীকাস্ত ভট্টশালীও করিয়াছেন | কিন্ত কেহই মূলে পৌছাইতে 
পারেন নাই। কাব্যের জনপ্রিয়তার এ বড় কঠিন মূল্য । গায়কের পর গায়ক 
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাঠ বদলাইয়৷ চলিয়াছিলেন। সেই অনুসারে পুথিও বদলাইতে 
ছিল। সে পুথি অনেক কবি-গাঁয়কের রচনায় স্টীত। কৃত্তিবাসের প্রাচীন পুথিতেও 
ছিজ মধুকণ, প্রসাদ দাঁস ইত্যাদি অনেকের ভণিতা পাওয়। যায়। তাছ। ছাড়া 
অন্তুতাচার্য প্রভৃতি পরবতী বামায়ণ-কাব্য লেখকের রচনাও ঢুকিয়৷ গ্রিয়াছে। 
এমন অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কত্তিবাসের কাবোর যে-সব পুথি আমরা 
পাইয়াছি তাহাতে ভিত ছাড়া আর কিছু খাটি (অর্থাৎ মূল রচন। ) অব্যাপন 
রহিয়৷ যায় নাই | (বাঃ সাঃ ইঃ ১ম/পূর্বাধ।তসং পৃঃ ১১৭) 

এই মন্তব্য মুদ্রণযন্ত্পৃবযুগের জনপ্রিয় গ্র্থ মাত্রেরই ক্ষেত্রে কম বেশী প্রযোজা। 
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৮ 


মালাধর় বসু 


লোক বোঝানোর জন্যে, কিংব! শিক্ষার্থীকে শেখানোর জন্যে দুনিয়ার সব শান্তর 
কথারই মৌখিক ব্যাখ্যা, অনুবাদ, তথ। ভাষান্তর প্রয়োজন ছিল, এবং তা করাও 
হত। কিন্ত তা লিপিবদ্ধ কর৷ পাপকম বলে বিবেচিত হত। সেই যে আপ্তবাক্যে 
আছেঁ_ 'বদং শত মা লিখ ।' এও হচ্ছে সে বৃত্তান্ত | "শান্তর কিংব। মন্ত্র অনুবাদ 
করলে তার মতব! থাকে না। শাস্ত্র বত দূরোধ্য ও অবোধ্য থাকে, তার প্রতি 
অনুগতদের শ্রদ্ধাও সে পরিমাণে বেশী জন্মায়। শ্বদেশে অনেক প্রবতিত ধম যে 
পরবর্তী কালে স্থয়ীভাবে টেকেনি তা৷ হয়তে৷ এ শাস্ত্র স্থুবোধ্য ছিল বলেই । 
কথার মূল্য কি বলা হয়েছে তার উপর নয়--কে বলছে-_কার মুখানঃসৃত তার 
উপরই নিয় করে। কেউ যখন কোন নতুন মত প্রচার করেন, তখন সে 
মতট। নিখ,ত বলে নয়, যিনি প্রচার করছেন তাঁর ব্যজিত্ব প্রতাবেই মান্ঘ তার 
মত গ্রহণ করেন--এ অসামান্য ব্যজিত্ব ভাষা-ভঙ্গি, যুক্তি-বৃদ্ধি-সাহস-ধৈধ প্রভৃতির 
আকারে অভিব্যক্ত হয়, আর দেখা শোন। ও প্রচার-প্রশস্তির মাধ্যমে সেই ব্যক্তিত্ব 
ও মত চারদিকে প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্র কথাকে যে মানুষ অলঙ্ধ্য মনে 
করে, তা ভাল ব৷ যুক্তিসঙ্গত কথা বলে নয়,-_ বজ্ঞায় ও বক্তব্যে যে মহিমা-মাহাত্ব্য * 
আরোপিত রয়েছে তার সংস্কারগত স্বীকৃতি বশেই | গ্র প্রবর্তক বা নেতা যদি কোন 
কারণে শ্রদ্ধা হারান, তাহলে তর মতবাদও তাৎপয হারিয়ে তুচ্ছ হয়ে যায়। 
এজন্যেই লৌকিক-অলৌকিক মহিমা-মাহাত্বের আবরণে প্রবতক বা নেতাকে 
দেব-কল্প অনন্য. অতুল্য মহামানব করে দেশ-কাল-সমজের উত্বে রাখতে হয়। 
যতদিন এবং যত জনের মধ্যে এ ভাবমূতি জিইয়ে রাখ যায়, মাত্র ততদিন এবং 
ততঙ্নের মধ্যেই এ প্রবর্তক ও প্রবতিত মত টিকে থাকে । বিগত নেতা ব৷ 
প্রবর্তক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব হলে তার বাণীও তাৎপয হারায়। এজন্যেই দুনিয়ার . 
শীস্রপতির শাস্ত্র ও শান্ত্রকতাকে সধত্বে গ্রণমানবের নাগালের ও বিচারের বাইরে 
রাখতে চান এবং কাণের ভেতর দিয়ে আবেগপুষ্ট মমে সঞ্চার করতে চান বাণী 
ব৷ বাণীদগাতার ভাব ও মৃতি। দৃষ্টিগ্রাহ্য লিপিযোগে তা মননের যুজিবুদ্ধির ও 
আবেগ নিরপেক্ষ বিচারের বস্ত হয়ে পড়লে এ মহিমা-মাহাত্ব্য হয়তো ধোপে 
টিকবে না--এ আশঙ্কা বশেই গণবোধ্য ভাষায় শান্রকথা লিপিবদ্ধ কর! ছিল 


৩৮৯ 


দুনিয়ার ল্ত্র অবৈধ । এ-দেশেও নারী, শৃদ্র প্রভৃতি অনেকেরই শান্তর শুনবারও 
অধিকার ছিল না | বিধর্মী বিভাষী বিজাতির শাসন যখন প্রবতিত হন--তখন 
শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের হুকুম ও হুমকি রাজকীয় সমর্থনের অভাবে আগের মতে 
অনধিকারীদের প্রতি কাযকর রইল না৷ তখন এ অসহায় শাস্ত্রী ও সমাজপতিদের 
পাতি উচচারণ করেই ক্ষান্ত থাকতে হল। সে পাতি সবারই জান। : 


“অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চৰিতাঁন ৮ 
ভাঘায়াং মানব: শ্ত্বা রৌরবং নবকং শজেৎ।' 


লাভের লোভের মুখে শিথিশ চাক্সণের মানঘ শাস্ত্রের দোহাই, পাপের ভয়, বিপদের 
শছা। কিছুই গ্রাহ্য করে না। সেদিনও তেমন মানুষেবা আপাত ল!ভকেই শ্রেয় 
মনে করেছে। রাজশক্তির অনুগ্রহলোভী কিছু কায়স্থ ও অণত্ত একজন বাচ্ধণ 
পাপ ভয় ও সমাজনিন্দা উপেক্ষা করে তথাকথিত অপকমে আত্মনিয়োগ করেন । 
কিন্তু সমাজ সেদিন শাস্তিদানের শক্তি হারাখেও প্রতিরোধ মানসে তাদের 
নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল - এবং সেই নিন্দা আঠ!!বে৷ শতক অবধি লঘ-গুরুভাবে 
চালু ছিল £ 


“কৃত্তিবেসে কাশীদেমে আর বাএুন ঘেথে 
এ তিন সবনেশে 1? 


--এমনিই হয়। মানুষ আপাত স্বাথের বশ। যেখানে নিশ্চিত গ্াপ্তির প্রলোভন 
প্রবল সেখানে শরম-সংকোচ ও পাপর্শনন্দা-তয়ের বাধা গ্রাতে তৃণের যতো ভেসে 
যাঁয়, উনিশ শতকে যারাই বিলে যাবার সুযোগ পেয়েছেন, তারাই যেমন কালা 
পানি অতিক্রমণের পাপ এবং সমাজচ্যুতির ক্ষতি হাসি মুখে বন করেছেন । 


উচচ বণের ও বিত্তের লোকের মধোই নিবদ্ধ [ছল লেখাপড়া । তাদের রক্ষ ণ- 
শীলত। ও অসহযোগের ফলে দৃশ' বছর ধরে ২য়তো কিছুই লিখিত হয় নি। 
সবটাই হয়তো কথকতার মাধামে চালু ছিল। অবশেষে বখন ফারসী ও বাঙল। 
বৈষয়িক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সংস্কতের কদর ইংরেজ আমলের ফারসীর মতো 
কমে গেল, তখন উচচ বর্ণের লোকগুলো বাঙলায় লিখবার প্রেরণা ও গরজ 
অনুভব করল। এভাবে মন স্থির করতে ও পরিবেশ স্থ্টি হতে তাদের দৃশ' বছর 
লেগে থ্বেল। যদিও গ্রণমানব দেবকথ।-তকথ'র চর্চা তেবো৷ শতকের গোড়া থেকেই 
মৌখিকভাবে তথা কথকতার আসরের মাধ্যমে শুরু করে দিয়েছিল । 


৩৯০ 


পদ্দনরো শতকের মালাধর বন, কৃত্তিবাঁস ওঝা প্রশ্ন উচচাভিলাষী রাকপ। 
ধন্য পুরুষ । পাপ ও নিলা যুক্তির লক্ষ্যে মালাধর বসু আত্মপক্ষ সমথনে চারটি 


যুজি দিয়েছেন £ 


ক. পুরাণ পড়িতে লাই শূদ্রের অধিকার 
অতএব, পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার। 
খ ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাদ্ধিয়া 


লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া.-.। 
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার 
শুনিয়া নিষ্পাপ হবে সকল সংসার । 

গা, ভাগবত কথ! যত লোক বুঝাইতে 
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিক মতে। 


ঘ. এবং ব্যাসের স্বপাদেশ : 
স্বপে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস 
তার আজ্ঞামতে গ্রগ্থ করিন্‌ রচন। 


এদের খন-মান-যশ লিপ্সা যতই থাকক, তব এ তথ্যও অস্বীকার কর! যাবে 
ন৷ যে তীরা সাহসী. যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত ছিলেন । নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ 
তাদের চিত্তলোক নতুন চেতনায় ও যুগসম্ভাবনায় উদ্ভাসিত করেছিল । তাই তারা 
শাস্ত্র, সমাজ ও গৌঁড়ামী উপেক্ষায় ছিলেন পথিকৎ-_বল। চলে এ ক্ষেত্রে তীর! 
ছিলেন ছোট খাট রামষোহন-বিদ্যাসাগর । কেননা সেদিন তারা ছিলেন শ্রেয়োবাদী, 
সংস্কারমুজ, স্বাধীন চিন্তার প্রতিভূ ও দ্রোহী-_কালান্তরের আভাস তারাই অনুভব 
করেছিলেন বলেই যুগান্তরের উদ্‌গাততা হলেন তারাই | সবচেয়ে বড় কথা৷ লোকায়ত 
ধ-ণচতনার প্রপারে উদ্বিগ্ন হয়ে তারা অন্বাদ ও অন্স্থতির মাধ্যমে পৌরাণিব 
তথ৷ ব্রাঞ্ছণ/ শাস্ত্র চেতনা ও শাত্রানুরক্তি লোকায়ত কবে জনমনে সঞ্চারিত করে 
দিয়ে ঝান্ধণ্য ধর্মাচারের পুপঃ প্রতিষ্ঠার পথ সহজ করে দিলেন। এমনও হতে 
পারে যে, স্ব রক্ষার এ মহৎ উদ্দেশ্যেই তাঁর৷ অন্বাদে অগ্রসর হয়েছিলেন 
যেকষন--পরবর্তীকালে পৈয়দ স্থলতান প্রতিও করেছিলেন। 

মালাধর বন্ধু শ্রীমত্তা্থবতের দশম ও একাদশ স্কদ্ধ অনুবাদ করেন-_-ভণিতাঁয় তি? 
তার রচিত গ্রস্থকে তিন নামে অভিহিত করেছেন--গোবিন্দমঙ্গল, গোবিল্দবিজ 
ও শ্রীকষ্চবিজয়। শেষোক্ত নামটি ছাপা গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। হারাধ 
তক্জিনিধি-সংগৃহীত ও চৌন্দশ' পাচ শকাব্দে (১৪৮৩-৮৪ খ্রীঃ) লিপীকৃত অথাৎ গ্র 


৩৯১ 


রচনায় তিন বছরের মধ্যে অনুলিখিত প্রাচীন পাওুলিপিটি আদর্শ ফরে আঠারো শ' 
একাশি খীষ্টাব্দে রাধিকানাথ দত্ত 'শ্রীকষ্ণবিজয়' নামে মালাধর বসুর অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। এই পূৃথিতে রচন৷ কালও মিলেছিল। কিন্ত পরবর্তী কালে এই 
জীর্ণ পৃথিটির কোথাও খোঁজ পাওয়। যাঁয়নি। এর পরে নান৷ স্থানে শ্রীকৃষঃবিজয়ের 
বহু পৃথি সংগুহীত হয়েছে, কিন্ত রচনাকালটি আর কোন অখণ্ড পৃ'থিতেও নেই | 
যে পৃঁথিটি রাধিকানাথের আদূশ ছিল তা চৌদ্দশ' পাঁচ শকাব্দে তথা মূল গ্রন্থ রচিত 
হওয়ার তিন বছরের মধ্যে লিপীকৃত। অতএব খুল পুঁথির মতই নির্ভরযোগ্য | 
কিন্ত ভাষ। সর্বত্র এই তারিখ সমথন করে না। তাছাড়া এমন অমূল্য দূলভ পু থাটও 
অযত্বে হারিয়ে গেল! তাই বিদ্বানদের মনে নান৷ জিড্রাসা ও সন্দেহ । কেউ কেউ 
প্রাপ্ত রচন৷ কালটির অকত্রিমত। সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রচনা- 
কালভ্ঞাপক যে শ্রোকটি রাধিকানাথ দত্তের আদশ পুথিতে ছিল, তার অক্ত্রিম- 
তার কয়েকটি পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে । কাজেই এঁ রচন! কাল সম্বন্ধে সংশয় পোষণ 
করা অসঙ্গত | রচনাকালজ্ঞাপক শ্রোকটি এই £ 


'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন 
চতুর্দশ দই শকে গ্রন্থ সমাপণ।' 


১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনার শুর আর ১৪০২ শকে ব৷ 
১৪৮০-৮১ খীস্টাব্দে গ্রন্থ রচন। সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ রচনায় তার সময় লেগেছে 
নুযুনাধিক আট বছর । ইতিমধ্যে গৌড়ে সুলতান পাই চারজন | ১৯৭৬ অবধি 
রুূকনউদ্দীন বারবক শাহ, ১৪৭৪-৮০ অবধি শামসুদ্দীন ইউস্থফ শাহ ১৪৮০ সনে 
কিছু দিনের জন্যে সিকান্দর শাহ এবং ১৪৮১-৮৬ অবধি জালালউদ্দীন ফতে শাহ 
ওফে ছোলেন শাহ । মাঁলাধর বস্থু ঘৌড় দরবারে পদস্থ কর্মচারী (ছত্রী) ছিলেন। 
করদক্ষতার জন্যে বা অন্যগুণে তিনি স্থলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর প্রীতি- 
ভাঞজন হয়েছিলেন এবং তারই নিদশন হচ্ছে “গুণরাজ খান" উপাধি লাভ । এটি 
যে কবি হিসেবে কাব্য রচনার জন্যে পাননি, তা বোঝ যায় যখন কবি বলেন : 


গুণ নাহি অধম মুগ নাহি কোন জ্ঞান 
গৌড়েশবর দিল। নাম গুণরাজ খান। 


লক্ষণীয় এতে কাব্য-কবিত্বের কোন ইঙ্জিত নেই। তাছাড়া কাব্য রচন৷ শুরু হয় 
রূুকনউদ্দীনের জীবনের তথা রাজন্বত্বর অবসান কালে । রাজাদেশে সভাকবি হিসেবে 
কাব্য রচনা করলে পরবতী রাজাদেরও প্রতিপোষকরূপে নামোযল্লেখ থাকত। 
অতএব এটি দরবারের পদস্থ কমচারীর স্বাধীন কবিকৃতি। তবে শান্ব ও 
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পমাঁজবিরোধী এ-কর্ে সুলতানের প্রশ্ররন ও উৎসাহ নিশ্চয়ই ছিল,__'আদেশ' যে 
অবশ্য ছিল ন।, ত৷ কবির নিজের কথাতেই বোঝা যায়। কাব্য রচনার জনো 
তিনি ব্যাসের সবার স্বপ্রার্দিষ্ট হয়েছিলেন। 


এবার রচনার কাল জাপক শ্রোকটির যাথাথ্য যাচাই করা যাক : 


১. শ্রীকঞ্বিজয়' যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে রচিত তার প্রমাণ 
চৈতন্যদেব স্বয়ং এই গ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গ্রন্থোজ্জ 'নন্দের নন্দন 
কঞ্চ যোর প্রাণনাথ' চরণটি মালাধর বসুর পুত্রেপ্ন কাছে আবৃত্তি করে উচ্ছসিত 
ভাষায় মালাধর বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন চৈতন্যদেব। এই বৃত্তান্ত 
চৈতন্যচরিতামূতে কুঝ্দাস কবিরাজ এইভাবে বণন। করেছেন £ 


চৈতন্যদেব-- “কলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া 
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লহয়।। 
গুণরাজ খান কৈল! শ্ীকষ্ণবিজয় 
তাহা এক বাক্য তার আছে প্রেমময় । 
“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' 
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের ছাথ। 
তোদ্দার ক কথা তোদ্ধার গ্রামের কৃুর 
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহ দৃর | 
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন |” ( মব্য অধ্যায়--১৫ ) 


চৈতন্যদেৰ এই কথা গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খানের (রামানন্দের ) কাছে 
বলেছিলেন ১৫১৩-১৭ খীস্টাব্দের কোন এক সময়ে নীলাচলে। জয়ানন্দ তার 
'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে রামানন্দ ও সত্যরাজকে গুণরাজ ছত্রীর পুত্রে বলে উল্লেখ 
করেছেন। অধ্যাপক খখেন্্রনাথ বলেছেন “শ্বীকৃষ্ণবিজয়ে'র পুঁথিতে পূর্বোক্ত 
চরণটির পাঠ--'বস্থদেব সুত কৃ যোর প্রাণনাথ ।'' অতএব “নন্দের নল্গন' টৈষব- 
তত্বানুথ পরিবর্তন । 

২, রাধিকানাথ প্রকাশিত সংস্করণে দূটে মুল্যবান ছব্র মেলে : 


সত্যয়াজ খান হয় হ্‌দয়-নন্দন 
তারে আশীবাদ কর যত সাধূজন। 
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“চৈতন্যচরিতামূত' ও -'চৈতনানজল: সূত্রে আমরা জানি সত্যরাজ খান রামানশ 
বন্ধ গুণরাজ খানের পৃত্র £ 


কলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রাানন্দ 
ভাগাবান সতারাজ বন রামানন্দ । 
কূলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যগাজ খান ( চৈতন/চরিতামূত ) 


কূলীন গ্রামে চৈতন্যদেব উপস্থিত হলে 


গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয় নান। মহে।ংসব করি--(টচৈতনামঙগল) 
অভ্যর্থন করেছিলেন, এতে মনে হয় সত্যরাজ খানের নামই রামানন্দ বস্সু। 


কবিও একপূত্রের জন্যেই আশীবাদ কামনা করেছেন। 
৩, কলীন গ্রামের মন্দিরে বৃষমূতির গলদেশে উৎকীণ শ্রোকে এ মৃতি সত্যা- 


আট 


রাড খান ১৪০৪ শকে ঝা ১৪৮২ খীস্টান্দে প্রতিষ্ঠা করেন বলে উল্লেখ রয়েছে £ 
শাকে বিশতি বেদে যে মণৌহি শিব সন্নিধো 
খান শ্রীসত্যরাজেন স্বাপিতোহয়ং ময়া বৃষ 
| নন্দলাল বিদ্যাসাথর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ভূমিক৷ পৃঃ ৯ সুখময় মুখোপাধ্যায় 
কতৃক : প্রা. ক. প. স. পৃ: ১৫৯ উদ্ধত ] 


জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্জলে' রামানন্দকে “গুণরাজ ছত্রীতনয়' এবং বামথোপাল 
দাস তার চৈতন/তত্বসার নিবন্ধে “রামানন্দ সত্যরাজ হয় দৃই ভ্রাত।'-_-বলে উদ্লেখ 
করেছেন (প্র. ক. প. স. পৃ ১৬০) । অতএব প্রাপ্ত রচনাকালটি অকৃত্রিম । তবে 
'রামানন্দ আর সতংরাঞ্জ খান' ( চৈ: চ)-এতে মনে হয় রামানন্দ ও সত্যরাজ দুই 
ভাই । কেউ কেউ রামানন্দকে গুণরার্জ খানের পৌত্র বলেও মানেন। সত্যরাজ ও 
রামানন্দ 'চৈতন্যচরিতামুতে' উল্লেখ সুত্রে অভিনু বাক্তি ( একছত্র ছাড়া )। আবার 
বৈষ্ণব সমাজে ওরা যথাক্রমে মালাধরের পূত্র ও পৌনব্র। এই রামানন্দ বস্ুই যদি 
পদখার হন তাহলে পিত। ব! পিতামহের মতো তিনি সতারাজ খান ভণিত ব্যবহার 
করেন নি। কৃলজী গ্রন্থ সূত্রেও সতারাজ ও রামানন্দের সম্পক কোথাও ভাইয়ের, 
আবার কোথাও বা পিতা-পুত্রের । কাজেই মীমাংসা অসম্ভব । 


কাঁব্যোক্ত আজ্বকথা ও অন্যান্য সূত্রে মালাধর বনুর পূরো৷ পরিচয় নিখুক্পপ : 


মালাধর বস রাজকর্মচারী ছিলেন । পদের নাম “ছত্রৌ' । রুকনউদ্দীন বারবক 
শাহ তাঁর কমদক্ষতা, বিশৃস্ততা, দায়িত্ববোধ ও কতব্যবৃদ্ধি প্রভৃতি গুণে প্রীত হয়ে 
তাঁকে 'গণরাজ খান' উপাধি দিয়ে সন্মানিত করেছিলেন । তাঁর পিতার নাম ভর্থীরথ 
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এবং মাতা ইন্দ্মতী | আর পুত্র রামানন্দ বসু 'সত্যারাঁজ খান' উপাধিতে ভূষিত। 
তিনি জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলীনগ্রাম । রামানন্দ ও 
সত্যরাজ হয় তার দুই সন্তানের নাম, অথব৷ সত্যরাজ ও রামানন্দ অভিন্ন বাক্তির নাম 
ও উপাধি, কিংবা এর পরস্পর পিত।-পুত্র অথব৷ পিতৃব্য ও শ্রাতুষ্পুত্র--তা নিশ্চয় 
করে বল৷ দৃঃসাধ্য। 


গুণরাজ খানের তণিতায় 'বর্ম'ইতিহাস' নামে এক পুঁথি পাওয়া গেছে। 
এটি বিষয়ে বানর্গাচালী। "শ্রীকৃষ্চবিজয়ে'ও রামায়ণ কথ রয়েছে। এই অংশটি 
কোন গায়েন হয়তো কথকতার প্রয়োজনে কিছুটা পল্লবিত করেছিল এবং এভাবে 
হয়তে। স্বতন্ত্র রচনার মর্যাদায় চালু হয়েছিল। 


'শ্রীকষ্ণবিজয়' বা 'গ্রোবিন্দবিজয়' বা “গোবিন্দমমঙগল' সন-তারিখ যুক্ত আদি 
গ্স্থ। এতে কঞষ্ের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব অবধি বণিত রয়েছে । এখানে 
কৃষ্ণ মুখ্যত ষড়েশৃর্ববান। “পয়র-্প্রবন্ধে' রচিত হলেও এটি সেকালের রেওয়াজ মতো 
গাইয়ের সবাদ্য গেয় কাব্য । তাই ছন্দ ও বাগরাগিণী নিদেশিত হয়েছে । এ কাব্য 
ভাগবতের অনুবাদ বলে পরিচিত বটে, কিন্ত আসলে আক্ষরিক অন্বাদাংশ সামান্য 
ও সংক্ষিপ্ত | কবি নিজেও একে অনুবাদ বলেন নি 


ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে 
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে। 


কাজেই বণিত বিষয় সবত্র ভাগবত 'অনুগ নয়,_বিষ্ণপুরাণ-হরিবংশের প্রভাবও 
আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মালাধর বনু চৈতনা-পূব কালের কবি। এ কাব্যে 
অরিন্দম অসুরবিনাশী কৃষ্ণের কাহিনীই বণিত বিষয়। কাজেই তাঁর এ কাব্যে রা'ধা- 
কষ্-গোপীলীলার বর্ণনা থাকার কথ। নয়। রাধার নামই তো৷ নেই ভাগবতে। 
দান-নৌকালীল!ও ভাগবতে-বিঝুপরাণে-হরিবংশে নেই | কাজেই মানতেই হবে 
চৈতন্য সমকালে যখন এ্রীকষ্ণবিজয়ও গীতগোবিন্দাদির মতো৷ বৈষ্ণবদের শ্দ্ধেয় 
পৰি গ্রহের মর্যাদার উন্নীত হল, তখন বৈষ্ণব-পাঠক-কথক-গায়কেরা বৈষ্ণব- 
তত্বরসের অংশগুলো সংযোজিত করেছে; তাই প্রচলিত সব পৃঁথিতে এ সব অংশ 
নেই | কৰি ষড়েশুযময় বিঝুভস্ত, তবে গৌড়ীয় বৈষণবের মতো৷ লীলারসিক কষ্ণভক্ত 
নন--তাই এখানে আবেগের প্রবলত৷ নেই | ফলে কবিতাতেও তেমন লাবণ্য নেই। 
অবশ্য রাজ্জসভাসদ কবি যখন ১২ স্কন্ধে রচিত ভাগবতের কেবল ১০ম-১১শ স্কগ্ধই 
অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাঁর অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাজনীতির 
প্রভাবপুষ্ট কবিমনে শজ্জি ও পৌরুষান্রাগও যে প্রচ্ছনু ছিল, তা অস্বীকার ধরা 
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যাঁয় না, বিশেষ করে প্রভু সুলতানদেরও এ অংশেই আধ্রহ থাকার ফথ|। 
বৌদ্ধজ ব্রা্ছণ্যবাদী বলে বাঙলাদেশে শৈব-শাক্ত তই প্রবল ছিল, ভাগবতের 
পুরাণের এই অনুবাদ বিষ্ভ্জির সাহিত্যিক অনুপ্রবেশও স্চন৷ করল। উল্লেখ্য 
যে, হরিবংশ ঘোন শতকের আগে বাঙলায় ছিল প্রায় অজ্ঞাত, অন্তত অনালোচিত। 
এ দিক দিয়েও মালাধর বসু পথিকৃৎ । মাধবেন্ত্রপুরী প্রমুখ পনেরো শতক থেকে 
এখানে বিষ ভক্তিবাদ প্রচারে নিরত ছিলেন্। 

আমর আগেই বলেছি, কাব্যের তথ। সাহিত্যের অনুবাদ আক্ষরিক হত ন৷, 
কবিগণ গুহণে-বজনে ও সংযোজনে স্বাধীন পথ অবলম্বন করতেন, কাজেই 
অনুবাদ মাত্রই ছিল কোথাও কায়িক, কোথাও ভাবিক, কোথাও ছায়িক, তথ৷ 
আক্ষরিক, ভাবান্ুসরণ ও ছায়ানুকরণ,-_- এক কথায় অনুকরণ-অনুসর্ণর সাথে 
থাকত সংযোজন-বজন ও রূপাস্তবের স্বাধীনতা, তাই মালাধর বসুর রচনায়ও 
বাঙলার প্রতিবেশ ও বাঙালীর জীবনযাত্রার পরোক্ষ চিত্র মেলে । 


৯, 
ব্রতকথ।, মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালী 
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লৌকিক দেবতার মাহাত্ব্যকথ। মঙ্গল গান নামে আখ্যাত এবং লৌকিক দেবতার 
মাহাত্্যকথ। সম্বলিত পাঁচালীগুলে। মঙ্গল নামে পরিচিত। পরে অবশ্য মঙ্গল ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈতমজল এমনকি আধুনিক গীতিকাব্যের সারদা- 
মঙ্গল নামকরণও হয়েছে । লৌকিক দেবতাকাহিনী সম্বলিত পাচালী আবার 'বিজয়' 
বূপেও আখ্যাত হয়েছে । এই 'বিজর'-ও পরে ব্যাপক অর্থে দেবত৷ ও মহাপুরুষের 
মাহাত্ব্য পাঁচালী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-_ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, রসুল বিজয় প্রসৃতি। 
'মলগল' ও “বিজয়' গোড়া থেকেই সমাথক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -- 
বিপ্রদাসের পাচালীতে বিজয় ও মঙ্গল একই তাৎপর্ষে ব্যবহৃত। তণিতায় ইনি নয় বার 
“বিজয়” ও তেরে বার 'মঙ্গল' ব্যবহার করেছেন। কবিচন্ত্র মিশ্র সাবারণভাবে গৌরী- 
মঙ্গল ব্যবহার করেছেন । অন্যেরাও কখনে। মঙ্গল, কখনে। ব৷ বিজয় বলেছেন। 


মধ্যযথের সাহিত্যে আমরা উৎসবে-পাবণে-অনুষ্ঠানে “মজল' গাওয়ার উল্লেখ 
পাই। মঙ্গল গান যাক-যজ্ঞেরও অঙ্গ ছিল | মধ্যযুগের মঙ্গলগান বাদ্য ও নৃত্যযোথে 
হত। তেল-সিন্দর-কপৃ-র-তাস্থল দিয়ে সমবেত জনদের আপ্যায়িতও করা হত 
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এ-শুধু হর-গৌরীর বাড়িতেই নয়, মুহপ্সদ কবিরের 'মধুমালতী' কাব্যেও মগলগানের 
অনুষ্ঠান দেখি এবং ফাতেমার বিয়ের সময়েও সিছেল। গায়ন্ত সবে বিবাহমঙ্গল'। 
বিপ্রদাসে পাই-_“বিধানে মঙ্গলে গীত গায় দিব্যঙ্গনা |” বিজয় গুণের পদ্যাপূরাণে 
পাই--'আইয়ো আলিবে মঙ্গল থাইতে/তারা চাবে পান খাইতে/ তৈল সিন্দুর পাইব 
ফোথা।' তাই মনে হয় উৎসবে-পার্ণে কল্যাণ-কামন! লক্ষ্যে বাদ্য-নৃত্য-সহযোগে 
যে আনন্দ-গানের অনুষ্ঠান হত, আদিকালে তার সাধ।রণ নাম ছিল মজল। মঙ্গল-ঘট 
প্রতিষ্ঠা, আর মঙ্গল গীতের অন্ষ্ঠান -- দুটোর লক্ষ্য একই। পরে যে কোন 
আনুষ্ঠানিক গানই হয়তো 'মঙ্গল' নামে অভিহিত হচ্ছিল এবং আরো পরে কথকতার 
জন্যে রচিত গায়েনদের গাওয়া দেব-মাহাত্ব্য পাচালীগুলোও মঙ্গল নামে পরিচিত 
হয়। ক্রমে পুণ্যার্জন লক্ষ্যে আনন্দ-উৎসব-পার্বণের আপাত প্রয়োজনে যে কোন 
দেবত৷ বিষয়ক গান বাজনা অনুষ্ঠানই “মঙ্গল” নামে আখ্যাত হয় এবং তখন “মজল, 
অভিধার প্রসারে এই 'মঙগলের' সংজ্ঞা পাই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চণ্ভীমঙ্গল 
বোধিনীতে' £ “যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাজ্া বর্ণনা কর। হয়, যে গান 
মঙ্গল সুরে গাওয়া হয়, যে গান যাত্রা বা মেলায় গাওয়া হয় তা-ই মঙ্গল গান।' 
বিপ্রদাস পিপিলাই “মনসা মঙ্গল” গীতকে মনসার 'বুত কথা” বলেও উল্লেখ 
করেছেন--“যে জন পদ্]ার বৃত গ্রায়ে বা গাওয়ায় তাহলে ব্রত কথা-ও মঙ্গলগান, 
এবং পাঞ্চালী ব৷ পাচালী ছন্দে ও সুরে লেখা ও গাওয়া হয় বলে এই ঝুতকথা- 
মঙ্গলগান আবার পাঁচালী নামেও পরিচিত হয়। এ পাঞ্চালী বা পাচালী 
পঞ্ধালিকা-_পুত্তলিকা--পুতুল নাট্যনূত্য থেকে উদ্ভূত বলে ডক্টর সুক্মার সেনের 
ধারণা (পৃঃ ১০৩, ১৩৮ বা সা. ই, পৃৰার্ধ )। কিস্তু ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস দলিন 
যোগে প্রমাণ করেছেন যে 'পাচালী-পঞ্কালক' শব্দজাত | অর্থ মূল গায়েনের সঙ্গে 
সমবেত কঠে আবৃত্তি । ( কবিকষ্কণ চণ্ডী-ভূমিক।, পৃঃ 3] ) অতএব কল্যাণ 
কামনায় যে ব্রত গ্রহণ ও উদ্যাপন করা হয়, তৎসন্বন্ধীয় যে দেব প্রশস্তি কথ৷ তাই 
ব্রতকথ! এবং মঙ্গল লক্ষ্যে এই ঝুতকথা গীত হয় বলে এর অন্য নাম মঙগলগীতি, 
এবং পুত্তলিকা ব৷ পঞ্চালিকার অভিনয় মাধ্যমে মঞ্জলগীতি বা প্রশস্তি ও প্রার্থনা 
নিবেদন করা হত বলে অথব৷ দোহার যোগে গীত হত বলে এর অন্য নাম পাঞ্চালী-_ 
পাঁচালী । আর সগীতি পুতুল নাচের বা সমবেত কঠে আবৃত্তির একটা বিশেষ ছন্দ, 
সুর, তান, লয় আছে বলে-ই পাচালী ছন্দ ব৷ পাঁচালী সুর নামে তা পরিচিত হল। 


আবার স্থকমার সেনের মতে “বিজয়” যাঁনে 'জয়যাত্র/ বা জয় কাহিনী। 
“কল্যাণের দিক দিয়৷ দেখিলে 'মঙ্গল' ভক্তির চোখে দেখিলে বিজয় (পৃঃ ১০৩, 
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বা, সা, ই.)। তবে বিজ্ঞয় প্রতিষ্ঠা এবং যথার্থ “যুদ্ধ জয়'_-এই উভয় অথেই 
ব্যবহৃত হয়েছে৷ জায়নুদ্দীনের “রসুল বিজয়”, কবীল্্র পরমেশ্বরের “পাণ্ডব বিজয় 
প্রভৃতি যুদ্ধ জয়মূলক কাব্য । আবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মনসা বিজয়, গোরক্ট বিজয়, 
শেখ চাদের রুল বিজয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠ। বা মহিমা-মাহাল্্য স্বীকৃতি মূলক কাব্য । 
কাজেই দটোতেই জয় বা সাফল্য রয়েইছে। 


যাত্রা বা গমন অর্থে “বিজয় -এর ব্যবহার সুধ্াচীন। যেষন দুর্গার কৈলাস 
“বিজয়'! “বিজয় করিলা যেন নন্দ ঘোষের বাল।', “বন বিজই রামকানূ' 
“নবন্ধীপে গৌরচন্ত্র করিল। বিজয়'। স্বানযাত্র!, রথযাত্রা প্রভৃতি পাৰণেও আসর 
করে নত্যবাদ্য-গীতি-অভিনয় সহযোগে দেব বিষয়ক মঙ্গল গান গীত হত বলে 
এ-গুলে৷ | লোকায়ত নামে ] যাত্র। বা মেলার গান রূপেও অভিধা লাভ করে। 
ক্রম বিকাশের ধারায় কথকত।, নৃত্য-বাদ্য-গীতি-অভিনয় ও আসর বিন্যাসের পার্থক্য 
অনুযায়ী বুতকথা, মঙ্গলগান, যাত্রা, পাঞ্চালী প্রভৃতি রচনাভঙ্গিতে, আঙ্গিকে, নামে 
ও পরিবেশন পদ্ধতিতে পৃথক হয়ে যায়। 

অতএব আদি গদ্যে ও ছড়ায় বণিতব্য আতকথা ক্রমে মঙ্গলগীতি, নিক ও 
যাত্রা নামে পৃথক পরিণতি লাত করে। চরিতাখ্যান ব! মাহায্বকথার লিখিত রূপ 
পাঁচালী বা মঙ্গজলগীতি কখনো মঙ্গল নামে, কখনো পাঁচাল' নামে এবং কখনো 
ব৷ বিজয় নামে পর্িচিত। তবে “বিজয়” ও “মঙ্গল' শেষাবধি দেবতা বা মহাপুরুষ 
সম্বন্ধীয় মাহাত্্য গীতিনূপে যোগরূঢ় হতে থাকে । আর যে কোন কাহিনী কাব্য 
সাধারণভাবে 'পাচালী' নামে নিদেশিত হতে থাকে । মঙ্গল, বিজয় ও পাঁচালীর সঙ্গে 
কাব্য' যোগ করে মঙগলকাব্য, বিজয় কাব্য, পাচালী কাবা বলার রীতি আধনিক 
এবং অধ্যাপক-লিখিয়েরা৷ এ রীতির প্রবতক ও প্রচারক। 


আবার তাৎপধ-বিস্মৃত লোকের কাছে মঙ্গলগান মঙ্গলবার সম্পৃক্ত । অনেকটা 
“ধাম ধর1', “ধামা চাপা” গোছের ব্যাপার | তাদের কাছে এক মঙগলবারে পালা শুরু 
হয়ে পরের মঙ্গলবার অবধি-__আট দিন বা রাত্রি ব্যাপী গীত হয় বলে এঁ-সব 
পাঁচালীর অন্য নাম অষ্টমঙ্গল৷ পাল৷ বা পাচান্ী। মঙ্গল করেন বলে চণ্ডীর নাম মঙ্গল 
চণ্তী। মঙগলোদেশ্যে বসান ঘটের নান মঙ্গলঘট। রাত জেগে গান করা হয় বলে 
মঙ্গল গানের আর এক নাম রয়নী [ রজনী] বা 'জাগরণ'ও। 

এক বিদ্বান হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সমপকে বলেছেন--“হরপ্রসাদ শাত্রীর একট 
বৌদ্ধ বাতিক ছিল, সব কিছুর মধ্যেই তিনি বৌদ্ধ প্রভাব দেখতেন।”” আমর 
তাঁর এমত সমথন করিনে । বাঙলাদেশের অধিকাংশ মান্ষ হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ 
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শান্ত, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে লালিত। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পরে ধৌদ্ধজ হিন্দ- 
মুসলিম বাঙালী আজে সে-প্রভাব মনের গভীরেশমগ্র-চৈতন্যে লালন করে। 
তার লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কারে, তার ঘরোয়৷ আচারে-আচরণে, তার লোকায়ত 
দেবতার পৃজাপাৰণে আজো বৌদ্ধ শাত্র-সমাজের অনেক কিছুই রয়ে গেছে 
প্রচ্ছনুভাবে। এ গুলো আজে। আমাদের সংস্কার-নৃষ্ট জীবন নিয়ন্বণ করে । বাঙালী 
হিন্দ যে ভারতীয় অন্য হিন্দর মতো একক দেবতার উপাসক হুতে পারল না-পঞ্চো 
উপাসক বলে খ্যাত হল,--বছ লৌকিক ও স্থানিক দেবতার পূজারী হল, যোগে- 
তম্বে আসক্ত রইল, তুক-তাক-দার-টোনা-উচাটন-বশিকরণে ও ডাঁকিনী-যোগিনী 
কামরূপ-কামাক্ষায় আস্মা রাখে,-সেতে৷ এক কালে বৌদ্ধ ছিল বলেই । এ গুলে 
সবই ছিল বৌদ্ধ যুগে । বৌদ্ধ আচার-সংস্কার বিমোচন মানসে গোড়। ব্রাহ্মণ্যবাদী 
সেন শাসকদের ব্া্গণ্য শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক আচা'র-অনুষ্ঠান-পার্বণ-পদ্ধতি আক্ষরিক- 
ভাবে প্রয়োগের সুকঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গণমানব অনেককাল রুদ্ধবাক ও 
প্রকাশ্যে নিষিক্রয় ছিল । বিধর্মী তুকী শাসন কালে, হিন্দর ধর্মের ক্ষেত্রে সরকারের 
ওদাসীন্যরপ প্রশ্রয়ে নিজিত কিন্তু সংখ্যাগুরু গণমানব শাস্্পতি ও সমাজ-সরদারকে 
উপেক্ষা করার সাহস ও শ্বাধীনতা পেল । তখন বৌদ্ধ যুগের যোগ-তান্ত্রিক ধারা, 
নিজেদের অবরুদ্ধ বিশ্বাস- সংস্কার আচার তথ। জীবনভাবনা ও জগতচেতন। নতুন 
করে উজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করল তারা | এর দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রসূন হচ্ছে সিদ্ধাদের 
ধারায় নতুন করে আদিনাথ তত্ব, যোগতত্ব, তন্ন, গৃহী বজরযানীর দেবতা পূজ।, ধর্ম 
পৃজ।, পরকীয়া কায়সাধন ও বামাচার বজিত দেহ সাধন চধার প্রাবল)। ব্রি-শরণের 
অন্যতম 'ধর্ম' প্রমৃত রূপে, অবলৌকিতেশবর বিষ) রূপে, আদিনাথ শিবরুপে, 
প্রজ্ঞা-উপায় এবং বজ্ত্রপত্ত-বজ্রতারা শিব-শিবানী রূপে, সিদ্ধারা যোগী-সন্বনযাসী 
রূপে, শ্যামতার! চণ্তী-কালিক। রূপে এবং যক্ষ, মনসা ( বিষহরী ও বিষালাক্ষী ) 
রূপে গুহীত হয়ে আর যোগ, ভোগ ও জড়বাদ প্রতীক যোগীপাল-ভোগীপাল 
মহিপাল গীত দিয়েই আমাদের বাঙালী জীবনের তেরো শতকের শুরু । ষোল 
শতকে যে এ গুলে প্রুবলতর হয়েছিল, তার সাক্ষ্য বৃন্দাবন দাসের উজ্জি £ 


ধর্ম কষ লোক সবে এই মাত্র জানে 
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগ্ররণে । 

দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন 
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বছ ধন। 
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বাশুলী পূজএ ফেহো নানা উপচারে 
মদ্য মাংস দিয়া কেছে। যক্ষ পূজ। করে-! 
যোগ্বিপাল ভোগীপাল মহীপালগীত 
ইহ। শুনিবারে সব লোক আনন্দিত । (চৈঃ ভাঃ ) 


তর্কের খাতিরে চধাগীতিকে বাঙলায় রচিত বলে ধরলে তারপর “দুশ' বছর 
ধরে যে তার প্রবহমানতাঁর লিখিত নিদর্শন মেলে ন!, তার জন্যে দায়ী নিশ্চয়ই 
সংস্কতগ্রিয় উগ্রবাদ্দণ্যবাদী সেনদের বৌদ্ধপ্রীতিহ্যদ্বেষণা ও দেশী ভাষা বিদ্বেষ । 
বাঙ্গণ্যবাদীরা। ভাঘষা-বিছেষী হওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিলুপ্তিতে বৌদ্ধদের অভাবে 
বাঁঙডল। রচন৷ বন্ধ হয়ে যায় বলে স্বীকার করতে হবে। বৌদ্ধজ হিন্দু সমাজে এ 
বাধাজাত সমস্যা ছিল বলেই ওর] সুযোগ পেয়ে গান-গ্ৰাথা"বতকথ।-ই তিকথা- 
দেবকথ৷ শ্রুতি-স্মৃতি মাধ্যমে চালু রেখে স্বস্থ হতে চেয়েছে, অবসর বিনোদনের 
জন্যে রোমান্টিক সাহিতা স্যর প্রয়াসী হয়নি । তাদের এ প্রয়াস অব্যাহত ভাবে 
সতেরো শতন অধিক চলেছে,-এ শতকেই তাদের প্রয়াস পর্ণত৷ পায় এবং সংগ্রাহ 
সফল হয়। মধ্যযুগের অযুসলিযের লিখিত ও অলিখিত ব্লচনা মাত্রই লোকায়ত 
দেবসাহিত্য ব৷ ধম সাহিতা। এই সব রচনায় বৌদ্ধ স্যষ্টিতত্ব, দেবতত্ব ও সাধনতত্ব 
প্রায় সবত্র প্রাধানা লাভ করেছে । জয়দেব বৃদ্ধকে দশম অবতার বলে 
স্তুতি করেছেন। শ্রীকঞ্ককীতনেও তাই. মন-পবন-দশ হবার যোগ-কায়সাধন, বাণ 
প্রভৃতি পাই। ব্রা্ধণ বিপ্রদাস পিপিলাই ও ক্ষেমানন্স ধর্ম-নিরঞজনের বন্দন। 
করেছেন, বিজয়গুগ্র কামরূপ-কাষাক্ষার মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীকে মনসার 
মন্ত্র প্রয়োগের সহায়ক করেছেন । শাহ মোহাম্মদ সগীর, দৌলত উজির বাহরাম খান 
দেবধর্মের আরাধনার কথা বলেন, শেখ ফয়দুল্লাহ, পীর মীর সৈয়দ সুলতান, হাজী 
মোহাম্মদ, শেখ চাদ, আলী বজ। প্রভৃতি অধ্যাত্ম সাধনার লামে বৌদ্ধ বদ্রসহজযান 
স্বীকার করেন। যোগ ও যোগী, তন্ত্র ও তান্ত্রিকের মহিম! বাঙলা সাহিত্যের 
কোথায় কীতিত হয়নি। বৌদ্ধ প্রভাব স্বীকার করেই, বিকৃত বৌদ্ধ তত্র-সগ্্- 
বজ্জ-সহজতত্ব অঙ্গীকার করেই আমাদের জগৎ চেতনা ও জীবন ভাবনার শুরু 
ও বিকাশ। নাথ পন্থী সহজিয়া খৈষঞ্ব ও বাউল তাই আজে সলভ | এই 
সব জীবনে ছিল বলেই সাহিত্যে অভিব্যক্তি পেয়েছে । কাজেই আমাদের বাঙালী 
মানসের, বহিজীবনের এবং তত্বচিস্তার ও সংস্কৃতির সন্ধান পেতে হলে বৌদ্ধ বাতিক 
বরং একটু বেশী করেই দরকার | আমাদের অকৃত্রিম পরিচয়, আমাদের মানস 
স্বরূপ এ তত্বভাবনায় নিহিত। 
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উল্লেখ যে, মৌল বৌদ্ধতত্ব আমাদের দেশে অবহেলিত, ঝৌদ্ধন্!মের আবরণে 
অগ্রিক-মঙ্গোল চিত্তা-চেতন-চযা তন্ব-মন্ত্র-বন্্র-সহজ যান ব৷ তত্ব বাঙলাদেশে স্বতে৷ 
বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে । আমাদের অধ্যাত্ব ও বিষয়ী চিস্তা-ভাবনার সাদশ্য 
বা স্বাজাত্য মেলে নেপালী-তিব্ব তী চিন্তা-চেতনায়। কোল ভিল-সাওতাল-মুণ্ড যেমন 
আমাদের নিকট জ্ঞাতি, তেমনি আমরা নেপালী-তিব্বতী-মঙ্গোলের রক্ত লম্পুক্ত | 
তাই এই সম ও সহ ভাবাপনতা । সাংখ্য ও যোগ অধ্রিকের দান, আর তঙ্ব 
বা প্র মঙ্গোল ভাবনার প্রসূন। অমৃতকৃণ্ড, ডাকার্ণব, দোহাঁকোঘ, চযাগীতি 
তাই হাজার বছর আগেকার বাঙালীর শাস্্র ও চধাগ্রন্থ। ডাক-ডাকিনী, যোগী- 
যোথিনীই আমাদের মুনি-খষি, সিদ্ধাই আমাদের গুরু | কায়াই আমাদের সাধ্য, 
সহঞ্জানন্দ বা বিরমানন্দই আমাদের লত্য। আমাদের বিকাশপরসন বোবিচিত্ত, 
আমাদের উপলব তত্ব শুন্যতা । নাদ-বিন্দ আমাদের হেয়, করুণাই আমাদের 
পঞ্থ।, প্রজ্ঞ। আমাদের পাথেয় । 


আমাদের আদি মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য লোকায়ত। ধমপৃজাবিধান, ধঠাকম 
মাহাত্ব।কথা, শুন্যপুরাণ, সিদ্ধাকাহিনী, গোরক্ষবিজয়, নাথগীতিক। প্রভৃতি অলিখিত 
বৌদ্ধ লোক-রচনার সঙ্গে পাই মনসা-শিব-চণ্ডী-শীতলা-ষষ্গী প্রভূতি স্থানিক ও লৌকি 
দেবতাকেন্দ্রী গণ-সাহিতায। আন্তিক মানুষ মাত্রই অপৌরুষেয় শক্তিনিভর | তাছাড়। 
ধন-জন প্রাণের নিরাপত্তাকামী অন্রে অপহায় অশিক্ষিত মাণ্ষ দৈবনিভর ন। হয়েই 
পারে না| ইষ্টদেবতা ব৷ উপাসোর অসস্তোমভয়ে আস্তিক মানুষ আজে! কৃতিশৌরব 
এককভাবে দাবী করতে অন্তরে ভয় পায়, 'অহম'কে সে নিমিত্ত মাত্র মনে করে,-- 
আরে। অগ্রসর হয়ে বলে - মানুষ যন্ত্রীর হতে যন্ত্র মাত্র, লীলাময়ের হাতের পুত্তলিকা 
বাত্র | কাজেই দৈবনিভরতা তার মন্মূলে। এই দেব-কল্পন! আপেক্ষিক--তার 
ভীবন-জীবিকার সহায়ক শক্তি হল মিত্র দেবত৷ আর প্রতিকূল শক্তির নাম অরি 
দেবতা, সে নিত্রকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে আর অপ্রতিরোধ্য প্রবল অরিকে করে তোয়াজ। 
কান্ধেই বাহ্যত অরি-মিত্র নিবিশেষ শজিকেই তোয়াজ-স্ততি-পৃজা-মানতে বশ রাখ- 
বার নীতিই নিবি জীবন-জীবিকার পক্ষে উত্তম পন্থা বলে মেনে নিয়েছে সে। এই 
লোভ ও ভীরুত। জাত আনগ্ত্য তথা দাসত্ব মানুষের মন-আত্মার স্বাধীন বিকাশের 
তথ! ব্যক্তিত্বের স্ফরণের পক্ষে অলউ্ধ্য বাধা । বাঙালী মে বাধার শিকার । অথচ 
সে জীবনকে ভালোবাসে । মত্যপ্রীতি তার মজ্জায়। নিবি বাঁচার জন্যে সে কখনে। 
আব্মশক্ির কিংবা আত্িক শক্তির চচ। করতে চা্নি। জীবনকে ভালোবাসে অথচ 
জীবনকে যথেচ্ছ উপভোগ করবার ষতো৷ আক্মপ্রত্যয় বা সাষধ্য-সম্বল নেই, তেষন 
মানুষ পরজীবী না হয়ে পারে না। এমন মানুষের বেঁচে থাকার পন্থা দুটো- হয় 
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ভিক্ষা, নয়তো চুরি। তিক্ষাপ্রবৃত্তি বশে সে দেবতার কাছে বাঞ্চিত বস্ত প্রাপ্তির 
জন্যে ধন। দেয়, আর শ্রমকৃঠ বলেই সে কর্মবিমুখ-_-খিড়কীদোর দিয়ে অনায়াসে 
পাবার বাসনায় সে ঝাড়-ফুক-দার-টোন।-বাণ-উচ।টন-তাবিজ-কবজ-মাদূলির আশ্রয় 


নেয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে | গুপ্তপথে কাধসিদ্ধির এই প্রবৃত্তি চৌর্যবৃন্তির 
নামাস্তর | 


দুটোর কোনটাই যাদের পছন্দ হয়নি, তার। এ জগৎকে মায়া ও জীবনকে যন্ত্রণা বলে 
প্রচার করে আর্তন!দকে আত্বপ্রবোধে শপ' দিতে চেয়েছে তারাই দেহবাদী বৈরাগ্য 
বিলাসী | লক্ষাণ সেনের সভায় আমরা এই দৈব-নির্ভরত। পাইনে, তার কারণ তীরা 
গ্রীতা-স্মৃতি-সংহিত৷ শাসিত সমাজ গঠনে নিরত ছিলেন। তাই তাঁদের সাহিত্য ছিল 
রোমান্টিক ঘড় বা নব রসের-ভিয়ান দেয়া। তুকী-মুঘল আমলে শাস্ত্র -সমাংজর শিথিল 
শাসনের সুযোগে আদি বাঙালী মন-মেজজ পাথর চাপা দবার মতে। দুর্বার হয়ে 
উঠল। মধ্যযুগের বাঁঙল৷ সাহিত্য তারই ফল। এই সাহিত্যে পরজীবীর তোয়াজ- 
স্তুতি যেমন দেখি, তেমনি পরস্বাপহারীর ছল-ঢাতুরী-প্রতারণ-প্রবঞ্চন1ও পাই, আর 
পাই বাউলে-বৈষ্ণবে সেই বৈরাগ্য--যা আস্্রোননয়নের নামে আত্মহনন মাত্র । এই 
চরিএ্রের মানুষ কখনে। বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না,-- 
তাই বাঙালীর রাজনীতিক-ব্যবসায়িক অতীত লঙ্জাকর-__কলক্কজনক। আত্মপ্রতার 
ও স্বনিতরতা ছিল না বলে আমাদের মধ্যে উদ্ভাবন-অবিষিব্রয়! সুলভ নয়। আবিক্ষার- 
উদ্ভাবনের পৃবশত হচ্ছে পূরাতনে অস্বস্তি, প্রয়োজনবোধ, স্বীকৃত তত্বে ও তথ্যে 
সলেহ, অবিশ্বাস এবং জিজ্ঞাসা । আমাদের মনে এসব ক্ষেত্রে সঙ্গেহ, অবিশ্বাস 
ও জিজ্ঞাসা ছিল না, --তাই আমাদের বিশ্বাস-সংস্কারের জগতে আবতন-অনুবর্তন 
ছিল, বিবতন ছিল না, লাটিমের মতো খুরেছি, এগোইনি। আমাদের মানসফলল তাই 
কেবল মৌসুমে-মৌসুমে আবতিত হয়েছে হাস-বৃদ্ি খীক!র করেছে, কিন্ত নতুন 
কিছু দেয়নি। যুরোপের আত্মপ্রত্যর়ী মানুষ প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও লোকগ্রাহ্য বলেই 
ত। নিবিচারে মেনে নেয়নি, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও জিজ্ঞাসার মন ও দৃষ্টি দিয়ে 
যাচাই করেছে,-ফলে আমরা যা কিছু যোগ ও যাদ দিয়ে পেতে চাই, তার 
সবটাই ওর! জ্ঞান-প্রত্চা-শ্রম দিয়ে পেয়ে গেল। মগ্রযোগে আমরা ত্রিভুধনে ভোগের 
ও উপভোগের শজি, ও সামথী চেয়েছি--পাইান। 


য়রোপ আত্মবলে সব কব্জার মধ্যে আনতে চেয়েছে -সফল হয়েছে। 
যোগশ্যাদু দিয়ে আমাদের দেশের মানুষ অমুত ও আনন্দ চেয়েছে, পায়মি। খৃত্য 
এড়ানে। গেল না দেখে, বাগ্ণ। ছোট করে মোক্ষ চেয়েছে-পায়নি | তারপরে যন্ত্রণা- 


8৮)২ 


তীতি বশেস্বগ চেয়েছে--পায়নি, তারপরে মরতে ধন-সুখ-ম্বাচছন্দয চেয়েছে তাও 
পায়নি । তবু যাগ-যোগ-মন্ত্র-তস্ত্র ছাড়ে না । 


এই বৈচিত্র্যবিহীন আবতিত জীবনেও বিস্ত বি'যতের মতো, স্ফুলিজের মতো 
একবার একটি মনে একটি গল্পে এককালে ও একস্বানে প্রত্যয়ী-আত্মা 
জেগেছিল, সকল বাঁধন তুচছ করে, জীবন-মৃত্যুকে পারের ভূত্য করে প্রাণের প্রতিষ্ঠা 
চেয়েছিল, এমন আকাঙক্ষ। বিরলতায় অনন্য, এমন দ্রোহ অনুপম, এমন সাহস 
অতুল | এই একবার মাত্র, তার আগে বা পরে আর কখনো বাঙালী চরিত্রে তো 
নয়ই, বাঙালী চিত্তেও সাধ বা স্বপু হিসেবেও আভাসিত হয়নি । আমি চাঁদ-বেহুলার 
কথা বলছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার অনগত বাঙালীর সন্তান চাঁদ বলে-- আমি শিবের 
উপাসক, এ একজনকে ছাড়া অন্য কাউকে--নারী দেবতাকে পূজো করব না-- 
“যেই হাতে পজি আমি দেব শুলপাঁণি। সেই হাতে পূজব আমি চেঙমুড়ি কানি?-_ 
কখনো না, কোন অবস্থাতেই না, বরং মরব, তবু এ দেবীর পূজো করব না| 
যেই কথ। সেই কাজ । আবার মাঠে-বাটে ঘুরে বেড়ানো মেয়ে, নিতান্ত নিরক্ষর গেঁয়ো 
গেরস্থের মেয়ে--বিয়ে কি তা-ই বুঝবার বয়স ছিল না তার, সেই বাঁলিক৷ সন্ধ্যায় 
বধ্‌ হয়ে টুকল বাসরে, আর সকালে পাকা গিনিির যতো যেন বলে- আমি মানিনা, 
আধার জীবন-যৌবন-দাম্পতা বার্থ করে দেবার অধিকার কারুর নেই, স্ষ্টিরও 
নেই, শষ্টারও নেই । আমি এ মুতু। স্বীকার করিনে | এ সদ্য বিধবার শোকোচ্ছ!স 
নয়, এ বিদ্রোহছিণী অবুঝ বালিকার জেদের কথা নয়, এ এক সংকল্লে দৃঢ় দৃপ্ত 
নারীর বিশুজগতের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উচচক প্রতিবাদ । তার 
পর লোভের ফাদ, বিপদের জাল অতি ধৈর্য, অপ্যবসায়, সাহস ও সহ্গয়ের সঙ্গে 
অবিচলিত নিষ্ঠায় অতিক্রম করে সেজয়ী হল। মনসা'মজলের কাহিনী দেব-মানবের 
গ্রামের কাহিনী। সে-সংগ্রামে সন্ধি হয়েছে, মানবভাগা পবাজয়ের গ্লানি বহন 
করেনি । দেবতার মান-মর্যাদাও বজায় রয়েছে, আবার মন ত্বও হয়েছে মহিমাঘিত। 
চাদ আত্মসযপণ করেনি_সে হার মেনেছে এক বালিকার অতুল্য কৃচ্ছমাধনা ও 
সিদ্ধির কাছে, প্রণাম জানিয়েছে এ বালিকার ধৈর্ব-অধাবসায়-জেদ ও জয়কে-_-বাম 
হস্তে পূজ। আমি করিব তাহার ।' এ কাহিনী, এ পরিণাম, এ দ্রোহ, এ চরিয্র 
সাছিতাজ্জগতে দূলভ। অ![নিক বাঙলা সাহিত্যে চাঁদ-বেছুলার অনন্য চরিত্র অব- 
ছেলিত--তবু এ মুহৃর্তে মনে পড়ে কালিদান রায়ের “ন্দ্রধর' এবং মমতা ঘোষের 
“বেহুলা” কবিতা । আর বিপিন বিহারী নন্দীর “চম্ত্রধর' কাবাটি। দাক্ষিণাতোর 
অন্ববরুর কাহিনীও এ স্ত্রী-দেবতা অস্বীকতির ইতিকথা । সেখানে এ দ্রোহ দেখ 
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দেয় লিঙ্গায়েত সম্গদায়ের মধ্যে । পরে চণ্তীমজলে ধনপতি সওদাগরেও এ দ্রোহ উপ্ত 
হয়েছিল কিন্ত তা বাড়েনি, অঙ্করেই হয়েছিল বিনষ্ট | মনসামজগল মুখ্যত পৃববঙ্গের 
কাব্য, প্ববঙগের চাদ সবপ্রকার ক্ষতি-নিাতন ঝঞ্চাপীড়িত মহীরুহের যতো সহ্য 
করে উন্মতশির, আর পশ্চিমবঙ্গের ধনপতি অনুতপ্ত হৃদয়ে আনুগত্য স্বস্তিকামী । 

হুষায়.ন কবির তার 'বাঙলার কাব্য গ্রন্হে অনুষ'ন কৰেছেন --এ দ্রোহ ইসলমের 
একেশুরবাদের প্রভাব । এ অনুমান যথাথ বলেই মনে হয়। নইলে বহু দেবতার 
উপাসক একডন হিন্দ নতুন একট দেবতাকে ঠাই দিতে কঠাবোধ করবে কেন? 
তবে ধদপত্তির তুলনায় চদের এই অনমনীয় দৃঢ়তার মূলে প্রতিবেশের আনুকূলাও 
রয়ছে, নদীবহ.ল পূর্ববঙ্গে বঘ1র জলের উপরই তাঁদের জীবন--নদী শুধু কুল 
ভাঙ্গে না, ক্ষণে ক্ষণে নৌকাও ডোবায়--ত। ছাড়া ঝড়-বনা।-খরা ও শ্বাপদ- 
সরীসৃপের সঙ্গে মোকাবেল৷ করেই তাষের বাঁচতে হয়। এ সংগ্রাম-কঠিন অত্যন্ত 
জীবনে নতুন চিন্তা-চেতনার বীজ উপ্ত হবার অনুকূল আবহাওয়। পেয়েছিল--যা 
উতর রাঙামাটির জীবনে ছিল মা। 


বিদেশীর চিন্তা-চেতনার স্জ পরিচয় মুহ,তে লালিত চিন্তা-চেতুনার নিশুরজ 
ধ্ববাহে এমনি উনি জাগে-অ!কস্মিকতার অভিভূতি কেটে গ্রিলে তা মন-সহা__ 
গ্র-সহাও হয়ে উঠে, কিন্ত এ মৌহতিক সংঘর্ষের স্ফুলিঙ্গ কখনে। কখনে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনোকে ভঙ্মীভূত ঝরে নতুন স্্টির ক্ষেত্র উবর। করে 
তোলে। এমনি নজির এদেশের ইতিহাসেও মেলে, আরবদের সিদ্কুবিঅয়জাত 
ভাব-সংঘাতে শঙ্করের অহ্ৈতবাদ ও ভাত্কর-যাংব-নিয়াক-বললভের ভজিবাদের 
উ্বেষ-বিকাশ, তুকি বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতে ও বঙ্গে সম্তধর্মের উত্তব, 
পাশ্চাত্তা জগতের সঙ্গে পরিচয়ের মৃহ্তে রামযোহনের চেতনায় নিরাকার 
ব্াঙ্গবাদের জন্মু | তুকাৰিজয়ের ফলে ইমলামি-সংস্কৃতিও এদেশের চিন্তাণচেতনার 
ভ্বগতে বাসন্তী হ1ওয়৷ বয়ে আনে, সে হাওয়৷ জগবন-চেতনায় ও জগৎ্-ভাঁবনায় 
ঢেউ জাগায়, মমমূলে নাড়। দেয়, মাতিয়ে তোলে-_এর লাম ভাববিপ্রব-_-তাও 
চৈতন্যজীবনে আমর। প্রত্যক্ষ করেছি। ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে কিংবা জীবন- 
যাত্রায় যগাস্তর আসে এভাবেই | বলেছি শ্তিক্মৃতি-গীতা শালিত সহাজের 
বাঙ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের ও উচচবিত্তের লোকগুলো তুকাঁ আমলে থণচাপে পড়ে ও 
লাভের লোভে লোকায়ত দেবতাদের উপেক্ষা করতে পারেনি বেশী দিন। 
কারণ ছিল দুটো-_-একটা হচ্ছে তার! সমাজে সংখ্যালঘু, রাজশজির সমর্থন 
নেই বলে এখন আর সেন আমলের মতো সমাজ স্থায়তে রাখ৷ সম্ভব ছিলন', 
গণমতে তাদেরও সায় দিতে হচ্ছিল; অনাটা হচ্ছে তখন মিমাবর্ণের ও 
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নিমুবিত্তের লোক রাজবর্ম ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। কাজেই গণমন যুগিয়ে 
ব] গণসানবকে নিয়ন্ত্রিত করে স্বধমার সংহতি সাধন করে স্বধম ও স্বসমাজ রক্ষা 
কর) আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। তাই একদিকে যেমন নবা ন্যায়-স্মুর্তিমেলবিন্যাস ও 
শান্স শোধন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল, অন)পিকে তেমনি গণ-বিশ্বাম ও সংস্কারকে 
শ্রদ্ধা ও বরণ করে গণমানবকে তুষ্ট রাখতে হচ্ছিল। তাই বাদ্ধণেও লোকায়ত 
দেবতার স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠল--পরাণগুলোতেও লোক-দেবতার মাহাত্্য- 
মহিমার বণনা ঠাই পেল। তবু গোড়ার দিকে স্বশ্রেণীর কাছে একটা শরম-সংফোচ 
ও নিন্দা-ভয় ছিল। ত। কাটিয়ে উঠবার জন্যেই দেবতার “স্ব াদেশ' তত্বের 
উদ্তাবন। পরে ত৷ প্রথায় পরিণতি পায়। মঙ্গলক।ব্যের কবি মাত্রই কীতিত 
দেবতার স্বগ্রাদিষ্ট | কাজেই নিরুপায় কবিকে স্ততি রচনা করতেই হল, আবার 
নিন্দুকদের সবনাশের আশ্ব।সও মিলে গেল দেবতার কাছ থেকেই । এমনি আট- 
ঘাট বেধেই কবিগণ লৌকিক দেবতাদের বৈদিক-পৌরাণিক আভিজাত্যের মযাঁদ। 
দিয়ে লোকবন্দ্য ও সবদরনীন দেবতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন । 

আমাদের প্রাপ্ত সবপ্রাচীন পাচালী -- অরিদেবতার মাহাত্বযকথা। এই অরিদেবতা 
হলেন মনসা | মনসা যে বৌদ্ধ পূজিত দেবতাও, তার আভাস আছে অন্যতর প্রাচীন 
পাঁচালী বিপ্রদাম পিপিল্লাই রচিত “মনসামঙলে' বা মনসাবিজয়ে । এ গ্রন্থে শিব 
স্বয়ং ধন ( ঠাকরের )-এর উপাসক | বমপুকা নদীর তীরে অনাদিনাথ রূপে ধমের 
সাক্ষাৎ কামনায় বারো বছর কঠের তপস্যা করেন শিব (অথাৎ আদিনাথ )। 
শিবের স্তবে তুষ্ট হয়ে ধর্ম যখন শিবকে দেখা দিতে তার গৃহগ্ারে এলেন, তখন 
শিব ঘরে ছিলেন না, তাই শিবপত্বী গঙ্গাই ধর্মের দর্শন পেলেন, ধম এসেছিলেন,-- 
“ধবল ছত্র ধরি শিরে/দণ্ড কমগুলু করে/উলুকে করিয়৷ আরোহণ ।' 

ধরের ক্ষণিক দৃষ্টিতে গঙ্গার দেহবর্ণ ধবল হয়ে গেল। গঙ্গা-_'বসিল ধবল 
ঘাঁটে হৈয়। শেতিকায় ৷” এই ধর্মই পরম বুদ্ধ। গঙ্গারে পরমব্দ্। দিল দরশন | 
উল্লেখ যে ধর্ঠাকুর (মূলে অগ্রিক-াবিড় সুষ দেবত। হিসেবে ) কৃষ্ঠরোগেরও 
দেবতা । এখানে গঙ্গার সূর্যের শ্েতবর্ণ প্রাপ্তির ইলিত দেয়৷ হয়েছে। ধর্মের 
অনুগৃহীত শিব ধর্মের নির্দেশে কালীদহে প্রত্যহ পদ্য তুলতে যান, এখানেই 
একদিন মদন-পীড়িত শিবের বীয স্থলিত হয় 'পদ্[পাতায়'--তার থেকেই 
অবশেষে মনম!র উতৎপত্তি। শিবপত্বী গৌরীর ডোমনীর ছদ্যবেশ ধারণৃও 
ধর্মপূজারীদের এ্তিহ্যের ইঙ্গিত বহন করে। সোম!ই পণ্ডিতও মুত দুলভকে 
জীবন্ত দেখে ভয়ে বিস্[য়ে 'ধর্ম ধম' ডাক ছেড়েছিল। মনোজ বলেই সম্ভবত এই 
অযোনিসন্তবার নাম 'মনস।' | এই “মনসা” মহাযানী দেবত। জাঙ্গুলী তারাও । 
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বিপ্রদাঁসও বলেন : ''জাগিয়া ভাগুলি নাম লিজবৃক্ষে স্থিতি।ঠ এখানেও বগ্র- 

সহজযানী কায়াসাধন (বিন্দ ধারণ ও উত্বায়নের) তত্বের বজ্র-কমল-সহস্ার ইজিত 
রয়েছে 

কেন ব্রিভুবননাথ আপনা বিস্যর 

মন-পবনেতে জীব পরিচয় কর।*** 

অহনিশ খসে রস কিছু নাহি টটে। 

কোমল নবনী হেন বজ্র নাহি ফ'টে। 

দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট 

আসুক পরম হংস চরুক নিবাট। 

পূনরপি নিবতিয়৷ যাউক স্বস্থানি 

যথায় কমলে হংন করে মধুপান। 


যে বিষ পান করে শিব মুমূর্যু, তা কাম-বিষের প্রতীক। বাইবেল-উক্ত সাপও 
কামের প্রতীক । কাম-বিষকে অমতে পরিণত করাই বদ্র-সহজযানীদের গুহ্য-সাধনার 
লক্ষ্য । ডক্টর স্কমার সেনও বলেছেন, ধমমজগলের এতিহ্য আর মনসামজজলের 
এতিহ্য এক মূল হইতে উত্ভৃত। সেমূল হইতে নাথপন্থীদের শ্রতিহাও অন্করিত 


হইয়াছিল বলিয়৷ মনে হয়। (বা. সা. ই/৩/১/পৃঃ পু: ২১০) 
সত্যুগ মধেয্গ এক রচিলা৷ বিষধর এক নিপায়। 
গ্যান-বিহ্র্ন। গণ গন্ধুপ অবধূু সবহি ডনি ডসি খায়া। 

( গোরখবাপী-পীতাগ্বর দত্ত বড়থল, উদ্ধৃত বা. সা ই. পৃঃ ২১০) 

“মত্যযুগ মধ্যে প্রথম যুগ রচিত হইল। এক বিষপর নিষ্পনু হইল। হে অবধৃত, 
জ্ঞানহীন দেখিয়া সব গন্ধবকে সে দংশন করিয়। করিয়া খাইল।”” ডক্টর স্ুকমার 
সেন আরো৷ বলেন £ “মুলে মনসার কাঠিনীও ধমঠাকুরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত 
ছিল। আদ্যদেব ধমঠাকরের “মনসো রেত' প্রথমং যদাসীৎ'-__-তাহ। হইতেই আাদ্যা 
দেবীর উদ্ভব। এই আদ্যাদেবীর নাষ 'কেতক।? | মনসাষঙ্গল কাহিনীতেও মনসার 
নামাস্তর 'কেতকা”। নাথপন্থী যোগীর। তাঁহ'দের পুরাতন ছড়ায় এই কাহিনীর জের 
টানিয়া আঙগিয়াছেন : “মাতা হামারী মনসা বোলিয়ে। পিতা বোলিয়ে নিরঞ্জন 
নিরাকার | (বা. সা. ই ৩সং১। পৃঃ ২১৪) 

গ্ীর্বপ্রধান দেশের মানুষ “সাপ'কে অবহেলা করতে পারেনি । সাপের ক্রুত 
সপিল গতি, জলে-স্বলে-ভূগতে তার সহজ সঞ্চরণ, তার জীবনবিনাশী বিষ, 
তার বণানী রূপ, তার ফণার সৌন্দর্য, তার দৈহিক শক্তি, তার আদ্বগোপানের 
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কৌশল, তার ত্বক বদলানো, তার প্রজনন সামর্থ্য প্রভৃতি আদি মনুষ্য সমাঞ্থের 
সভয়-সশ্রন্ধ সকৌতুহল দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই সামীয় অণ্থতে ( 592561০ 
্ম০:1 ) সাপ ও সাপ-চরিত্র সম্বন্ধে পুরাণ কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাইবেলে 
এই সাপই কাম ও প্রজনন প্রতীক। শয়তান এই সাপের ছদাবেশ ধরেই স্বে 
প্রবেশ করেছিল এবং বিভ্রাস্ত করেছিল ইভকে। নবী কাহিনীতেও দেখা যায় 
যাদূকরেরা লঠিকে সাপ বানাতে পারত, মুসা আল্লাহ্‌র অভিজ্ঞান পন লাঠির 
সাপে রূপান্তর প্রতীকে | প্রাচীন মিসরে 'সাপ' ছিল রাজকীয় লাগ্ুন, আর্ধরা 
সাপকে ( নাগকে ) দৈত্য-দাঁনুর প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। টোটেম নামে 
'নাগ' গোত্র ও “নাগ পঞ্চমী স[তিব্য। আমাদের দেশেও যোগতাপ্িক গুহ্যতত্তে 
সাপ হচেছ কাম-বিষের প্রতীক - কগুলীকৃত সাপ কৃওলিনী শক্তি- কোন কোন 
বৈরাগী-দরবেশ-সনু)াসী সম্পদায় এই সাপ-প্রতীক বাঁকা লতার লাঠি ধারণ 
করেন। এদেশী পুরাণে সহস্বফণা সাপই (অনন্ত নাগ ) পৃথিবী ধারণ করে 
রয়েছে--এর তাৎপর্য প্রুথন মাপাযেই পৃথিবীর স্ষ্টি বহমান রয়েছে। লিঙ্গপ্রতীকে 
প্রজননের তথা স্যষ্টির উত্প শিব তাই অহিভূষণ। দাক্ষিণাতো জীবন্ত সাপের 
পূজা হয়। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় সমাজে তথ ভাষায় হিংসা-ক্রোধ, 
প্রতিশোধ বিশ্বাসঘাতকতা, 'হদ্বেশ, কৃতঘুত।, পীড়ন-পেষণ, আষট্ে-পৃষ্ঠে 
বন্ধন প্রভৃতির উপমা হয়ে রয়েছে সাপ। অমোঘ মৃত্যুর প্রতীক সাপকে কেউ 
অস্বীকার অবহেলা করতে পাবোনি। কেউ যণ্রে, কেউ পৃভায়, কেউব। বানু বলে, 
কেউ ভৈষজে সাপকে বশ করতে চেয়েছে প্রাণের নিরাপণ্ডার প্রয়োজনে । উষ্ণপদশে 
'সাপ' সবক্ষণের শঙ্কার কারণ, তাই ওঝা ( উপাধ্যায় ) ও সাপুড়ে বৃত্তির লোকও 
সব অঞ্চলেই মেলে! দঃসাহসী বিক্রমবিলাসী মানুষ বাধ-সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ 
ধরে ও পোষে যে আনন্দে, সাপও ধরে পোষে সেই একই বিক্রম-প্রকাশানন্দে। 


প্রতিহিংসা বশে ও নিরাপত্তার উপায হিসেবে কোন কোন আরণা মানব সাপ খায়, 
সাপ তাই ভাদের ভয় পায়। শুনেছি সাপের বিষ তাদের দেহে ক্রিয়া করে না। 


আমরা যেহেতু আত্মপ্রতায়হীন ও শক্তের ভক্ত, সেহেতু আসাদের দেশে স্ততিতে- 
তোয়াজে-পৃজায় সাপকে বশ করে প্রাণের নিরাপত্তা কামনা কর হয়েছে। এই 
নিষিক্রয়-ভীরুতা বশেই এ দেশের মানুষ জীবন ও জীবিকার অরি-শকিকে প্রমূর্ত করে 


মা-বাপ ডেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে-_-গণেশ মনসা শীতলা ঘষ্ঠী প্রভৃতি তার 
দৃষ্টান্ত | এখানেই শেষ নয়, বিপজ্জনক বুনো পশু পাখি এবং জলজ অস্তও ম৷-বাবা-ম্বাম। 
সম্বোধনে পূজ্য হয়ে রয়েছে। 


কাজেই মনসাকে অন্যদেশে ও ভিন সমাজে সন্ধান করা নিরথক। জীবন- 
প্রতিবেশ থেকেই প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োঞ্জনে স্বদেশেই যননার উত্তব। একর অনাধ 
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নাম জাঙজগলী ব্যাজোভিমূলক সাধারণ নাম বিষহুরী, শীতলা গণেশ কিংবা বাড়ন্ত 
প্রভৃতির তাৎপধ স্মতিব্য । আবার “বিশাল অক্ষি' ব৷ 'বিঘ'ল অক্ষি' অর্থে বিশালাক্ষী 
ব৷ বিষালাক্ষীও বটে । পৌরাণিক ম্যাদ। দানের জন্যেই শিবের মনোজ [তথ কামজ 
তুলঃ স্মর] মনসা" এবং এস্তরে বানানো কাহিনী অনুসারে শিবের পদ্গে 
লিত শক্র থেকে জন বলে তার অন্যনাষ পদা। বা পদ্মাবতী | [ কালীদহে 


কঞ্চের কালীয় নাগ দমনেও হয়তে৷ আমাদের প্রাচীন দেহতাত্বিক সাধারণ কামবিষ 
বিনাশতত্ব নিহিত রয়েছে । কালীদহের কমল বনেই অহিভূষণ কামুক শিবের 
বিচরণ, এস্‌ত্রে বদ্রকমল বা দেহের চতু: বা ঘড় পদ স্মরণীয় ] 


অতএব “মনস!' পূজার উৎস আয নাগ, দ্রাবিড় মঞ্চ অমম! প্রভৃতির পৃজাতত্তে 
সন্ধান কর। নিংপ্রয়োজন। তবে নৌকায় পুজার আয়োজন থেকে মনে হয় জলের তথ 


গঙ্গার সঙ্গেও সাপের সম্পক ঘনিষ্ঠ, বিশেষত মনসার জলপদ্ জনা । এটি আদি 
জলজ ত্যটুর স্মারক | 


রক্তহীন সাপ শীতে কাৰ্‌ থাকে । বৈশাখের উষ্ণতা পেয়ে শীতাবাস গত থেকে 
সাপ বের হতে থাকে । লোক বদতি অঞ্চলে তখন থেকেই তার উপদ্রব শুরু হয় । 
বৈশ।খ থেকে শ্বাবণ অবধি মনস। পপ্ধার কাল। তারপর শাবণ মাস অবধি প্রবল বর্ষণের 
তোড়ে অরণ্য-পাবত্য অঞ্চলে বন্যার খ্োতে পড়ে সাপ সমতল লোকালয়ে আশয় 
নেয়। তাই এই সময়েই সপভয় শাবন্ষণিক শঙ্কায় পরিণত হয়। সব সাপকে স্ততি- 
পূজ। করবার জন্যে পাওয়া যাবেন।, তাই স।পের মতো দুপ্জেয় চরিত্রের অসুয়া পরায়ণা 
কোপনম্বভাবা নারীপ্রতীক কল্পন৷ কর৷ হয়েছে। অট্টি,ক মানুষ সাংখ্যের পুরুষ- 
প্রকৃতি তত্বে আসক্ত, তা ছাড়া আদি মাতৃতাত্ত্রিক সংস্কারের প্রভাবেও তার নারী 
দেবত৷ প্রবণ । ঘট দিয়ে মনস। প্জার *রু এবং কালে সমৃত প্জায় পরিণতি । বাওল৷- 
আসাম-বিহার ও উড়িষ্যায় মনস৷ পূজা হয় । তবে অসাম ও পূর্ব বাঙলার মতে। 
কোথাও এমন গুরুত্বসহকারে ঘরে ঘরে হয় না| তান কারণ বোধ হয় বাঙল!-আপা- 
মের নিম্াঞ্চলেই ব্রহ্মপুত্র-যমুনা-মেঘন। বাহিত আরণ্য-পাবতা সাপ বর্ষাকালে 
আশ্রয় নেয়, জল প্লাবিত বর্ষাকালে এখানকার বিচ্ছিন্ন ভিটেগুলে। মাত্র শু 
থাকে । তাই বাড়ি-ঘরে ঝোপে-ঝাড়ে সাপ আশ্রিত হয় । সেজনো বৈশাখ থেকে শ্াবণ 
অবধি মনসা পূজার বিবান থাকলেও এ অঞ্চলে শ্রাবণ মাসেই গীত-বাদ্য সহযোগে 
রজনী জাগরণে মহাড়গ্বরে মনসার পৃঙ্। ও স্তুতি গান হয় | চীঁদ-বেছলার কাহিনীও 


বিশেষ করে আল|ম ও পৃব বাঙলার । তুকাঁ বিজয়ের পরেই যে এ কাহিনীর বিশেষ 
বিকাশ ত৷ চাদ-্চরিত্রে নয় শুধ এ “সদাগর' নামেতেও প্রকাশ । 


মনল! পাঁচালীর উত্তব এবং বিকাশও পূর্ব বাঙলায়-_কান। হরিদত্ত, বিজয় গুণ, 
নারায়ণ দেব ও ছিজবংশীদাসের কাবা উল্লেখ্য। রাঢ় অঞ্চলে জাঠারো৷ শতকের শেষ 
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পাদের কিংব। উনিশ শতকের প্রথপাঁদের আঁগেমনসা পাঁচালী রচিত হয় নি। বৈথিল 
কবি বিদ্যাপতির 'ব্যাড়ীভক্তিত্তক্জিণী” নামে মনসার পজাপদ্ধতির একমাত্র গ্রস্থের 
খণ্ডাংশ পাওয়া থেছে।» এটি স'স্কতে রচিত এবং স্মৃতি বিষয়ক সংকলন গ্রশ্থ। 
বনসারই অপর নাম ব্যাড়ী, বিষহুরী ও সুরস! | পদ্মা নামটি নেই। ব্যাড়ী তক্তি- 
তরঙ্জিণীই প্রাপ্ত প্রাচীনতম মনসায় পূজাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ। খণ্ডিত ব্যাড়ী ভক্তি 
তরঙ্গিণীর দুটে। অংশ-_“ক প্রমাগ তরঙ্গ ও খ. প্রয়োগ তরঙ্গ' । প্রমাণ খণ্ডে তিনি 
বিভিনু পুরাণ, তন্ত্রও স্ম.তি-গ্রস্থের সমর্থন ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন; যথখ।-_কাশী 
খও, জৈমিনি গৃহসৃত্র, বিষ্পুরাগ, দেবীপুরাঁণ, ভবিষ্য পুরাণ, অনরকোধ, বদ্দপূরাণ 
গরুড় পুনাণ, ঝুহায়মাল, পঞ্চরাত্র? কালিহ্‌দয়, প্রপঞ্চসার, অশ্শিপুরাণ, নারদ স্মৃতি 
বিষ্ঞধ্মতত্ব, ভট্টভাষ্য, হেমা শুদ্ধদীপিকা, গৌড়মিথিল প্রাচ্যাদি কৃতাসার, 
বিশারদ, ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট, শীপতি, মহাকপিল পঞ্চরাত্র, গোভিলসুত্র, নিণয়ামৃত, 
দ্বৈত নিণয়, সারদাতিলক, কত্যচিস্তামণি, রাধবতট্ট, গোৌড়ার্দি সংগ্রহ, যক্ঞরপাশ, 
মন্ত্রতন্ত্ প্রকাশ, হরি শর্মা ও শাস্তিদীপিক। | 

আর প্রয়োগ অংশে সামান্য মাত্র আছে । লিপিকরই অলমাগ্ড রেখেছেন, হয়তো 
তার আদর্শ পুথি খণ্ডিত ছিল, অথবা কোন কারণে তিনি পুরো পৃথি নকল করার 
সময় ও স্যোগ পাননি । 

ব্যাড়ীতক্তিতরঙ্গিণীতে বাওল। পাচালীর আদল পাওয়া যাঁয়। যেমন পাব্র- 
পাত্রীর মধ্যে চন্ত্রধর (চাদ লদাগর ), স্বণরেখ। (সনক।, সোনক। ), লক্ষমীধর 
(লখীন্দর ), বিপুল। (বেলা ), জেযাতিষী যশোধর (যশাই ), শীধর (পুরোহিত ), 
কণধার দুর্লভ (দুলাই ), রজকী” (নেতা ধোপানী), সুগন্ধ! প্রভৃতি ছাড়াও জরৎকারু, 
আন্তীক, অষ্টনাগ প্রভৃতিও আছে | অন্যসব দেবতা ও মনসার সঙ্গে এদেরও 
পজা করতে হবে । 

গ্রশ্থে মধুকর ডিঙ্গ ও শিব সমীপে বেছুলার নৃত্যের উল্লেখও রঙয়ছে। খদ্ি 
এবং নৈরজ্য প্রাপ্তির জন্যে, সপভয় থেকে যুজি পাওয়ার জন্যে এবং এছিক 
বিবিধ ভোগ ও পারন্রিক স্বর্গলাভের জন্যে শান্তিকামী হয়ে মনস৷ দেবীর প্রীতি 
উৎপাদন উদ্দেশ্যে পূজা! কর! হবে। 

নৌকায় পূজ। করাই উত্তষ1 সেকালে নৌকার নিমুতম দৈর্ধয ছিল চৌদ্দ হাত 
জার উচচতধ. দৈধ্য ছিল একশ' হাত। বিদ্যাপতি ৰলেছেন-_বিশহাতি মৌক। 
নিকৃষ্ট, চল্লিশ হাতি নৌক। সাঝারি, ষাটহাতি উত্তম আর শতহাতিই শ্রেষ্ঠ নৌক। | 


১* ঢাকা বিশুবিদ্যালয়ে রক্ষিত। ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত এবং ইতিহাস ( ৎয় বর্ধ, য় 
সংখ্যা £ ভাদ্র-্অগ্রহা়ণ, ১৩৭৫ সন) পত্রিকায় প্রকাশিত, চাক। পৃঃ ১৫৫--৯৬ 
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পৃজ1-পার্বণ সম্পদসাপেক্ষ বলেই মনদাপূজা কেবল ঘট বসিয়ে করার 
বিধান যেমন বুয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘট! করে মহোৎসব করার বিধানও ! চৌদ 
থেকে শতহাত লম্বা! নৌকায় ব্রহ্মা, বিষণ, শিব, পাবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাতিক, 
গণেশ, কালীয় নাগ, অ্ট নাগ, জরৎকারু, আস্তীক, অষ্টপদাতিক, ভাগ্ারী, দৃগ। 
প্রভৃতি দেবতার সবাহন মুতি এবং চাঁদ থেকে নেতা ধোপানী অবধি সব সংশ্লিষ্ট 
মানুষের প্রতিম। গড়ে মহাড়ঘ্বরে সবলি মনসা'পূজা কর।ই বিভ্তবানদের কর্তব্য। 
এ পৃ! বৈশাখে, আঘাঢ়ে ও শ্বাবণে কর! বিধেয়। প্রতিমা! হত পট, মণ্ডণে ও 
ঘটে, বিচিত্রাও সম্ভবত বিচিত্র পট। মুতি হত সোনার, রূপার, তামার কিংবা 
মাটির। নিবলি পূজার যেমন ব্যবস্থ। আছে, তেমনি রয়েছে ছাগাদি পশ্ড বলির 
বিধানও | ছ্বিজে-দরিদ্রে দানও করতে হয় সাধ্যমত। 


বোঝ। যাচ্ছ, পনেরো শতকের প্রথমাধেও চাদ-বেছুল/র কাহিনী পূর্ণাঙ্গ 
পরিণতি লাভ করেছিল, কাজেই তেরো শতকের শেধাধে অন্ততঃ এটি জনপ্রিয় 
কথকতার অবলম্বন ছিল। বিজয় গুপ্তের পদ্ঝাপূরাণের গায়েন বণিত পালকে 
'্য়ানী' বলে। রজনীতে গীত হয় বলেই কি রয়ানী বা রয়হানি? 'ব্যাড়ী- 
ভজিতরঙ্গিণীতে' পাই-_“'অথ রয়হানি £ দর্শনাপায়তে যঙস্যায়হানিস্ত 
অখিলাং। রয়হানিরিতি প্রোস্ত। প্রতিম। ভব্যদায়িনী 1-- শুদ্ধি দীপিকায়াং।” 
আভীরদের রাধা-কষ্চের প্রণয়কাহিনীর মতো! চাঁদ-বেহুলা-লখীন্পর কা।হনীরও 
হয়াতি। কোন গ্রামের সপহস্তা সাপুড়ে চশ্রধরের সপদংশনে মৃতকল্প অবস্থ। 
এবং পরিণামে পুনজীবিত হওয়ার রোমাঞ্চকর ঘটনাই ভিত্তি।১ অথবা দেবী 
মাহাত্ব্য প্রচারের প্রয়োজনে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর মতো চাদ-বেছলার 
কাহিনীও সম্পূণণ কাল্পনিক। তাই বাঙলা-আমাম-উড়িষ্যার সবন্র নেতার ঘাট, 
চাদের ভিটে, লখীন্দরের বাসর দেখা যাঁয়। এগুলো আনে মনসাপূজা। অনুষ্ঠানে 
ব্যবহৃত স্থান, যেমন ঈদ-পড়! ময়দান ঈদগাহ, বারোয়ারী অনুষ্ঠানের স্থান 
বারোয়ারী তলা, ইট পোঁড়ানে। স্বান ইটখোলা হয়, এ-ও তেমনি নামসার। 
আবার ময়মনসিংহ গীতিকার 'আয়নাবিবি' গাথার নায়ক সূর্ধ-উজ্জবল চাঁদ সদাণবরের 


১, ত্রিশ বছর আগে চট্টগ্রামের দলঘাট গায়ে এক বালক পপ দংশনে মারা বায়। এক সাধু এ 
বালককে বাচিয়ে তোলায় তরস৷ দিয়ে প্রায় একমাস রুদ্ধদ্বার তাবুতে মুতদেহ নিয়ে বাস করে। 
তখনে। গুজব রটেছিল যে বাজফচটির দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে, পুয়ো। জুস্ব হতে সময় 
লাগবে, চট্টগ্রাম দোহাজারী ট্রেনের প্রতিট কক্ষে এ নিয়ে খব আলে!চনা হত | অধিশ্াণীর 
চেয়ে আশ্বাবানের সংখ্যাই ছিল বেশী ; তারপর বোধ হয় একদিন এ সাধ পালিয়ে যায় । 
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বংশধর বলে আঁখ্যাত। 'অকর্থা কথা হয় লোকে ঘোষিলে।' দুনিয়ার প্রসিদ্ধ 
গ্রশ্থগুলোর নায়ক-নায়িকার। বেন বাস্তব মানষের চেয়েও বাস্তব এবং প্রখ্যাত 
হয়, চা, বেছল।, লখীন্দর, চম্পা, উঞ্জানিনগরও তেমনি বাস্তব এবং প্রসিদ্ধ। 
কাজেই এতিহানিকত। সন্ধান কর নিরথক। 


যনপা মঙ্গলের দেবখণ্ড সবার জানা না থাকলেও 'সিনেম।' প্রভৃতির 
মাধ্যমে মনসা-চাদ-বেহুলা-লখাল্মর খণ্ড মোটামুটি সবারই জান। | কারেই এখানে 
আমর! পূর্ণাঙ্গ কাছিনীর ইঙ্গিতু্হ কাঁঠামোটি তথা বিষয়সূচীটাই দিচিছ : কামুক 
শিবের শুক্র পদ. পত্রে শ্থলিত হলে তা থেকে মনসার জন্ম ও যুবতীরপ ধারণ, 
অচেন৷ কন্যার রতি কামনা, পিতা-কন্যার পরিচয়, চণ্তীর ভয়ে সসস্কোচে কনা। 
পদ্যাবতীকফে ( মনসাকে ) গৃহে আনয়ন, চণ্ডীর রোঘ ও পদ্]াকে প্রহার, চত্তীর 
হাতে পদ্মার চক্ষু নষ্ট। কষ্ট পদ্যার বিষদৃষ্টিতে চত্তীর মুছা, শিবের অনরোধে 
মনস৷ কর্তৃক চণ্ডীকে চেতনা দান জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ, দাম্পত্য 
কলহে স্বামীবিচ্ছেদ, সমুদ্রযগ্থনে উ্িত বিষ পানে মহাদেবের চৈতন্যলুপ্তি, 
মনস) কর্তৃক চৈতন্যদান, সত্ম। চণ্ডীর প্রতিক্লতায় পদ্]ার নিবাসন ও পরী 
নিষ্নাণ। কন্য। বিচ্ছেদে কাতর শিবের অশ্ত থেকে নেতার জন্ম, পদ]ার সহচবী 
হিসেবে তার স্থিতি। দেবী খণ্ড এখানেই শেষ। 


মতো মনসার পৃজাপ্রচার বাঞ্ছ৷ দিয়ে মতাখণ্ডের শুরু । রাখালদের প্রথমে 
অস্বীকৃতি পরে পুজ। দান, হাসান-হোসেনের মনস। নিন্দা ও পরে ম্বীকৃতি ও 
আনুগত্য, চাদের অপীকতি-_চাদের উদ্যান-বিনষ্ি, ধনৃস্তরী (গারুড়ী ) বধ, চাদের 
ছয় পুত্রের প্রাণনাশ, চাদের বাখিজ্যযাত্রা ও পণ্য বিনিময়, চৌদ্দ ডিল নিমজ্জন, 
লখীন্পরের জন্, চাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগ, লোহার বাসর 
নিমাণ, বিয়ে, বাসরে সপ দংশনে লখীন্দরের মৃত্যু, ভেলায় মুত স্বামী নিয়ে বেহুলার 
যাত্রা, ঘাটে ঘাটে নান! খ্বিপজ্জাল, অবশেষে স্বর্গে উপস্থিতি, নৃত্য গীতে কামুক 
শিবন্তক তুষ্ট করে তীর সুপারিশে পদ্]াকে বশ করে স্বামীর জীবন নয় শুধু, ছয় 
ভাশুর ও সপণ্য চৌদ্দ ভিঙ্গাও পুনঃপ্রাপ্তি। চাঁদকে দিয়ে মনসার পুজা 
করাবে--এই অঙীকার করে বেছল।-লখীন্দরের দেশে প্রত্যাবর্তন | ডোমের 
ছদ[বেশে বেছুলা-লখীন্দরের - বাড়ি প্রবেশ, চাঁদকে বুঝিয়ে মনসার প্জায় রাজি 
করানো এবং পূজা শেষে মনসার মলির নির্মাণ ও মনসার পূজ। প্রচার শেষে 
বেহুল।-লখীন্দর রূপী দেবতা 'উদ্বা-অনিরুদ্ধের লশরীর স্বর্গারোহচণ পাঁচালী সমাপ্ত । 
তবে বিভিন্ন ঘটনার ধর্নায় সংক্ষেপণ-বিস্তৃতি, গ্রহণ-বজ ন-সংযোজন প্রভৃতি 
্বয়েছে বিভিন্‌ মমসামঙ্গল ক্ষাব্যে। কাহিনীর খাঙ্ুতা ও পারস্প বোধ হয় 
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বিগ্বয় গুপ্তের 'পদ্]াপুরাণেই' বিশেষভাবে রক্ষিত হযফ়েছে। হিন্দু পুরাণানুগ করে 
রচনার চেষ্টা থাকজেও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ও ক্ষেমানন্দের পাঁচালীতে 
স্থষ্টিপত্তন ও ধমঠাকর সম্পৃক্ত উজ্জিতে বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট। বিজয় গুপ্ডে কেবল 
ডাকিনী-যোগিনী-কামরূপ-কামাধ্যার মস্ত্রশভির প্রভাব মাত্র স্বীকত। চাদের ছয় পুত্র 
ষাঁর৷ গেলেও ছয় বধর 'সহমরণের' ব্যবস্থা নেই । বিজয় গুপ্ত-বিপ্রদাস-নারায়ণদেবের 
কাছিনীতে স্থল এক্য গেলে, কিন্ত ক্ষেযানন্দের পাঁচালীতে বিভিগ্ন কাহিনীর লঘত্ব 
গুরুত্ব চেতন স্বতন্ত্র । যেমন তাঁর 'উাহরণ” পালা, এটি কোন কোন পচালীতে 
মেই, তার জায়গায় রয়েছে 'ফম-মনসার যদ্ধ'। চৌদ্দ ডিঙ্গার নামেও-_মধূকর প্রভৃতি 
দুই একট ছাড়া-_ পার্থক্য রয়েছে বিভিনু পাচালীতে। এবং রসপ্রাধান্য ও সমাপ্তি 
চিত্র প্রায়ই ভিলু। বূপ-প্রকৃতি-সমুদ্রযাত্র। প্রভৃতির স্থল অভিন্নতার মধ্যে দপগত, 
বর্নাগত ও রসগত পাথক্য স্পষ্ট । অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য না থাকলে একই 
বিষয়ে একাধিক কবির পাঁচালী ঝুচন৷ নিরর্থক হত। 


আর একটি কথা, পেকাঁলে সাধারণ লোকের ভৌগোলিক জ্ঞন ছিল 
না বললেই চলে | দেশ-দনিয়ার কিছু নাম তারা রূপকথার মতোই শুনত। তাই 
কফবিরাও ভৌগোলিক জ্ঞানের কিংব৷ পণ্য দ্রব্যের খাস্তব পরিচয় দিতে পারেননি । 
কেউ কেউ পুরোনো বাণিজ্য বন্দরের ও রাজধানী গৌড়ে যাতায়াত পথের কিছুট। 
সন্ধান জানতেন, ত!ই কয়েঘটি গঞ্জ ও নৌকাথাটের নাম উল্লেখ করতে পেরেছেন। 


০ 
কান! হরিদত্ত 


পদ্]া পুরাণ ব৷ মনসামঙ্গল রচয়িত। হিসেবে কান৷ হরিদত্তের নাম প্রথম শোনা 
যায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, যখন বিজয়গুপ্তের “পদ্য পুরাণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 
এর গ্রদ্থে এবং জয়স্ত কমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত “কবি বিজয়গুপ্তের পল্াাপুরাণে' 
(ক. বি. ১৯৬২ স) 


মূর্ধে রচিল গীত ন৷ জানে মাহাত্ম্য 

প্রথষে রচিল গীত কানাহরি দত্ত। 

হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে 
জোড়া গাথা নাছি কিছু ভাবে মোরে ছলে। 
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক স্ুস্বর 

এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর। 
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শীতে মতি ন! দেয় কেহ মিছে লাফ ফাল 
দেখিয়। শুনিয়া মোর উপজে বেতাল। 


( প্যারীমোহন দাঁসগুপ্ড সম্পাদিত বিজয় গুণ্ডের 
পদ্যাপুরাণ ১৩০৮ সাল) 


ভয়স্ত কমার দাসগুপ্ত বিধৃত পাঠ £ 


সর্বলোকে গীত না বোঝে মাহাত্বয 

প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দন্ত। 

হরি দত্তের গীত লোপ পাইল এই কালে 
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাণ্ডে বোলে চালে। 
গীতে মতি না দেয় কেহ ভাবে বোলে চাল 
তাহ। দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল। 


সামান্য পাঁঠাস্তরে বিজয়গুপ্তের পগ্যাপূরাণের' আদ অখগ্ডিত সব পৃথিতে মূল 
বক্তব্যে অভিলুতা মেলে । তা এই, বিজয়গুপ্তের কালে কান৷ হরি দত্তের পাচালীর 
ঘ৷ গীতির লিখিত পাঠ লুপ্ত হয়ে গেছে। শ্তি-্মৃতি-নির্ভর অজ্ঞ গায়েনের৷ হরি 
দত্তের বিনৃপ্ত-বিস্মূত পাঠ সাধ্যমত বানিয়ে বানিয়ে গায়, তাতে সাধারণত সঙ্গতি, 
পারম্পর্য ও ছন্দ বজায় রাখা সম্ভব হয়না । এজন্য লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ছুরি দত্তের 
বাধ গীত আর শুনতে চায়না, অথবা অন্র কানা হরি দত্ত গীত রচনায় পটু 
ছিলেন না, ফলে তার রচনায় ঝাহিনীগত সঙ্গতি-পারম্পধ এবং নিভূঁল ছন্ম- 
বিন্যাঁস ছিলনা । তাই অনাদরে কালে সে গান লোপ পেয়েছে, [আসলে লুপ্তপ্রায়]। 
বিজয়গুপ্তের কালেও যে একেবারে লোপ পাইনি তার প্রমাণ বিজয়গুপ্ত 
তার রচনার কৈফিয়ত স্বরূপ কান! হরি দত্তের ক্রটি দেখাচ্ছেন। তিনি নিজে 
না দেখলে বা না! শুনলে রচনার ক্রটির কথা বলতে পারতেন না। 


ঢাকা বিখুৃবিদ্যালয়ে রক্ষিত বিজয় গুপ্তের পদ্যাপুরাণের (১০৯১ সংখ্যক) 
পুথিতে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত “নারায়ণ দেবের' মনস৷ মঙ্গলের ৬৫৩৭ 
সংখ্যক পৃথিতে হরি দ্বত্তের ভণিতাঁয় পাঠাংশ পাওয়। যায়। দক্ষিণারঞ্রন মিত্র-সজুম 
দার অন্যের রচিত মনসামঙ্গলের পুথিতে হরিদত্তেত্র ভণিতায় পদ্যার সপপূজ। 
অংশ পেয়েছিলেন £ | 


১ ক দুই হস্তে শঙ্ক হইল গরল শঙ্ষিনী,» ( বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য 
৮ম সং পৃঃ ১০-১১) 
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খ. ক্ীরোদ জলে চান্দ লখায়রে তাসাইর। 
বিস্তর করছে বিষাদ । ( বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় 
পৃঃ ১৭৪-৭৫ ) 


থবঃ ওল৷ শনি আদ্যের কাহিনী 
মুই হেন সেবকে শরণ লইলাম গে। 


ঘ. বিচিত্র নাগে করে দেবী গলাই সুতলী 
শত নাগে করে দেবী বুকের কাচুলী 


(গ ও ঘ বাইশ কবির মনসা মঙ্গল-আত্ততোষ ভট্টাচাষ ১৯৫৪ সন। প-০১) 


২, কান। হরি দণ্ড হরির কিন্কর 
মনস| হউক সহায়, (ঢ।. বি.) 


৩. পদ্াার চরণে গতি হরি দত্তে কয় 
মনসা পুজিয়ে সভে ধন পুত্র পাপন । ( ক. বি.) 


এতটুকু নিঃসন্দেহে জানা গেল যে কান৷ (এক চক্ষ বিহীন) হরি দত্ত নামের এক 
কবি ব৷ গায়েন বিজয় গুপ্তের এক পুরুষ আগে (হয়তে। পঞ্চাশ/ঘাট বছর আথে 
কেননা বিজয় গুপ্তের পাঁচালী রচনার কালে হরিদত্তের বচন! লপ্তপ্রায়) পচালী 
বা গীত রচনা করেছিলেন, এবং গায়েনের৷ তা সবত্র গেয়ে বেড়াত। নিরক্ষর 
মুখ জ্ঞানহীন গরায়েনের। স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়ে সে গীতে বিকৃতি ঘটায়। 


অতএব আহা অবধি জান! মনসাগীতির রচকদের মধ্যে কান। হরি দত্তই 
প্রাচীনতম | আমরা জানি বিজয় গুপ্ত ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (সুলতান 
জালালউদ্দীন ফতেহ শাহ ওরফে হোসেন শাহর আষলে ) তার পদ্]াপুরাণ রচনা 
করেন। অতএব কাঁন' হরি দত্ত পনেরো শতকের প্রথম পাদে বা প্রথযাধে 
পদ্পুরাণ বা মনগ৷ গীতি রচনা করেছিলেন এবং তিনি বিজয় গুপ্তের 
এলাকার তথ চন্দ্রদ্থীপ ব৷ বরিশ।লের অধিবাসী ছিলেন। 


গাধে গায়ে শ্বাবণ মাপে মনসার 'ঘট' বসিয়ে বাত জেগে যনসার পাচালী পড়ার 
ব। গাওয়ার রেওয়াজ ছিল, এখনো আছে। সে প্রয়োজনে বিভিন কবি রচিত পাঁচালী 
থেকে উৎকৃষ্ট অংশ সংকলিত করে পাঠ কর৷ হত, এমনি করে শেষে বাইশ কবির 
“মনসা মঙ্গল'ও তৈরী হল' অধাং ২২ জন কবির রচন। থেকে সংকলিত গ্রন্থের নাম 
হল'বাইশ কবির মনন! মঙ্গল" ! মনে হয় সংকলন পেশাদাৰী গায়েন-কথকেরাও 
করতৃ, আবার বাঁষিক প্রয়োজনে গাঁয়ের উদ্যোগী থায়কও করত। এ বোঁধ হয় 


থিম 


প্রাচীন নিয়ষ, তাই বিজয় গুণ, নারায়ৰ দেব, ছিজ বংশী বদন প্রভৃতির রচিত 
পৃথিতে অন্য কবির ভণিত। সম্বলিত অংশও মেলে । এ তাৰে হয়তে৷ কালে আদি 
রচয়িতা হরি দত্তের পাঁচালী অনুলিপির অভাবে-অনাদরে হারিয়ে গেছে, এবং কিছু 
কিছু পাঠ হয়তো স্বনামে-বিনামে অন্যের রচনায় আজো আক্খরক্ষা করছে। ডক্টর 
আশুতোষ ভট্টাচার্ষের মন্তবা (দিয়ে আলোচন৷ শেষ করছি £ “মনসা নঙগল' বাঙ্গালীর 
রামায়ণ । বেছল। ইহার সীতা, চীদ সদাগর ইহার রাবণ, সে জন্যই ইহা বাঙ্গালীর 
জাতীয় কাবা । অতএব বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্যের বিনি আদি কবি কেবল মাত্র 
ইতিহাসের মধোই তীহার স্থান নহে, সমগ্ন জাতির হৃদয়-পদ্রের উপর তাহার 
অধিষ্ঠংন-__তাহা। লক্ষ্য গোচর নহে বলিয়া উপেক্ষণীয়ও নহে (বাইশ কবির “মনসা 
মঙ্গল পৃঃ ১৪ )1 


$$ 
বিজয় গ৩ 


বিজয় গুণ্ডের আত্মপরিচয় সুত্রে প্রকাশ তিনি বর্তমান বরিশাল জেলার ফুলশী 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন-_হেন ফুল্লশী গ্রামে বসতি বিজয় ( পাঠান্তরে হেন 
ফলশ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয় )| বণে বৈদ্য । পিতা মাতার লাম নেই, তবে 
গায়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও সমাজ পরিচিতি রয়েছে । 


সুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গোড়া তকলিম [ পাঠান্তর-তমপিক ] 
পশ্চিষে গর্গ র নদ পৃবে ঘনেটশৃর 
মধ্যে ফরশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর। 


কবি আলাউল সূত্রে আমরা জানি সতেরে৷ শতকে ফরিদপুরে ছিল এই 
মূলক ফতেহাবাদের শাসনকেন্ত | এই পরগনার পশ্চিমে ঘাগর নদী, পৃৰে 
ঘন্টেশবর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উন্তবে (?) বাঙ্গোড়াতকসিম ( প্রশাসনিক উপ- 
বিভ'গ ) অবধি বিস্তৃত। 


সে গাঁয়ে চতুবেদীন্রান্ষণ, চিকিৎসাশীন্্র কশল বৈদ্য, লিখন পটু কায়স্থ এবং 
এবং বৃত্তি নিপুণ অন্যান্য নানা জাতির বাপ! কারণ--“দ্বান গুণে যেই অগ্মে সেই 
গুণময় | কবির কাব্যে সষকানীন গৌড়-সুলতালের নাম আছে এবং সেই সঙ্গে 
বচনাকালও- 


৪১৫ 


১, ধাতু শুনা বেদ শশী পরিমিত শক--১৪০৬ শক- ১৪৮৪-৮৫ খীঃ 
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক । 
ব্লচনাকালের দুটে। পাঠান্তর মেলে কোন কোন পুধিতে, তা নিম্রূপ £ 


২* খীতি শশী বেদ শশী পরিমিত শক। ...১৪১৬ শক -*১৪৯৪-৯৪ খীঃ 
৩. ছায়। শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। --১৪০০ শক-১৪৭৮ খীঃ 
সনতন হোপেন শাহ নৃপতি তিলক । 


প্রথমোক্ত পাঠই বেশী পাওয়া গেছে, খ্রষ্টিই যথার্থ । কিন্তু দ্বিতীয় পাঠেই 
বিশ্বানদের আগ্রহ বেণী, কারণ তাদের লক্ষ্য দৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর 
রাজত্বকালের নাগাল পাওয়া। আর তৃতীয়টি বোধ হয় কোন চতুর লিপিকর 
আদর্শ পৃথিতে প্রথম পদের অভাব কিংব। পদটি দুষ্পাঠ্য দেখে নিজে বৃদ্ধি করে ছায়া: 
লিখেছেন। এখানে আমরা “ছায়া” বাদ দিলে পরবতী অংশ ১ও ৩ সংখ্যক 
ভণিতায় অভিন্ন পাই ৷ কাজেই প্রথম পাঠই বিশুদ্ধ ৰলে মনে করি, অথাৎ ১৪০৬ 
শকে বা ১৪৮৪-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় গপ্ত তীর 'পদ্]াপুরাণ' রচন শুরু করেন। এটি 
সমাপ্তি জ্ঞাপক নয়। কারণ কালজ্ঞাপক চরণটি গ্রন্থের গোড়ার দিকে পাওয়। যাচ্ছে । 
এ সময়েও একজন হোসেন শ।হ গৌড় স্থুলত'ন ছিলেন, তিনি রকনউদ্দীন বারবক 
শাহর ভাই এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর অন্যতম পৃত্রে। 


রুকনউদ্দীন বারবক শাহর পুত্র শামসূদ্দীন ইউসুফ শাহর পরে ইউসুফ শাহর 
পুত্র পিকান্পর শাহকে সিংহাসনচাত করে ইনি তৌড় সুলতান হন এবং হাবসী 
প্রধানদের হাতে 'তখত' হারান । এর জনপ্রিয় ও লোক্ষ-প্রচলিত নাক ছিল হোসেন 
শাহ, যদিও স্থুলতান হিসেবে ইনি জালাল উদ্দীন ফড্তেহ শাহ নাষ গ্রহণ করেন, কিন্ত 
এ নাম সাধারণ্যে চালু ছিল ন৷ হয়তো, বিজয় গুপ্ত এই হোসেন শাহ ওরফে জালাল 
উদ্দীন ফতেহ শাহ (১৪১-৮৭ খ্ী) নামই উল্লেখ ক্কবেছেন। আর সৈয়দ আলাউদ্দীন 
হোসেন শাহর নাম উল্লেখিত হয়েছে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনলা বিজয়ে | 

জালাল উদ্দীন ফতেছ শাহ ওরফে হোসেন শাছর প্রশংস। রয়েছে 


থতু শৃনা বেদ শশী পরিমিত শক 
সুলতান হুপন রাজ। পৃথিবী পালক। 
সমরে দূজয় রাঁঞজ। বিপক্ষের যম 
দানে কল্পতরু রাজ। রূপে ফাম লম। 
যাহার পালনে প্রজ। সুখ ভুপ্রে ধিক 
মূলুক ফতেয়াবাদ বাজ রো সিক। 
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শেষ পাঁচ চরণের পাঠাস্তর-_ 
সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি তিলক 
সংগ্রামে অর্থ ন রাজা প্রভাতের রবি 
নিজ বাহুবলে রাজ। শাসিল পথিবী। | 
রাজার পালনে প্রজ। সুখ ভুগ্জে 'ধিক(অপর পাঠান্তর 'নিত') 
মূলক ফতেয়াবাদ বাদরোড়া সিম। 

“তকসিম', তক সীম'-ও হতে পাবে, [ তক-পরস্ত, সীম-সীয়।। | অথাৎ মূলুকের 
একদিকের (উত্তর দিকের; সীমা বাঙরোডু। অবধি, এটিই বোধ হয় সঙ্গত পাঠ। 
কিন্ত পূর্ব চরণের শেষ পদ 'বিক' বা 'নিত' হলে অন্ত্যানপ্রাসের খাতিরে 'শিক' 
ব৷ অন্য 'ত' প্রান্তিক শব্দ দরকার, কারণ অশ্বিল পয়ার অসম্ভব । 


পদ্যাপুরাণের সবশেষ সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত করেছে কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয় ১৯৬২ সনে। সম্পাদক জয়স্তক্মার দাসগুপ্ত। তাঁর সম্বল ছিল পাঁচট। 
পুথি, সবগুলোই উনিশ শতকের এবং ১৮৩৭ থেকে ১৮৯৫ সনের মধ্যে অনুলিখিত। 
সার। পাঁচালীর পাঠ বিস্তৃত পাঠান্তর-কণ্টকিত। এতেও বোঝা যায় বিজয়ওপ্ত প্রাচীন 
কবি। দীঘ কাল-পরিসরে গায়েন-কথক-লিপিকর পরম্পরায় এই জনপ্রিয় পাঁচালীর 
পাঠের বিকৃতি ও বিভিনুতা মাত্রা! ছাড়িয়ে গেছে। অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে 
কোন্টা আসল, কোনুটা নকল পাঠ, কোন্‌ অংশই ব৷ প্রক্ষিণ্ত--বুঝবার সাধ্য নেই। 
ফল্লশী গাঁয়ে প্রাপ্ত ও এ গাযেই লিখিত প্রতিলিপি (ন। তৈহী পাওুলিপি 1) পুথিকেও 
সম্পাদক আদশ করেননি, সঃপাদক তাঁর আদর পুথির পাঠই গ্রহণ করেছেন প্রায় 
নিবিচারে এবং সম্পাদনাকালে শিক্ষিত কবির লিখিত রচনার ভাষাকে ফুলশ্রী 
গায়ের লোকের বতমান উচচারণান্গ দরে বিকৃত করার দৰদ্ধির কথাও তিনি 
উচচকঠে ঘোষণ। করেছেন । তাই “বিজয় গুপ্ত'ও “'বিজমে গোণগু' হয়েছে, বিজয় 
গুপ্ত কি নিজের নামটও শুদ্ধ করে লেখেন? 


স্পষ্টত সম্পাদক “বিজএ'-এর “এ'-র উচ্চারণ “য়ে ধরেছেন । অথচ প্র!চীন 
পৃথিতে 'এ' ও “য় উচচারণ প্রায় অভিনু, যথা-__ ছএ-ছুয়, কএ--কয়, ভএ-ভয় 
ইত্যাদি । আব'র চাহে চাহ এ)-_ ভয়ে (ভএ) মিনও দেখা যায়, এমনকি তারতচন্দ্রেও। 
গীত ছিসেবে সুর করে পড়া হত বলে স্রানুণ করে "লখা হত। যেষন-_কর্‌ এ 
(করে), ধর্‌ এ (ধরে), চল্‌ এ (চলে)। আধুনিক বিধানের এ তথ্য স্মরণে রাখেন না 
বলেই তাঁদের পড়ার স্ুবিধের অনো--করয় , ধরয়, চলয়--লেখেন। ফলে সম্পাদিত 
গ্রন্থে বিজয় গুপ্ত কতখানি আছেন নিশ্চয় করে বলা যায়না । ঢাব। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
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রক্ষিত পুথিগুলে। ব্যবন্ৃত হলে পাঠ সম্বন্ধে সংশয় অনেক কমত। তবু আনর। 
জয়ন্ত কমার দাঁসগুপ্ডের সম্পাদিত পাঠই অনুসরণ করব। 


বলেছি সেকালে রক্ষণশীল শান্রপস্বীর নিল্সাভয়ে কোন উচ্চবর্ণের কবিরই 
'স্বপ্যাদিষ্ট' ন। হয়ে লোকায়ত দেবতার মাহাত্বাকথা রচনার উপায় ছিল ন!। তাই 
বিদ্বয়গণও স্বপাদিষ্ট। তপ্ত কাঞ্চনজ্যোতি গৌরবর্ণ খাদ্খনারী বেশে মনসা 
স্বপে আবিভূতা হয়ে কবির পিঠে হাত দিয়ে বললেন --“হরিদত্তের গীত লুপ্ত 
পাইল ফালে'। অতএব--'নান৷ ছন্দে নান বাগে রচ মোর গীত ।' 


কাব্যের বণিত বিষয়সূচী হচ্ছে £ বন্দনা, স্বপাধ্যায়, মনসার জন্ম, চণ্ডীর 
সঙ্গে শিবের বিবাদ, ষমনসাকে চণ্ডী কর্তৃক প্রহার, পদ্]ার বিবাহ, স্বামীর সঙ্গে মনসার 
ফোন্দন ও বিচ্ছেদ, সমুদ্র মন্থন, পদ্মার বনবান, রাখাল বাড়ির পৃভা, কাজির সঙ্গে 
যদ্ধ, গুয়াবাড়ি কাটা, মহাজ্ঞান হরণ, শঙ্কুর গাঁড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ, ঝালবাড়ি 
পূজা, বর বর্ণন, অনিরুদ্ধ-উষাহরণ ও যমযৃদ্ধ, চাদের দক্ষিণ পাটন গমন, পণ্যবদল, 
ডিঙ্গাডবি, লখীন্দরের জন্য, লবীঙ্গারের বিবাহ ব্যবস্থা, লোছা'র বাসর, লখীন্দরের 
বিবাহ ও দংশন-ভাসান-ঘিয়ান | চীঁদ-মনসার ছন্দের মূল কারণ : লোভে পৃজ। খাইতে 
গেজাম চাদের গোচরে। দৃই হস্ত পাঁতিয়। মাগিলাম ফুলপানি/হেলায় না দিল 
দান আর ডাকে কানি/অধিকস্ত--পৃর্পজল নাগিতে চাহে সুরতি দান। কাজেই 
চাদের গুরুতর অপরাধ ছিল--“আমায় না পুজিয় চীদ সবদেব পুজে ।' বিজয় গুপ্ত 
গ্রামবাদী কবি। নিশ্রবিত্ের নিজিত নিরক্ষর মানুষের মধ্যেই তার বাস। তাই 
নিঃস্বলোকের অন্তরের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার খবর তার জানা ছিল, ছদ্য পরিহার 
আবরণে সেই ব্/থ-স!ধের বেদনাকরুণ অতিব্যজি মেলে নি:স্ব বাঙালী গৃহস্ব- 
প্রতীক হর-গৌরীর পদ্যার বিবাহে! ংসৰ সংক্রান্ত সংলাপে : 


গৌরী বোলে কর কাজ তোমার মুখে নাহি লাজ 
কিব। সজ্জা আছে তোমার ঘরে। 


আইয় (এয়ে।) আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে 
তৈল সিন্দূর পাইব কোথায়। 

হালি বোলে শলপাণি আইয় ভীড়াইতে জানি 
লেংট৷ হইয়। মধ্যে দাড়াইব 

দেখিয়া আমার ঠান আইয়র উড়িব প্রাণ 
লজ্জ। পাইয়। যাবে পন্থাইয়। | 
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কাজেই পান-গয়া-তেল-সি্র লাশ্ববে না-স-অথচ যঙ্গলগানের উৎসব বিদে 
পয়সার হয়ে যাবে । কত দরিদ্র হলে নানুষ কন্যার বিয়েতেও এমন ছলনা-প্রবঞ্চনার 
আশয় নেয়! 


কামুক স্বামী ভ্ুমরের মতে নান। নারী-পৃর্পের খোঞ্ে বেড়ায়, স্ত্রীর মনে স্বপ্তি 
থাকে ন।, সতক পাহারায় রাখতে হয় স্বামীকে । তাই-- 


“শিবেরে চঞ্চল দেখি জিজ্জাসে পাবতী 
আমারে ছাড়িয়। তুমি যাব। কোন্‌ ঠাই ? 
কপট করিয়া কথা কহ নান ছলে 
তাই গোরী দৃঢ় মুষ্টে ধরিলেক শিবের আচলে। 
তথাচ রাখিতে নারে পাগল শিষাই।” 


কিন্ত লম্পটদেরও ছলনার অভাব হয় না। এদিকে “পৃষ্পবনে জন্নিল কন্য। বাপে 
নাহি জানে", তাই পদ্যমাকে 'কামভাবে মহাদেব বলে অনুচিত" । একেত ভিখারী, 
তার উপর লম্ঘট, এমন লোকের ঘরনীর নিতা জাল৷--তাই অকথ্য ভাষায় গ্রালি 
পাড়ে আর শাপ-শাপাস্ত করে শ্বামীকে এবং দূষে নিজের অদৃষ্টকে--পাপ 
কপালের ফলে পতি পাইলাম ভাল। চণ্ডী বোলে সখী মোর দুখের নাহি ওর । 
বৃদ্ধকালে স্বামী মোর পরনারী চোর।'৯ এমন স্ত্রীও ধৈর্য ধরে বেশিদিন ভাল থাকতে 
পারে ন!, তাই গৌবরীও ডোমনী-জেলেনী-পাটনী হয়ে ছলনায়-বেহায়াপনায় স্বামীর 
সঙ্গে পাল্লা দেন-_'ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী হইল উলঙ্গ'। গোরীও কপট করিয়া' 
'সাঁচা মিছা। কথ! কইয়া, 'সই পাতিয়া' কাজ হাসিল করতে জাঁনেন। শিব প্রায় 
সব সময়েই--“ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান কামে অচেতন' থাকেন এবং কখনেো৷ কখনো 
“বলে ধরিতে চাহে অতি মনব্রাসে ।' এমন স্বামীর স্ত্রীরা ঘরে কপট দিয়ে বসে 
থাকে “কোপ করি মন।' 


১, জনম দূঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল 
ষেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে মেই ডাল 
শীতল ভাবিয়! যদি পাষাণ লই কোলে 
পাঘাণ আগুন হয় মোর কম ফলে। 


শ্রীকঞ্ণকীর্তনেও আছে-_ _-বৈষ্ণকবপদ 
.ষেডান করো। মো তরে শীতল বলিয়া ও চাদ সেবিণু 
সে ডাল ভায়ঙ্গি। পড়ে। ভানুর কিরণ পেখি। 
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সত্মা-সৎসম্তানের ছেষ-ছ্বন্ব-কোন্দল চিরকালের ও প্রায় সর্বজনীন, তাই দেবতাও 
মুক্ত নয় এ দোষ থেকে । পদ্]াব্তীকে ভালবেসে নয়,_--স্বামীর “বিক্রম জানিয়! 
পালেন দেবী মহামায়া |” তাই পদ্মার সন্তান হত]ার ষড়যন্ত্রে লিগ হন চণ্তী। 


পদ্মার বিয়েতে £ তারযন্ত্রে গাহে গীত গাহে নাচে স্থললিত 
পরম সুন্দর দিব্য নারী । 


চারদিকে পঞ্চ স্বরে বাদ্য বাঁজে। এয়ো নারীরা "বরণের সক্জা লইয়। দাড়াইল 
সারি সারি।' তিল-তৈল-আমলকী-হরিষ্া-পিঠালি গায়ে লেপে শ্বান করায়, অগ্ডরু 
চন্দন-চু। দিয়ে প্রসাধন করে। দেব-স্বামীরাও স্ত্রীকে বাপ তুলে গালি দেয়--“ভাঙজ- 
ডার ঝি তুই কিসে অপমান।' কৃঙ্ঞান বাপের মেয়েও দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়,_ 
'বাপুর প্রাদে আমি রাজতোথে ভোগী। বনপু'্গ দরবা আমি কভু দাহি তুলি'-. 
এমন দাম্পত্য টেকে না। তাই পদ্মার স্বামী জরৎকারু পালায় । বলে--পদ্‌]। হেন 
আ্রীতে আমার নাঠি কিছু কাম।' বন্বাস যাত্রাকালে সঙ্গী বাপ সৎমার ঘরের 
কন্যার কাদনে কাদে--“পদ্]ার কীদনে কাদে দেব ব্রিলোচন ।”_এ অশ্ থেকেই 
“নেতা এ জনা । 


গে যুগে কবির পরিবেশ-সচেতন ছিলেন। মপ্যযূগ্ে মুসলিস অধু)ষিত দেশে 
এক জর লোক দেবতা-বিদ্েষী কিংব! দেবতার প্রতি উদাসীন থাকলে চলে ন৷। 
ধর্মীয় সহনশীলতার ভিভ্ভিতে গায়ে গায়ে পরস্পরের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের 
প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মানের ভাব নিয়ে সহাবস্থান করলেই স্বস্তি, শান্তি ও কল্যাণ। ভাই 
আঁদি পাচালী “মনসামঙ্গলে "হাসান হুসেন" পালার ব্যবস্থা, তাই চণ্তীমঙগলে 
মুসলিম বনতির ব্যবস্থা । হাসান-হুসেন প।লায় প্রথমে নিন্দা-অবজ্ঞ।-বন্ব, পরে 
খীক্তি ও শান্তি এবং সহাবস্থান | এ মৃত্রে ভারত্চন্দ্রের 'মানলিংছ খণ্ড ও স্র্তব্য। 


এখানেও “হাসান-হুসেন' দই কাজির নঙন। 
ধম কম দেব-নিন্দা করে ঠাই ঠাই। 
তুলসীর পত্র পায় যাহার মাথাত 
চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাৎ । 
সোগার তলে মাথা থইয়। মারে উভা কিল 
ঝড়ে মেন আকাশ হতে পড়ে দারুণ শিল। 
পরেরে মারিতে পরের নাহি ব্যথা 
চোপড় চাপর মারে আর ঘাড় গাতা। 


নি 


নাদ্ষণে অপমান করে পৈত৷ পাইয়া কাঙ্ছে 
প্যাদ। সকলে তার হাতে পায়ে বান্ধে। 
তকাই নামে মোল্লা বেট। কাজির সাক্ষাতে 
ইজার পৈরনে তার কাল৷ তক্য। মাথে। 
কাজির প্রতাপে বেট! বড়ই দুরন্ত | 


এ অংশের পাঠান্তর কিংব। প্রক্ষিপ্ু পাঠও রয়েছে, তাতে বোঝা যাঁয়, 
এগুলো সাম্প্দায়িক চেতনার প্রথাসিদ্ধ অভিব্যজি মাত্র । হিল রাখালেরাও কম 
যায় ন।, তারাও তুকাঁ শাসকের স্বজাতি মোল্লাকে__ 


'দড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘাড় গাতা 
ইজার চিরয়া কেহ করে ফেতা ফেতা । 
মাথার তক) কেহ ঘষে দুই পায়ে 

বলি দেয়! -- ছাগলের রজ্জ তার দিল সবগায়ে ।' 


বল। বাছলা, এগুলো হচ্ছে শাসক-শ!সিতের সম্পর্কের অতিশায়িত চিত্র, ব্যজিগত 
জীবনে মানুষ সাধারণত সহিষ্ণ ও প্রীতিপরায়ণ, বিধর্মী-বিধর্ম বিছ্েষ তাদের 
বৈষয়িক-ব্যবহারিক জীবনে তেমন প্রতাক্ষ হয় না, কিন্তু সমপ্রদাযগত মননে-আচরণে 
বিজাতি-বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বিদ্বেষ কারণে-অকারণে প্রকাশ পায়। এখানে যে 
চিত্র মিলছে, সেদীপ চিব্র চৈতন্যচরিতে, মুসলিমবিরণ মিথিলার হিন্দ বাজার 
সভাপওুত খ্দিযিপতির 'কীতিপতায়, অরদামললে, ও অন্য মনসামঙ্গলেও যেলে। 
শ!নমকের স্বধমী বলে যদি এরূপ দৌরাত্ম্য ওর। গতাই করত, তাহলে তুকী-মূধল 
আমলে রচিত গ্রন্থে এসব চিত্রই থাকত না। বরং চৈতন্যদেব কতৃক কারীর 
উপর হাল] কিংবা পণ্মাপুর/ণে মোল্লার উপর হাল সম্ভবই হত ন।। কীতিলতা 
ছাড়া অন্যত্র এসব ছন্দ-পীড়নের পরিণ|য অ।পোদে ও সন্তাবে অবদসিত দেখতে 
পাই। যবনের চৈতন্যভক্তি ও পীরপাচালী এ সূত্রে সত্য । 


এখানেও শেখ-সৈয়দ-পাঠান-কাজিস্মোল্লা-ঘোলা-কারিগর--সব দাড়িগে |ফ- 
ওয়াল৷ সাদ৷ পাগড়ী-কতা-ইজ|র পরে ছুটল- গায়ের জোরে গরুর "গোস্ত খিলাইয়। 
হিন্দুর জাতি নাশ' করবার জন্যে । পরিণামে কিন্ত মনসাকে স্বীকার ঘরে, তার 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কাজীর দণ ধরে ফিরেছে) 
এখানে কবির তীক্ষা বিদ্রপ বাণ ৰধিত হয়েছে দেশী-জোলা ও বহুপত্বীক 
কাজীর প্রতি। কাজীর “ছে!ট বিবি লড় পাড়ে। মাঝিয়৷ বিবি গড়ি পড়ে। 
ঘড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাই'-_.এরূপে 'কাজীছাটি জোলাছাটি মরি সকল ।' 


৪২১ 


পরদন্ত কাভী 'নিত্য নিত্য পজ্জার সজ্ভ। দেয় পাঠাইয়। ॥' বিনিময়ে সব মাদুধ 
বেচে উঠল। লক্ষণীয়, পনেরো শতকে জোলাদি নিয় শ্রেণীর লোক দলে দলে 
ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এ সব ধনত্যার্থীদের হিন্দুর সুন্ররে দেখছে না-_ 
দ্ণা-বিদছ্বেষ-বিদ্রপ তাই একটু তীবধুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পাঠান্তরে দেখা ধায়-_ 
হুসেনের মাও “আছিল হি'দুর বেটি, এবং 'তুরুকের ঘরেও হিন্দুয়ানী মানে ।' 
আচারিক জীবনের সব ঘটনাই মন্সামজলে সুলভ । 


বেহুলা-লখীন্দরের বিয়ের উদ্যোগে-আয়োজনে ও বিয়ের আসরে ঘরোয়া ও 
সামাভিক আচার-সংস্কার ও নিয়ম-নীতি বিস্তুতভাৰে বণিত হয়েছে। বিয় গুপ্ত সবক্র 
ঘরোয়া ও গ্রামীণ পবিবেশে কাহিনী ও ঘটনা বর্ণন। করেছেন । দেবতার ছিংসা - 
ঘৃণা, পতিনিন্দা ঝগড়া-বিবাদ, কাপট্য-যড়যন্ত্র, প্রতারণ! প্রভৃতিও গ্রাম্য । ক্ষ 
ও তুচ্ছ আচরণও তীর দৃষ্টি এড়ায়নি। এগুলোকে তিনি সাহিত্যের সাথী করে 
নিয়েছেন। যেমন--প্রভাত সময়ে কাক ডাকে চারি ভিতে' কিংব৷ বলদের “গলায় 
বাঞ্ধিল ঘণ্টা করে ঠন ঠন', অথবা গোদ। বলে বরশি বাহিয়৷ দিব বড় পাঙ্গাশ' 
এমনি আরো নান। কথায় ও বণনায় বিজয় গুপ্তের পরিপার্শু-চেতন! সুম্প্ট-_ 


পরেরে মারিতে পরের নাহি ব্যথা । 
কপূ রে তাগ্ুলে মুখ শুদ্ধ করি করিল শয়ন। 
সোনাকা কাদে তবে ভূমিতে পড়িয়া । 
আর পুরুষ চাদ সওদাগর কাঁদে বিলাপ করিয়া ! 
আন ফলে থোক। থোক! নুইয়া পড়ে ডাল। 
কাল বলে মালু দাদ। আসিতে পড়িল বাধা 
আজুকার জালে ভাস্য নাই । 
সুত খেও উঠা-্উঠি মৎস শাহি এক বুটি 
জাল লইয়। চলে! ধরে যাই। 
শিব বেছলার রতি চাইলে সে বলে, 
“আমি নারি পতিবতা অন্য লোক বাপের সঙান। 


সশুভাশডভ  আচঘ্বিতে আসিল কাক নং্হ দেখি ভাল। 
জাত কৈবত বেট! দীঘল মাথার চুল 
সবগায়ে চাদ যেন শিমৃষের কাটা ।' 
পণ্য বিনিময়ে বিক্রয়-কৌশল, বস্ত্র গুণ বণন প্রভৃতিও একাধারে ধর্তত৷ 
ও ঝসিকতার পরিচায়ক । 


১, 


স্বামী আলিঙ্গন চাইলে সাড়ে বারো বছর থয়স্ক। বেছল। কিন্ত পাক৷ গিনির 
মতোই বলে-_- “অখণ্ড কলিক। প্রভু নহেত প্রকাশ/বিকশিত কমলে শ্রমরে ধরে 
আশ' এবং যদিও 'শিশুমতি বেউল। স্ুরতি নাহি জানে”, তবু ভরস৷ দেয়-_-'পরশ্ত 
ভুঞ্জিয় রতি পাঁলক্ষে বসিয়া ।' পৌরাণিক আবরণ দিতে চেয়েও কবি 'বৌদ্ধ সংস্থার" 
থেকে মুজ হতে পারেননি। পদ্া-পুরাণে বৌদ্ধ যৃগ্নের ডাকিনী যোগিনী, মন্ত্র-তন্্র ও 
কানরূপ-কামাধ্য। ছাঁড়। স্বয়ং মনসাঁও মারতে-বাঁচাতে পারে না । ধন-পত্র ফিরে পেয়ে 
বেলার ও পরিজন-হিতৈষীদের অনুরোধে চাঁদ অনিচ্ছায় রাজি হয়েছিল যনস!কে 
পূজা করতে । তাই বলল “বাম হস্তে পূজা আমি করিব তাহনে'। কিন্তু চণ্ডী যখন 
দেবতাদের অহ্থয় সপ্তা ও অদ্বৈততত্ব ব্যাখা। করে দিলেন, চাঁদ তখন চণ্ডী ও যনসার 
অভিনুরূপ দেখতে পেল, তাই “ভূমে পড়ি অষ্ট অঙ্গে করে নষস্কার ।' 


সম্পাদক ভয়ন্ত কয়ার দাসগুণ্ু বলেন, 'দ্বিজ বিপ্রদাসের রচন৷ পা্ডিত্যের 
আলোকে ভরপূর। বিভিনু সামগুশির বর্ণনা এবং রচনা-কৌশলের ভিতরে কবির 
শীস্ত্জ্ঞান এবং অপরিসীম পাঙ্িত্যের.. "ছন্দের বাধনি এবং বিষয়বস্তুর বিশেষণের 
ভিতরেও সবর্র পণ্ডিতনোচিত বিবৃতির পরিচয় আছে! কিস্তু কবি বিজয় 
গুপ্তের রচনায় পাণ্ডিতোর পরিচয় অপেক্ষাকত কম। ছন্দের বাঁধন কোন কোন 
ক্ষেত্রে শিথিলত৷ প্রাপ্ত ।-*'কিস্ত পূৰাপর বিচার করিলে গল্পাংশের স্বাভাবিকতায় 
এবং ব্চনার সরলতায় ও পারিপাট্য, সৌন্দৰ স্থষ্টিতে বিজয় গুথের রচনা 
অতুলনীয় ।”' ( পৃঃ 8৩০/৩।০, ) 


১২ 
কবি বিপ্রদাস পিপিলাই 


বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের পাঁচালীর তিনখানি খর্ডিত ও একখানি সম্পূ পৃথি 
মিলেছে। তিনখানি খণ্ডিত পুৃথির দৃখানি এশিয়াটিক সোসাইটির, জন্যখানা বর্ধষান 
সাহিত্য সভার পৃাঙ্গ পৃথিটি বিশবভারতীর। এই চাঁরখান৷ পথিক প্রাপ্তিস্থান চহ্বিশ 
পরগন৷ জেলার বশির হাট মহকুমা । এখানে কবির “নিবাস' বলে উল্লেখিত “বাদুড্য' 
গামের অভিনু নামে বাদুড়িয়া থানাও আছে। আবার নাদৃড্য। €নাদুড়িয়া নামে একটি 
ছোট গ্লামও আছে। চারখানা পৃথিতেই গ্রন্থরম্ত পালায় অভিনু রচনাকাল মিলেছে। 
চারখানা পুথিরই লিপিশ্বান একই এলাফা। পুথির লিপিতে “র'-এর নীচে বিন্দু 
ন্নয়েছে বখন, তখন লিপিকাল নিশ্চিতই উনিশ শতক, ছাপ! খানা প্রবতিত হওয়ার 
পরে অনুলিখিত। এ স্বানে প্রচলিত কোন আঠারো৷ শতকী পুথির এগুলে৷ উনিশ 
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শতকী প্রতিলিপি হওয়া সম্ভব। কবিও এ অঞ্চলের, মনে হয় বিপ্রদাসের খ্যাতি 
অঞ্চলের সীম। অতিক্রম করেনি কখনো । রচনার কালটি এই-_ 


“সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ 
নৃূপতি হুসেন শাছ৷ গৌড়ের প্রধান ।' 


অতএব ১৪১৭ শকে তথ! ১৪৯৫-৯৬ খীস্টাব্দে বিপ্রদাসের “মননামঙগল' বা 'ষনসা 
বিজয়” রচিত হয়। চারখানা পুথিতেই যখন অভির রচনা কাল মেলে, তখন এ 
তারিখ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু গ্রন্থের তাঘ। ও গ্রপ্থোজ কিছু তথ) পৃথির 
পামগ্রিক অকত্রিষতায় প্রবল সন্দেহ জাগায়। যেমন-_্চাদের বাণিজ্যযাত্রা পথের 
বর্ণনায় খড়দহে শ্রীপাট, কলকাতা এবং ব্রিটিশ আমলে খ্যাত হুগলী, ভাটপাড়।, 
পাইকপাড়া, বিসিড়াঃ কোনুগর. কামার হাটি, চিৎপুর, বারুইপুর প্রভৃতি জায়গার 
নাম উল্লেখিত হয়েছে। 

আবার পনেরে। শতকে অগ্জাত তাম।কর কথাও আছে-_“কেহ আনন্দিত হইয়া/ 
সুষণের ছুক। লৈয়।/তামাকু ভরিয়। দেয় আগে", আবার বাবুরের ভারত বিজয়ের 
স্রিশ বছর আগেই সপ্তগ্নামে মোরঞ্গল (মুঘল) বাপিন্স! প্রত্যক্ষ করেন কবি - 
'নিবসে যবন যত/তাহ। বা বলিব কত/মোঙ্গল পাঠ।ন মোকাদীম? | 


আর তাষাতে। প্রায় সবব্র সংস্কৃত শব্দবছল এবং ক্রিয়াপদ আধুনিক কথ্য রীতির 
আছ্গল প্রাপ্থ । এ-সব কারণে বি্বানেরা বিপ্রদাস পিপিলাইকে প্রাচীন কবি বলে 
শ্বীক।র করতে দ্বিবা করেন! তবে রচন। কালট। আঠারো শতকের শেষপাদের 
ব। উনিশ শতকের প্রথম পাদের কে।ন চতুর পলিপিকরের সংযোজন কিনা-__তাঁও 
নির্ণয় করবার উপায় নেই। বিপ্রদাসের 'মনগা বিজয়ের' সম্পাদক ডষ্টর সুকৃমার 
সেন সন্দেহ নিরপনের চেষ্টা করেছেন নান। যক্তি দিয়ে। অধ্যাপক স্খময় মুখো- 
প্রাধ্যায় অনুমান করেন কবি 'সাতট' পালাই লিখেছিলেন, পরবর্তী লিপিকর বা 
গাঁয়েনদের প্রক্ষিপ্ত রচনায় ১৩ট পালায় পাঁচালীটি প্লীতকলেবর হয়েছে। তীর এ 
অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে কাব্যোক্ত এই তথ্যটি: 'সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত/াকহিল 
মঙ্গলগীত/বিস্তারে কহিব সপ্তনিশি' । এমনি অনুমান ডক্টর আশুতোষ তষ্টাচার্যও 
ফরেছিলেন। (পূ: ২৫১ ওয় সংস্করণ ) 

বলা বাহুল্য, এ অন্যানের পক্ষে যুক্তি নিতান্ত দূবল, সপ্তনিশির জন্যে 'সাত' 
পাষধাই প্রয়োজন এমন কোন কথ। নেই। তবে প্রক্ষিপ্ত উপাদানে যে পাঁচালীটি সতীত 
বালের ও আধুনিকতা পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । আমর! বিজয় গুপ্তের 'পদ্]- 
পুস্বাণের' জয়স্তক্মার দ!সগুপ্ত সমপাদিত সংস্করণে দেখতে পাই প্রক্ষিপ্র পাঠ গ্র্থের 
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সুল পাঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ । কাজেই বিপ্রদাসের পাঁচালীর বেলায়ও হয়তে৷ 
এমনটিই ঘটেছে। বিপ্রদাস ও ক্ষেঙ্গানন্দের রচনায় বৌদ্ধ সংস্কারের প্রভাবই সাক্ষ্য দেয় 
যে, হিন্দু পুরাণের প্রভাব সবগ্রাসী হার আগেই এগুলো রচিত! 


“দেব নিরঞ্জনে বন্দে। ব্রিদেবের নাথ/ডাকিনী-যোগিনী বন্দ! মোর ধম-যা/নিরঞ্জন 
কাপ ভেদ সবশান্ত্রে জানি/যদ্ষজান: পাইয়। নাম হৈল বন্মাণী/মহাজ্ঞান দিল! যদি 
দেব শলপাণি/' যোগেশুরী নাম আর সরসা যোগিনী/জ গিয়া জাগুলী নাম সিজ 
বৃক্ষে স্থিতি--ইত্যাদি বৌদ্ধ তদ্ব ও.সংস্কার লক্ষণীয় | 

স্থষ্টিপত্তন অংশও বৌদ্ধ স্যপ্টিতত্বানুগ £ 

যখন না ছিল গৌঁগাঞ্জি স্থষ্টি স্থিতি লয় 

পবন আকার গোর্সাঞ্চ ছিল জোতিময়। 

আদ্যা শক্তি স্থজন করিল। মহাশয়/-.. 

ধবল ছত্র ধরি শিরে/উলকে করিয়। আরোহণ/ধর্মের বদন দেখি! 

গঙ্গা! ধবল ম্াঁ/দেখি নিরঞ্জন কায়/আস্তরীক্ষে ধর্মরায়/ 

গজে দিলা পরিচয়-../ব্লুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা-- 
ধর্সের চরণ দেখবার জন্যে হর পুষ্প তোলে বার বছর ধরে । 

বিপ্রদাসও মনসার স্বপা দিষ্ট : 


শুক্লাদশমী তিখি বৈশাখ মাসে 
পাঁচালী রচিতে পদ]। করিলা আদেশ। 


কবির আত্মপরিচয় সূত্রে জান। যায় : 
মুকন্দ প্ডিত-স্ুত বিপ্রদাস নাম 
চিরকাল বসাত নাদৃড্য। বটগ্রাষ। 
বাওস্য গোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর 
সাঁমবেদ কৃতুব শাখ। চারি পহছে!দর | 


অতএব, স্বিঞ্জ বিপ্রদসের পিতার নাম মুকন্দ পপ্ডিত। তাঁর৷ সামাবেদী হ্াদ্ষণ, কৃতুব 
(কৌথুম ) শাখ, গোত্রে বাৎস্য, কূলবাচী--পিপিলাই | নিবাস নাদুড্য৷ ( বাদুডা। ) 
বটগ্রাম। বর্তমান বশিরহাট হ্ক্ষমায় কবির নিবাস হলে, তাকে পশ্চিমবঙ্গের 
(রাঢ়ের) কবি বলে দাবী করা চলে না। 
পদ্যার নব নিমিত পুরীতে-- 
প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্র নীত 
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বাসিন্দারা-_ ক্ষেত্রি বৈশা বৈদা বৈসে কাযস্থ হরধিত। 
ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার 
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কমকার। 
থাদ্য পুরক কল কৃশলি কাঠুর্য 
শাখারি কীসারি বৈসে তাষলি সেকরা । 
তীতি যুগী মালাকার রজক নাপিত 
চুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরধিত। 
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদী কূলে।' 


এই কাব্যে হাসান-হুসেন “তুরুক' (তুকাঁ) বটে, কিন্ত অভিজাত বিভুবান গৃহস্থ। 
শতেক গোলাম কৃষাণ নিয়ে জমি চাষ করায়। 'জোয়ালি জুড়িয়া গরু লৈল 
খেদাইয়া/হরিঘে চলিল পথে পাচনি লইয়৷ |' কিন্তু পরবর্তী বণনায় নগরই হয়ে 
গেছে, গ্রাম আর গ্রাম নেই | এখানে আক্রমণকারী অথ।ৎ বিরোধ বাধায় রাখালেরা-__ 
অকারণে তারা গোলাষকে তাড়া করে । “ক্রোধযুজ হৈল সবে তুরুক দেখিয়।/ 
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়।'। গোলাম পাণিয়ে গিয়ে সর্দার কষাণ গোর৷ 
মিনাকে খবর দিল, রাখালের।--'করিছে ভূতের থান৷ দরক্তের তথ্বে। ধন ঘন 
তসলিম করএ বহুতর ।”' কবি বছ তুরুকের নাম উল্লেখ বরেছেন-_-এই নাষেই বিদ্রপ 
প্রকট--সহ!তন, পয়তন,গয়তন সেবদিন-মুজদিন-খরদিন-তকদিন ইত্যাদি বান্দিদের 
নাষ চিরা বিবি, হারি, আরঙ্ায় কালাফলি, বূলবুলি, দূলদূলি, নাজিবি, টগরী 
ইত্যাদি। এর মবো টগরী প্রভৃতি দেশী নাম। 
হাসান-্হসনের হাসাননগর অতি সমুদ্ধ-- 
স্থবণ রচিত পুরী ঘর শোভে সারি সারি 
নৃত্য গীত আনন্দ বিস্ববে। 
শতেক বিবির সঙ্গে হাসন আনন্দ রঙ্গে 
রভসে নিবসে সবক্ষণ। 
কপূর তাস্বুল খায় কত্তরী-চন্দন গায় 
গোলামে যোগায় ঘনে ঘন। 
কেহ মলেঅজ পদ কেহ করে খোসামদ 
কেহ শ্বেত চামর দোলায় । 


কেহ আনন্দিত হৈয়া স্থবণের হক লৈয়া 
তামাক ভরিয়! দেয় আগে। 
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কাজি মজলিফ করি  কেতাব কোরান ধরি 
খ্ীগুনা-তজবিভ করে। 

যতেক সৈয়্' যোল্ল। জপয়েত বিসষল্ল৷ 
সদ মুখে কপিম। কেতাব। 

ছিন্দুত কালিম। দিল মুসলমানি শিখাইল 
তথা বৈসে ভজত মসলমান। 

শিখাএ নামাজ অজ। সদাই মন্তবে রজ 
নিরস্তক্ব'ফলিপ। জোগান । 

নিকা-বিত। ঘনে ঘন তথা করে সবতান 
সদ! খোসালিত অতিশয় । 

মোকাদমে লৈয়া যায় কলিম কোরান তায় 
ফএত। পড়িয়া সাঙ্গ হয়। 

কোথা ষোন্র। ডাকি লয় পীরের হাজত দেয় 
শিষনি ফয়েতা কৃতুহলে । 

মিঞা যদি ফৌতহৈল গোলামেরে খোষ গাইল 
বিবি লৈয়! পলাইতে চায়'__ 


এতে তুকী আমলের মুসলিম গাঁয়ের নয়, পরবর্তী কালের হিন্দুর চোখে মুসলিম 
সমাজের একটি শ্বল চিত্র মেলে । উচচবিত্ের মুসলমান গোলাম-বাদী দিয়েই 
সব কাজ করাত, গায়ে দেশজ মুসলমানের সংখ্যাই ছিল বেশী। শাস্ত্রীয় শিক্ষা 
গায়ে গায়ে চালু ছিল, পীরের দরগায় ফা্তহা সিন হত। বন বিবাহও বিরল 
ছিল না, তালাকও ছিল অবিরল | বর্ণনার মধ্যে অবশ্য প্রচ্ছন্ন বিভ্রপ রয়েইছে। 


'মনসামঙগলগীত' অনুষ্ঠামের কলশ্রতি : 


“এ সব সম্পৃণ কথ শুনে যেই জন 

ধন জন বৃদ্ধি হয় বিখু বিনাশন। 

সপ হইন্তে কতু তার ন৷ হয় বিনাশ 

ইহকাল দুখে বঞ্চে মৈলে স্বগবাস।... 

যে জন পন্ধার বত গ্রায়ে বা গ্রাওয়ায় 
সবক্ষণ-বিষছুরি তাহার সহায় । 

যাহার কল্যাণে থো তোষার বত গাই 
মনোনীত বাঞছ। পর্ণ করিবে সদাই ।' ইত্যাদি । 
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১৩ 


জয়েন উদ্দীন 
লুউন। 


বি জয়েনউদ্দীনের “রস্থুল বিজয়' কাবোর একখানি মান্র পাওুলিপি পাওয়া গেছে। 
সংগ্রাহক মরছম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ । পাগওুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। 
এর পর সম্তর বছর গত হয়েছে, কিন্ত একাব্যের আর কোনো পাগুলিপি কারো 
চোখে পড়েনি। সাহিত্য বিশারদ ১৩২০ সালে১ এই পাণ্ুলিপির বিস্তৃত পরিচয় 
দেন এবং তখন থেকেই বিহ্বানদের মধ্যে এ বিবরণ-ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়। 
কাবে!র নাম 

পাণুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলে নাম-পুষ্ঠা কিংবা! পৃম্পিকা সূত্রে কাব্যের নাম 
জান! যায়নি । তবে ভণিত। দেখে মনে হয় কাব্যের নাম 'রন্্ুল বিজয়' | যেমন 


ক, শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবস্ত 
রন্ুল বিক্রয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত। 
খ. রসুল বিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি 
মনে প্রীতি বাসিল সভান | 
গ. রসুল বিজয় বাণী সুবারস ধার 
শুনি গুণিগণ মন আন'দ অপার। 


পীর ও আদেষ্টা 

আলোচ্য পাণ্ুলিপিব গোড়ার আট পাত নেই | মনে হয় এতে রেওয়াজ মতো 
হামদ, না'ত, পীর-প্রশস্তি, প্রতিপোষক-পরিচিতি ও কবিব আঙ্জপরিচয়াদি লেখা 
ছিল। এখন ভরিতা কয়টিই আমাদের সম্ল, এগুলো থেকেই আমরা কবির ও 
কাব্যের এবং পীরের ও পুষ্ঠপোষকের নাম পাচিছি। কবির নাম জনুদ্দীন, জয়দ্িন, 
জএন্দ্দিন, জএনুলদ্দিন রূপে লেখা রয়েছে। কাব্যের নাম রসুল বিজয়, পীরের নাম 
শাহ মুহম্মদ খান আর আদেষ্টা বা প্রতিপোষক হচেছন ইউনুফ খান , তিনি 'রাজবত্ব, 
রাহেশৃন্, নায়ক ও সুনায়ক' বলে আখ্যাত হয়েছেন। কবি পষ্ট করে বলেছেন যে, 


১, ক, বাঙ্গাল প্রাচীন পুধির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ২য় মংখ্যা, পৃঃ ১০৬--৮ | খ. মৎসম্প।দিত 
রসুলবিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, ৭ম বর্ধ, ২ম সংখ্যা ১৩৭০ সাল, ঢাকা বিশৃববিদ্যাপয় 
র্ব্য। 
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রারত্ব শ্রীযৃত ইউনুফ খানের জারতির জনো পীর শাহ ষোহাম্মদ খানের চরণ 
ধ্যান করে 'পাঞ্চালি' রচন। করেছেন । ভণিতাভাগ্ে কবি অনেক বিশেষণ প্রয়োগ 
করে পীরের ও ইউসুফ খানের গুণপণার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্ত তাতে স্বান, কান 
ও পাত্র সম্বন্ধে আমাদের মনের সংশয় ধোচে না। আমর। এখানে ভণিতাগুলে। 
উদ্ধৃত করলাম। 


১, হীন জএনুদ্িনে কহে পাঞ্চালির ছচ্দ। 
শুনি গুণীগণ মনে ঝরে মকরন্দ। 


২, দানে ধয়ে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র 
রাজরত্ব মহিম। প্রধান । 


শীযূত ইছুপ খান আরতি কারণ জান 
বিরচিলু পাঞ্চালি সন্ধান || 


ভাবে ভব কল্পতরু আনে শত্রজ্ঞানে গুর 
ধ্যানে হয় মহেশ সমান। 


শান্তদান্ত গুণবস্ত মযাদার নাহি অস্ত 
পীর শাহা মোহাম্মদ খান || 


তান পদ-রজ-পঙ্ক ভাবে তিল পরি রচ্চ 
কহে জএনুদ্িন [ইহ] লোকে । 

ধর গিন। সে চরণ জয় দিব নিরগ্রন 
কিসকে ভাব মন দূখে॥। 


৩, করুণ৷ সাগর পীর গুণের সাগর। 
অসীম মহিম। পীর ধীর সিদ্কুবর || 
শাহা মোহান্্দ পীর রূপে পঞ্চবাণ। 
অনস্ত কি কহিৰ অন্য তাহরি বাখান।। 
কমল চরণ রেণু পিরেত করিয়]। 
হীন জনুদ্দিনে কহে পাঞ্চালি রচিয়] || 
শ্বীষত ইচুফ খান জ্ঞানে গুণবস্ত | 
রমুল বিজয় বাণী কৌতুকে শুনস্ত ॥। 


&. রমুল বিজয় বাণী অমৃতের ধার। 
শুনি হনে সব 'ধিক আনন্দ অপার | 
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সদয় হ্ৃদয়ময় দয়াশশীল নিবি ।। 
শাহ যোহাম্রদ খান সবগুণ নি || 
তানপাদপদ্গে বন্দি খেয়ানে ০ধযাই সার ॥ 
শিশু অএনলদিনে কহে পাঞ্গালি পয়ার || 
১ দানে কণ মানে কর জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু 
ধ্যানেত শক্কর সম জাল | 
শান্ত দাস্ত গুণবস্ত ধৈষবস্ত বীধ বস্ত 
পীর যোহাম্মদ খান জান। 
তাঁন পদ রেণু লৈয়। নয়ানে কাজল দ্দিয়। 
জয়দিনে রচিল পয়ার || 
৬. শ্ীযূত ইচছুপ খান বাক্জেশুন্প গুণবান 
সুক্রচির বৃদ্ধি ঠা 1 
রস্সল বিজয় বাণী অনি আনন্দিত শুনি 
মনে প্রীতি বাসিল সভাল || 
কলেবরে কম্পন ধীর বেল কল্পতরু বর 
জ্ঞান প্যান অতি ধীক্স জন । 
তৈষঘবন্ত বাধ বস্ত অনস্ত কি কহিব অস্ত 
পীর শাহ মোহাম্মদ আল || 
তান পদয্গ ধরি শিকে শিরপ্রাণ করি 
পাঞ্চালি রচিল শিশুবুদ্ছি 1 
৭. হীন জএনুলদ্দিনে কহে নবীর চন্ণ 
ভঙ্জিনা শব্ণ মাগি উদ্ধার কারণ ।। 


৮, ব্রস্থল বিজয় বাণী স্ুধারস ধার । 
শুনি গুণিগণমন আনন্দ অপার |1 
সুধীর সুজ্ঞানবস্ত [ অতি ]স্লায়ক। 
শুনি পরিতোষ ভেল ইছুপ নায়ক ।1 
৯১ শাহা মোহাল্সদ পীর তাল পদে মনস্থির 
সেই পদ প্রসাদে পয়ার ॥ 
জএনুনদিিনে কহে আর কেৰা পানে সারিবার 
যাহারে বাখএঞ করতাখ |! 


৪১০১ 


১০. হীন জএনুলদ্দিনে কছে ভাবি এবেশুর 
কে বুঝিতে পারে তার অনস্ত মহিমার। 


১১. আমীর উদ্ধার বাণী শুনি গুণসার 
শ্রীযৃত ইছুপ মন আনন্দ অপার । 
শিশু জনুদ্দিনে কহে পাঞালি পয়ার 
কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার ৷ 


মোট এগারোটি ভণিতায়£ ক. দুটোতে কবির নাম নেই, 
খ. দুটোতে কবির নাম জএনুদ্দিন, 
ঘ, তিনটেতে অনুদ্দিন, 
আর ঘ. চারটেতে অএনুলদ্দিন রয়েছে। 

অতএব কবির প্রকৃত নাম ''জএনুলদিন'' ছিল বলেই অনুমান করতে হয়। 
তবে 'জএনুদ্িন ও জন্দ্দিন'কে অভিনু মনে করলে অর্থাৎ “জনুদ্দিন' জএনুদ্দি- 
নের বিকৃতি বলে ধরে নিলে কবির নাম 'জয়নুদীন' বলেই মানতে হয়। 

ক. তিনটে [২,৩,৬] ভণিতায় পীর ও পুষ্ঠপোষকের নাম যুশ্বপৎ 
উল্লেখিত হয়েছে। 
তিনটে [৪,৫,৯ ] তণিতায় কেবল পীরের চরণ বন্দনাই রয়েছে । 
দুটোতে [৮,১১ ] কেবল প্রতিপেরধকের উল্লেখ আছে। 
তিনটেতে [ ১,৭,১০ ] পীর ব। প্রতিপোষকের নাম নেই। 

উ, দুটোতে [ ৬,৮ |] কবির নাম নেই | 
সুতরাং পারের নাম ছয়বার, পৃষ্ঠপোষকের নাম পাঁচবার এবং কবির নাম নয়বার 
পাচ্ছি। 

১৬৪৬ খীস্টাব্দে রচিত কবি মুছর়দ খানের “মজ্তুল হোসেন” কাব্যে চট্টগ্রামের 
খ্যাতনামা পীরগণের না আছে। সেখানে শাহ শুহন্মদ খানের নাম নেই | 

২,৬৮ সংখ্যক ভণিতায় ইউসুফ খানকে যথাক্রমে রাজরত্ব, বাজেশুর (রাজদ্বর), 
নায়ক ও নুনায়ক বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

আমর। পরাগলী মহাভারতে সেনাপতি ও যুবরাজ অর্দে “নাঁয়ক' বাবহৃত হতে 
দেখেছি। আবার শ্রীধরের বিদ্যানুন্দরে 'যুবরাঞ্জ'কে রাজা! এবং শাহ বলেও বণন। 
কর। হয়েছে £ ূ 
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ক. শ্রীযুত নায়ক সেযে নসরত খান। 
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিধান। 


৪.)১ 


খ, ছিরিপেরোজ সাহ] বিদিত যুবরাজ | 
গ. রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান। 


রচনাকাল 


আলোচা খণ্ডিত কাব্যে রচনাকাল পাওয়া যায়নি । পাওুলিপিটিও অবাচীন। 
কবির পীরও সম্ভবত কোন প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না| বাহ্য কোন তথ্য প্রষাণেও 
কবির আবিভাব ক'ল নির্ণয়ের উপান নেই। অবশা অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম 
খোহান্দ সুফিয়ান সে চেষ্টাও করেছেন । আমরা তা যথ। সময়ে আলোচন। করব। 
অভ্যন্তরীণ কোনো তথ্যও আমাদেরকে কোনে প্রত্যয়ে পৌছায় না, যদিও অনুমা- 
নের অবকাশ দেয়। আর ভাষা বিচারে কোনে। নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কর] যায় না| 


প্রথমেই ভাষার কথা৷ ধরা যাঁক। রগুলবিজয়ের ভাষায় প্রাচীনতার নিদশন 
দুর্সক্ষ্য | রাপাক, আলিক, জানসি, চিনসি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র শব্দের প্রয়োগ 
দেখ। যায়। বরং গড়ার কয়েক পাতায় নিকলি, মালুম, ঢাঁলিয়, খোসাল, নেহাল, 
হদ, দিল, বাত. ফরমাইল, ফেকিব৷ প্রভৃতি দোভাধীপুথি সুলভ শব্দের ব্যবহার পাই । 
তবে কি রমূল বিজয় কোন সময় বটতলায় ছাপ হয়েছিল? ভাষা দেখে কাল 
নিণয় সবক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। কেনন। মানুষ বিশেষে রচন-শৈলী বিভিনু । বিশেষ 
করে গঠন যগে ( 9০1710050 02010] এ) ভাষা প্রতিভাবানের হাতে নতুনত্ব 
পায়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বাউল৷ ভাষার লেখনগণের বিভিনু লিখন- 
ভঙ্গীর কথা স্মরণ করলে আমর। এর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হব। আখাদের 
হাতে অনা প্রমাণও আছে! 'আাঠারে। শতকের মাঝামাঝি সময়ে কবি মৃহম্মদ দানিশ ১ 
তীর 'জ্ঞান বসস্ত বাণী' গ্রন্থে এবং আঠারো শতকের শেম পদের কবি মূহন্বদ জীবন 
তার 'বানুহোসেন-বাহরামগোর' উপাখ্যানে পনের"ঘধোল শতকেব ভাষার রূপ রক্ষা 
করেছেন। যেমন মুহম্মদ জীবনের কাবেয ক্রিয়ারূপ £ কহে।, নহে ,আসিছে?, কহসি, 
চিনপি, বদএ। কর্ধে “ক' বিভজি--কন্যাক, মোক, তোঁক, তাক প্রভৃতি। সবনাম 
তছু, মোত প্রভৃতি । আবার কত্িবাঁসের রাঁমায়ণের ভাষা কত অবাচীন ; ভাঘা- 
নিভর নিদ্ধাস্ত যে অচল, এ যগেও তার প্রমাণ রয়েছে। বিদ্যাসাগর-বন্কিমের রচনা- 
পড়য়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেশ্র জুন্দর ত্রিবেদী যে বাউলা লিখতেন, তাতে 
তাদেরকে আজকের দিনের বেখক বলে চালিয়ে দেয়৷ যায়, আবার এখনকার অনেক 


১, মাহেনও- ফেব্্বারী ১৯৬০ মন । 
২, বধেন্দ্র সানি তা পখিঘৎ পশ্্রিক্কা ৮৯৩৮৭ পার । 


2১)৭ 


লেখক উনিশ শতকী ঢঙে আজে৷ লেখেন। আর এক কথা, জনপ্রিয় রচনার ভাঘ। 
লিপিকর পরম্পরায় পরিবতিত হয়েও আধুনিক রূপ লাভ করে । প্রমাণ, বৈষব 
পদাবলী, ডাক-খনার বচন ও কত্তিবাসের রামায়ণ । কাজেই ভাষার প্রমাণ ফাল 
নির্ণয় কর! সম্ভব নয়। নইলে চোখ বুজে বল! যেত, 'রসুলবিজয়' আঠান্তর। 
শতকেব রচনা । 


এবার বাহ্য প্রমাণের কথা বলি | অপ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়া- 
নই এই তত্বের উদ্ভাবক । তাঁর মতে “জইনউদ্দীন ছিলেন বারবক শাহের সভ৷ 
কবি।১ জইনউদ্দীনের প্রকত নাম জইনউদ্দীন খান-_-জাতিতে পাঠান। তিনি 
ফারসী ভাষায় স.পণ্ডিত হইলেও বাংল! ভাষাতে কাব্য রচনা করিয়াছেন ।.****. 
ভই'নউদ্দীনের জন্স্বান হিরাট । তাহার আর একটি নাম ছিল ফতেখান । ফারসী 
কবিতার তিনি নাকি ফতেখান ঝলিয়াই প্রচলিত ছিলেন | এই কারণেই “রসুল 
বিজয়ের” রচরিতা যে আমীর জইনউদ্দীন তাহ] ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে। সেকালে ফারসীতে সুপগ্ডিত অনেক মুসলমান পাঠান কবিই 
বাংল।র কাবা রচন৷ করিয়। গিয়াছেন । তাহাদের মধ্যে আলাওল খান ও মোহাম্দ 
খান বিশেষ পরিচিত । বারবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেই 
যুবরাজ ইউসূফ খান আমীর জইনউদ্দীনকে রললের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা 
করিতে বলেন। ইহার ফলেই “রদুল বিজয়' কাব্য স্ষ্টি হয1,.* বিজয় কাব্য 
গুলির মধ্যে 'বসুল বিজব' প্রাচীনতম বটেই এমন কি চণ্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন 
গ্রাচীনতর হওযা কিছুই বিচিত্র নয় |,”৭ সুফিয়ান সাহেবের এই বিবৃতিতে 
কোন তখা নেই, আছে তন্ব | তত্বদিয়ে ইতিহাস হয় না। 

আমীর জইনউদ্দীন হারুয়ী বারবক শাহর ( ১৪৫৯--৭৬ খীস্টাব্ঘ )সভা- 
কবি ছিলেন | 'শরফনাম।' লামক অভিধান রচয়িতা ইব্রাহীম কায়ম ফারুকী 
তাঁকে 'মালেকল শৌয়ার।' বা রাজকবি বলে উল্লেখ করেছেন। কোন ফারসী 
কবির হিরা থেকে এসে কুকনউদ্শিন বারবক শাহর সভাকবি হতে বাধা নেই। 
কিন্ত হিরাটে যাঁর জনা তিনি নাঙল। দেশে এসে বাঙলা শিখে বাঙল৷ ভাষায় একটি 
যুদ্ধ কাব্য লিখলেন, (ক্ষত্র ক্ষুদ্র পদবন্ধ ব৷ প্রকীণপদ হলেও না হয় বিশ্বাস করা 
যেত ) এ কথ বিশ্বাস করতে হলে কল্পনার ও সন্তাবাতার সীমাঁও বাড়িয়ে দিতে হয়। 


১, ডক্টর এ. বি. এম, হবিধুল্লাহ মনে কবেন £ এই বারবক শাহ সং্ট বাহলুল লোদীর পুত্র 
জৌনপূরেব সামস্ত শাসক বারবক শাহ | খা, 4১০ 8, 0.5 5০01, ছ+ [0 21415. 


২, মাছেনও-স্মাচ ১৯৫৭, “কবি জইনুদ্দিন' | 


৪৩৩ 
১০৮--আ' শ, 


বিশেঘ করে এ জয়েনউদীীন খান হারুয়ীই যদি 'রসূল বিছয়' কাব্য লিখতেন, 
তাহলে তার কাব্যে হিন্গুয়ানি উপযাদি অলঙ্কার, রত্ব প্রভৃতি চরিত্র এবং বাঙলার 
আবহ এমনি ভাবে পেতাম না। কর্ণ-দ্রোণ-শুক্র প্রভৃতিরও ঠাই হত না। ভাষাও হত 
পৌোঁভাষী। এ সূত্রে আমীর খুসরুর হিন্দি রচনার কথা স্মর্তব্য। সম্প্রতি অধ্যাপক 
সখময় মুখোপাধ্যায়ও দই জয়েনউদশীনকে অতিনু ভাববার প্রবণত) দেখিয়েছিলেন : 
“একে ( আমীর জৈনুদ্বীন হরউয়ি ) এবং 'রপ্‌ল বিজয়" রচয়িতা জৈনুদদীনকে 
অভিন্ন মনে কর। যেতে পারে ।'১ পরে অবশ্য তিনি তার মত পরিবর্তন 
করেছেন এবং জয়েনউদ্দীনকে সৈয়দ সুলতানের (১৫৮২ খী:) পরবর্তী বলে 
বিশ্বাস করেছেন ।৩ আমাদের ধারণায় নাম-সাদৃশ্য ছাড়া দু'জনকে অভিনু ভাববার 
আর কোনে সঙ্গত কারণ নেই। তবে ইউসফ খানকে কেন্দ্র করে দুজনকে 
বড় জোর সমকালের বলে মনে কর। যেতে পারে। 


এবার অভ্যন্তরীণ সারক্ষ্যর সন্ধান করা যাঁক। কৰি তার পৃষ্ঠপোষক 
ইউন্ুফ খানকে 'রাজরত্ব, রাজেশুর (রাজস্বর), নায়ক ও সুনায়ক' বলে অভিহিত 
করছেন! এতেই আমাদের অনেকের মনে আশ জেথেছে, হয়তে৷ ব। ইনি 
ঘৌড়ের সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খী:) সম্তান ইউসুফ ৎ1ন। 
ডক্টর সুকুমার সেন ইউসুফ খানকে ফোনে। জমিদার বলে অনুমান করেছেন । এ 
অনুমানের পেছনে যুক্তিও রয়েছে । গত শতকের এমনি সময়ে কক্সবাজারের রামু 
থানার অন্তর্থত মিঠাসরাহ গায়ের জমিদার আলী হোসেন চৌধুরী (জন্ম ১৮১৫-- 
মৃত্যু ১৮৬৬ খীঃ ) কবি-পপ্ডিতের পৃপোষকত। করতেন! তার আশ্রয়পুষ্ট চারজন 
কবির সন্ধান জানি। এবা এই সাধারণ বিত্তশালী ব্যক্তিকে তোয়াজের ভাষাম 
“নূপতি, সুলত।ন, শাহ, রাজে ণুর' প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছেন ।& পড়ে কারুর 
বুঝবার সাধ্য নেই যে আলী হোসেন একজন সাধারণ ধনী মাব্র। তোয়াজ- 
তোষামোদের ভাঘায় চিরকালই এমনি বাড়াবাড়ি থাকে | কৃষ্ণনগর-নাটোরন্বধমানের 
সামন্ত গমিণারর। চিরকাল যে-সব বিশেষণে বিভুঘিত হয়েছেন, তাতে মনে হবে 
মর্ধাদা ও দাপটে তার। দিল্লীর বাদশাহ রও বড়। তোয়াজস্ততির রেওয়াজ মতো 


১, বাংলার ইতিহাসেব দুশো বছর £ স্বাধীন স্ুদতানদের আমল, ১ম সং, (১৩৩৮ 
১৫৩৮ খীঃ) হয় খণ্ড_পৃঃ ১২২! 
স্বিতীয় সংস্করণে তিনি মত পরিবর্তন করেছেন পু: ২১৫ । 
মধাযুগের বাংর। সাহিত্যের তথা ও কারক্রম পৃঃ ১৯৫। 

৪, বাঙলা সাহিত্যে প্রতিপোঘক--বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ওয় সংখা? 
১৩৬৬ মন। 


নিওনি 


যে কেউ “সসাগর। পৃথিবীর'' অধীশ্বর হতে পারেন। কাজেই ইউসুফ খানের কোনো 
ভমিদার হওয়া অসম্ভব নয়। 

অপর পক্ষে ইউসুফ খানকে গৌড়ের শাহঞ্জাদা৷ বলেও জনুষান কর! যায় । 
যেমন ডর মৃহম্মদ এনামুল হক ১ প্রমুখ করেছেন। 


ক. “ইউসুফ খান' নাম থেকেই বোঝ) যাঁয় তিনি তখনে। শাহ্‌ হন নি। 


খ. ইউসুফ তখনো যুবরাজ বলেই গৌড় দেশ বা রাজ্যের উল্লেখ নেই । 
এবং এ কারণেই তাঁকে সুনায়ক, রাজরতব ও রাজেশুর আথ্যায় ভূষিত 
করা হয়েছে, --গৌড়াদিপ ব। সুলতান প্রভৃতি যথাধ রাজযোগ্য 
উপাধি প্রযুক্ত হয় নি। কেন না যে-কোনে। জমিদার ও সুলতানের 
পারিঘদ রাজ, মহারাজ।, রাজরত্ব বা রাজেশ্বর উপাধি পেতে পারতেন 
যেমন হিন্দু সামন্ত ও পারিষদর। চিরকাল পেয়েছেন। কাজেই উজ্জ 
সব শব্দ সাবভৌমত্ব ( 5০৮:০1%65 ) জাপক নয় । 


সাম্পৃতিক গবেষণায় প্রকাশ, 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িত। গুণরাজখান মালাধর বসু 
ও রামায়ণের কবি কৃত্তিবান ওঝ1।৩ রুকনউদ্দীন বারবক শাহর (১৪০৯--৭৬ খীঃ) 
প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন । কাঁজেই অনুমান কর! যায় পরমত-সহিষ্ উদার- 
হৃদয়৪ পিতা বারবক শানু যখন দৃই হিন্দু কবি দিয়ে দূ'ভান অবতারের 
(কষ ও রাম) মাহাত্কথা রচনা করিয়েছিপেন, তখন বিধমছ্েষী ও স্বধশ- 
নিষ্ঠ৫ পুত্র ইউসুক্ খান পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রসুল-মাহাত্ব্য লিখবার জন্যে 
কোনে। এক বাঙালী বি জয়েনউদ্দীনকে প্রবর্তন) দিয়েছিলেন । কবির ভিত 
দেখে মনে হয়, কবি নিছে ইউসুফ খানের সভাষ তার কাব্য পড়ে শুনাতেন। 


১, মুসলিম বাঙলা শাহিত্য, পৃঃ ৬০--৬২। 
২, ক, বাংলা সাহিতোব ইতিহাল ( পৃবার্ধ ), ডঃ সুকমাব সেন, পৃঃ ১২৩। 
খ, বালান ইতিহাসের দশো বছব (১৩৩৮--২৫৩৮ খীঃ), সুখময় সুখোগধ্যায়, 
পৃঃ ১০২। 
৩, ক. এঁ-- পৃঃ ১০২। 
খ. কৃতিবাস--সুখময় মুখোপাধায় | 
গ,» 2719601% 01 73017891) 11061810016 2101, 99100111701 961), 1), 69, 
৪, বাংলার ইতিহানের দশে। বছ্র (১৩৩৮. ১৫৩৮)  সুখময যখোপাধ্যায়, পৃ:১৭1১, 
১১৯। 


টে, বাংলার ইতিহাসের দূশো বছর (১৩৩--১৫৩৮) £ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২১। 


৪8৩ 


আমাদের এ অনুমানের স্বপক্ষে আরো৷ একটি নজির আছে। পিত পরাগল খান 
যখন কবি পরমেশুরকে দিয়ে মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়েছিলেন, তখন 
পুত্র ছুটি খান১ শ্রীকর নন্দীকে নিযুক্ত করেছিলেন অশৃমেধ পর্ব ্লচনায় । কাবে)র 
গোড়ার দিকে যে-আট পাতা নেই, তাঁতে হয়তো পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় প্রণঙ্গে 
€থীড় ও গৌড়রাজদরবারের বণনাও ছিল । কাজেই শাহজাদা ইউসুফ খানের আগ্রহে 
প্পজুলবিজয়' রচিত হওমার সন্তাবাতাও উড়িয়ে দেয়৷ যায় না । 

আবার এই ইউসুফ খান যদি তাজখান করবানীর পুত্র, আত্বীয় বা সহযোগী হন, 
তাহলেও এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৫৭-৬৫ খীস্টাব্দের মধ্যে | এ. টি. এম. কুল 
আমিনের মতে ইউন্ুফ খান তাজ খানের (১৫৬৭-৬৫) পুত্র।২ 

১. অতএব, ইউল্ফ খান যদি কোন জমিদার হন এবং ভাষার অবীটীনতায় যদি 
গুরুত্ব দিই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে হন। 

২. আর যদি ইউসুফ খান তাজ খানের পুত্র হন, তা হলে দ্য়েনউদ্দীন 
ঘোল শতক্ষের মধাকালের কবি । 


৩. পীর মীর কবি সৈয়দ সুলতানের শিষা কৰি মুহন্রদ খান (১৬৪৬ খী:) 
যদি জয়েন উদ্দীনের পীর হ'ন, তাহলে 'রসুল বিজয় কাবা সতেরে৷ শতকের তৃতীয় 
পাদে রচিত। অবশা এ নিতান্তই অনমান। ইনিই জয়েন উদ্দীনের পীর হলে 
পীরস্বৃতিতে পীরের কৰি খ্যাতিরও উল্লেখ থাকত। 

২. আর যদি ইউসুফ খানকে ঘৌড়ের সূলতান-পুত্র বলে স্বীকার করি, তা হলে 
জয়েনউদ্দীনের কাব্যরচনার কাল ১৪৭৪ খীস্টাব্দ। এবং তখন এও মানতে 
হবে যে রসুূলবিজয়ের পূর্বে ১৪৭৩--৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা 
শুরু হলেও ওটি সমাপ্ত হয় [ ১৪৮০ খ্রীঃ ] রসুলবিজয় কাবা রচিত হওয়ার 
পরে। আ্তরাং রগূলবিজয়ই বারবক শাহর আমলের আদি গ্রন্থ। অবশ্য 
“কতিবাসী রাম পাঁচালী মুদি তার আমলের প্রথম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি পায়, ত। 
হ'লে 'রগ্ণবিজয়' হবে দ্বিতীয় গ্রস্থ। আন সেক্ষেত্রে এটিই আদি জণনাম। বা 
যদ্ধকাব্যও । 


| বিজয় কাব্য | 
আমাদের আগের'অনুমান অনুসারে “রমুলবিজয়' বিজয়কাব্যেরও আদি হয়ে 
দাঁড়ায় ; যদিও ডক্টর সুকুমার সেন বলেন “বিজয়কাব্য” মানে দেবতার জয়যাত্রা 


ক শেক 








১. ডক্টর সুকমাৰ গমেশেব মতে শ্ীকর নন্দীর আদেষ্টা পরাগল--তাগ্ন পুত্র ছুটি খান নন। 
বাঃ সাঃ ইঃ (পূবাধ ), পৃঃ ২৫১। 
২, মাঁমিক মোহাল্পদী, শ্বাবণ, ১৩৭১ জন, পৃঃ ৭১০। 


৪৩৬ 


বা জয় কাহিনী । কল্যাণের দিক দিয়। দেখিলে 'মঙ্গল', তজির চোখে দেখিলে 
বিজয়। মঙ্গল ও বিজয় দুই স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়৷ ধারণা কর! অত্যন্ত তুল।”৯ 
'গমন ব। যাত্রা” অর্থে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার সুপ্রাচীন । বিজয়াদশধীও দেবীর 
যাত্রা বা গষন অর্থে ব্যবহৃত। বৈষ্ব সাহিত্যে এ অথে বিজয় বহন ব)বহত। 
যেমন 'নবন্বীপে খৌরচন্দ্র করিল। বিজয়। বিদয় যেন করিলা নন্দ ঘোষের বাপা? | 
'জয় জয় বিজয় কৃপ্জে কুগ্র বরগামিনী।” 

সৈয়দ সুলতান তাঁর নবীবংশের “ওফা২-ই-রমুল' অংশে প্রতিনিগি কিংবা 
উত্তরাধিকারী অথে 'বিজএ' শব্দ প্রয়োগ করেছেন, 'তানে ( আববকর্কে ) 
আদ্দি আপনার “বিঞএ' করিল/পালিব।৷ আদ্দার বাকা রাজা তানে দিল ।' পাঠাস্তরে 
“তানে আপনার মুই “বিজএ' করিলুম/পালিবারে জগৎ তানে তার দিলুম | 


কিন্ত কোনো কোনে। কাব্যে বিশেষ করে মুসলিম রচিত কাব্যে 'খিজয' শব্দটি 
সামান্য অথেই ব্যবহীত হয়েছে ; কারণ বিষয়বস্তর সঙ্গে নামের পুরো অব- 
সঙ্গতি রয়েছে ; অতএব মালাধর বসুর শ্রীকঞ্চবিজয়, চুড়ীমণি দাসের গৌরাজ- 
বিজয়, কবি মুকলদের জগলাথবিজয়, মীর ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় ও সত)- 
পীরবিঞ্জয় কিংবা কবিশেখরের গোপালবিজয় কাব্যের নাম ডক্টর সুকবার সেনের 
সংঞঞন্গ হলেও জয়েনউদ্দীন, শাবিরিদ খান ও শেখ চাদের রসুলবিজয ও 
বিগ্রদামের মনমাবিজয়, কবীন্দ পরমেশুরের পাণ্ডববিজম এবং ফয়জন্লাহ্‌র 
গাঞ্জীবিজয়-এ “বিজয়” শব্দটি আনারিক অথেহ প্রযোজ্য ও প্রযুও্জ। 

কে৬ কেউ মনে করেন “বিজয়' নামের মোহে পড়েই পঞ্গবতা কবিগণ 
কাব্যের নাম 'বিজয়' রাখেন। এতে কিছু সতা আছে বলে মনে করি। কেননা 
আমরা দেখেছি গত শতকের-__“নীলদপ এ' নামের অনুকরণে বছ দপণ গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । এর আগেও 'রঘুবংশ' নামের অনুষ্ততি পাই 'হরিবংশ' ও 'নবীবংশ'-এ | 
এ ভাবে আমরা 'রন্মুলবিজয়' (তিনটি ), শ্রীকৃষ্ণবিএয়, গোপালবি০য়, গোপীনাথ- 
বিজয়, গৌরাজ্রবিজয়, পাগুববিজয়, খাজীবিজয, গোরক্ষবিগয়, মনসা-বিজয় 
প্রভৃতি পেয়েছি। এরুপ বহুল প্রযুজ আরে। দুটে। নাম পাই মধ্যযুগের বাঙলা 
সাহিত্যে--একটি 'মঙ্গল' অপরটি 'চরিত।' 


৷ জীবনী সাহিত্য | 
আবার এই বরলসুলবিদয় দিয়েই বাঙল] ভাষায় চোখে দেখা বুক্ত-মাংসের 
মানুষের জীবন-কথ। ব। চৰরিত-কথা লেখারও শুরু | এ ধরনের রচনাকে বলা চলে 





সপ সপ ৮ সপ বা হজ না পা জপ পি 


১, বাংল। সাহ্িভোর ইতিস্থাস (পুবাধ), পৃঃ ১০৩। 


৪৩৭ 


এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কাঞ্জনিক রূপাঁয়ণ বা অনৈতিহাপিক জীবন-ঠিত্র ৷ দ্বিতীয় 
স্তরে চেতন্যচরিত গ্রগ্থগুলোতে লৌকিক ও অলৌকিক এবং সত্য ও কল্পনার 
সমত৷ রক্ষিত হয়েছে । 


। কবির নিবাস | 


কবির তণিতায় প্রকাশ তিনি স্বয়ং ইউসুফ খানকে তার কাবা পাঠ করে 
শুনাতেণ। ইউসুফ খান যদি গোড়ের শ|হজাদ। হন, তা'হলে কবি গৌড়বাসা 
ব৷ গৌড়প্রবাসী ছিলেন । বরহ্থলবিজয়ের একটা চরণে অছে--“পদ্|াকল বাউ যেন 
উলটে তরঙ্গ | এ উতপ্রেক্ষা থেকে মনে হয় নদীবনুল বাঙউল। দেশে পদ্]াই 
কবিপ বিশেষ পরিচিত ছিল । স্পা পদ্মার কোন্‌ তীরে কোন অঞ্চলে তাঁর 
নিবাস ছিল, তা অনুমান-সাধ্য নয়। আবার কাব্যে 'হমাইতে, উয়াম, থু, থোন, 
ধাবাম, বুড়তি, আতাক্ষ্যা, পোলাদি প্রভৃতি বিশেষভাবে চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দও 
রয়েছে। 


অনুমানের অশ ছুটিয়ে অনে€ দূর এগুলাম । য। কিছু সম্ভব সব তুলে ধরেছি। 
কিন্ত তথ/-প্রমাণ না৷ মিললে ইতিহাস কিছুই গ্রাহ্য করে না, সে দিক দিয়ে এ 
পওুশ্রম মাগ্র । তবু তথ্য-নিধারণে এগুলো কিধিংৎ দিশ। দিতেও পারে, এ ক্ষীণ আশ। 
রইল । নি:সংশয়ে তথা/-প্রমাণ যোগে সত্য নিরপণ করতে হলে 'রসুলাবিজয়'-এর 
সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি কিংবা অন্য কোনে সুত্রে এ সম্পর্কে কোনে। তথ্য পাওয়া 
প্রয়োজন । নইলে ইতিহাস-গ্রাহয কিছুই নিশ্চয় করে বল। যাবে ন।। 


। কাব্যের বিষয়বন্ত্র | 

হযরত মুহম্মদের সঙ্গে ইরাকরাজ জঅবকুমের লড়াই-ই এ কাব্যের বণিত 
বিষয়। এটি বে এঁতিহাসিক কোনে যুদ্ধ নয়, তা কাকেও বলে দেয়ার অপেক্ষা 
রাখে না। সৈয়ন সুলতানও তীর 'নবীবংশে' এ যুদ্ধ কাহিনী সংক্ষেপে বণনা 
করেছেন। এ কাহিনী “জরকুম রাজার লড়াই' নামে একটি স্বতগ্র পুথিরপেও চালু 
ছিল। শাহ বারিদ খানের “রসুলবিজয়ে'র বিষয়ও এ লড়াই । “মুসানামা'র 
কবি মুহন্্দ আকিলেরও এ নাংমর একটি রচনা রয়েছে । ফারসীতে এবং উদ তেও 
এদের কিসসা রয়েছে । জয়ক্ম সম্ভবত এ্তিহাসিক ব্যকি। ইনি নাকি ইরাক 
কিংবা আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন।১ বাঙল৷ কাব্যে বণিত এ বদ্ধ হয়তো 


১. 31011108101: 2800017)9 1108 01 /10751018, কোপকাতার এশিয়াটিক সোগাইটিতে 
'জজনাম।' ও 'জঙগনামা-ই-পাদশাহ-ই জুষ' নামে দূটি ফারদী পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। 


৪৬৩৮ 


ফারমী কাবোর স্বাধীন অনুস্থতি বা অনুক্তি। জরেনউদ্দীন, শৈয়দ সুলতান 
ও শাহ বারিদ খানের বর্ণনায় তাই সাদৃশ্য অনেক । 


হযরত মুহম্মদ ভীবনে অনেক যুদ্দ্ধই নেতৃত্ব দিয়েছেন, কোনে কোনে যুদ্ধে 
তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছেন। বদর, ওহুন, খয়বর প্রভৃতি এঁতিহাসিক যুদ্ধ 
কাহিনী নিয়ে 'জঙ্গনামা' রচিত হয়েছে। 'জঙ্গনাষা' নামটি আজকাল বাঁওলায় 
যোগরূঢ হয়ে উঠেছে এবং 'জঙগনাষা' বলতে সাধারণত কারবাল। কাহিনীই নিদেশ 
করে। মুলত যে-কোনে। যুদ্ধ-কাহিনীই ফারসীতে 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। 
আমাদের খোন্দকার নসরুল্ল।হর 'জঙ নাম।'টি হযরত আলীর দিগ্রিঞয় বিষয়ক। 


মেকালে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ছিল বহির্মখী। তারা জৈব ও মানন প্রয়োজনে 
উৎসাহ, উদ্দীপন। ও উত্তেজন৷ খৃ'জত বাহ্য ঘটনায়। সেকালের রচনাও তাই বস্তমুখী 
(001800৮০) | সেকালের সাধারণ লোক ইতিহাস পড়ত ন।, বূপকখ।, ইতিকথা 
ও কিংবদন্তীই তাদেরকে ইতিহাসপাঠের ফলশ্ন্তি দান করত । সেদিনের কণ্পন।- 
প্রিয় মানুষের কাছে যুক্তি ও বৃদ্ধির মূল্য বেশী ছিল না; মনের প্রবণতাই তাদের 
জীবন-্রয়াসে প্রেরণারপে কাঞ্জ করত। রূপকথার যুগের পরে সাপারণ লোকের 
উন্ডেঞ্জনা ও উদ্দীপনার উৎ্ম হল যুদ্ধ। এর মধ্যে যে (01111 ব৷ রোমাঞ্চ আছে, 
তা দে-যুগে আর কিছুতেই মিলত না ! তাই যদ্ধের বর্ণনা এযূগে আমাদের কাছে 
একঘেয়ে, শীরস ও অসহ্য লাগলেও সেকালের শ্রোতার পক্ষে উপভোগ ছিল । 
এ জনোই স্ুরান্থরের যুদ্ধ দিয়ে শুরু হনে রূপকথার বাজপুত্রের লড়াইতে তা 
শেষ হয় নি, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডেপী, শাহনাম৷ প্রভৃতি দূনিণার সব 
প্রখ্যাত গ্রচ্থেরও উপজীব্য হয়েছে । আসলে দ্বন্দ-লংঘাঁতেই যে জীবনান্ভূতির স্ফতি, 
তা মানুষ গোড়। থেকেই অবচেতন মনে উপলব্ধি করেছে। নানা ক্রীড়ার মাধামে 
আমর! এই গ্বান্দিক জীবনই কৃত্রিমভাবে উপভোগ করি । যুদ্ধ ও 90%9601০ হল 
এব বাস্তব পন্থ!, আর “ষড়য্ত্র ও মামলা হল ইতর পন্থা, মধ্য পন্থা হচ্ছে প্রতি" 
যোগিতা ৷ তাই আগেকার দিনে ছবন্্-যুদ্ধ লোকের এত প্রিয় ছিল। এ যুগের আগে 
যুদ্ধ কোনোকালেই ঘৃণ্য ছিল না বরং মহান জীবন-চধার অবলম্বন ছিল। অকাতর 
যোদ্ধাই ছিল বীর । জনগণের সন্ান-শ্রদ্ধা, প্রীতি-তীতি ও দগ্মুণ্ডের মালি ছিল 
সে। বসুন্ধরা আজো বীরভোগয। | তা ছাড়া অক্ঞতাবশে সে-কাঁলের মানুষ ছিল অতি 
ষাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈবনির্ভর ও স্বাপিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের 
সীষারেখা ছিল অস্পষ্ট । যুজি-বৃদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রপকথ৷ 
মনে হত বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠত রূপকথা । 
কেননা তানন৷ ভূত-প্রেত-দেও-দানুতে বিশ্বাস রাখত, বাঁড়-কুঁক, তুক-তাক ও 


৪৩৯ 


দার-টোনাতে ভরসা পেত। রোগে-শোকে, সুখসসৌভাগ্যে ও দূবোগে-দুদিনে তারা 
অনুভব করত অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা । এর ফলে তাদের বিশ্বাস- 
সংস্কারের প্রসার ছিল ব্রিভুবন বাপী। সন্তব-অসম্তবের প্রশ ছিল ন৷ মনে। তাদের 
বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের এাচরণে ও সাহিত্যে । বিমানে চড়ার পর 
আজকের কেউ পঙ্গীরাজ ঘোড়ার কল্পনা করবে ন।, মেবদূত-পবনদৃতের কতব্য ভার 
নিয়েছে সরকারী ডাক ও তার বিত'গ। আজকের দিনে কল্পনার ক্ষেত্র হয়ে গেছে 
নিতান্ত অংকীণ । মানস-উতদ্তাবনের বস্তও হরেছে দুলভ। মানুষের কোন আচরণ 
কিংবা মানস অভিব্যজিই স্থানিক, কালিক ও ব্যক্তিক প্রভাব বিষুক্ত নয়। কান্মেই 
সেকালীন সাহিত্যে সমকালের মানুষের বিশ্বাস-ভরসা, ভয়-ভাবনা, আশ-আরজ 
ও ভাব-কল্পনার আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে । সে-সাহিত্য তাদের জীবন-মুকূর । আজ 
আমর। তাদেরকে পেছনে ফেলে এথিয়ে এসেছি অথেক দূর | বাববান এমনি দুক্তর 
হয়ে উঠেছে যে অনেক ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব মুছে গেছে, 
এমন কি স্বাজাত্//বোধও হণে উঠেছে আবচ্থা | তাই তাদের কালের সত্য ও তথ্য 
আমাদের কাছে আঁজগুবী। মাটির মায়াসক্ত, বস্তনিষ্ঠ, মনন্তত্বপ্রিয়, যুক্তিবাদী ও 
জীবনরসিক আজকের পাঠক সেকালীন সাহিত্যের অলৌকিক-অবাস্তব জগতে 
বিচরণ করতে যেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে । সেকালীন বিস্ময়ঝোধ আমাদের উপহাসের 
গামগ্রী, সেকালের রোমান্টিক ভাব-কল্পনা আমাদের চোখে অন্ঞ অপরিণত মনের 
হাস্যকর বিলাস মাত্র! তাদের স্থুলত৷ পীড়াদায়ক, তাদের অগ্ততা অনুকম্প৷ প্রত্যাশী, 
তাদের প্রত্যর-ঝজু উক্তি নিদারুণ অবাচীনত। ; তাদের আস্তরিকতায় উজ্জল বণন- 
তঙ্গীও মনে হর বালতাষণের মতে। তুচ্ছ । শালীন সাহিত্য হলেও তা লোকানত। 
কেননা, মনন দৌলযে ও সৃন্্রতায় সাহিত্য তখনে। বিচিত্র ও অসামান্য হয়ে ওঠে নি। 

আর একাটঢ কথা, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতি-ভাষণের বীজ । 
তার নিদশন পাই তার তাধায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্নিধিতে। 
এই বাড়াবাড়ির ফলে এক বস্ত-নামের অনেক প্রতিশব্দ তৈরী হয়েছে, যাদের 
সঙ্গে বস্ত-স্বরূপের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। অথচ রূপে কিংবা গুণে সাদৃশ্য ও 
অভিন্ত্ব কল্পন। করা হয়েছে । এ ভাঁবেই চাদ হল শীতাংশ, সুধাংশু, সুধাকর, 
শশোদর, শশধর, শশান্ক, মুগান্ক ইত্যাদি । মানুষের এই অতিভাষণেই তো কাব্য- 
কবিতার জন্ম! 

তেমনি নিন্দায় কিংব৷ প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি ব৷ প্রবৃত্তির ভিনুমুখী 
প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধী বা ঘৃণা মানুষকে অতিকথনে এবং দোঘগুণের বিকৃতি সাধনে 
পরবর্তন৷ দেয়। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশষ্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেঙগনি 
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বূণা ৰা অবস্ার আত্যন্তিকত। তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণ! যোগায় । ফলে 
মিথ) ভাষণ, অতিরগ্ভন ও তথ্যের বিকতি সাধন অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে | ভক্তের 
অভিভূতির গভীরত৷ যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিহ্বেষের তীন্রুতাও তেমনি 
মনগড়। দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। লোক-চরিব্রের এই প্রবণত। শ্রদ্ধেয় জনকে করেছে 
অতি-মানুষ আর ঘৃণ্যজনঢক বানিয়েছে অমান্ষ। একারণে মানুষের ইতিহাল, চরিত- 
কথ। ও কিংবাদস্তী যুক্তি-বুদ্ধি, বাস্তব-অবাস্তব এবং সম্তব-অসন্তবের সীম৷ পেরিয়ে 
কোনে। কোনে ক্ষেত্রে দপকথ।কেও হার মানায় । ভক্ত ও বিছ্িষ্ট মনের স্ততি-নিন্দার 
চোটে সত্য গেছে সরে, মানুষের ইতিহাস হয়েছে বিকত; সত্যসন্ধ হয়েছে বিড়ন্বিত। 
সভ্যতা হযেছে অর্থহীন। 


এজন্যেই ফকীর-দরবেশ ও সাধু-সনু/সীদের অলৌকিক শক্তি নিবিচারে স্বীকৃত 
হয়। আমাদের দেশেই প্রায় পঁচিশ' বছর আগের মানুষ কৃষ্ণগত প্রাণ বিশৃন্তর 
মিশ্র কৃষ্ণাবতাব রূপে অপ্রাকৃত বিভূতিতে ভূষিত হয়েছেন। এ যুগেও শ্রীরামকৃষেরর 
দৈবশক্তি এবং অরবিন্দের যোগ-বিভূতির কথা পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। 
তেমনি রসুলের জীবৎকালেই তাঁর নবুয়ত ও ওহিপ্রার্জি এবং এ দুটোর অঙ্গীকার 
স্বরূপ চাঁদ হ্বিখণ্ডিত করণ ও মে'রাজ ছাড়াও তার আরে নানা মোজেজার কথ। 
তক্তমমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল । সেগুলে। তার চরিতগ্রন্থে, এমনকি সহি হাদিসেও 
ঠাই পেয়েছে। যেমন, আবদুর রহষান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন হযরত 
মুহম্মদ একটি বকরীর কলিজা ও গোস্ত ১৩০ জন লোককে খাওয়ালেন এবং 
তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।১ গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ সম্বন্ধেও রয়েছে এমনি 
কাহিনী । 


কাজেই উত্তরকাণে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে তার অতিষানবিক শঞ্জির 
কাহিনীও বক্তার রুচি, বুদ্ধি, খেয়াল ও প্রয়োজন মতে। কলেবরে ও সংখ্যায় বাড়তে 
থাকবে এ-ম্বাভাবিক। 

আ্েই বলেছি, হযরত মুহন্মদ জীবনে ছোট বড় অনেক যৃদ্ধেই উপস্থিত 
ছিলেন। কোনে। কোনে! লড়াইয়ে তিনি অংশও গ্রহণ করেছেন। সেই সূত্র বরেই 
রসুলবিজয় কাবাগুলোতে তাকে চিত্রিত কর! হয়েছে দিগ্রিজমী ইসলাম প্রচারকরূপে, 
বাস্তবের ক্ষীণস্ৃত্র ধরে বোনা হয়েছে উপকথার জাল। আরব দেশ অনেক দূরে, 
রূপকথার ভাষায় ঘল। চলে সাত-সমুগ্রের ওপারে | তাই সে-দেশের মানুষের জীবন, 
জীবিক ও আচার সন্বন্ধে এ দেশের লেখকগের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজেই 


১. তভ্রীদুল বখারী--বাঙল! একাডেমী, হদিস সংখ্যা-.১১৫৭, পৃঃ 8৯৩ । 
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এদের কাব্যে আরবীয় পরিবেশ অনুপস্থিত। মরুভু আরবের বিনামে তাঁর অজ্ঞাতে 
দেশী আবহই তৈরী করেছেন। তাই আরবের ভাত খায়, ছেলের নাম রাখে বত, 
লড়াই করে ভারতীয় অস্ত্রে; আর চতুবেদ তাদেরও ধমগ্রন্থ । মাছের ব্যবসাও 
চলে সেথানে। 


বলাবাহুল্য, রস্ুলবিজয় মৌলিক কাব্য নয় । তাই বশে অনুবাদও নয | প্ববর্তী 
কোনো ফারসী কাবে)র স্বাধীন অন্ন্থতি। কবি বলেছেন: পুস্তকের নলেবর 
বৃদ্ধির ভয়ে _ 
১. বিস্তর আছিল যু কিতাবে লিখন 
কিঞ্িত লিখিল লোকে জানিতে কারণ ।'' 
২, তেকারণে না লিখিল সে সব কথন 
কিঞ্চিত সংক্ষেপে কহি শুন গুণিগণ। 
৩, যুদ্ধবণন। প্রসঙ্গে £ 
ক. সে সব কহিতে বাড়ে পুস্তক বছল। 
খ. পুস্তক বিশাল দেখি না লেখিল আন । 


এই শড়াইয়ে চার খলিফা, হাসান-হোসেন, হানিফ। প্রভৃতি সব বীরহ যোগ 
দিয়েছেন | তবে আলীই প্রধান যোদ্ধা | মব্যধূগের সাহিতো যোহান্মদ হানিফার খুব 
নাম-ডাক | ইনি আলীর স্ত্রী হান্ফার গরঙ্জাত পুত্রূপে পরিচিত। সাহিত্যে এ 
সম্পক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত এবং তার ব্যক্তিত্ব ইতিহাসেও অমিত ।১ ইনি খলিফ। 
আবদুল মালেকের সময়ে রাজনীতিতে নেতৃম্বানীয় ছিলেন । এই সূত্রে তিনি 
কালে নানা উপকথার পাত্ররূপে লোকু'তিতে প্রখ্যাত হয়ে যুদ্ধব-কাবোর নায়ক 
হয়েছেন । হযরত আলীর,তার পিতুব্য হাজার ও পুত্র হানিফার বীরত্ব ও দিগ্রিজয় 
কাহিনী পরিবীতিত হয়েছে জারবী, ফারসী, উর্দু ও বাঙুল! ভাষার বিপুল সংখ্যক 
কাব্যে । অবশ্য সবই বানানো । আগেই বলেছি যুদ্ধকাব্য নানাকারণে লোকপ্রিয় 
ছিল । তাই এর এত প্রসার । বস্তমুখী (০35০11%9) কাঁবো তথা বণনাত্বক ও 
কাহিনী মূলক (06590111159 ৪100 77081180155 ) রচনায় ঘটনার চমক প্রয়োজন। 
এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই এত অদ্ভুতের সমাবেশ! 


ইসলামের উন্যেষ যুগের এসব বিজয় কাহিনী রচনার সময় কবিদের মনশ্চক্ষে 
ভেসে উঠছে ভারতবষের বিভিনু অঞ্চলে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনা 
ও চিত্র । তাই কাফের মাত্রেই হিন্দু, রাজাও হিন্দুর বণশ্রেষ্ঠ ব্রাদ্ধণ | এসব যুদ্ধা- 
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ভিষানের মূলে ধন বা রাজ্য লোভ নেই, আছে কেবল আল্লাহর নাম প্রচার ও 
ইসলামের প্রতিষ্ঠ।-প্রয়াস। তাই বশীতুত ব। পরাজিত কাফের নূপতি সপ্রজ। ইসলাম 
কবুল করলেই তাকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দেয়৷ হয়েছে বিনাশর্তে। এ মৃত্রে আরো৷ 
একটি কথ৷ উল্লেখ্য, এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারী নিয়ে মুসলম!নর। 
ইসলাম প্রচার করেছে বলে যে-কথ! চালু আছে, একালের মুসলমানরা তা বিধ্মীর 
বিদ্ধিষ্ট মনের তৈরী বলেই জানে । অথচ দেশ-দৃনিয়ার এক শ্রেণীর মুসলম!নও একেই 
মুসলিম জীবনের গৌরবময় আদর্শ ও নৈচিক বুত বলে প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে 
নি। তার প্রমাণ রয়েছে রসুলবিজয়, আমীরহামজা, ( আলীর ) ওজনামা, হানিফর 
লড়াই, কৈগুনের কেচ্ছা, সোনাতান প্রভৃতি কাবো। নিন্দা কিংব৷ প্রশংসা করতেও 
যে যোগ্যতার প্রয়োজন, নইলে তা যে ব্যাজস্ততি হয়ে দাড়ায়, এ-ই তার প্রমাণ! 


| ছন্দ । 

জয়েনউদ্দীনের ছন্দবোধ স্ুুহঠু নয়! পয়ার অনেক ক্ষেত্রে অসমাক্ষর | ব্রিপদী1ও 
কচিৎ তাই। 

১. পদাস্ত মিলের অভাব £ 


মনেতে গৌরব ধরি আশীবাদ কৈল। নবী 
প্রশংসিয়া দিয়। সম্তাষণ। 
হ. র-ল পদাস্ত মিল : 


ক. ইমান আনিয়। তবে কছে জোনাবীল 
আজ্ঞা দেঅ মহাশয় করিতে সমর । 


খ. চলি যায় ইমাম আলি হইয় যে স্থির 
মওতের কালে তোরে না করিলুম কবুল । 


এ ছাড়। চাহে, নহে, কহে, প্রভৃতির সঙ্গে 'উড়াএ, ভএ, চল এ-এর মিগ অন্যান্য 
কবির মতো ইনিও দিয়েছেন । 


ভাথায় বাকরণগত কোন উল্লেখা প্রাচীনতা নেই । 


৷ কাব্য।লোচনা । 


যদ্ধ-কাব্য কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম, তবু কাব্োর স্থান স্থান স্বতংস্ফত 
সৌন্গয দূর্ণত নয়। কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি 
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১. লেখাচিত্র ঃ 
ক. অঙ্গলী পরশি ওষ্ঠ হইল। চিত্তিত। 


খ. মিংহ ব।াথু চমকিত ধাএ কণ তুলি। 
গা. ক্ুহিত বরণ হৈল দোহান বদন 
ছিজরাজ মিশি যেন উদ্দিত তপন । 
কণ্ছে চিবুক দিয়। নাসা দিছি ধেয়াইয়। হতাদি। 
ত৷ দেখিয়া বীরবরে খেদিয়। খেদিয়া মারে 
যেন সব বরাহের গতি । 


২, বীরের শপথ £ 
পাষাণেত বেখা বাখ ভাত লমএ দেখ 
সব সেনা করিম সংহার। 


৩. ম্ুদ্ধের ভয়াবহতার বণনা £ 

ক. আছিল লক্ষ গজ তার কলেবর 
কম্তকণ সম দৈত্য মূতি ভয়ঙ্কর ॥ 

খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাওবের রণ 
হেন মল্লবুদ্ধ না দেখিছি কদাচন । 

9... যদ্যপি থাকিত ভীম এ যৃদ্ধ মাঝ।র 
গঁদ।) তুলিল দেখি ধাইত স্বর । 
কিব। কৃপাচাষ যে বিরাট অভিমন্য 
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য । 


ঘ. যদ্দি বা পড়এ পত্র পিতু'এ তাবে “দখি 
আর মুখ! হই ধাএ আপনাকে রাখি । 


৪8. উপমাদি অলম্কার 2 
ক, কেহ কেহ বোলে এই নহে পদাধাত 
আকাশ বিঙারি যেন হইল বজ্পাত। 


খ.  গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার 

গ. [দ্লদূলকে ] গরুড় সদশ দেখি নাথ বেয়াকল। 
ঘ, বক্ষ সম তেজবস্ত মুগেজ্দর সমান । 

ঙউ,. আনঢলনর মাঝে যেন পতঙ্গ অলি হয়ে ! 
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চ. দুগ্ধ দিয়া ফাল সর্প ধরেত আনিলা । 

ছ. দেখিলাম অসিধার ফণীসম দুই জিহ্বা তার। 

জ. কলিশ-বিধানে অশ্ব সুসঙ্জ করিয়। 1 

বা. সিংহের সৌরভে যেন পলাএ কৃরঙ্গ । 

ঞ,. গদাগদ। ঘরিষণে উচ্ধ। পড়ে খসি 
দীর্িমান হই গেল অন্ধকার নিশি । 


ট. ত্রাস পাই সব সৈন্য রণে দিল ভঙ্গ 
পদ্]াকুল বাউ যেন উলটে তরজ। 
ঠ. হেনকালে দিনমণি তিমির ভক্ষয়। পূনি 
প্রকাশে আকাশ উপর। 
ড. স্যষ্টি নষ্ট হৈল রক্ত-ন্বান কৈল ক্ষিতি। 
এবার পুথির অস্তব্বের কিছু পরিচয় দিচিছু £ 


জয়ক্ম রাজার দূত বখন আপত্তিকর ভাষায় হযরত মুহন্মদকে রাজার বাণী 
জানাল, তখন : 


এই কথ! শুনি নবী কহিতে লাগিল। 
অনল বরণ হই গজিয়া উঠিলা | 
কোটল। তুড়িয়। আলি করিব বাদশাই 
অন্দরেত যাই আলী জব' কবিব গই। 
অন্দরেত যাই আলী জব' করিব গরু 
সেই শের-থোন দিমু তোমার রাজার জরু। 
কলিম পড়াইয়া সব ভজাইম্‌ ভিগির 
বল হীন শাস্ত্র পূজা না! রাখিমু ফিকির। 
এ কথাগুঞধোতে মুসলিয়বিজয় কালীন ঘটনার আভাস আছে। সসৈন্যে রসুলের 
বুদ্দযাত্ত। ; 


কেহ অশ্ব কেহ গজে কেহ দিবা রথে 
সুসজ্জ হইল সব সংগ্রাম করিতে। 
তার প্রাছে সুসজ্জ হইল নবীবর 
আক!শে উদিত যেন হইল শশধর । 
ধবল অশবেতে নবী আরোহিলা যবে 
আকাশের মেধে ছায়। ধরিয়াছে তবে। 
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লি:সরিল! নবীবর সঙ্গে অশ্বার 
প্রচণ্ড মুগেক্দ্র যেন সাতাইশ হাজার ॥ 
চলিল সকল সৈন্য কল্িয় যে রোল 
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র হিলোল । 
পদধলি আচছাদিল গগন মণ্ডল 
তজিয়। গঞ্জিয়া রণে গেলেম্তড সকল । 
একটি যঙ্ছের দশ্য £ 
পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ 
দিনে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ । 
গজে গন্দে যুদ্ধ হল দম্ভ পেশাপেশি 
অশে অশ্পে যুদ্ধ হেল দুই মেশামেশি । 
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র ববিষণ 
বন্পিধার মেধে যেন বরিষে সঘন। 
অস্তরজালে ভরি গেল শ্রণ্ধন মওল 
বীরের গরজনে ভূমি করে টলমল । 
গ্রদা গদ1 ঘরিষণে উচ্কা পড়ে খলি 
দীপ্রিমাণ হই গেল অন্ধকার নিশি । 
খড়গ খড়গ যুদ্ধ করে উঠে খখসএরি 
ভিন্সুষ হই যেন চমকে বিজুরি। 
অনের অন্য মল্ল করে হই জড়াজড়ি 
বাঝিল তুমুল যদ্ধ ভুমিতলে গড়ি । 
মুসলসানের। কাফেরদের বোঝাতোস্ছ 2 


কপার সাগর নবী আসিছে নিকট 
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট । 
তাহান কলিমা কহএ মন্ত জপএ 
কোটি জনের পাপ সেইক্ষণে ক্ষএ 1 
কিঘ। চারি বেদ মধ্যে শাস্সর সব জান 
কলিম বাখান জান আছে তানস্বান। 
বিল করহ কেনে কাফিরের গণ 
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চব্ণ । 


2শি৬ 


'অবিলঘ্বে তো যাই নবীর চরণ' _.এ কথ! বলবার যোগ করে নেবার জনোই 
দ্বিগ্িজয়! কয়েকস্বানে সৈয়দ সুলতান ও জয়েনউদ্দীনের কাব্য ভাষায় ও বজ্জব্যে 
প্রায় অভিনু । এ গায়েন-লিপিকরের দান কিংবা কবির অনুকতিজাত অথবা অভিনু- 
মূলের অনুবাদ প্রসূত তা' আপাতত বল৷ ধাবে না । 


সেকালের সাহিতোোর প্রায়-সব বৈশিষ্টাই রস্ুলবিজয় কাবো বতমান। অবশ্য 
আমর] চৌতিশা, বিলাপ প্রভৃতি পাইনি । পাগুলিপিটি খণ্ডিত। কাজেই এগুলোও 
যে ছিল না, তা' জোর করে বলা যাবে না। “রসুলবিজয়' কাবাটি স্বধ্ননিষ্ঠ, 
আদর্শবাদী ও জাতীয় এতিহ্যগবাঁ মানুষের এবং অদ্তুত কর্নাপ্রিয় স্বাপ্রিক মনের 
পরিচয় বহন করে। ইস্ল!মের মম়ে অধিকার ছিল না এ সব লোকের, তাই ইসলামী 
সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনাদশ সম্বন্ধে একটি লোকায়ত স্থলাবোধের প্রতিচ্ছবি পাই 
এই শ্রেণীর কাব্যে। দিবসের কর্মে ক্লান্ত অশিক্ষিত বা স্বপ্পশিক্ষিত লোকের রাত 
জেগে বছকাঁল ধরে পরম আগ্রহে শুনে আসছে এ ধরনের কাহিনী | ইসলামের 
উন্মেষ কালের এ সব বীরত্ব ও মহত্ব জ্ঞাপক উপকথাই যুগ ঘগ ধরে সাধারণ পাঠক 
ও শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী সংস্কৃতির একটি অমাজিত অতি স্থল 
বোধ ও রূপ। সাহিত্য রচনাব শেষ লক্ষ্য যদি হয় সমাজ কল্যাণ, তবে স্বীকার 
করতে হবে, এই শ্রেণীর কাব্য বাঙালী মুসলমানদের ধম-অথ-ক!ম-মোল লাভে 
সহায়ক হয়েছে । * 


ক।বোর বচনাকাল বিভাকত বলেই আলোচন। দীপ করতে হল । 


১৪ 
বিষ্ভাপতি 


ব্যাড়ীভভ্তিতরঙ্গিণীর ভণিতায় কৰি বিদ্যাপতি স্পষ্ট ভাখায় বলেছেন, সহস্ত 
্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভূপতিবর সমরবিজয়ী বীর শ্রীদপনারায়ণের আগ্রহে তিনি ব্যাড়ীভক্জি- 
তরঙ্জিণী রচন৷ করেছেন। তাঁর ভাঘাঁয় “ইতি সমস্ত প্রক্রিয়ালঙ্কৃত ভ্পতিবর বীর 
শীদপনারায়ণ দেবেন সমরবিজগ্নিনাজ্ঞাপ্ত শ্রীবিদ্যাপতি কৃতে। শ্রীব্যাড়ীভত্তি- 
তরঙ্গিণযাস প্রমাণ তরঙ্গ প্রথম: | শ্রীব্যাড়ীচরণে মগ্তভতিরস্ত 1+%* 


*  অৎসম্পাদিত রসুল বিজয়, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যাঃ ১৩৭০ সন । 
** আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'ব্যাড়ী ভজিতরক্ষিণী'তে বিস্তৃত আলোচনা (ইতিহায পত্রিকা 
১৩৭৫ প্রন, ঢাকা) ডর্ঠব্য। 
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বিদ্যাপতির আবিভাব কাল. তথ! জীবৎকাল নি£সংশয়ে নিণয় কর। সম্ভব হয়নি 
আজো । মুখ্যত লক্ষ্মণ সংবৎই এর জন্যে দায়ী। মিথিলার বিভিনু অঞ্চলে এই 
সংবৎ গণনার চারটি ভিন রীতি ছিল ঘোল-সতেরো৷ শতক অবধি । মোটামুটিভাবে 
কোনটির সঙ্গে ১০৮০. কোনটির সঙ্গে ১১০৮, কোনটির সঙ্গে ১১১৯-২০ এবং 
কোনটির সঙ্গে ১১২৯ বছব যোগ করলে খীস্টাব্দ মেলে ।১ 


আমর বিপ্যাপতি-রচিত গ্রন্থে ও পদাবলীতে যিথিল।র ও প্রতিবেশী রাজ্যের 
রাজপুরুষ, রানী ও রাজাদের নাম পাই | ভোগীশুর, গণেশুর, কীতিসিংহ, বীরসিংহ, 
তবসিংহ, দেবসিংহ, হরসিংহ. শিবসিংহ, পদ[সিংহ, নরসিংহ. রাঘবসিংহ, ভূপতি 
সিংহ, রাজ ব্গত, রুদ্রসিংহ, ধীরসিংহ, মিথিলারাজ ভোগীশ্বর-পত্জী পদ্[াদেবী, দেব- 
সিংহ-পত্বী হাসিনী দেবী, শিবসিত্হ-পত়ী লক্ষ্দীদেবী, পদ্াসিংহ-পত়্ী বিশ্বাসদেবা, 
নারারণ-পত্ঠী মেনক। দেবী, রেনুকা দেবী, রাজ অর্জন, চন্দ্রসিংহ, বূপিনী দেবী, 
ভূপতিনাথ, কংসনারায়ণ ও তৎপত্বী দ্গুরম। দেবী, রাঘব সিংহ-পত্বী-স্বর্ণমতী দেবী, 
পুরাদিত্য লক্ষীনারায়ণ-পত়্ী চন্দল দেবী প্রভৃতি এবং আরদালান, মালিক বাহা- 
রুদ্দিন, গিয়াসুদ্িন, আলম শাহ, নসরত শাহ, ইবাহীম শাহ, হুসেন শাহ, ফিরোজ 
শাহ প্রভৃতি তিবেশী রাজ্যের সুলতান ও রাজপুরুধদের নাম রয়েছে কবির গ্রন্থে 
ও পদাবলীতে। 


ধনবার বংশের কামেখবর-পুত্র রাজ। ভোগীশ্বরই বিদ্যাপতির রচনায় প্রথমোল্লে- 
খিত ব্যক্তি ।২ ভোথীশৃর দিলীর তুঘলক সুলতান ফিরোজশাহর (১৩৫১-৮৮ ) 
সমসাময়িক ও পিয় বন্ধ ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন বিদ্যাপতি £ 


“ভোগী সরাঅ বর ভোগ পুরন্দর |... 
পিঅ সখ ভণি পিঅরোজ সা সূরতান সমানল।' ৩ 


এই ভোগীশরের রাজত্বকালেই যে বিদ্যাপতি গান রচন৷ শুর করেন, তার 
প্রমাণ--এ র পুবেকার মিথিলার কোন রাজা বা ঝাজপুরুষের নাম মেলে না বিদ্যা- 
পতির পদে। ভোগীখুরের পড়ীর নাম ছিল পদ্যাদেবী। বিদ্যাপতি বলেন £ 


১, আুখময় মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন বাংল পাছিত্যের কালকম £ লক্ষাণ সংবত রহুসা : ১৯৫৮ 
পঃ ২১-৩২। 


২, নগেম্্রনাথ গুপ্ত ; বৈঞ্ুব মহাজন পদাবলী, (২য় খণ্ড) : মহ।কবি বিদ্যাপতির পদাবলী £ 
বন্ুমতী সাহিত্য মন্দিৰ £ ১৩৪২ সনা, পৃঃ ২১২, পদসংখ্যা ১৭। 
৩, কাঁতিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃঃ ৪1 


৪৮ 


বিদযাপতি ফবি গাধিআরে 
তোকে অছু গুণক নিধান 
রাউ ভোগিসর গুণ নাগর! বে 
পদম৷ দেবী রমাণ। ১ 


ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশখ্ববের সঙ্গে ২৫২ লক্ষণ সংবতে আরসালান ( আসলান ) 
নামের এক রাজ্যলোভী তুকাঁর যদ্ধ হয়, এই যুদ্দে আরসালান পরাজিত হন। 
কিস্ত পরে এক সময় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । এবং স্ে-লুমোগে আরলালান 


গণেশখবরকে হত্যা ক'রে মিথিলার শ!সক হন।২ কীতিলত৷ সুত্রেই আমর। এ তথ্য 
জানতে পাই £ 


লগখন সেন নয়েশ লিহিঅ জবে পখখ পঞ্চছে 
তন্মুহমাঁসহি পঢ়ম পখখ পঞ্চমী কি অজে। 
রঙজ্ললুদ্ধ অসলান বুদ্ধি-বি্ষম বলে হারল 

পাস বইসি বিসবামি রাএ থএনেসর মারল ।৩ 


এর থেকে আমর৷ দুটে। বিষয়ে ইঙ্গিত পাই, ক. ২৫২ সংবতের তথ। ১৩৮১ 
(২৫২+১১২৯) খীস্টাব্দের পূর্বেই ভোগীশুরের মৃত্যু হয় আর ১৩৮১ খীস্টাব্দের 
পরে কোন সময়ে গণেশুর আরসালানের হাতে প্রাণ হারান। খ. এবং ১৩৮১ 
খীস্টাব্দের পূবেই গাঁন লেখার মতো বয়স হয়েছিল বিগ্যাপতির । অতএব বিদা।- 
পতির জন হয় ১:৬০-৬৫ খ্ীস্টাব্দের মধ্যে । 


১, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত £ বৈঞুব মহাজন পদাবলী (২য় খণ্ড), মহ।কবি বিদ)াপতির পদাবলী | 
তীন সের বিহার চাপিনঃ কীতিলত।ঃ পৃঃ ৫০-৫১ | - সাকসেনা । ১৩৭১ বা ১৩৮১ 
(২৫২ ল. সং)খীস্টাব্দে যদি আরসালানের হাতে গণেশুর নিহত হন, তা হলে তার 
সম্ত!নেরা ৩০ বা ২০ বছর পরে ইবাহিম শকার সহায়তাপ হৃতর়াজ্য (১৪০১-০২ শীঃ) 
উদ্ধার করেন। এত কাল পরে পিতৃরাল্য উদ্ধাবের অ?কক্মিক প্রয়াসের নজির ইতিহালে 
দূর্লক্ষ্য। কাজেই আরসালান ২৫২ ল. সংবতের (১৩৮১ খীঃ) যুদ্ধে পরাজিত হুন এবং 
জঅনেককাল পরে ঠতৈষুরের ভারত আকুমণ কালে (১৩৯৮-৯৯ খীস্টাব্দে ) বন্ধস্থের 
জুষোগে গণেশুরকে হত্যা করে ব্রিহছত দখল করেন, এই ধারণাই লসঙ্গত। বিশেষত 
আরসালান কর্তক ২০-৩০ বছর ধরে মিথিলা শাসনের সাক্ষা নেই। এবং 'ভারিখ-ই- 
মুবারক শাহী” মতে খানজাহান শকীঁই তখন কনৌভ, আগ্রা, অযোধ্যা, ভ্রিহত, বিছার 
প্রভৃতির অধিপতি । [11101 ৮০1. 2৬, 7. 29. 

৩. কীতিলতা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, দ্বিতীয় পল্পব। 


88৯ 
২৯.স্তা *খাঁঃ 


কীতিলতা থেকেই জান যায়, গ্রণেশ্বর-পুত্র ধীরসিংহ ও কীতিসিংহ জৌনপুরের 
রাজ। ইব্াহিম শকাঁর ( ১৪০১-৪০ খীস্টাব্দ ) আশ্রয় ও সহায়তা পেয়েছিলেন ।১ 
অতএব অস্তত ১৪০১ খীস্টাব্দ অবধি মিথিল৷ আরসালানের অধিকারে ছিল। 


ইব্রাহিম শকাঁ গণেশুর-পুত্র কীতিসিংহকে মিথিলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করেন।২ কীতিসিংছের আগ্রছে তাঁর বীরত্বকথ! বণিত ব'লেই গ্রন্থের নাম 
'কীতিলত।'। কীতিষিংহের পরে মিথিলার রাজ। হন কামেশ্বরের অপর পুত্র ভব 
সিংহ। তার পরে রাজত্ব করেন তাঁর পুত্র দেবসিংহ। পিতৃদ্রোহী শিবলিংহ পিত। 
দেবসিংহকে তাড়িয়ে নিজেই রাজ হলেন। শিবসিংহের পিত। দেবসিংহ আবার 
সিংহাসন পেয়েছিলেন এবং তীর মৃত্যুর পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্সিংহ রাজ। 
হন। অবশ্য এদের কেউবেশী দিন রাজত্ব করেন নি। তবে শিবসিংহ প্রতাপশালী 
ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গৌড়ের রাজা থণেশের মিব্রতা ছিল এবং তিনি সম্ভবত 
মিথিলাকে জৌনপুবের প্রভাব মুক্ত করেন।৩ শিবমিংছের আমলেই বিদ্যাপতি 
তার অধিকাংশ পদ এবংগ্রস্থ রচনা! করেছিলেন ! কাজেই শিবসিংহ ও বিদ্যাপতির 
যশ ও খ্যাতি পারস্পরিক প্রীতি ও গুণগ্রাহিতার ফল । গণেশের বিরুদ্ধে ইব্াহিম 
শকীঁর গৌড় অভিযান কালে (১৪১৫ খীস্টাব্দে) শিবসিংহ ইব্রাহিম শকীর হাতে 
নিহত অথব৷ বন্দী হন। এবং শকাঁ দেবসিংহকে আবার রাঁজ। করেন।৪ কাজেই 
১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবপিংহের রাজত্ব শেঘ হয়| শ্রীধরের “কাব্য প্রকাশ" গ্রন্থের 
পুষ্পিকা মৃত্রে বলা যায় (৩৯১ লঃ সং১১১৯) শিবসিংহ ১৪১০ সনের দিকে 
পিতৃসিংহাসন দখল করেছিলেন ।৫ দেবমিংহের পরে তাঁর অপর পুত্র পদ্[সিংহ 


পি পপ ৬ পা 


শিরি ইমরাহিম শাহ গুণে, নহি চিন্তা নহি শোক-_কীতিলতা, সাকসেল। পৃঃ ৩৮ । 

২, ইব্বাহিম শকীর ( ১৪০১-৪০ ) সহাযত্ায যদি কীতিসিংছ মিখিলাব সিংহাসন পেযে 
খাকেন, তা হলে ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (ল* সং ২৯৩, শক ১৩২১৪ বিকষ সং ১৪৫৫, ফসলী 
সন ৮০৭ ) রাঁজ। ছিসেবে শিব পিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করতেই পারেন না। 

৩১86718601১ £751 & 21555171 : 15111984106 31. 

৪, 1010. 

৫* “ইতি তর্কাচা” ঠন্ধন শ্বীশ্বীধর বিরচিতে কাব্য প্রকাশ বিবেক “দশম উল্লাস: শুভমস্ত। 

সমস্ত বিরুদাবলী মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ্ শিবসিংহদেব সংভূজ্যষান তীরভুক্কৌ শ্রীগজরথপুর 

নগরে সপ্রকিয় সদপাধ্যায় ঠন্কুর শ্রীবিদ্যাপতীনমাজয়া খৌয়াল সং শ্রীদেবশষ বলিয়ামসং 
শ্রী প্রভাকরাত্যাং লিখিতৈ ঘা হস্তাত্যাং ল. সং ২৯১ কাতিক বদি ১০। পন্তক লিখন 


পরিশ্রম বিহ্বজ্জনো নানাযঃ | সাগর লঙ্খনখেদং হনুমামে ক: পরঃ বেদ ।'” [17018 8০৬], 
5.১ 0911০-117 8, 


চি 
গু 


0৬, 


রাজ। হন। পদ্যসিংহের পরে হয়তে। দেবসিংহের ভাই ত্রিপুর সিংহের (নৃপনার।- 
য়ণ) পুত্র অর্জন ও অমর সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন । এই সুযোগে নেপালের 
সপৃতরী জনপদের পুরাদিত্য অর্জন ও অমরকে পরাজিত ও হত্য। করে দ্রোণ- 
বারে স্বাধীন বাঞ্জা হন। তাঁর সভাতেই বিদ্যাপতি এই বিপর্যয়ের সময় আশ্রয় 
পান। হয়তো! শিবসিছের পরিবারও রাজাবনৌলি গ্রামে বিদ্যাপতির তত্বাবধানে 
ছিলেন।১ পদ্]সিংহের পরে দেবমিংহের তাই হর বা হরিসিংহের পুণ্র 
নরসিংহ ব। লৃসিংহ রাজত্ব পেয়েছিলেব। এই নৃসিংহ বা নরসিংহের একটি শিলালিপি 
মিলেছে মাধিপুর৷ মহকৃমার কানাদাহ। গায়ে । এতে 'শক শরাশু দন: তথ।১৩৭৫ 
শক বা ১৪৫৩-৫৪ খীস্টাব্দ পাওয়। যায় ।২ অতথব নরপিংহ অন্তত ১৪৫৩-৫৪ 
খীস্টা্দ অবধি জীবিত ছিলেন । নরসিংছের আদেশে বিদ্যাপতি “বিতাগসার', 
তার স্ত্রী ধীরমতির আগরছে 'দানবাক্যাবলী”, পুত্র ভৈরব পিংছের আজ্ঞয় “দুর্গা- 
ভক্তিতরঙ্গিণী' রচন৷ করেন। 'দুগাতক্তিতরঙিণী'তে কবি নরলিংহ ও তার পুণ্র 
বীর লিংহকে 'রাজ।' বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব পিতার জীবিত কালেই পুত্র 
রাজ। ব! যুবরাজ হয়েছিলেন । নরসিংহেরই বিরুদ ছিল দর্পনারায়ণ। এই দপ 
নারায়ণের আদেশেই কবি 'ব্যাড়ীভক্তিতরজিণী' রচনা করেন। শিবপিং৫হের দুই 
জ্ঞাতি ভ্রাতার নম ছিল রাধবসিংহ ও কদ্রসিংহ এবং ধীরলিংহের পুত্র ও পৌন্রেরও 
যথাক্রমে এ দুটে। নাম ছিল। বিদ্যাপতির তিনটে পদে রাঘব সিংহের ও দুটো৷ পদে 
রুদ্র সিংছের নাম আছে। ধীর সিংহের সময়েই তার পুত্র-পৌত্রকে পাওয়া যায়, 
কাজেই রাঘব ও রুদ্র শিবসিংহের জ্ঞাতি ভ্রাত] না হয়ে যদি ধীরসিংহের পুত্র এবং 
পৌত্রও হন, তাতে বিদ্যাপতির জীবৎকালের পরিসরে হাস-বৃদ্ধি ঘটে না| 
অতএব, বিদ্যাপতি আনুমানিক ১:৫৫ খীস্টাব্দ অবধি গ্রশ্থ ও পদ রচন। করেছেন। 
আমর! উপরে যা আলোচনা করেছি, ছকে তা এবপ দাড়ায় : 


১৭ 1380158 17181)06 01১00190157 : 01772125০91 74118110 : 7০%1721 61 9141 
£6320707590161)17 5০1 215. 2৮, 2,19545 9০. 117-20. 
৪ এ, 1934, 20. 15-19,. 


৪8৫১ 


কামেশুর [ এনবার বংশ | 


শশী 


ভোগীশুর (আঃ ১৩৫৩-৫৫-৮০ খীঃ) ভবসিংহ [১৪০৪-০৫ খীঃ] 
[পত়ী পদ্যাদেণী] ঠায় রর রার্ার রাত 


চে 


গ্রণেশুর গরুড়নারায়ণ হরসি হ ত্রিপরসিংহ 
|... দেবসিংহ ১১০৪2722 
ৰ | [ পড়ী হাসিনীদেবী | ৃ 
কীতিসিংহ বীরসিংহ রাওসিংহ [১৪০৬-৯ এবং ২৪ ১৬-১৭ ] অর্জন অমর 
[১৪০২-০৪ খীঃ] | [অরাজকতা ১৪২৬-২৯ খীঃ] 
রূপনারায়ণ শিবমিংহ পদ্[লিংহ 
[পত্বী লক্ষ্মীদেবী] [পত্বী বিশ্!সদেবী] 
[১৪১০-১৫ খী:] | ১৪১৮-২৫ খীঃ] 
[এর জ্ঞাতিত্রাত। : রাধব ও রুদ্রসি 'হ] দর্পনারায়ণ নরসিংহ 


[ পত্বী ধীরমতি ] 
[ ১৪৩০-৫৩ খী: ] 


আসাদ পাপ তি শব আপ পা শপ 


কংশনারায়ণ ধীরসিংহ যুধরাজ ভৈববসিংহ চন্দ্রমিংহ 
[ পত্ধী স্ুরমাদেবী ] 
[ ১৪৫০-৫৫ থীঃ ] 


শশা ৮ 7 পপি? শি? স্টিক শসশী এ শা ৮১ তি 


রাধবসিংহ জগরারায়ণ 
[ পত্বী স্বণমতীদে শী] | 
রুগ্রসিংহ 
গাদাধর 


ভোগীশুর থেকে রুদ্রসিংহ অবধি কামেশুর বংশীয় সব বাঁজ।, রাজকমার ও 
স্বানীর প্রশংসাসূচক ভণিতা দিয়েছেন বিদ্যাপতি তার রচিত পদে। গ্রস্থগুলোও 
রচিত হয়েছে তাদের কারে না কারে নির্দেশে । বংশ তালিকাটি দীর্ঘ হলেও কাল- 
পরিসর দীর্ঘ নয়। খুব দীরধাঁয়, না হয়েও এমনি স্বল্পজীবী অনেক সুলতানের 
[ গিয়াসুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াসুদ্দীন তুধলক অবধি ] প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন 
কবি আমীর খুসরুও [১২৫৩-১৩২৬ খ্রীঃ] । ভোগীশুর থেকে কুদ্রসিংহ অবধি কালের 
বিস্তৃতি হবে মোটামুটি ৭৫ বনহুর [আনু: ১৩৮০-১৪৫৫খীস্টাব্দ ]। বিদ্যাপতি 
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এত ক 


দীর্ঘজীবী ছিলেন ধবে লোকশ্রঃতি আছে। অতএব, বিদ্যাপছির আয, 
(১৩৬৭-১৪৫৪ হী: ) নব্বই বছু্ হলেই ভোগীশুর থেকে কুদ্রসিংহ অবধি 
সবাই তার আোনষ্ঠ, সমবয়স্ক কিংবা কনিষ্ঠ সমসাময়িক হতে পারেন | 


আমাদের ধারণা দর্প নারায়ণ নরসিংহের রাজত্বকালেই যুবরাজ ছিলেন ধীরসিংহ 
এবং ভৈরবসিংহ রাজত্ব করেছেন পনেরে৷ শতকের শেষদশকে [ মুদ্রার প্রযাণে ]। 
ধীরসিংহের পুত্র রাঘব কিংবা পৌত্র রুগ্রপিংহ দর্পনারায়ণ নরাসংহের আমলেই 
যখাক্রষে প্রীট ও যুবক ছিলেন। আর সৌজনোর ভাষায় রাজপরিবারের লোকমাত্রই 
“রায় বা রাজা” | এই জন্যে তারা যথার্থ রাজা ছিলেন বলে মনে করা অসঙ্গত। 
এ প্রসঙ্গে দীধজীবী আওরঙউজেবের বংশবার। --বাহাদূর শাহ-আজিমূশশন-ফররুখ 
শির প্রভৃতি স্র্তব্য। আওরউজেবের মৃত্যু কালে প্রপৌত্র ফর্‌ রুখশিয়রই 
প্রায়-প্রো। উপ্লেখা যে পঞ্চাশ বছরের মধো (১৬৫৮-১৭১৩ খীঃ) আমরা 
শাহজাহান-ফররুখশিয়র-_ এই পাচপুরুষের জীবৎকাল পাই। 


বিদ্যাপতি যে-সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর আদেষ্টানুক্রমিক তালিক। 
এবপ £ 


রন্তু . আদেষ্টা 
১, লীতিলতা কীতিসিংহ 
| ১৪০২ ০৭ ] 
শর রং রব ) 
২, কীতিপতাকা। । নারির 
৩. পুরুষ পরীক্ষা ৮ শিবসিংহ 


| 2 ঢু 
৪. গোরক্ষ বিজয় [নাটক ].) [ ১৪২০-১৫ খ্রীঃ] 


6, ভূপরিক্রমা গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ 
[ ১৪১৬-১৭ খী:ঃ ] 
৬. শৈবসবস্বসার  পদ্!মিংহ ও তৎপত্বী বিশু(সদেবী 
ঃ 
৭. গঙ্গাবাক্যাবলী ] [১৪১৮-২৫খীং ] 
৮, লিখনাবলী প্রোণবারের বাজ। পুরাদিত্য 


[ ল*সং ২৯৯১১২৯০৮১৪ ২৮ খীঃ ] 
[দ্রষ্টব্য £ 790) 1915, 0, 422. 
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৯. বিভাগসার দপনারায়ণ নরসিংহ 


১০. দানবাক্যাবলী নরসিংহ পত্বী ধীরমতী 
১১. দুর্গাতিজিতরঙ্গিণী কংসনারায়ণ ধীরসিংহ 
ভৈরবসিংহ [রূপনারায়ণ -) অ:১৪৩০-৪ শ্রী: 
ও হরিনারায়ণ ] 
১২. ব্যাড়ীভজিতরঙ্গিণী দপনারায়ণ নরসিংহ 


১৩, বর্ষ কত্যব৷ ক্রিয়া--অপ্রাণ্ত । 
১৪. গয়াবাক্যাবলী বা গয়াপত্রন--অপ্রাপ্ত | 


বিদ্যাপতি 'বঠাড়ীভজ্জি তরলিণী'তে প্রসঙ্গক্রমে “দূর্গা ভক্তিতরজিণী'র উল্লেখ 
করেছেন --“অনুজ্ঞং যদন্যম দূর্গ।তক্তিতরঙ্গিন্যাম অনুসদ্ধেয়ং গ্রন্থ কলেবর শঙ্কয়াএ 
পুনলিখিতমিতি”--অধাপক গণেশচরণ বস্তুর মতে স্মৃতিকারেরা নিজের রচনার 
উল্লেখ প্রসঙ্গেই সাধারণত “অনুসন্ধেয়ং শব্দটি প্রয়োথ করতেন ।১ 


এ থেকে আমরা বুঝতে পারি “ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' 'দূগাতজি তরঙ্গিণী'র পরে 
রচিত। বিহ্বানদের মতে দুগাতক্তিতরঙ্ষিণী ভৈরব সিংহের আদেশে প্রণীত । 
টভরব সিংহের পিতা নরমিংহ দর্পনারায়ণ যে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি জীবিত 
ছিলেন, তার প্রমাণ তার তামুশাসন। কাজেই এ সময়ে বা এর কিছু আগে কিংবা 
পরে যে 'ব্যাড়ীভজি তরঙ্গিণী' রচিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং 
সম্ভবত এটিই বিদ্যাপতির শেষ গ্রগ্থ। 


সম্ভবত গিয়াস্থদ্দীন তুগলকই ( +৩২৪-২৫ খীস্টাব্দে) মিথিলার কনাট- 
বংশের উচ্ছেদ সাধন করে রাজপণ্ডিত কামেশখ্বরকে মিথিলার সিংহাসন দান 


১০786) 1174110/147110701)), ০1, ৯৮111) 2008, 3 & 4, 19445 0,590. 

গ্রণেশচরণ বস্থু নিমুলিখিত স্মহি গ্রন্থগুলে। থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন £ 

(ক) জ্মৃতিতদ্ব -রঘনলান রচিত, জীবানন্দ সম্পাদিত : পৃঃ ৬, ১৫, ৫৯, ৬৮, ১১৩, 
১৩৪১ ১৫০, ১৫২১ ১৬৫, ১৬৭। 

(খ) শুদ্ধি -কীমুদী, গেবিন্দ'নল, প্‌: ১৬০, ১৬২, ১৭৪, ৩২৫। 

(গ) শুদ্ধ কৌষুদী ( ধিংলি'ওথেকা ইপণ্ডিকা ) পর: ৮৫ ৩২৩, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৪৮, ৩৮০। 

(ঘ) হর্ষ কিয়াকৌমুদী (এ) পু: ২০, ২২,১১১, ২১৬, ২০৬। 

(উ) দুর্গে থসববিবেক (শুলপাণি 8৪1) ), পৃঃ ২, ৭, ৮, ১৫১ ২১৯ ২৩ ইত্যাদি । 
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করেন। মুহন্্দ তুধলকের রাঞ্ত্ব কালে হাজী ইলিয়াদ ওফে গৌড় স্থুলতান 
শামনুদ্দীন ইলিয়ান শাহ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহার জয় করে হাজীপুর শহরের 
পত্তন করেন। পরে ফিরোজ তঘলক ইলিয়াম শাহকে বিতাড়িত করে মিথিলার 
রাঁজ৷ করলেন কামেশুর-পৃত্র ভোগীশ্বরকে । হয়তো তার ভাই ভবসিংহও বিহারের 


এক অংশ শাননের অধিকার পাঁন, এবং কীতিসিংছের পর ভবসিংহের পূত্র 
শিবসিংহ বাছবলে বিহারের একচ্ছত্র অধিপতি হছুন।১ 


এক বিদ্বানের অনুমান, --আরসালান কর্ত,.ক গণেশৃর নিহত হওয়ার পরে হয়তো? 
গ্রণেশুরের পুত্র বীরসিংহ ও কীতিলিংহ দিল্লী ও গৌড় সুলতানের দরবারে সাহাঘা 
প্রার্থনা করে বাথ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শকীঁর সাহায্য গ্রহণ করেন 
এবং পরেও নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিখিলারাজকে হয়তে। বিভিন্ন দরবারে ধণা 
দিতে হয়েছে। এ সূত্রেই হিথিলার দরবারী কবি বিদ্যাপতি-- গৌড়-সুলতান গিয়া- 
সুদ্দীন আজম শাহ, গৌড়ের মৃফী-পীর আলম শাহ (হযরত নূরু কৃতুব-ই-আলম ) 
অথব৷ দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলম শাহ (১৪৪৪-৪৮ খী ঃ) দিল্লীর তুধলক 
সলতান নাসিরুদীন নুসরত শাহ ( ১৩৯৪-৯৯ খী:), গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন 
মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-০৯ খ্রীষ্টাব্দ), ছসেন শাহ শকাঁ বা ম্বারবঙ্গের [ দ্বারভাঙ্গা ] 
মখদ্ষ সুলতান হুসেন শাহ, মালিক বাহারুদ্দীন প্রভৃতির প্রশস্বি যোগ করেছেন 
তাঁর রচিত পদাবলীতে ।২ 
যথা £ 
১. নানিক্দশীন পরত শাহ ( তৃঘলক ) 
কবি শেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি 
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমল মুখি। 
অথব।, ( গুপ্ত ৩৪৯. মিত্র-মজমদার ৯০২) 
বিদ্যাপাত তানি অশেষ অনুমানি 


স্থলতান শাহ নালির মধূপ ভুলে কমলবাণী 
( ঢাক৷ বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সং ২৩৫৩) 


২. নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (গৌড়) 
নাসির শাহ ভাণে 
যুঝে হানল নয়ন বাণে 
 চিরঞ্রীব রছ পঞ্চ গৌড়েখবর 


কবি বিদ্যাপতি ভাণে। 
(গুপ্ত; 8৪, মিব্র-সভ্মদার ৯৩১) 


১২ 805 [05575 010 এমা : পাপ্চজ, পৃঃ ১০৬) ১১১। 
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পাঠাস্তর ১ ঢাঁক৷ বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথি সং ২৬৪৮ 


সাহ৷ ছসেন ভাণে 

জাকে হানল মদন বাণে 
চিরপ্রীব রছ পঞ্চ গৌড়েশুর 
কবি বিদ্যাপতি ভাণে। 


৩. গিয়াম্দ্দীন আজম শাহ (গৌড়) 
বিদ্যাপতি কবি ভাণ 
মহলম যগপতি চিবেজীব জী'বথু 
থ্রযাসণেব সুলতান। 
( গুপ্ত, বসুমতী সং পৃঃ ৭১, পদ সং ২৯) 
8৪. হুসেন শাহ শকা বা ছ্ারবঙ্গের মখদূম শাহ সুলতান হোসেন £ 
ভণই বিদ্যাপতি নব কবিশেখর 
পৃহবী [ পৃথিবী ] দোসর কহা 
সাহ হুসেন ভূঙ্গসম নাগর 
মালতী সেনিক জহ]। 
(গুপ্ত, বণুষতী সং পৃঃ ১৩১, পদ মং ১৫১) 
৫, মালিক বাহারুদীন £ 
বিদ্যাপতি কৰি রতসে গ্রাব 
মালিক বহারদিন বুঝাই ভাব । 
(গুপ্ত, বসুমতী সং পৃঃ ১২০, পদ নং ১১০) 
৬. আলম শা: 
দশ অবধান তন পুরুষ প্রেম গুথি 
প্রথম সমাগম তেল। 
আলম শাহ পহ ভাবিনি ভজি রছ 
কমলিনি ভমর ভুলল! । 


( রাজতরঙ্গিণী, পৃঃ ৮৬, গুপ্ত, সাহিত্য পরিষৎ সং পদ ৬ পূঃ ৫২৯, মগিত্র- 


মজমদার ভূষিকা, পৃঃ ১৮০০) 


অবশ্য উজ সুলতানগণকে গৌড়ের আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আর তার পুত্র 
নুসরত শাহ ও গ্রিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ বলে অনুমান করে এগুলোতক সহজেই 
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শ্রীখণ্বাসী বাঙালী কবি বিদ্যাপতির ( কবিশেখর, কবিরঞ্জন ) পদ বলেও পুমাঁণ 
করা যায়, এবং অনেকেই ত। করেওছেন।১ কিন্তু তা করবার এয়োজন নেই। 
কেননা এগুলোকে মৈথিল কবির রচন। বলে গ্রহণ করতে বাধ! দেখিনে। 


আমাদের ধারণায় বিদ্যাপতি ১৩৬০--৬৪ খীস্টাব্দে জনাগ্রহণ করেন এবং 
১৪৫৫ খীস্টাব্দের মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমরা এ-ও বিশ্বাস করি যে 
মৈথিল কবি বিদ্যাপতির অভিনব জয়দেব, নৰ কবিশেখর ( কবিশেখর ), কবিরপ্রন, 
কবিকঠহার, পও্িত ঠন্ুর, সদুপাধ্যায়, রাজপগ্ডিত প্রভৃতি উপাধি ছিল। 


আর আমাদের ধারণ।য় বিদ্যাপতি শৈবই ছিলেন । আমাদের বৈষ্ণব বিদ্বানেরাই 
বিশেষ করে একে বৈষধুব বলে ভাবতে চান। তার কারণও রয়েছে। 


চৈতন্যদেৰ স্বয়ং বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন, সেই থেকে বিদ্যাপতি 
হয়েছেন মহাজন ও গ্রোস্ব!মী। পাচশ' বছর পরে আক্ব যদি বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন 
বলে কেউ দাবী করেন, তাহলে বৈষুবের ভক্তি-ধিশ্ব(সের ভিতেই যেন ফাটল ধরে, 
পায়ের নীচের চোরাবালি যেন সরে যায়! কেননা সাধন-ভজনের পবিত্র বাহন 
আঁক.স্মকভাবে যেন আদিরসের পন্কমগ্ডিত হয়ে উঠে। তাই বিদ্যাপতিকে থেঝবৰ 
রাখতেই হয়, অথচ বিদ্যাপতি ছিলেন রাজপণ্ডিত ও স্মাত। সমাজকে স্মৃতির 
শাসনে রাখ! তার পবিত্র দায়িত্ব বলেই তিনি জানতেন। তাই কীতিলতা, কীতি- 
পতাকা, পুরুষ পরীক্ষা! ও গোরক্ষবিজয় নাটক ছাড়া তাঁর সব রচনাই স্মৃতি গ্রন্থ। 
আর রাধাকৃ্ পদ তার মানবিক এণয়সঙ্গীত। তার প্রমাণ তার বিবিধ বিষয়ক, 
গানও আদিরসাত্বক | যেমন £ 


অপন৷ মন্দির বৈসলি অছলহু 
ঘর নছি দোসর কেব৷ 

তছিখনে পহিয়! পাল আয়ল 
বরিষয় লাগল দেবা। 

কে জান কিবোনতি পিসুন পরৌসিনী 
বচনক ভেল অবকাশে। 


ক. মৃহন্ুদ শহীবুল্লাহ বিদ্যাপতিশতক পৃঃ 1/0-%01 

খ. ্র--_বাংলা সাহিতোর বথা ( ২য় খণ্ড, ২য় স) পৃং ৭২-৭৩। 

গ. খগেম্রদাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার : বিদা।পতির পদাবলী £ ভুমিকা পৃঃ ৬১/০। 
ঘ. জ্ুখযয় মুখোপাধ্যায় £ প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম ; পৃঃ 8৭। 
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ঘর অন্ধার নিরস্তর় ধার! 
দিবসহি রজনী ভাণে 
কঞ্চোনক কহব হমে কে পতিয়াগত 
জগত বিদিত পচবাণে। 
( নগেন্দ্র গুগু, বসুমতী সং পৃঃ ২৩৮ পদ সং ১৫) 


অথব৷ বাল নিঠুর বসয় পরবাস 
চেতন পড়োসিয়৷ নাহি যোর পাশ। 
ননদী বালক বোলউ ন বঝ। 
পছিলহি সাঝ শাও নহি সুঝ। 
হসে ভরে যৌবতী রঞ্জনী অন্ধার 
স্বপনেছ' নহি পুর ভম কোটবার। ইত্যাদি 
(গুপ্ত পূ: ২৩৯-৪০ পদ সং ২১) 


এসব পদও বৈষ্বপদের মতোই |. কেবল রাবা-কৃষ্ণের নাম নেই। তা ছাড়। 
বিদ্যাপতির হরগৌরী বিষয়ক পদ, প্রহেলিক। পদ, গঙ্গা ও রাম-্মীতা বিষয়ক পদ, 
' আর রাধা -কৃষ্ণ বিষয়ক পদে পার্থকা দূলক্ষ্য। রসিক কবি সব দেবতাকে সমভাবেই 
ভক্তি করেন, বিজ্ঞপও করেন অকাতরে । কাজেই পদাবলীতে বিদ্যাপতির ধর্মীয় 
আবেশ নয়, রসবোধই অভিব্যক্তি পেয়েছে ঘলে আমাদের বিশ্বাস । অতএব রাধা- 
কৃষ্ণ বিষয়ক পদ তাঁর বৈষ্ণব মতের পরিচায়ক নয । প্রেম-সঙ্গীতের জন্যে বিষয় 
হিসেবে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই আকধণীয় থলে কবি রাধা-কৃষ্ণলীলার পদই অধিক 
রচনা করেছেন। কবি, রলিক, পণ্ডিত ও ভাষার যাদ্‌কর বিদ্যাপতি সংস্কত অবহটঠ 
ও মৈথিল বুলিতে তাঁর জ্ঞান, চিন্তা, রসৰোধ ও কাব্য-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন 
অবলীলায় । 


এবার বিদ্যাপতির জন্[-মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদ্বানের মতগুলে। এখানে 
তুলে ধরছি £ 


৯. পারদাচরণ মিত্র £ খীস্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথষাধেই তাহার পদাবলী 
প্রকাশিত হইয়াছিল । (বিধ্যাপতির পদাবলী ১৮৭৮ খীঃ ) 
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২, জি, এ, গ্রিয়াপন £ ৬10597961 01007131060 8190 ৪3 ৪ 0916108- 
(60 ৪011)01 0111106 ৪ 15836 0565 9196 15916 ০06 606 1560 050087 
(10000506190) 0. 11927881574 20718859 ) 

৩. নখেন্দ্রনাথ গুপ্ত £ [ক] বিদ্যাপতি ১৩৫৮ খীস্টাব্দে জন্য গ্রহণ করেন এবং 
মৃত্যু হয় ১৪৪৮ খীস্টাব্দে ( বিদ্যাপতি ঠাকরের পদাবলী, বঃ সঃ পঃ সং ভুমিকা 
পৃঃ ৮০1) 

[খ] বিদ্যাপতি সাঁতাশী-অষ্টাশী বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ।--মহাকবি 
বিদ্যাপতির পদাবলী, বসু্তি সাহিত্য মন্দির পৃঃ ১। 

৪. হরপ্রলাদ শাস্ত্রী : জীবৎকাল ১৩৪৭-১৪৫৬ খীস্টাব্দ (কী'তিলতা, ভূমিক। 
পৃঃ ১।।-১1/0) 

৫. কমার গঙ্জানন্দ সিংহ : অন্মসন ১৩৫০ খীস্টাব্দ (বিপ্যাপতি কি পদাবলী 
পৃঃ ১১, ৩১) 

৬. সুনীতি কমার চট্টোপাধ্যায় £ 500 ০1 14117, 0881751708 ০11510 
08106015, (0171£1% 272. 1060610217,67£ 01 13678 21£ 671 248০6), ৬০1, 1) 

৭, দীনেশ চন্দ্রসেন : জন্মপন ১৩৫৮ কিংবা তন্রপ কোন সময় (বজ্জতাষ। 
ও সাহিত্য ) 


৮, বসস্ত কমার চট্টোপাধ্যায় : জন্য ১৩৭২, মৃত্যু ১৪৪৮ খীস্টাব্দে, (8০%7- 
721 0/ 16 19272177576 9/ 16££275, ০81006655০1 20৬] 0. 36) 

৯. অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ; জন্মঃ ১৩৫০ খীস্টাব্দের পর নিকটবতাঁ কোন 
সময়। (বিদ্যাপতির পদ্ধাবলী : ভূমিক। ) 


১০. খগেন্দ্র নাথ মিত্র £ (ক) জন] চতুদশ শতাব্দীর শেষ পাদে, (পদামূত 
মাধুরী ৪র্ঘ খণ্ড পৃঃ ৪৮) । (খ) গন : ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ (বৈষব রসসাহিত্য ) 

১১. সতীশচন্র রায়: জন্য ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং শতাধিক বৎসর সুস্থ 
শরীরে জীবিত থাকিয়া নান গ্রন্থ রচন! করেন (পদকয়তরু ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৬৬-১৬৭) 


১২. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : জন্য ১৩৫৪ এবং ১৪৬০ খীস্টাব্দেও বিদ্যাপভি 
সঙ্ঞানে সূস্থ শরীরে বিদ্যমান ছিলেন । রুদ্রসিংহের রাজ্ত্বকাতেন (১৪৭৫ থেকে শুরু 
বিদ্যাপতির যৃত্যু হয়। ক. ঘাংল৷ সাহিতোর কথ।, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭২-৭৬। 
খ. বিধ্যাপতি শতক, ভু্গিক। পৃ 4040) ৃ 

১৩. সুক্মার দেন ক. ১৪৬০ খীস্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশীদিন 
জীবিত ছিলেন খলিয়। দৰে হয়না (বিদ্যাপতি গ্রোষঠী, পৃ; ২২-২৩) 
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খ. বিদ্যাপতি ১৯৬০ খীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত, সমথ ও অধ্যাপনরত ছিলেন 
(বাঙজল। সাহিত্যের ইতিহাস ৩য় সং ১ম খণ্ড, পুবাধ, পৃঃ ৩৮৩ )। 

১৪, বিমান বিহারী মজমদার : ১৩৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 
বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৬০ খীস্টাব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত 
হইতেছে । (বিদ্যাপতির পদাবলী, ভূমিকা পৃঃ ৩11-৩11/ ) 

১৫, উমেশ মিশ্র : কবির জীবৎকাল ১৩৬০ থেকে ১৫০০ খীস্টাব্দের মব্যে 
বিদ্যাপতি গাকুর ( হিন্দস্থানী একাডেমি, এপাহাবাদ ১৯৩৭ খীস্টাব্দ, পৃঃ ৩৬-৩৭) 

১৬, শিবনন্দন ঠাকুর : জনা: ১৩৫১ ও মৃত্যু ১৪৪৮ খীস্টাব্দ । ( মহা- 
কবি বিদ্যাপতি পূ; ৩৭-৩৯) 

১৭, জয়কান্ত মিশ্র : জন্য ১৩৬০ ও মৃতু) ১৪৩৭ খীস্টাব্দ ( 7315£975 
21 11271111 162672276 ) 

১৮, সুখময় মুখোপাধ্যায় : জন্য ১৩৭০ ও মৃত্যু ১৪৬০ খীষ্টাব্দের মতো 
সময়ে |” (বাংল। সাহিত্যের কালক্রম পৃঃ ৪৭-8৮ ) 


১৯, অলিত কমার বন্দোপাধ্যায় ; জন্য আঃ ১৩৮০ ও মৃত্যু আ:; ১৪৬০ 
খীস্টাব্দ (বাংল সাহিতোর ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৮৭৯) 
২০, মুভগ্রঝ। £ মৃত্যু ১৪৬০ খীস্টাব্দের পরে (৩০785 21 7/22)2?24. 
77870401107) 
লক্ষণীয়, এর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাপতির মৃত্যুমন ১৪৪৮ অথব৷ ১৪৬) 
থীস্টাবদ ধরেছেন । যারা ১৪৪৮ সন বলে মনে করেন তাঁদের সিদ্ধান্তের 
ভিত্তি হচ্ছে বিদ্যাপতির রচনা বলে অনুমিত একটি পদ : 
সপন দেখন হম শিবসিংহ ভূপ 
বতিম বরস পর সামর দূপ। 
বহুত দেখল হম গুরুজন প্রাচীন 
অব ভেলহু হম আয়, বিহীন! 
[ নগেন্ত্র গুপ্ত £ বসুমতী সং পৃঃ ২৩৮, পদ সংখয।---১৯, মিত্র ও মজুমদার 
পদ্ধ সংখ্য ৯১৪। 
এঁরা শিবসিংহের মৃত্যু সন ধরেছেন ১৪১৫-১৬ খীস্টাব্দ এবং বিখু!স 
করেছে পদোক্ত স্বপ্রফল অবশ্যন্তাবী । কাছেই ১৪১৬+-৩২-* ১৪৪৮ খীস্টাব্দেই 
বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়েছিল। কেনন৷ বুদ্ধবৈবত পুরাণ-মতে স্বপন মিথ্যে হবার নয়। 


8৬০ 


আর ধার! বিদ্যাপতির মৃত্যু সন ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ বলে নিরূপণ করেছেন 
তাদের লিল হচ্ছে একটি পুধির লিপিকাল। হলামুধ মিশ্রের “ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' 
্রশ্থের একটি প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন বিদ্যাপতির ছাত্র ন্ুপধর। পুষ্পিকায় 
লিপিকাল ও জীবিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। যথা £ 


“লসং ৩৪১ মুড়িয়ার গ্রামে সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় নিজকল কৃমদিনী চন্দ্রবাঁদি 
মওত সিংহ পরম সচচরিত্র পবিত্র শ্রীবিদ্যাপতি মহাশয়েতা পঠিত। ছাত্র শ্রীৰপ 
ধরেণ। লিখিত মদ ; পৃস্তকম |” 


৩৪১ লক্ষণ সংবতের সঙ্গে ১১১৯ যোগ করেই তাঁরা ১৪৬০ খীস্টাব্দ পেয়ে- 
ছেন। কিস্তু ৩৪১ এর সঙ্গে ১০৮০, ১১০৮ কিংবা ১১২৯ যোগ করলে যথাক্রমে 
১৪২১, ১৪৪৯ এবং ১৪৭৭ খ্ীস্টাব্দও পাওয়া যায়। তবে পুষ্পিক। সত্রে মনে 
হয় বিদ্যাপতি তখন যশ ও মানে অনন্য, কাজেই লিপিকাল ১৪৪৯ খীস্টাব্দ ধরাই 
সঙ্গত। বিশেষ করে যিনি নেপালের দ্রোনবাররাদ্র প্রাদিত্যের আশ্রয়ে (রাজ। 
বনৌলি গাঁয়ে ) থেকেও জীবিকার্জনের জন্যে 'লিখনাবলী' রচন৷ করেছেন ২৯৯ 
লং সংবতে তথা ( ২৯৯-1-১১২৯ ) ১৪২৮ খীস্টাথদে১ বা তৎপবে, তার তখনে৷ 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি উক্ত সব বিশেষণের আনুপাতিক হয়ে ন। উঠ্ভারই সন্তাবন।। 


বিদ্যাপতি নাকি তালপ।তায় একখানি ভাথবতের প্রতিলিপি তৈরী করেছিলেন। 
তার পুপ্পিকার বিদ্যাপতির নাম ও অন্পষ্ট নিপিকাল বয়েছে £ * শুভমস্ত সববর্থগতা 
সংখ্য। লং সং ৩০৯ শাবণ শুদি ১৫ কজে রাজাবনৌলি গ্রামে শীবিদযাপতেলিপি- 
বিষমিতি 1”? [ হ্বারবঙের রাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত ] 


ধিসফী গাঁয়ের কব বিদ্যাপতি কিংব৷ র'জসভার কবি ও রাজপপ্ডিত বিদ)াপতি 
১৪৩৮ সনেও রাজাবনৌলি গায়ে বসে ভাগবত নকল করেছেন, এ কথ বিশ্বাস 
করা কঠিন। পদ্যসিংহের মৃত্যু ও নরসিংহের সিংহাসন প্রাপ্তির সন্ধিকালে হয়তো 
রাজনৈতিক বিপ্ধয়ের ফলে কবি নেপালে ড্রৌনবারের বাজার আশুয় নিয়েছিলেন। 
লিখনাবলী' সূত্রে বোঝ! যায় তিনি ১৪২৮ খীস্টাব্দেও সেখানে ছিলেন। কিন্তু তাই 
বলে আরে! দশবছর সেখানে বাস করার কথা নয় | কেননা, তিনি নরসিংহ পরিবারের 
প্রীতি অর্জন করেছিলেন । কাজেই উক্ত প্রতিলিপি হয়তে। অন্য কোন বিদ্যাপতির 
কতি। নাম-সাদৃশ্যে গুরুত্ব আরোপ ন। করাই সঙ্গত। আর (৩০৯-+-১১২৯-) 





আস এ পল 


১, 1883, 1915, 422. 


৪৬১ 


১৪৩৮ খ্বীস্টাব্দেই এ পুথি লিপীকৃত। কেনন৷ এ বছরের শ্রাবণ মাসের শুদ্ধি ১৫ 
ব! পুণিষা তিথি মঙ্গলবাঁরে পড়েছিল এবং এদিন তারিখ ছিল ৫ই আগস্ট ।১ 


এ ছাঁড়৷ বিদ্যাপতি রচিত “দানবাক্যাবলীর' একটি প্রতিলিপি য়েছে নেপান- 
রাজ গ্রগ্থগারে। ওটি নাকি বিদ্যাপতির স্বহস্তে সংশোধিত। নকলের তাবিখও 
রয়েছে লং সং ৩৫১। এর সঙ্ে ১০৮০, ১১০৮, ১১১৯ ও ১১২৯ যোগ করলে 
যথাক্রমে ১৪৩১, ১৪৫৯, ১৪৭০ ও ১৪৮০ খীস্টাব্দ হয়। তবে ১৪৩১ খীস্টাব্দ 
ধরাই সমীচীন । 


১৩০৭ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রক1শিত প্রবন্ধে বিনোদবিহারী কাব্য- 
তীর্থ বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত একটি অবহটঠপদ উচ্ছত করেছিলেন। পদটি নগেন্্র 
নাথ গুণের বিদ্যাপতি পদাবলীব্র বস্ুমত্তী সংস্করণে বিধৃত রয়েছে ( পৃঃ ২৩৬-৩৭ 
পদ সং ৯ ও পরিষৎ সং; পদ সং ৫৩১)। পদটির শুরু এ ভাবে £ 


অনল রম্ধকর লকখন নরবই সক সমুদদকর অগিনি সসী 
টতকারি ছঠি জেঠ। মিলিও বার বেহপএ জাউলসী । 
দেবসিংহে জং পুহবী ছড়্ডিঅ সূরর!এ সরূ 

দূ দ্ছরতান নীন্দে অবে শোয়উ তপন হীন জগতিমিরে তরু 


শেষ-. আরম্তিয় অস্তে্টি মহামখ রাজসুয় অসমেধ হা 
পঙ্ডিতধর আচার বখানিয় যাচক কাঁ ঘর দান কহা।। 
বিদ্যাপতি কবিবর এহ গাবয় মানব নন আনন্দ ভয়ও 
সিংহাসন শিবমিহ বইঠ্‌ঠে! উচ্ছব বৈরস বিসরি গয়েও। 


এখানে প্রদত্ত সন ( অনল-৩, রন্ধ-৯, কর-২)-ল সং ২৯৩ এবং শক ( সমুদ্র-৪, 
কর-২, অগ্ি-৩, শশী-১)-১৩২৪ শক। 


ল. সংবত থেকে ১৩৭৩, ১৪০১, ১৪১২ ব। ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ মেলে আর শকাব্দ 
থেকে পাই ১৪০১-০২ খীস্টাব্দ। কাজেই ১৪০১-০২ খ্ীস্টাব্দই নিদেশিত হয়েছে 


প্রাচীন বাংল সাছিত্যের কালক্রম : নুখময় মুখোপাধ]ায় ॥ পৃঃ ৩৯। অয়কান্তমিশ 
ও রমানাথ ঝা--উভয়ে একলঙ্ষে গিয়ে পুথি পরীক্ষা) করে ল. সং ৩০৯ পেয়েছেন 
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বণিত ল. লং ৩৪৯ এবং উম্লেশমিশ্ব কথিত ল' সং ৩৮৯ 
গহণীন নয়। 18581650158 001816, 0. 185, 2215691 0/119111111 11161011116. 


৪৬২ 


লে নানতে হয়! কেউ কেউ শকাকোর 'কর' স্থলে 'পুর' ধরে একে ১৩৪৩ শক 
বা ১৪১২ খ্রীস্টাধ্দ পেতে চান। এই সন শিবসিংহের [ 'কাবাপ্রকাশবিবেক' সুত্রে 
সিংহাসন আরোহণ ১৪১০০ খ্ীস্টাব্দের পূর্বে ] রাজত্বকালে পড়ে। কিন্ত এ পদটি 
অনেকের মতেই জাল। কেননা প্রথমত দেবসিংহের মৃত্যুর আথেই পিতৃস্রোহী 
শিবলিংহ পিতাকে তাড়িয়ে রাঞ্চা দখল করেন, এ সংবাদ আমরা মোল্ল। তাকিয়ার 
'বয়াষ' পত্রে জানতে পাই।১ দ্বিতীয়ত, 'পুরুষ পরীক্ষ।' সুত্রে বোঝা যাঁয়, এই 
গুন্ব রচনাকালে দেবরিংহ জীবিত ছিলেন, “ভাতি যস্য জনকোরণজেতা দেবসিংহ 
গুণরাশি:।ৎ তৃতীয়ত নৈমিষারণ্যে আশ্মিত দেবসিংহের আদেশেই যে বিদ্যাপতি 
ভূপরিক্রমা রচনা করেছিঝেন, তা 'ভূপরিক্রম।' থেকেই জান! যাঁচছে। অতএব 
শিবলিংহের রাজত্বকালে দেবসিংহ মুত নয়, নির্বাসিত অথব। পলাতক ছিলেন। 


কেউ কেউ কীতিলতার দৃটে! শোকের তাৎপর্য অনুসরণে বিদাপতির জন 
সন ১৩৮০ খীস্টাব্দ নিক্পণে প্রয়াসী। শ্বোক দুটে। এরূপ £ 


১, বালচন্ত্র বিজ্জাবই ভাসা 
দু নহি লগ্গেই দুজ্জন হ!সা । 
ও পরষেপর হরশির সোহই 
ঈ নিশ্চই না অর-মন মোহই। 


১, ক. 2818 1808, & 71005 28101700815 50017106 886005005 20 35088), 
9719:5851006 01৩ 110811005০০. 10811911778 5159581778৩, 0156 255118005 
৪০2, 0£ [05588120615, (1) [২808 ০70875401০0 ০0291016061) 09670108 
97১00 1195 70911108 ,,. 581680) 10110100 5108101 01 3800002 10870 
1560 6885108% 7508৩] 556 1584 ০ £8০5 019৩ ০0090816501) ০ 913৩০ 
51281% 10112001055 1506 অ5৫56585৫ 80 90180650800 
০81১0760 ৮১১০১, 1715 (91:50 5120619+8) 1810091১105 01810098850 881: ০1 
শ017)06 ৪৪ 16960:50 (0 00৮61 01; ০0016010004 81168181006 ৪0৫ 
10০5115. 96762172751 ৫ 27652712৬17 1945, ৃঁ 


খ. সাহিতা পরিষৎ পর্রিক! £ ১৩০৭ মন, পৃঃ ২৯, বিনোদবিহারী কাবাতীর্ধের প্রবন্ধ 
গ. বিমানবিহারী মজমদার ; বিদ্যাপতির পদাবলী £ ভুমিকা £ পৃঃ ১৪৬-২দ-। 
২, প্রাচীন বাংল সাহিত্োের কালক্রন : পৃঃ ৪৩-৪& | 


৪৬৩ 


“বালচন্ত্র ও বিদ্যাপতির ভাঘ।-এ দইয়ের কোনোটিতেই দূজদনের উপহাস লাগিবে 
না। যেহেতু চন্ত্র পরমেশুর মহাদেবের মন্তকে লাগিয়া থাকে, আর বিদ্যাপতির 
ভাঘ। নাগরজনের মনোমোহন করে ।” [ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ] 


২. মাধুর্য প্রসবস্থলী শুরু যশো শিক্ষাসখী 
বাবদ্িশুমিদঞ্চ খেলনকবেবিদ্যাপতেভারতী । 


''মাধুযের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোৌবিস্তারের শিক্ষাসখী সদৃশ 'খেলন কবি 
বিদ্যাপতিক কবিত] সমস্ত বিশ্বে বাপ্ত হইতে থাকক |” [হরগুসাদ শাস্ত্রী] 


প্রথমটাতে বাঁলচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির ভাষা তুলিত হয়েছে। বিছ্বানরা মনে 
করেছেন বিদ/াপতি তখনো তরুণ। আর দ্বিতীয় 'খেলনকবি' অর্থে (খেলুডে--বালা- 
কীড়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়নি যার) বালক কিংবা কিশোর কবি নির্দেশ করা 
হয়েছে বলেই তাদের খারণা । কীতিলত। ১৪/১১.০৪ সনের মধ রচিত। কাজেই 
এদের মতে এটি বির বিশ-বাইশ বছর বয়সের রচনা | এ জন্যে তারা কবির 
জন? সন ১৩৮০ খীস্টান্দ বলে অন্মান করেন । 


আগে কয়েকটি গীত রচনা করলেও পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে কীতিলতাই 
বিদ্যাপতির প্রথম কৃতি । এ জন্যেই কবি এই নব প্রয়াসকে নবচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন £ নবচন্জ্র যেমন নতুন ও ক্ষীণকায় বলে নিন্দনীয় নয়, তেমন নতুন কবির 
প্রথম কাব্য বলে কীতিলতাও অবহেলার বস্ত্র নয়। এমনি তাৎপর্ষেও উক্ত শোকটি 
গ্রহণ কর সন্ভব। 


সম্পতি 'খেলনকবেবিদ্যাপতের্ভারতী পাঠ কেউ কেউ অশুদ্ধ ও অর্থহীন বলে 
মনে করেন। তাদের মতে শুদ্ধপাঠ হবে খেলতু “কবেবিদাপতের্ভারতী' 1১ 
অতএব য৷ ছিপ্স বিনয়বচন, ত গর্বিত আহ্বানে হল পরিণত। কাজেই উক্ত দই 
শোক অপরিণত অল্র বয়সের সাক্ষ্য নয়। বিশেষ করে পদে রাজ! ভোগীশ্বরের 
উল্লেখ রয়েছে । জীবিত রাজ ভো'গীশুরের গ্রশস্তিই গেয়েছেন কবি তার ভণিতায়। 
১৩৮১ খীস্টাব্দের আগে ভোগীশ্ববের মৃত্যু হয় । কাজেই এসময়ে বিদ্যাপতির 
বয়ল ১৫-২০ না হলে পাঠযোগ্য পদ রচন। সম্ভব হত না। 


১. ক. 99010158015 7198 ::50795 ০ 7/11)1277115 ০. 26. 
খ. সুখময় মুঝোপাধ্যায় : প্রাচীন বাংল। সাহিতোব কালক্রম, পৃ: ৪২ । 


শি 


৪8৬৭ 


বিষ্ভাপতির পদাবলী 


মৈথিল কবি বিদ্যাপতি চৈতন্য দেবের জনোর প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে 
আবিভত। কিন্ত পরে প্রায় তিনশ' বছর ধরে তিন শতাধিক কবি পদ রচনা 
করলেও বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রতিতা ও প্রভাব কেউ অতিক্রম করতে পারেন 
নি বললে সত্যের অপলাপ হয় না| তাই এই অবৈষ্ণব কৰি বৈষ্ব-পৃজ্য 
মহাজন ও গোস্বামী হয়ে রয়েছেন বৈষ্ণব সমাজে | সত্য বটে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও 
অবহটঠ শ্রোকে-আধায়-গাথায় রাঁধা-কৃষ্চের কাম-প্রেম লীলা আথে অনেক রচিত 
হয়েছিল, জয়দেবও প্রিয় বটে, কিন্ত নারী-পুরুষের কাম-প্রেষ সম্পৃ্জ এমন সৃক্ষ্, 
বুধ! ও বিচিত্র অনুভব জণ্থতের আর কোন সাহিতো মেলে না । র্ূপ-কাম-প্রেম 
সম্পকিত যত গভীর ও যত প্রকার অনুভব, উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি মানুষের 
পক্ষে পন্ভব, পদাবলীতে বিভিন্ন কৰি সার্থক ভাবে ত৷' প্রকট করেছেন। বিশেষ 
ছাঁচের ও বিশেষ উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধত। নিয়ে পৃনপৌনিকতা দুষ্ট হয়েও ত৷' বিশব- 
সাছিত্যে অনন্য । সীমিত অর্থে গীতি কবিত৷ হয়েও তা' মানব বৃত্তি-প্রবৃত্তির, 
বাসনা-কামনার, আনন্দ-বেদনার, রূপ-অরূপের অভিবাক্ত আধার ও আকররূপে 
চির-সৌন্দযের ও চির-মাধুষের উৎস হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের হয়েও তা' চির নতুন 
রাপ-রসের ভাষাবিগ্রহ ও ভাব-মূতি। বিদ্যাপতিই এক অথে এই কাম-প্রেম রসের 
বিচিত্র বর্ণালী জগতের প্রথম ও প্রধান সার্থক শ্র্টা। থত পাঁচশ বহর ধরে 
কাষ-প্রেমানুভূতির জগতে বোধে, অনুভবে, উপায়ে, উপকরণে, ভাষায়, ছন্দে, রূপে, 
রসে ও চাঁওয়া' পাওয়ায় বিদ্যাপতিই ছিলেন আদশ ও দিশারী, বৈষব কবিরা কেবল 
কোথাও সাথকতাদব কোথাও বা অসঙ্গতরূপে তাদের সাধনতত্বের ছোপ লাগিয়েছেন 
কিংব। রাধাত্বভাবে চৈতন্য-আকৃতির রঙ যোগ করেছেন মাত্র । বিদ্যাপতির বণনা 
অনুধাবনে আমরা মানসচক্ষে যন্ত্রধত চলমান জীবস্ত নারী-পুরুষ ও পরিবেষ্টনী দেখতে 
পাই। বিদ্যাপতির রাধ!-কৃষ আধ্নিক শছরে নিঃসক্কোচ দূরস্ত ফিশোর-কিশোরী, 
তরুণ-তরুণী -যারা যথার্থ প্রেমৈক। বয়ঃসন্ধি, সম্ভোগ, অভিসার, বিরহ ও 
প্রার্থনার পদ যেন প্রধৃত মাধ্রী। আঁলঙ্কারিক কবি বিদ্যাপতি চিন্রশিল্নীও বটে। 
তীর মানসপটে বিধৃত চিত্র তিনি লেখনী নুখেও জীবস্ত করে অষ্কিত করতে 
পারতেন। বিদ্যাপতির নান৷ উপাধি বিভিন পদে ব্যঘহৃত হয়ে বিভ্রান্তি স্্টি করেছে। 


৪8৬৫ 
৩০-স-জ। নং 


ফেনন৷ কবিবল্লভ, রায়শেখর, কবিরঞ্রন প্রভৃতি উপাধিধারী ভিনু ভিন্ন পদ্কারও 
ছিলেদ। বিদ্যাপতির মৈথিন পদের বাঙল৷ রূপাস্তরই বিদযাপতির জনপ্রিয়তার 
শ্েষ্ঠ প্রষাণ। 


বিদ্যাপতির নান প্রসের বছ গুলগর পদের কয়েকটি £ 

০ কি কহব রে সখি কানুক রূপ 
ধয়ঃসগ্ধি 0 শৈশব যৌবন দরশন ভেল 

0 দিনে দিনে উন্ত পয়োধর পীন 

০ ধর ধহ। পদযুগ ধরই 

০ সখা হে ভাল করি পেখন না ভেল 

০0 যব খ্বোধূলিসময় বেলি 

০ শৈশব যৌবন দু বিলি গেল 

0 ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই 
সুধামুখী কে বিধি নিযনিল বাল! 
আর এক লাজ তোহে কি কহব মাই 
অপরূপ পেখলু রাম 


গেলি কামিনী গ্রহ গামিনি 
অবনত আনন কএ হুম রহলিহ, 
লাখে তরুবর কোটিহি লত। 
সুন্দরী মাধৰ তুয়ে অনুরাগী 
ধনি বনি রমণি জনম ধনি তোর 
নব অনরাগিনী রাধা 
চল চল সুল্গরী হরি অভিসার 
রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী 
রয়নি কাঁজর বম ভীম ভুজঙগম 

0 শুন শুন সুন্দরী ছিত উপদেশ 
মিলন 0 কি কহব ছে সখি কহইতে লাজ 

০ কি কহব হে সখি আছুকফ বিচার 
মান ০ হযর বচন সূন সনি 

০ এতদিন ছল পিয়া তোহ হুম 

0 মাধব কৰিয় সুমখি সাবধানে 


জভিসাব 


০ ০১০৯ ০০১০ ০০১০১ ০১ ০১ ০ 


৪ ৬৬ 


ঘসতে ০0 নব বৃন্দাবন নখ নঘ তরুণ 

০ আএল ধাঁতৃপতিবাছি বসন্ত 

0 ধু তু মধূকর পাঁতি 
বিরহ ০ হরিকি সথুরাপুর গেল 

০0 হরি খ্বেও ষুপুর হাম কলবাল। 
নাহ দরণ সংখ ঘিহি টকলে বাদ 
প্রেমক অঙ্করজাত আত তেল 
অব মথ্রাপূত্র মাধব গে 
এ সথি হমারি দুখের নাহি ওর 
চীর চলন হার উরে ঘ। দেন৷ 
যেদিন নাধৰ 
নন্িব নন্বিব সথি নিচয় ্রিব 
অনুখন মাধব মাধব সমরইত 
কতদিনে ঘুচব ইহ 
যেদিন দ্বাধব পয়াণ কর 
ভাবসম্সিলন 0 কি কহব রে সখি আনন্দ ওর 

0 পিয়৷ যব আওব এ মঝু থ্রেহে 

0 অঙ্গন আওৰ যব রসিয়া 

০ আজ রজনী হম ভাগে খোমায়ওল, 

0 দারুণ বসন্ত যত দুখ ঘেল 

০ হাথক দরপণ মাথক ফল 
প্রার্থনা ০ মাধব বছত মিনতি করি তোয় 

0 তাতল টসকত বারি বিদ্দ সম, 

পাঁচশ বছর ধরে মুখে মুখে উচচারিত ও বিকৃত হয়ে হয়ে বিদ্যাপতির মৈথিল 

পদাবলী বাঙলায় ও খুজবুলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 


কারে। কারে। নতেখণ্বনে অব ঘন মেহ দারুণ/সঘনে দাষিনী ঝলকত' এবং 
“এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর' শ্রীওবাসী বাঙালী কবি রায় শেখরের রচন। এবং 
'সথি কি পুগছসি অনুভব যোয়' নামের প্রখ্যাত ও অতুল্য প্ঘটি চৈতন্য-শ্যালক 
কবিবল্লভ উপাবিধারী নাধবের বচন | 


০ ০ ০৪ ০০১ ০১০১০ ০ 


১ 


৪৬৭ 


১৫ 
কবিচল্দ্র মিশু 


বিশবভারতীর “পথিপরিচয়ের' তৃতীয় খণ্ডে সংকলক ডর পঞ্চানন মগুল 
পনেরে৷ শতকের এক কবির খণ্ডিত কাবা 'গৌরীয়ঙগল'-এর শ্রাপ্ত পুরোপাঠ 
প্রকাশিত করেচ্ছন এবং ভূমিকায়ও বিস্তৃত আলোচনা ঝরেছেন কবি ও কাব্য 
সম্পর্কে | ( ভূমিকা, পৃঃ ৬-১২, পাঠ £ পৃঃ ৪৭-৭৫ )। এই কবির নাম ককিচ্ত্র 
মিশ। এই নাঙ্গের কবির রচিত একখানি সম্পূর্ণ “গৌরীমঙ্গল' পুথি আবদুল 
করিম সাহিত্যবিশারদ অর্ধশতাব্দীরও জাগে চট্টগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । 
সেই কবিচন্দের আদেষ্টা এক পরষেশুর দাস। সে বিষয়ে পরে আলোচনা কব। 
হবে। এই পাঁচালী চত্তীর চরিত বটে তবে কাহিনী কেবল পৌরাণিক, এখানে 
কালকেতু-ধনপতি উপাখ্যান নেই । দক্ষষ্ত থেকে মহিষ, মধুকেটত, রক্তবীজ, 
শুন্তভ নিশুন্ত প্রভৃতি অসুর বধই বর্ণিত বিষয়। তাই বোধ হয় পাঁচালীর 
নাষ 'গৌরীমঙল' | 

আলোচা কাব্যটি বিশবভারতীর ১০২৮ সংখ্যক পৃথি। অস্তে খগ্ডিত। 
পত্র সংখ্যা ২১। ১-২২ পত্রের মধ্যে ১৩ সংখ্যক পত্র নেই। পৃথির 
আকার ১৪,/৫, লিপিকাল নেই, দৃ'শ বছরের পূরোনো বলে সংকলক কর্তৃক 
অমুমিত। এই একশ পত্রের পাঠ নানা রাগে ব। ছন্দে বিতক্ত। এবং প্রতি 
রাগ ব৷ হন্দাস্তগত পাঠের অস্তে উপাস্তচরণে বা শেষচরণে তণিতা রয়েছে । 
তাই ভণিতার সংখ্যাও ৩৯ | কাব্যের ২য় পৃষ্ঠায় 'কবিচন্ত্র মিশ্র বলে চত্তীর 
চরিত ।' এবং ২য় ক-এ “চণ্ডের চরিত্র কিছু কবিচন্ত্রে ভণে।' --কথাট। থাকনেও 
অন্য ৩৭টি ভণিতাঁয় কাব্যের নাম “গৌরী মঙ্গলগীত' অথবা কেবল 'গ্রৌরীমঙল'। 
৩৯টি ভপিতার মধ্যে ২৪টায় পুরোনাম “কবিচন্দ্র মিশ' ঘলে বা ভণে রয়েছে। 
১১টায় 'কবিচন্ত্র তণে", তিনটায় আছে 'কবিচন্ত্র বিরচিত।' অনা একটি 
তণিতা নিমন্ধপ £ 

“পরম ভকতি। দৃঢ় একমতি। শঙ্কর কিছ্কর ভণে | গৌরীমঙগল। দেই 
ইষ্টফল। কবিচলগ মিশ্র সুরচনে" ("পুথি পরিচয়' পৃঃ ৬৬)। এ ২ 
তর্দিতার একটায় আছে £ “শন্কর কিছ্বর। ভক্তি তৎপর | শুন লোক একমনে । 
গৌন্বীমজল | দেই ইষ্টফল। কবিচন্স মিশু ভণে।” (& পৃ: ৭০) এবং জমা 
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একটায় পাই : “হর খৌরি চরণে কমল মধুকর। কবিচন্দ মিশ্র বে গৌরিষজ ল'' 
ধিশেষত কবির আত্ুমকথায় যখন পাই-- ''তথ। গুণিজন সভে করিয়া সমাজ । 
কবিচন্দু মিশ্র আনিঞ। বলিলেক কাজ'' (ই পৃঃ ১০)। তখন কবির প্রকৃত নাম 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ত৷ ছাড়। অনেক ভতণিতায় রয়েছে “ভক্তি রছক 
হরথৌরীর চরণে ।' অতএব কবির নাম যে 'কবিচন্ত্র মিশ্র তাতে সন্দেহের 
কিছু মাত্র অবক!শ নেই ৷ কবি শাজ্ত। হরগৌরীর চরণাশ্রিত। তাই তিনি 'শ্গার 
কিন্কর' ও 'হরগৌরীর চরণকমল মধুকর ।' অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কবির 
নাম 'শঙ্কর কিন্কর মিশ্র" বলে বিশ্বাস করেন, তার যুক্তি-_-কবিচন্দ্র কারে নাম 
হতে পারে না| গ্রটি উপাধি এবং শঞ্করকিস্কর মিশ্রই কবির নাষ। ( 'মধ্যযৃগের 
বাঁল৷ সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম'. পৃঃ ৯-১৯)। কিন্ত মুসলিম সমাজে 'শায়ের' 
আহমদ প্রভৃতি না যধাযূগেও চালু ছিল। যেমন এ যুগে মেয়েদের নাম “কবিতা 
বাখ৷ হয়। 


কবিচন্দ মিশ্র গৌরীয়ঙ্গলের উপক্রষে বন্দনা ও গ্রস্থোৎ্পন্তি বণন শেষেই 
তণিতাংশে রচনাকাল ( তথা রচনারন্ত কাল ) উল্লেখ করেছেন, “নব শশী 
সুর ইন্দ্র সক পরিমিত। কবিচন্ত্র মিশ্র বণে চগ্ডির চরিত ।' 


এই “নব শশী জুর ইন্দ' শকের মধ্যে “স্থর' (দিকপাল অথে-_-5 বৰপ্জা- 
বিধান অনুসারে ) ধরে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল ১৪১৯ শকাব্দ তথ ১৪৯৭ 
খীস্টাব্দ পেয়েছেন । কিন্তু শুধু “ইন্দও :৪ সংখ্যার প্রতীক নৰ-৯ঈ, শশী-১, 
ই্জ-১৪ (প্রাগুক্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯, সূর ইন্দ্রের বিশেষণ ও আহ্কিক 
অর্থহীন) থেকেও ১৪১৯ শকাব্দ ব৷ ১৪৯৭ খীস্টাব্দ মেলে। কবির “বন্দনাংশে 
পঞ্চগৌড়েশখুর হোসেন শাহরও ( ১৪৯৩-১৫১৯) প্রশংসা রয়েছে । অতএব এ 
রচনাকাল অকত্রিয়। কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসাবিজয়ের বছর দুয়েক 
পরে এ পাঁচালী রচিত । বণিত বিষয় দৃষ্টে মনে হয়, এটি মানিক দত্ত, 
গ্থিজমাধব ও মুকন্দরামের চস্তীমঙ্গলের বা চণ্তী পাচালীর কাহিনী জনপ্রিম হওয়ার 
অন্তত পঞ্জাণ বছর আগে রচিত। চৈতন্যপূষে যে লোকে “মঙ্গলচণ্তীর গীত 
করে আাগরণে' বলে চৈতন্যভাগব্ত উল্লেখ আছে, এই গৌরীমঙ্গল সেই 
চন্তীগীত' কি-না বল! যাবে না। কবি দেবতা, সিদ্ধা, বাল্ীকি, ব্যাস, 
পরাশর প্রভৃতি দেব-দ্বিজ-মুনি-খঁষি ও ওয় বলগনার সঙ্গে পিতামাতারও বন্দনা 
করেছেন। বিশ্বভারতীর পুথিতে গর ও পিতার নাম নেই, মাঝের নাম আছে, 
পিতার পাগ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধির উল্লেখও রয়েছে : 
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ধরণী 'লোটাইয়৷ বঙ্গো মাতা নিলাধতি। 
বাপের চরণ বঙ্দো। গুণের নিধান 
সবশান্ত্রে পঞ্জিত ভারতি অধিষ্টান, 

সসিষ্য পর্ডিত দাম অতি সুচরিত 

যাহার বিমল জশ জগত বিদিত। 


এন পরে ভধিতাংশ এবং তারপরে রয়েছে রাজ-প্রশংস। £ 
পৃথিবীর সার রাজেয পঞ্চগোৌড় নাম 


নুপতি হুসেন সাহা কলিভুগে রাম। 
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রাজ প্রতাপে তপন 


জার ভয় কপিত ( ভয়ে কম্পিত) সকল নৃপগণ। 


অতএব গৌড়স.লতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আমলে ( ১৪৯৩- 
১৫১৯ খ্রীঃ) ১৪৯৭-৯৮ খীস্টাব্দে কবিচন্ত্র মিশ্র তাঁর 'গৌরীৰঙ্গল' পাঁচালী 
রচনা শুরু করেন। 

এরপরে কবি তাঁর নতুন নিবাসগ্রাম 'বালাগডার' পরিচয় দিয়েছেন । কৰি 
ছিলেন অন্য কোন ভিন্ন গ্রামের বা পরগনার অধিবাসী | সপ্তগ্রামের অন্তগত 
'বালাগডার' পুবে যমূনা, পশ্চিমে সুরেশ্বরী খ্রঙ্গা, উত্তরে চক্রতীর্ঘ গ্রাম এবং 
দক্ষিণে পবিত্র বিদ্যাধরী (নদী) অল। এই বালাও! গায়ে নৃপতিপ্জিত ঝাহ্মণ 
পৃর্ডিত, ক্ষত্রিয়, দ্য, টৈশা, ও শুদ্রের বাস, এবং সবাই সঙ্জন | এই গায়ের-_ 

তথ! গুণিজন সবে করিয়া সমাজ 
কবিচন্ত্র মিশ্র আনিঞ। বলিলেক কাজ । 
গ্রন্ধমাল্য দিয় তবে করিল সম্মান 

সভে মিলিআ৷ বলিলেক পাচালী বিধান । 
পাচালী প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙগল 
তোষার যহিমা জেন ভ্রমে মহিতল । 
ভক্তি করিয়। জেন সবলোকে পূজে 
পুরাণ বচন জেন সর্বলোকে বৃঝে। 


'নব সসি সুর ইঞ্জ সক পরিমিত 


কৰি চন্দ্র বিশ্র বলে চ্ডির রচিত। 


'গরদ্ধমাল্য দিয়া তাবে করিল সম্মান' এবং তথ)'-__-শব্দ প্রয়োগ দেখে যন হয় 
টি ফবির নিগ্ধ গাঁ নয়। এতে মনে হয় 'গৌরীদজল' ঘচনার আদ্তই তাঁর 
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কবিখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই তাঁকে বালাও। গায়ে ডেকে এনে 
সার্গরে বসতি করতে দিয়ে পাঁচালী রচনার জন্যে অনুরোধ করে থ্রাষ-প্রধানর।। 


কবি গ্রন্থের উপক্রমে বণিতব্য বিষয়-সূচীও দিয়েছেন : দক্ষেত্ব উৎপতি, সতীর 
জন্ম, বৈশবণের কৃবের হওয়ার বিবরণ, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ও গিরিগুছে 
গন্য, মদন তসোর বৃত্তান্ত, গৌরীর তপস্যা ও ৰর লাত, হরখোৌরীর বিবাহ, 
বারাণসী পুরী স্থষ্টির বৃত্তান্ত, সুরথরাজার কাছিলী, মধুকেটত, মহিষ, ধূয়লোচন, 
চণ্ডযুও, রজবীয, চামুণ্ড, শুভ্ত, নিশুস্ত প্রভৃতি অন্থুর বধ এবং স্ুরথ রাজার 
রাঙ্জযপ্রাপ্তি বর্ণনে পাঁচালী সমাগু। 
এই পাঁচালী পাঠের পুণ্য নিযরূপ : 
অন্ধ কৃষ্ঠ দারিদ্রা হরে ধনুপুত্র পাই 
শত্রক্ষয় মিত্রজয় দীর্ঘ পরমাই। 
রাজধরে সন্মান বাড়ে ঠাক্রাল 
লোকের যশ উজ্জুল সম্পদে যায় কাল। 
রণে বণ প্রান্তরে খাণ্ডাএ অথগ্ডিত 
যে যেই বর মাগে পাইব সফল। 


বূুপ বণনায় কোন নতুনত্ব নেই। উরু রামকদলী, চরণন্দীপ্তি স্বলণ্ষলের, 
দেহবণ দৃগ্ধ-অলজের, নিতম্ব রথচক্রের, গতি রাজহংসের, স্তন হেমকটোর।, বাহু 
সুর্বলিত লতা, অঙ্গুলি নবমঞ্রী, অধর বিদ্বফল, নাসা তিলফল, নয়ন কমল 
ইত্যাদি । তব্‌ 'মাঝাখানি গোসাঞীর ব্রিবলি জুঠান। এ নব যৌবন গোলাঞীর 
হইল সোপান” পাঠককে চমকিয়ে দেয়। কাবাটি পনেরে। শতকের শেষ 
দর্শকের বলেই একটু বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। 

ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এই প্রাচীন কাবা আবিষ্কারের উল্লান বশে একটি 
অনবধানতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কবিচন্ত্র মিশখকে কবিকন্কণ মুকল্পরামের 
ঞোন্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করেছেন। দুই ভাইয়ের জীবন-কালের মধ্যে প্রায় 
একশ' বছরের ব্যবধান করনাতীত 1১ 


মধীসন সম্থদ্ধে তার ধারণ! ভুল। চট্টগ্রীষ প্রা হাজার বছর ধরে আরাকান র|জ্যতুজ , 
ছিল। তাই চট্টগ্রাম বৈষয়িক জীবনে ও রাক্জস্থাদি ব্যাপারে মঘীননই আজো চানু রয়েছে, 
ব্রিপূরা-ফেণীতে যেমন রয়েছে ত্রিপুরা সন। এবং নযীগন শুরু হয় ৬৩৯ খীস্টাব্দে 
আর বঙ্গাব্দ গগণ। শুরু হয় ৫৯৪ খ্ীস্টাদ থেকে । কাজেই বঙ্গাব্দের পঙ্গে ৪৫ 
ব্ধর যোগে-_বিয়োগে নয়--যধীসন মেলে । 
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|| ২ ॥| 

সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পুথিটি চট্টগ্রামের এবং ১১৯৬ মধীসনের অর্থাৎ 
১৮৩ন খ্রীষ্টাব্দে লিপীকৃত। এই গোৌরীমজগল রচয়িতাও ছি কবিচন্ত্র মিশ্ব। 
পৃথিটি ১-৫২ পত্রে সঙ্ধাপ্ত | কবির আদেষ্ট। এক শ্রীপরমেশুর দাস। এই পরমেশুর 
দাস কবীন্তর পরমেশুরও হতে পারেন। কেনন৷ পুথি চটষ্টগামের এবং পরমেশুর 
দাও চট্টগ্রামের পরগনাশাসক লস্কর পরাগল খার সভাকবি ছিলেন । আসলে 
বোধ হয় পদস্থ কমচারীরূপেই সপ্তগ্রামের বালাগ্ডা থেকে পরমেশুর চট্টথামে 
যাঁন, যদিও তার কবিখ্যাতির উল্লেখ ভণিতাগুলোতে মেলে না) কবিচন্র মিশ্ব 
ভণিতায় সুবৃদ্ধি, গম্ভীর ধীর, গুণী এবং চণ্ডীভক্ত বলে পরঞ্মশ্বর দাসের পরিচয় 
দিয়েছেন। সাহিতাবিশারদ সংগৃহীত পুথিতে কবিচন্ত্র মিশ প্রায় সব ভণিতায় 
পরমেশ্বর দাসের নাম উল্লেখ করেছেন । পরমেশ্বর দাস যে চণ্তীভক্ত ছিলেন, 
তার নিঃশংসয় উল্লেখ রয়েছে এই কাব্যে। যথা--. 


“চগ্ডীর চরিত্র ছাড়ি আন নাহি চিত। 
পূরাণ ভারতে শুনে দেবীর চরিত ||” 
চণ্তীপৃূজে চণ্ডীজপে চণ্তীভাবে মনে 
গ্রোঞাএ দিবসরাব্রি চণ্ডীর ধেয়ানে। 
বিশৃভারতীর পুধিতে আদেষ্ট৷ বলে পরমেশ্বর দাসের উল্লেখ নেই। ঝালাগড 
গায়ের গুণীজনদের যৌথ অনুরোধে কাব্য রচনা করেন কবি। কিন্তু কাবে; নৃপতি 
হোসেন শাহর উল্লেখ আছে। 


সাহিত্যবিশারদের পৃথিতে পরমেশুর দাসই আদেষ্টা । এখানে বালাও গ্রামের 
পরিবতে পাঠ “বগ্ড' এবং হোসেন শাহর নাম £য চঞ্রণে থাকার কথা সেই 
চরণটি লিপিকর প্রমাদে বাদ পড়েছে। 


কোন জনপ্রিয় নাম একই কালে ও স্থানে অনেক লোকের থাকে । পরমেশুর 
দাসও হয়তে৷ অন্য এক ধশী-নানী ব্যক্তি-_-ববীন্ত্ পরষেশক্স নন! অবশ্য এসনও 
হতে পারে যে, পরমেশ্বর দাস নিজে মহ!তারত অন্বাদ করার ও “কবীন্দ্র' উপাধি 
লাভের আগেই শ্ব-্থ।ম বালাগার বাধকালে কবিচন্দ্রকে কাব্য রচনায় প্রতিপোষণ 
দান করেন। সাহিত্যবিশারদের পূর্ধিতে পাই-_পরমেশুর দাস সত। ছিল : 


একদিন পতা নট্রধ্য বলি নহাসএ | 
কবিচজ্ নিশ্র জানি বুির বিদএ | 
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পাঁচালি প্রবন্ধ রচ চণ্ডির চরিত 
তোমার কবিত্ব জেন স্তরষে প্রিথিমিত। 


এই অংশের সঙ্গে বিশৃভারতীর পুথি থেকে পৰে উদ্ধৃত অংশের ভাবগত মিল 
আছে। কিন্ত তথ্যগত পাথক্য স্পষ্ট । 


সাহিত্যবিখারদ সংগৃহীত পুথিতে কবির 'আত্বপরিচয়' অংশের পাঠ নিমুরাপ। 
বন্তব্য মোটামুটি অভিনু, তবে পাঠ বিকৃতিজাত বিভিনুত। সবত্র এ্রকট। 
এ বিকৃতি কতকাংশে আঞ্চলিকও । 


১, 


লুটাইআ বন্দম মাত। নিলাবতি। 
বাপের চরণ বন্দ গুণের সার 

সবসান্তে পণিত ভারতে তৎপর। 
বজিস্ট পণ্ডিত নামে অতি সচরিত 
জাহার বিমল জস জথত বিদ্ধিত। 
পৃথিবীর সার রাজ্য পঞ্চম থৌর নাম 
খাণ্ডাএ প্রচণ্ড রা প্রতাপেত পা (1) 
জার তরে কম্পিত সকল নৃূপগণ  “ 
মহাসত্য নরপতি প্রজার পালন । 
গৌর মধো পুণ্য তিথ সণ্ডগ্যাম নাষ 
তৃুপিনির তিরে সণ্ড রিষির বিশ্রায। 

তথ! সপ্ত রিষি তপ কৈল৷ বৰ [হ।] সুখে 
তেকারণে সপ্তগ্রাম নাম লোকমুখে । 
সেই সপ্তগ্লাহ মধ্যে রুণ্ড] নাত্ম পরী 
পর্বে জাএ জমুনা পচিচমে সুরেশৃরী। 
উত্তরেত চও [ চক্র ] তির্থ নানে পণ্যস্বান 
দেবচক্রপাণি তথ! নিত্য অর্দিষ্ঠান। 
দপ্ষিতণ পবিত্র জল নাষে বিদ্যাধরে 

জার জল ছুইলে সকল পাপ হরে। 
জনেক পণ্ডিত তথ। বৈসে নহা্জন 
কলে সিলে গুণের নিধান দ্বিজগণ। 

নিজ বন্দে সাবছিত নৃপতি পৃজিত 
ক্ষেত্রি টস্যগ্রথ বৈসে অতি ম্থৃচন্মিত। 


সুদ্রগণ বৈসে বিপ্র সেবনে তৎপর 
নৃপতির হিত করে সুবৃদ্ধি সাগর। 
সবগুণে থাকে সেই উঞ্চল সবাজ 
তখ। পতি মহ। মহিগুপরাজ। 
হরগৌরী চরণে কমল মধুকর 
দ্বিজগুর ভকত ধর্মেত তৎপর । 
দানে দারিদ্র্য হরে সব্বসিদ্ধি সার 
হার বিমল জস করি কন্ঠহার | 
পিতান্ুত... ছিল প্রকৃতি স্ুদর 
মহাধীর মহাসত্ত বুছিএ সাগর । 
বুদ্ধি রশ্তীর ধীর তাহান তনএ 
শ্রীপরমেশুর দাস মহাশএ। 
চির চরণ ছারি আন নাহি চিত 
প্রাণ ভারতে সুনে দেবীর চরিত। 
চণ্ডি পূজে চণ্ডি জপে চগ্ডি ভাবে মনে 
গ্বোআএ দিবস রাত্রি চণ্তির ধেআনে। 
একদিন সভা মধ্যে বসি মহাশএ 
কৰি চন্দ্র মিশ্র আনি বুলিল বিনএ। 
পাঞ্চালি প্রবন্ধে রচ চণ্ডিব চরিত 
তোমার কবিত্ব জেন ভ্রমে পৃথিমিত। 
পরম তকতি জেন সব্বলোগক পূজে 
প্রাণ বচন জেন সাবধানে বুঝে। 


নব সিন সিন্ধু ইন্দু সব নিজোজিত 
কবিচন্দ্র মিশ্র বোলে চগ্ডির চরিত। 


উভয় পৃথির পাঠ পরীক্ষা করিলে নিমুলিখিত তথ্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে £ 

১. বিশ্বভারতীর পৃথির 'আদশ পাঁচার্বী'-ধ্ব ভণিতায় পরমেশুর দাসের নামোল্লেখ 
অথবা কালে পরিত্যন্জ হয়েছে। যদি দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয় তা 
হলে তণিতাংশ লিপিকর কিংব৷ থ্ায়েন-কথক পৃননিমাণ করেছেন বলে মানতে 
হবে। কবির মল রচনায় যদি পরমেশুর দাসের নাম উল্লেখিত না হয়ে থাকে, ত। 
হতে বলতে হবে চট্গ্রাষের পথিতে পরমেশুর দ্রাসের নাম পরে সংযোজিত হয়েছে। 
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কিন্ত এন অনুমানের ভিত্তি নেই বরং রাঢ়ে অজ্ঞাত পরিচর পরমেশ্বর দাসের 
নাম বাছলায বোধে পরিত্যাক্ত হয়েছে বলে ধারণা করাই সঙ্গত। কেনন৷ একাটি 
প্রশ্ষিগ নাম শতোধ্ববার সংযোজিত কর। অধ্যবসায় সাপেক্ষ---তেমন জালিয়াতির 
অধ্যবসায় স্বয়ং পরমেশ্বর দাস ত্যতীত আর কাঢর। থাকার কথ নয়! চট্টগ্রামের 
পৃথিতে পরষেশ্বর দাসের পিতৃপরিচয়ও রঙয়ছে। যদিও নামটি দুষ্পাঠ (সুতন্মাদ 1) | 
অথবা সেই নাম মহিগুণরাজ । বিশেষত বিশুভারতীর পুথিতে হোসন শাহর নাম 
যখন মিলছে, তখন তাঁর সমকালের ও তীর লঙ্কর পরাগধ খানের সতাকবি মহা- 
ভারতের অনুবাদক ও কবিচন্দ্র মিশ্রের আদে্ট। পরমেশৃর গ্বাস জভি-ু ব্যক্তি বলে 
বানতে বাধা নেই। 


২. সাহিত্যবিশারদের পুথির পাঠে স্পষ্টতই লিপিফর-প্রমাদ ঘটেছে। তার 
ফলেই “হোসেন শাহ্‌'র নামের চরণাটি বাদ পড়েছে। এবং পদ বিলানোর জন্যে 
পরবতী লিপিকর গোৌঁজামিলের আশ্বয় নিয়েছেন। 'নৃপতি হুসেন শাহ। কলিযুগ 
রাম", বাদ পড়ায় 'নাম' এর সঙ্গে পদান্ত মিল দানের জন্যে তৃতীয় চরণের 
 প্রতাপে তপন'কে 'প্রতাপেত পাম' কর৷ হয়েছে এবং চতুখ চরণের সঙ্গে পদাস্ত 
মিল দেয়ার গরছ্ধে 'মহাসত্ব নরপতি প্রজার পালন' চরপণাটি যোগ করতে 
হয়েছে । 

৩. সাহিত্যবিশারদের পৃথিতে “বালাওা' পুরী “রণ্ড' হয়েছে। চট্টগ্রামের 
লিপিকরদের 'বালাগ্ড।' পরগন। জাঁনা৷ ছিল না, তাই লিপিপরম্পঝায় বালাও 'রণ্া'-য় 
পরিণত হয়েছে। ধ্বনিতত্বের দিক দিয়ে এ পরিধর্তন অস্বাতাবিফ নয়। 

৪. চট্টগ্রামের পথিতে কবিচন্ত্রের পিতার নাষ বশিষ্ঠ পণ্ডিত। বিশৃভারতীর 
পুৃথিতে 'বশিষ্ঠ' স্বলে 'সশিষ্য' পাঠ রয়েছে। এই পাঠ স্পষ্টতই ভুল। কবির 
মাতার নাম নীলাবতী, এটি 'লীলাবতী'র বিকৃতিও হতে পারে। 

৫. পরষেশুর দাসের অস্তিত্ব বা সম্পর্ক স্বীকত হয়নি বলেই ৰিশৃভারতীর 
পৃথিতে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ নির্দেশ অং€শর পাঠ পদ্থিবতিত হয়েছে। সেখানে 
আদেষ্টা ব্যক্তি নন--খ্বায়ের গুণিজন সমাজ । 

৬. সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত পৃথিতেও কাব্য রচনার কাল রয়েছে “নবসিস্থ 
সিদ্ধ ইন্দু সব নিজোজিত ।-_-এই পাঠ যে বিকৃত তাতে সঙ্গেহ নেই । অতএব, নৰ 
শশী সুর ইন্জ্ শক কিংবা “নব শশী সুর ইল্দু শক" পাঠ ধরলে হোসেন শাহ্‌ ও পর- 
মেশ্বুর দাস--উভয়ের সমকালীন কবি কবিচন্ত্র মিশরের ক্ষাব্য রচনার অভিনু 
সন যেলে। 
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অতএব, কবিচন্ত্র মিশ্র পনেরে৷ শতকের অস্তিমলগ্ের কবি । আরে! একটি 
র€সাজনফ বিষয় রয়েছে ৫২ পত্রের এই পুথির ঠিক ৩৯ক পাতায় শেষ বারের 
মতে আদেষ্ট। পরমেশৃর দাসের উল্লেখ রয়েছে, পরবতী তেরো পাতায় নেই। পুথির 
ঠিক তিনভাগে আছে শেঘভাগ্ধে নেই। অথচ গ্রন্থ সাপ্তিকালে অন্তত আর একবার 
আদেষ্টার প্রশস্তি না হোক, তার প্রতি কতত্রতা প্রকাশ কর! ছিল স্বাভাবিক 
সৌজন্যের বিষয় । 


এ থেকে আমাদের মনে হয়, শেষপধায়ে পরমেশ্বর দাসের পঙ্গে কবির মনো- 
মালিন্য ঘটে 'বা বিবাদ বাধে । তাই ভণিতায় আদেষ্টার নাম আর যোগ কব। হয়নি, 
এবং নিজের রচন। বলেই মমতাবশে গ্রচ্থের প্রথমাংশও সংশোধিত হয়নি, অথবা 
রচনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিপোধক পরমেশ্বর দাসকে প্রতিলিপি দেয়৷ হত বলে 
পরমেশুব দাসের হস্তগত প্রতিলিপির প্রশস্তি ও ভণ্িতা” সংশোধন করা সম্ভব 
হয়নি। এবং এই প্রতিলিপি সঙ্গে নিয়েই বালাগাবাসী পরমেশুর দাস চট্টগ্রামে 
পরাগল খানের অধীনে রাজকার্ষে যোগদান করেন। কিন্তু পরে প্রতিলিপি 
তৈরী কালে স্বয়ং কবিই ভণিতা সংশোধন করেছিলেন এবং আদেষ্টা-প্রশস্তি 
অংশ একেবারে বাদ দিয়ে গাঁয়ের জনগণের আগ্রহ ও অনুরোধগ্ঞাপক অংশ 
যোগ করেছেন। বিশ্বভারতী সংগৃহীত পূথির আন একটি প্রতিলিপি পাওয়। গেলে 
এবং শেষ তেরোপাতাস্থ তণিতায় ভাষাগত মিল পাওয়৷ গেলে আমাদের আপাত- 
অনমান সত্য হয়ে উঠবে। 


১৬ 
রামাই পণ্ডিত 


রামাই পঞ্ডিত যে ভারতে বাঙলায় ও বৌদ্ধ-বিলুপ্তির চরম মুহূতে আবিভঁত হয়ে- 
ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। বারো শতকের শেষাধে ব| শেষপাদে তিনি 
জীবিত ছিলেন বলে অনুমান কর! অসজত নয়। বাঙলায় ও ভারতে তখন যে চিত 
ও প্রকাশ্য বৌদ্ধ সমাজ ছিল ন।, তার প্রমাণ শৃন্যপ্রাণোক্। 'ধর্দেবত৷ সিংহলে বহুত 
সম্মান' উক্তিটি । বৌদ্ধ দ্ব্রশরণের অন্যতম “ধম'-এর মুল তাত্বিক তাৎপ্য তখন 
বাঙলায় অল্পষ্ট ও বিস্মৃতপ্রায়, তাই তথাগ্বত বা গৌত্মবুদ্ধের পরিবর্তে ধমই 
বৌদ্ধমত ও বুদ্ধন্তাপক সাংকেতিক পরিভাষায় পরিণত। এবং নিরগ্রন' ও 'শৃন্য' 
গিবাণতত্বের প্রতীঞ্ক-_-'শুন্য পূজয় হরিচন্ত্র বিষাদ ভাবিয়। মতি।” রামাই পঙ্ডিতের 
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সময়ে বৌদ্ধষত হাড়ি-ডোঙ-বাদী-কৈবতের যধো নিবন্ধ। তাই অশিক্ষাজাত 
অজ্ঞতার ফলে এ সমাজে ধর্মতত্ব ও শাস্ত্র বিকৃত, অস্পষ্ট, পারগ্পর্যছীন অসমন্থিত 
অসমঞস শ্ুণতি-স্মৃতি নাব্র। তাই পাঁচধ্যানী বুদ্ধও পাঁচপঙ্ডিতে পরিণত-_ 
সেতাই, নীলাই, কংসাই, রামাই ও গোসাঞ্চি-_-এর যুশ্বন্ধর ও যুগাবতার | 
শন্যপুরাণ প্রভৃতি নামে, আগ্মপুরাণে ও ধমপূজাবিধানে শ্রাদ্দণাপ্রভাব প্রবল 
ও গ্রভীর-_-এ প্রভাব স্বীকার করেই প্রচ্ছনৃভাবে স্বধ্মরক্ষা করা সম্ভব 
হয়েছিল তাদের পক্ষে । তাই গণ্ডার, অশ্ব, মহিষ, অজ, হংস ও পায়রা 
বলি চাল করতে হয় এবং ধর্ম ও হতে থাকেন সমুত। 

শৃন্যপূরাণের ভাষায় সবব্র প্রাচীন রূপ রক্ষিত নেই সতা, কিন্ত উচ্চারণে 
অর্বাচীন অবহটঠরূপ রক্ষিত। ষোল শতকের রচন! হলে বস্তা (বুক্ষা), বিটু (বিষ), 
বন (বণ), নহি (নাহি), থল (স্থল), ভরমন (ভ্রমন), বিসগাই (বিশ্বকমা), জানে 
(ধ্যানে), বলস্তি, চিরাই (চিরায়ু) প্রভৃতি আমাদের লেখ্য ভাষা সংস্কৃত শব্দ- 
বহুল হওয়ার পৃবস্তরের সাক্ষ্য । শুন্যপূরাণের গ্রদ্যূপ নিতান্ত অশিক্ষাপ্রসূত নয়__- 
প্রাচীনতার নিদর্শন। 


চৌদ্দ-পনেরো শতকে প্রচ্ছনু বৌদ্ধেরাও যখন আত্মপরিচয় বিস্মত, যখন 
ধর্মপন্থী, নাথপন্থী, সহজপন্থীরা নিজেদের হিন্দু সমাজভুস্ত বলেই জানে ও মানে, 
তখন শৃন্যপূরাণ ব৷ ধমপূজাবিধান অবাদ্ষণ শাস্ত্র ও তত্ব প্রচারের জন্যে রচিত 
হওয়ার কথা নয়। তাই আমরা বামাই পণ্ডিতের আদি শুন্যপূরাণ বারে৷ শতকের 
বা তেরো শতকের গোড়ার দিকের রচন। বলেই বিশ্বাস করি, কালান্তরে থ্াচ্ছণ্য 
প্রভাবে তা ক্রমে ভাবে তাঘায় আচারে ও তত্বে রূপান্তর ও বধিত কলেবর পেয়েছে। 


॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত | 
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আবদুর রজ্জাক ৩৩৯ 

আবদুল্লাহ কৃতুব শাহ ৩৩৬ 
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৪২৩, ৪৩৮ 


১৮৪, 


২০৭, 
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কনে সাজ ৩৬৩ 

কন্ব ৩, ২৮, ৩১, ৩২, ১৯৯ 

কনিক্ষ ২২২ 
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বন্রস্চিততকোষ ৬৭ 

বদ আলম ১৫৯ 

বদর ১৩১, ৪৩৯ 

বদর আলম মাহির্দী ২৯৬ 

বদর আলম যাহিদ ১৫৯ 

“বদর মোকাম' ১৫৫ 

বদর শাহ ১৫৫ 

বদরুদদিন (হেমতাবাদ) ১৫৫ 


১২৪, ১৬৩১ 


নি 


বদরদ্শীন বদর-ইশ-আলম ১৫৫, ২৯৬ 

বনবিবি-বনঘ্ধেবী ১৫০, ১৭৩ 

বনমালী দাস ৯৪ 

বন্যগুপ্ত ৫৪ 

বন্য তথাগত ৯২ 

বন্দযঘটীয় সর্বানন্দ ৮৯, ৯২ 

বরাকপূর শাসন ৮৭ 

বরিশাল ৪১৫ 

বরের বাহন ৩৫৬ 

বরেন্র ৩, ৩১,৩৩, ৩৪, 8০, ৪১, ৫৬, 
৩৮৩-৩৮৫ 

বর্ধমান ১৫৫, ৪৩৪ 

বর্ধমান উপাধ্যায় ৩৮১ 

বধমান ভুকি ৩ 

বর্ধমান মহাবীর ১৩৪, ১৯৮ 

বর্ধমান সাহিত্যসভা ৪২৩ 

ৰর্ধণ ৩৪ 

বর্ষকৃত্য বা ক্রিয়া 8৫৪ 

বলবনবংশ ৪২-৪৩ 

বলবনী শাসন ১৭০ 

বলরাম (রাজা) ১৫৭ 

বল্লত ২৯, ১৭৩, 8০৪8 

'বল্পাল চরিত' ৩৫, ৮৬, ১৫৫ 

বল্লানল সেন ২৩, ৩৫, ৫৮, ৮৭, ৮৯, 
১৬, ১২৭, ১৫৫ 

বললুকা ৪০৫ 

বশির হাট ৪২৩ 

বশিষ্ঠ ১৩৬ 

বশিষ্ঠ পণ্ডিত 8৭৫ 

বসন ৩৫৪ 

বসম্তকমার চট্টোপাধ্যায় ৩৫৯ 


বসম্তবগ্রন বায় বিহুম্বপ্নত ২৯৮ 

বসুবন্ধু ২২১ 

বসুমতী ১২১ 

'বস্তবাদীং ১৫০ 

বহরম খান 8৪, ৬০ 

বহরম খান তোতার খান) 8৪, ৬০ 

বড় খা! গাজী ৭ম. ১৫০ 

বড়, চণ্তীদাস ১০১, ২৯৮, ৩০০, 
৩৯৫, ৩১৮ 

বাইবেল ৩৪১, ৪০৬: ৪8০৭ 

বাইশ কবির মনসামঙ্গল ৪১৪ 

বাইশ হাজারী মসজিদ ১০৩ 

বাউল ২৫, ২৯, ৬৮, ৮৮ ২০০ 


বাউল পদ ২৫ 

বাউল সাহিত্য ১১ 

বাকপাল ০৬ 

বাক। ২০০ 

বাগদাদ ৩২৮ 

বাঙলা ৩, ১৩ 

বাঙলা একাডেমী ৪৪১ 

বাউলা দেশ ১১, ২৭, ৮৩, ১9৭, 
১১৬, ১৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৫০, 
১০৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৬৭, ১৭১- 
১৭৪, ১৮৫, ১৯১, ২০১, ৩৬৭, 
৩৮৬ 


বাঙউলার ইতিহাস ২৯৫ 

“বাঙলার কাবা 8০8 

“বাঙলার নবজাগুতি ১৭৩ 

বাঙালী ১১ 
'বাঁডালীর ইতিহাম' আদিপব) ৫,১৪১ 
বাঙ্গলা৷ ভাষা ১১ 


৪৯৯ 


বাঙ্গাল ৯২ 

বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪২৮ 
বাচম্পতি ৯২ 

বাথোক ৯২ 

বাদাল স্তম্তলিপি ৩৭ 

বাদ্য ৩৫৫ 

বাদ্যযন্ত্র ৩৫৯ 

বাদ্য ও বিবাহমঙ্গল ৩৫৯ 

বানভট্ট ৬৮, ৮৪ 

বানু হোসেন বাহরাম গোর ৪৩২ 
বাব আদম ১৫৫, ২৯৬ 

বাবুর ৫ 

বামন ৮৪ 

বার ৯২ 

বারবক (স্থলতান শাহজাদ। ) ৬০, 8৩৩ 
বারাণসী ১০২, ২২০ 

বা্গর্স ২১৯ 

বাটাণ্ড রামেল ২৩ 

বাদেসানেস ১১৫ 

বার্মা ১৮ 

“বালকানামা”? ১২১ 

বালাও ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬ 
বালি বধ ৮৬ 

বাল্মীকি ২৪, ৪৬৯ 
বাল্মীকি-ব্যাস ৩৬১৯-৩৭২, ৩৮৬ 
বাশিষ্রামায়ণ ৩৬১ 

“বাসনা মঞ্জরী” ৯৩ 

বাসলী ৩৭ 

বাসুকী ১৩৬ 

বাসুকী জরৎকারু ১৩২ 

বাসদেব ১৩৩ 


বাসুদেব সার্বভৌম ৮৯ 

বাসুদেব সেন ৯১ 

বাসূলী ৫৩, ১২১, ১৯৪, ২০০, ৩৬৮ 

বাহন ৩৫৯ 

বাহলুপ লোদী ৪৩৩ 

বাহাউদ্দিন যাকারিয়া ১০৯ 

বাহাদূর শাহ ৬৩, ৪৫৩ 

“বায় দূমবা” ১৫৫ 

“বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' ২১৭ 

বাংলা মল কাব্যের ইতিহাস+ ১৪০ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" ৪৩৬, ৪৬০ 

“বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৪৬০ 

“বাংলা সাহিভ্যের কথা” 8৫৭, ৪৫৯ 

বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ৪৬০ 

বাংলার ইতিহাসের দুশে। বছর £ 
স্বাধীন সুলতানদের আমল” ৪৩৪ 

বাঁকড়া ৩২, ১৭৪ 

বিক্রম কেশরী (রাজ1)১৫৬ 

বিক্রমপুর ৫৮, ১৫৫, ২৯৬ 

বিক্রমশীল ৩৩ 

বিগ্রহ পাল (স্থরপাল) ৩৪, ৫৬ 

বিগ্রহপাল (২) ৩৪, ৫৬ 

বিগ্রহপাল (৩) ৩৪, ৫৬ 

বিজয় কাব্য ৪৩৬-৪৩৭ 

বিজয় গুপ্ত ৭০-৭৪, ৭৮, ৭৯, ২৯৩, 
৩৯৭, 8০০, 8০৮, ৪8১০, ৪১১, 
৪১৪-৪২৩ 

বিজয় রক্ষিত ৮৫ 

বিজয় রঞ্জিত ৮৯ 

বিজয় সেন ৩৫, ৫৮, ৮৭, ১৫ 

বিজয় দেন এশস্তি ৮৭ 


(00 


বিজয় চন্দ্র মজুমদার ২৫৩ 

বিস্তোক ৯২ 

বিদঞ্জ মাধব ৮৬ 

বিদ্যাকর ৯০, ৯৬ 

বিদ্যাধর ৯৯ 

বিদ্যাপতি ( মৈথিল ) ৪৫, ৬৮, ৬৯, 
৭৯, ৯৬, ৯৯, ১৪২, ২৫৫, ৩১৪, 
৪০৯, ৪২১, 8৪৭, ৪৪৯, ৪৬৭ 

বিদ্যাপতির পদাবলী ৪৫৭ 

বিদ্যাপতি কি পদাবলী ৪৫৯ 

বিদ্যাপতি ঠাক্র ৪৬০ 

বিদ্যাপতি ঠাকরের পদাবলী ৪৫৯ 

বিদ্যাপতি শতক ৩১৫, ৪৫৯ 

বিদ্যাপাগর-বন্কিম ৪৩২ 

বিদ্যাস্তন্দর ৩৩৮, ৪৩১ 

বিনয় ঘোষ ১৭৩ 

বিনয়তোষ ভট্টাচাধ ২৭৪ 

বিনয় দেব ৯২ 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ৪৬২, ৪৬৩ 

বিন্দুসার ৫৪ 

বিপ্রদাস ৪০৬, ৪৩৭ 

বিপ্রদাসপ পিপিলাই ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৪, 
৭৯, ২৯৩, ৩৯৬, ৩৯৭, 8০0০, 
8০0৫, ৪১১, ৪১৬, ৪২৩-৪২৭, 
৪৬৯ 

বিপিনবিহারী ৪০২ 

বিপিনবিহারী নন্দী 8০৩ 

বিভাগসার ৪৫১, ৪৫৩ 

বিতীষণ ৩৭৪ 

বিভূতিচন্্র ৮৫ 

বিমল প্রভা ২২৬ 


বিমল মতি ৮৫ 

বিমানবিহারী মঞজুষদার ২৯৮, ৩০১, 
৩০৬, ৩০৭, ৩১৪১ ৩২০, 8৫৭, 
৪৬০, ৪৬৩ 

বিদ্বিসার ৫৪, ৬৭ 

বিরজাশঙ্কর গুহ ৪ 

বিরিঞ্জি ৯২ 

বিবপ পা ২৭৮ 

বিশ্বমঙ্গল ৯৬, ৩১৯ 

বিশ্বনাথ ৮৪ 

বিশ্বভারতী ৪২৩, ৪৬৮, ৪৭৪-৪৭৬ 

বিশুরূপ সেন ৩৫, ৫৮ 

বিশ্বাসদেবী ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৩ 

বিশ্রাম ৮৯ 

বিষবৃক্ষ ২৩ 

বিষ ৩৭, ৫৩ 

বিষ্ণু ধর্মতত্ব ৪০৯ 

বিষ্ণপুর ২৯৮ 

বিষণ পূরাণ ১০৯ 

বিষ্তপূরাণ-হরিবংশ ৩৯৫ 

বিষ্ণ-লক্ষাী ১৯৯ 

বিষ্দাস বিদ্যাবাচছ্পতি ৮৯ 

বিসফী 8৫০, ৪৬১ 

বিহার ১১, ২৭, ৩২, ৩৪, ৩৫, 8০, 
৪১, ৬০, ১৭৭, ২২০, ২৫৪, 
8০৮, ৪১১, 8৫৫ 

[বহার সরকার ২৫৪ 

38178? 11):0081) 4১৪৩৪ ২৫৪ 

বীণাপাদ ২৮৪ 

বীর দেব ৫৫ 

বীরভূম ৯৩ 


৫০১ 


বীর সিংহ 8৪৮, 8৫০, ৪৫২, 8৫৪ 

বীর্যমিত্র ৯২ 

বুদ্ধ ২২১, ২২৬, ৩৪৮ 

বুদ্ধকপাল তন্বচীক ২২৬ 

বৃঢণ মিশ্র ১১০ 

বৃত্ত রত্বাকর ৯৩ 

বৃত্র ১৩৬ 

বন্দক্‌ণড ৮৫ 

বৃন্দাবন দাস ৪৩, ৪৯, ৭৩, ৮১, ২০০, 
২৯৪ 

বহদ্ধর্ম পুরাণ 8, ৩৬ 

বৃহস্পতি মিশ্র ১৪৫, ২৯২, ৩৮৩ 

বহস্পতি রায়মুকুট ৮৯ 

বহৎ বঙ্গ 8০, ১৭৩ 

বেতাল ৯২ 

বেণীসংহার ৮৫, ৯৭ 

বেদ ১২৬, ১৭৪ 

বেশ্যানর্তকী ৩৬১ 

বেহুলা ৪০২, ৪০৯, ৪১২ 

বৈদিক তাষা ১৩ 

বৈদিক যুগ ৭ 

বৈদিক সাহিতা ১৩৬ 

বৈদ্য ধন্য ৯২ 

বৈদ্যোক ৯২ 

বৈভাসিক দশন ২২২ 

বৈরাগী বেশ ৩৫৭ 

বৈশালী ৫৭ 

বৈষব ৫ 

বৈষধব তোষিণী ৯৪ 

বৈষুব পদাবলী ২৫ 

বৈষব মত ২৯, ১৭৯ 


বৈষব মহ!জন পদাবন্ধী 8৪৪৮, 8৪৯ 

বৈষ্ণব রসসাহিত্য ৪৫৯ 

বৈষ্ণব সহজিয়া ৬৮ 

বোখার। ৩২৮ 

বোধায়ণ সূত্র * 

বোধায়ণ ধর্মসূতর ২০ 

'বোধি চর্যাবতার* ৮৮ 

বোধিভদ্র ৮৫ 

বৌদ্ধ ২১ ৫, ২২, ২৬, ২৭ 

বৌদ্ধ খড়্গোদ্যম ৩৩ 

বৌদ্ধ জাতি ১৮ 

(বীদ্ধ ধর্ম ১৫, ১৬, ২৭ 

বৌদ্ধ বিহার :৭১ 

বৌদ্ধ ভারত ১৮ 

বৌদ্ধযান ৫ 

বৌদ্ধ যুগ ৫, ১২১, ১৩৮, ২০০ 

ব্যাস ২৪, ১৩৬, ৪৬৯ 

ব্যাসদেব ১৩৩ 

ব্যাড়ীতক্তিতরঙ্ষিণী ৪০৯, ৪8৪৭, 
৪৫১, 8৫৪ 

বজবুলি ১৭১৯ 

বন্ধপুরাণ ৪০৯ 

বন্ধাবর্ত ১৩৩, ৩৬৬ 

বহায়মাল 8০৯ 

ঘান্মদশন ১৫১ 

বাদ্দবাদ 80৪8 

বাক্ষণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ ২১৬ 

বান্ধণ সর্বম্ব ১৫, ১০৫, ১০৭, 
২০৫, ৪৬১ 

বাচ্ছণ্য ধম ৫, ৭, ১৩৯ 

বাচ্ধণ্য যুগ € 


৫০৭ 


বা্দণ্য শাস্ত্র ১৯৭ 


বাঙ্গী হরফ ৮৬ 
ব্রিটিশ ভারত ১৮ 


'ভক্তমাল' ৯৪ 

ভক্তিবাদ ২০, 898 

তক্তি রসামূত সিদ্কু ৮৯, ২৯৮ 

ভগবদৃগীতা ৩২৩ 

ভগীরথ ৩৯৪ 

ভষ্টনারায়ণ ১৯, ৯৭ 

ভষ্ট ভঝদেব ৮৭, ৮৯ 

ভদ্র দত্ত ৫৬ 

ভবদেব ৫৫, ৫৭ 

ভবদেব ভষ্ট ৮৫ 

ভবভূঁতি ৯০ 

ভবানী দাস ৬৯ 

তবসিংহ 8৪৮, ৪৫০, ৪৫২, ৪৫৫ 

ভরত ৩৭১, ৩৭২ 

ভাগবত ১৯, ২৫, ৩০, ৯৭, ১৮৮, 
১৯৪) ৩৬৯ 

তাগলপুর ১৯০ 

ভারত ৪৯ 

ভারতচন্ত্র ১১, ৫২, ৬৬, ৭৪, ১৪৭, 
২৯৩, ৩৮২, ৪২০ 

“ভারত দর্শন সার' ১৭৩ 

তারতবর্ব ১৪, ১৭, ৫২, ৩৭৪ 

“ভারতের মধ্যযুগে সাধনার ধারা ১৭৩ 

ভামহ ৮৪ 

ভাস্কর ২০, ১৭৩, 808 

ভাস্কর বণ ৩৩, ৫৫, ৮৭ 

ভাস্কর বর্ন ৫৫ 


তাঁড় ৭১ 

তীম ৩৪, ৫৬, ১২৪ 

তীল ৯, ১৩২, ১৩৭ 

ভুটিয়া৷ ১৩৭ 

ভুবনেশ্বর ৮৭ 

ভুস্থকু ২০৬, ২০৭, ২৮০ 

ভূপতিনাথ 8৪৮ 

ভূপতিসিংহ ৪৪৮ 

ভূপরিক্রমা ৪৫৩, ৪৬৩ 

ভেড্ডিড ৪8 

ভৈরব সিংহ ৪৫২-৪৫৪ 

“ভোগবাদী' ১৫০ 

তোগ্নিপাল ১৯৩, ২০০, ৩৯৯ 

তোগীশ্বর 8৪৮, ৪৪৯, ৪৫২+ ৪৫৩, 
8৫৫, ৪৬৪ 

ভোজবর্ম ৩৪ 

ভোজবর্মণ ৫৭, ১০৯ 

তোজবষের তাম্র শাসন ৮৭ 

ত্রমর দেৰ ৯২ 


মক্তুল হোসেন ১৫৭, ৪৩১ 

মখদূম জাহানিয়৷ ১৫৯ 

মখদুম শাহদৌলা ২৯৭ 

মখদুম শাহদৌলা শহীদ ১৫৬ 

মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ১৫৬ 

মখদ্‌ম সুলতান হোসেন শাহ ৪৫৫, 8৫৬ 

মগধ ২৭, ২৮, ৩৩৯ ৩৪, ৫৬, ১৩৫ 
১৭১ 

মঘ ৫9 

মঙ্গল কাব্য 8০৫ 

মঙ্গনকোট ১৫৬ 

মঙ্গলচণ্ডী ২০০ 


৫০৩ 


মঙ্গল চাদ ৩৩৮ 

মক্ষলাচরণ ৩৬২ 

মঙ্ষোলীয় ১৫, ১৬, ২২, ৩১, ৩৮, 
১৩০, ১৩২ 

মছলন্দর ৭৪ 

মণীন্ত্র মোহন বসু ৪৭, ৩১৩, ৩২০, 
৩২৪ 

মধুরাম বিদ্যালক্কার 1৯ 

মদন ৮৯ 

মদন পাল ৩৪, ৫৬ 

মদন পালদেব ৪ 

মদনপ্‌র ১৫৬ 

মদনিকা কামুক ৮৬ 

মদিনা. ৩৩১ 

মধুমথন দেব ৫৮ 

মধূমালতী ৩৩৮, ৩৯৭ 

মধূশীল ৯২ 

মধুসূদন (মাইকেল) ৩৬৯ 

মধুস্দণ সরস্বতী ৮৯ 

নধ্যপ্রদেশ ২৭ 

মধাযূগ ৬৬, ১৯৫, ১৯৬ 

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তখ্য ও 
কালকম' ৪৩৪ 

মধ্যযুগের বাঙল। সাহিতা ও মাঁনবধর্ম' 


১৭৩ 
মনসা ৩৭, ৫৩, ১৩৯, ১৫০, ১৯৪, 
১৯৯, ৩৬৮, ৩৯৯, ৪০১, 8০৩ 
মনসা গীতি ২০৩ 
মনসা পূজা ৭১ 


মনসা বিজয় ৭১; ২০১, ২০২, ৩৯৮, 
80৫১ ৪৩৭ 


মনসাষঙ্গল ১২, ২৫) ৬৮, ৩৯৭, 8০৩" 
৪০৬, ৪২৭ 

মনন্গুর ২৩৩ 

মনহলিপ্টোলী ৪ 

মণিপূরী ১৫ 

মনু ১৩৪ 

মনোহর-্মধুমালতী ১৯ 

মম্ত্রতন্ত্ প্রকাশ ৪০৯ 

মন্্রযান ৮৭, ৮৮) ১১৬, ১১৯, ১২৬ 

মমতা ঘোষ ৪8০৩ 

মল্লীসারল ৫8 

মহব্বত খান ৬২ 

মহাজেতারি ৮৮ 

মহাদাস আচার্য সিংহ ৭৯ 

মহানন্দ ১৩৬ 

মহাপদ্ননন্দ ১৩৬ 

মহাঁবছ্গে রাড 

মহাবু ২ 

মহাবীর ৩, ৩১, ৫৭) ১৩৫, ২২০ 

মহাবংশাবলী ৩৮৪ 

মহাভারত ২, ১৯, ২০, ২৩, ২৫,৩০, 
৪৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৬২, 
১৮৪, ১৮৫, ১৯৪, ১৯৮, ২০১, 
২৯৬, ৩৩৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৬৯, 
৩৭১, ৪8৩১, ৪৩৯ 

মহাযান ১৩৭, ১২৬, ১৩৮, ১৯৯১২০৪ 

মহারাজ বিকমাদিত; চরিত ২১৭ 

মহারাষ্ট্র ২০, ৯৬ 

মহাসেনগুপ্ত ৫৪ 

মহাস্থান গড় ২৮, ৩৩, ৮৩, ৮৬১ ৯৬, 
১৫৭ 


398 


মহিগুণরাজ ৪৭৫ 

মহীপাল ৩৪, ৫৬, ১৯৩, ২০০, ৩৯৯ 

মহীপাল (২) ৫৬ 

মহেন্দ্র ৩৮০ 

হেন দেব ৭৫, ৬১ 

ময়নামতী ১১৬, ১৫৩, ১৭৭, ১৮০), 
১৯৩, ২০১, ২০৩ 

ময়নামতী-মানিকচন্দ্র ২৬, ২১৩ 

ময়নালোর ১৯ 

ময়মনসিংহ ২৫) ১৫৬ 

ময়ূর তষ্ট ২০২ 

মায়ঞ্জোদারো ১৩৩ 

মৎস্যেন্দ্রনাথ ৮৮, ৯৬, ১১এ 

মাগধী ২৭, ২৮ 

মাগধী অবহট্ঠ ১৯২ 

মাগধী প্রাকৃত ৮, ১৩, ১৭৮, ১৮৩, 
১৯০, ১৯২১ ২০৪ 

মাগন ঠাকুর ৩০৮ 

মাতাপিতা ৩০৩ 

মাদারিয়া সম্প্রদায় ১৫৮ 

মাদারীপুর ১৫৭ 

মাধব কর ৮৯ 

মাধঝাচার্য ১১, ৭৯, ২৯৩ 

মাধবানল কামকন্দলা ৩৩৫, ৩৩৭ 

মাধাইনগর ৯৫ 

মাধিপুরা ৪৫১ 

মাধব ২৯, 8০৪ 

মানসোল্লাস ২, ১৯১, ২০৮ 

মানিক গাঙ্গুলী ২০২ 

মানিক চাঁদ ১৭৭, ১৮০, ১৯৩, ২০১, 
২০৩ 


মানিক দত্ত ২০২, ৪৬৯ 

মানিক পীর ৭৪ 

মামলুক শাসন ৪০৪৪, ৪৯ 

মারাঠী ১৭৮, ১৮৩ 

মারীচ বঞ্চিতক ৮৬ 

মাকোপলো ১১৫ 

মালদহ ১০৩ 

মালপাহাড়ী & 

মালক ২৩ 

মালয় ১৮ 

মালাধর বস্তু ৪৬, ৭৯, ১৮৪, ২৯৩, 
২৯৬, ৩৮৩, ৩৮৭-৩৮৯) ৩৯১- 
৩৯৬, ৪৩৬ 

মালিক আলি মর্দান ৩৯, 8৮ 

মালিক অ!লাউদ্দীন জানি ৪০, ৪১, ৫৯ 


মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলকখালজী 8০ 


( দৌলত শাহ বিন মওদুদ ) 
মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুধিস্ুঙ্গীন 
উজবেক ৪১, ৫৯ 
মালিক ইজুদ্দিন এহিয়া 8৪, ৬০ 
মালিক ইজ্জুদিন তুধরল তুধান খান 8০, 
৪১, ৪৮. ৫৯ 


মালিক ইজ্জ্রদিন বলবন উজবেকী ৪১, 
৫৯ 


মালিক ইজ্জদিন শিরান খালজী ৩৯, ৫৯ 

মালিক জালালউদ্দিন মাসুদ জানি ৪১, 
৫৯ ( মালিক-উস-শরক ) 

মালিক তান্ম্দ্দিন অরসালান খান ৪১, 
৪৮, ৪৯ 

মালিক তৈষুর খান-ই-শিরান ৪১, ৫৯ 

মালিক বাহারুদ্দীন 8৪৮, 8৫৫, ৪৫৬ 


80৫ 


মালিক মুহল্পদ জায়সী ৩৩১, ৩৩৭ 

মাণিক সাইকুদ্দীন আইবক ৪০, ৫৯ 

মালিক হুপামুদ্দীন গিয়াস্ুদিন ইওয়াজ 
৩৯, ৫৯ 

মাহমুদ গাওয়ান ৩২৯ 

মাহমুদ শাহ ৩৮ 

মাহমুদ শাহী জামল ৪৫-৪৭ 

মাহেনও ৪৩৩ 

মায়াকাপাঁলিক ৮৬ 

মায়াবাদ ২৯, ১১৪, ১৫০ 

মায়া-বু্ধ ১৯৯ 

মায়া শক্ত ৮৬ 

মিকাইল ২০০ 

মিজেো। 8, ১৫ 

মিথিলা ২, ১৪৬. ১৭৭, ১৮১, ২০৫, 
৩৮১, 8৫০, 8৫৪, ৪৬৫ 

মিলিন্দ পঞ্হো। ২, ২০ 

মিশরী জামাল ২০, ৩৩৯ 

মিয়৷ সাধন ৩৩১, ৩৩৬ 

মীননাথ ২৬, ৩৫, ১১৬, ১১৭, ১৫১, 
১৮০, ১৯১, ১৯৩, ২০০, ২০১, 
২০৩, ২৩৫, ২৪১ 

মীর কাসিম ৫১ 

মীর কাসিম আলী খান ৬৩ 

মীর জাফর ৫১, ২৯৫ 

মীর জাফর আলী খান ৬৩ 

মীর জমল। ৫০, ৬২, ৬৩ 

মীর ফয়জল্লাহ ৪৩৭ 

মীর পৈয়দ সুলতান 89০ 

মীরাবাঈী ১৮৭ 

মুক্ন্দ ২৯২ 


মুকন্দ পণ্ডিত ৪২৫ 

মুকন্প রায় ৬৬, ৭৯, 
৩৮১, ৪৬৯, 8৭১ 

মুকন্দরাম চক্রবতাঁ ৩১৩ 

মুজাফফর খান তুরবতী ৬২ 

মুনিদত্ত ১৭৭, ২০৬, ২৪৭-২৪৮+২৫৭ 

মুণ্ডা 8, ৯, ১৩২, ১৩৭ 

মুওাভাষা ৯ 

মুঘল ৪, ১৩২, ১৫০, ১৭০, ৬৬৬ 

মুঘল আমল ৩, ২৮ 

মুখিসুদ্দিন তুঘরল তুঘান খান ৪১, ৫৯ 

মুদ্রা ৩৫৭ 

মুদ্রা রাক্ষণ ৮৫ 

মুনশী আবদূর রহীম ৭৪ 

মুনিম খান ৬২ 

মুরঙ ১৫ 

মুরণ্ডা ॥ 

মুরশিণ কৃলি খান (নওয়াব) ৫০, ৫১ 
৬৩, ১৯৫ 

মুরারি ৮৬, ৩৮২ 

মূরারি গুপ্ত ৮৬ 

মুশিদাবাদ ৩৩ 

মূলতান ৩৩১ 

মুসলিম ভারত ১৮ 

মূলা হালদার ৭০ 

মুসা খ। ৭৯ 

মূসা নবী ১৫৭ 

মুসানামা ৪৩৮ 

মুহন্নদ ( হযরত ) ৪৩৮, ৪৩৯, ৪8৪১, 
8৪৫ 

মুহম্মদ আকিল ৪৩৮ 


১৪৭, ১৮৪, 


৫০৬ 


মুহম্মদ আজম ৬২ 

মুহম্মদ আবদুল করিম খোন্দকার ৩৩৮ 

মহম্মদ আলি রাজা ৩৩৯ 

মুহল্মদ এনামুল হক (ডক্টর) ১৫৮, 
১৯২, ৪৩৫ 

মুহম্মদ কবীর ৩৩৮, ৩৯৭ 

মৃহন্লদ খান ১৫৭, ১৬০, ৯৩১ 

মুহম্মদ জীবন ৩৩৯, ৪৩২ 

মুহম্মদ তুধলক ৪৫৫ 

মুহম্মদ দানিশ ৪৩২ 

মুহক্মদ মৃকিম ২৯৩ 

মুহন্মদ শহীদুল্লাহ (ডক্টর) ৭, ৯, ৬৫, 
৭৩, ১৭৬. ১৯২, ২০৪, ২০৯, 
২৪০, ২৪৮, ২৪৯, ২৪৩, ২৭৪, 
৩০১, ৩০৪, ৩১১, ৩১৩, ৩৩৯, 
8৫৯ 

মুহন্মদ শাহ ৬৩ 

মৃহন্পদ শাহ সুজা ৬২ 

মুগাবতী ৩৩৬ 

মেগাস্থিনিস ১১৫, ১৩৬ 

মেনক। দেবী ৪৭৪৮ 

মেরুতঙ্গাচা ১০৪ 

মেহের উলি ৩২ 

মৈত্রের় ২২৩ 

মৈত্রেয় রক্ষিত ৮৫ 

মৈনাসৎ ৩৩৬ 

মোক্ষাকর গুপ্ত ৮৫ 

মোজল ১২০ 

মোক্গলীয় ৪. 

মোচ ৪ 

যোষক্ষ্র ১১ 


মোবারক গাজী ৭৪ 

মোল্লা আতা ১৫৯ 

মোল্লা দাউদ ৩৬৬, ৩৩৭ 

মোহসেন আউলিয়া ১৬০ 

মোহাম্মদ খান ৪৩৩ 

'মী'গল্যপৃত্র তিষ্য ২২১ 

মৌর্য ৩, ২৭, ২৮, ৩১, ৩২, ১৯৮, 
১৯৯ 

মৌর্যবংশ ৫৪ 

মোর্যগ ৮৩ 


ঘক্ষ ৩৭, ৫৩, ২০০, ৩৯৯ 

যঙ্জ ৩৬৬ 

যক্তঘোষ ৯২ 

যদূ (জালালউদ্দীন মুহন্মদ শাহ18৫,৬১ 

যম-মনসার যুদ্ধ ৪১১ 

যশোবধধন ৫৫ 

যশোবর্ণ ৩৩, ৩৪ 

যশোরাজ খান ৭৯, ২৯৩ 

যোগ ৫, ৭, ১৫, ২২, ৩১ 

'যোগচিশ্তাযমণি' ১১৮ 

যোগতন্ত্র ১৯৪, ৩৯৯ 

যোগতাস্ত্রিক সাধনা ২৬ 

যোগ পদ্ধতি ১১৪ 

যোগপস্থ ১০১ 

যোগবক্বমমালা ২৮৮ 

যোগিপাল ১৯৩, ২০০, ৩৯৯ 

যোগিনীচক্র ১০২ 

যোদ্ধুবেশে রাজ ৩৬২ 

যোগেশচন্্র রায় বিদ্যালিধি ৩০২, " 
৩১১, ৩১৩ 

যৌগিক সাধন ৩৫৮ 


$০৭ 


বৌধপুরী ৩২ 


রধুনন্দন ৩০, ৮৯, ১৪৬, 8৫৪ 

রঘুনাথ ৩০, ১৫১ 

রঘুনাথ শিরোমণি ৮৯, ৯৬, ১৪৬ 

রধবংশ ৪৩৭ 

রজনীকান্ত চক্রবতী ১০৩ 

রজ্জব ১৭৩, ১৭৯, ১৮৪ 

রণ স্তম্ত ৩৪ 

রণবস্ক মল্ল হরিকালদেব ৫৮ 

রতিপাল ৯২ 

রত্মাসার ৩২৪ 

রথসজ্জা-কন্য। যাত্র। ৩৫৫ 

রফিউদ্দীন ৩৩৮ 

রবি গুপ্ত ৯২ 

রবীন্দ্রনাথ ২৪, ১৩৯, ১৫১, ১৯১, 
৩৬৯, ৩৮৬ 

রমানাথ ঝ। ৪৬২ 

রমাপ্রসাদ চন্দ 8 

রস সাহিত্য ১৮১ 

"স্থল বিজর ১৪২, ৩১২, ৩৯৬, 
৩৯৮, ৪২৮, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৬, 
৪৪৩, 8৪৭ 

রয়ানী, রয়হানি ৫১০ 

রাওসিংহ ৪৫২ 

রাকিনী ২০০ 

রাক্ষস ১৩৪ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬, ৩১০ 

রাঘব সিংহ 8৪৮, ৪৫১-৪৫৩ 

“রাজজামাটি (মুশিদাবাদ) ৩৩ 

রাজতরঙ্গিণী ২ 

রাজদর্শনের কায়দ৷ ৩৬০ 


রাজপৃত ৩২ 

রাজবল্লভ 88৮ 

রাজবংশী ৪, ১৫, ১৩৬ 

রাজতট ৩৩ 

রাজরাঁজ ভট্ট ৫৫ 

রাজশাহী ২৯৭ 

বাজশেখর ৮৪ 

রাজাবনৌলি *৫১, ৪৬১ 

রাজ! মানসিংহ ৬২ 

রাজ্যপাল ৩৪, ৫৬ 

রাজ্যবরধন ৩৩ 

রাধা ৩৭, ৮৬, ৯৭ 

বাসাকষ্চ ৯০, ১৯৯ 

বাপাকৃষ্ণলীলা ২০১ 

রাধাকৃ্ণ ধামালী ১৮০ 

রাধা গোবিন্দ বসাক ৩১১ 

রাপামোহন মেন ৮৯ 

রাধিকানাখ দর্ত ৩১১, ৩৯২, ৩৯৩ 

রাফিউদ্‌ৃদৌলা ৬৩ 

রাফিদ ৬৩ 

রাবণ ১৩২, ১৩৬, ৩৭২ 

রাম ৮৯, ১২২, ১৩৩, ৩৬৮, ৩৭১- 
৩৭৩ 

'রামকথা ৩৭১ 

রামগোপাল ৮৬, ৩৯৪ 

রামচন্দ্র ৮৬ 

রামচন্দ্র কবিভারতী ৬৮, ৮৬, ৮৮ 

রামচন্দ্র খান ১১. ৭৭ 

রামচরিত ৩৩, ৩৫, ৮৬, ৮৯ 

রামজয় ৩৩৯ 

রামদয়াল ৮৬ 


30৮ 


রামদাস ২৯, ১৭৩, ১৭৯, ১৮৪, ২১৯ 
রামনাথ ৩০, ১৪৬, ১৫১ 

রামনাথ সিদ্ধান্ত বাচম্পতি ৮৯ 
রামপাল ৩৪, ৫৬, ১০৪, ১৫৫ 
রামপ্রসাদ ৬৬ 

রামপ্রসাদ সেন ২৯৩ 

রামভদ্র শর্মা ১০৬ 

বামমোহন ১১, ১৫১, ১৯৬, ৩৯১, 


8০08 
রামাই পণ্ডিত ২০২, ২১১, ৪৭৬-৪৭৭ 
রামানুজ ২৯, ১৭৩ 
রামানন্দ ২৯, ১৭৩, ১৭৯, 

২১৯, ৩৯৩-৩৯৫ 
রামায়ণ ২, ১৯, ২০, ২৩, ২৫, ৩০, 

১৬২, ১৮৪) ১৮৫) ১৯৪, ১৯৮, 

২০১, ২৯৬, ৩৩৩, ৩৬৫, ৩৬৮- 

৩৭১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮২-৩৮৬, 

৪৩৩, ৪৩৯ 


রামেন্্ স্বন্দর ব্রিবেদী ৪৩২ 

রাষ্ট্র কট ৩৩, ৩৪ 

রাহাজানি ৩৫৭ 

রাহুল সাংস্কুত্যায়ন ২৩৪৪, ২৭৪, ২৭৫ 

রায়মুক্ট বৃহস্পতি মিশ্র ৭৯ 

রায়শেখর ৪৬৭ 

রাঢ ১, ৩, ২০. ২৫, ৩১-৩৫, 8০, 
৪১, ৬৮, ১২৪, ১৩৫, ১৭১,১৭২, 
১৮২, ১৯৮) ২০০, ৩৮৩, ৪০৮ 

বাঢ়া ৪ 

রিজলি ৪ 


“রিয়াজুস সালাতিন ১০৫, ১০৯, 
১৫৯, ৩০০ 


১৮৪, 


রুকন উদ্দিন বারবক শাহ 8৫, ৫৯, 
৭৯, ১৬০, ২৯২, ২৯৩, ৩৮০- 
৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৪ 


রুকন উদ্দীন কায়কোয়াস ৪৩ 
রুদ্রক ৩৪, ৫৬, ১২৪ 

রুদ্রসিংহ 8৪৮, ৪৫১-৪৫৩, ৪৫৯ 
রুহানিয়া ১৫৯ 

বপ ৮৯ 

রূপ গোস্বামী ৮৬, ৮৯, ৯৩, ২৯৮ 
রূপধর ৪৬১ 

রূপ নারায়ণ শিবসিংহ ৪৫২, 8৫৩ 
রূপরাম ৭৯ 

বপ-সনাতন ৭৭ 

রূপ-সনাতন গোস্বামী ২৯২ 
রূপিণী দেবী 8৪৮ 

রেণুক৷ দেবী ৪8৪৮ 

রেবতী পরিণয় ৮৬ 


রোসাঙ্ ২৯৩, ৩৩৪ 
রৌবব নরক ৩০ 


লক্ষাণ ৩৭১. ৩৭২ 

লক্ষাণ সেন ৩৫, ৩৭, ৫৮, ৯০-৯২, 
৯৫, ১9৪, ১০৫, ১9৭,» ১০৮, 
১১০, ১৪০, ১৫৫, ১৫৬, ১৭৩, 
১৭৪, ১৮২) ২০৫, ২৯২, ৪০১, 
৪০২ 

লক্ষণ সেন-পদ[াবতী কখা ৩৩৬ 

লক্ষ্মণ সেনের শাপন ৮৭ 

“লক্ষণ মেনী দালান' ১০৫) ১০৮ 

লক্ষাণাবতী ৩৮ 


৫০৯ 


লক্ষী, লক্ষ্ণী দেবী ১২১, ১৫০, 8৪৮, 
৪৫২ 
লক্ষ্ণী-কর্ণ ২৭৬ 
লক্ষ্ীধর ৯২ 
লক্ষ্ণী নারায়ণ ৪৪৮ 
লখনৌতী ৪১, ৬০ 
লখীন্দর ৭৮ 
লঘুকাল চক্রতন্ত্র রাজটীকা ২২৬ 
লতিফ, ২০০ 
লম্বোদর বৈদ্য ৮৬ 
ললিত চন্দ্র ৫৭ 
ললিত মাধব ৮৬ 
ললিত বিস্তর ২ 
ললিতাদদিত্য ৩৩ 
ললিতোক ৯২ 
লস্কর পরাগল খা ৪৭২, ৪৭৫, ৪৭৬ 
লড়হ চন্দ্র ৫৭, ৯২ 
লাউসেন ৬৮ 
| লাঁট ৪ 
লালমতী ২১৩ 
লালমতী-সয়ফুল মুলুক ২০, ৩৩৮ 
লায়লী মজনু ২০, ৩৩৮, ৩৪১ 
লা ২ 
লিখনাবলী 8৫৩, ৪৬১ 
লিঙ্গায়েত ৪8০৩ 
লিসবন ২১৬ 
লুইপ ৮৮, ২৭৭ 
লুসাই ১৫ 
লেপচা ১৩৭ 
লোকনাথ ৩৭ 
“লোক সাহিত্য ১৪৮ 


লোর-চন্দ্রানী ৩৩৬ 

লৌকিক দেবতা ৮৮, ১৮৩, ১৮৪, 
৩৬৭, ৩৬৮ 

লৌকিক ভাষা ১১ 

লৌকিক সংস্কার ৭ 


শক ৪, ১৩০, ১৩২, ৩৬৬ 

শক্তি ৩৭ 

শঙ্কর ২১৯, 8০৪ 

শঙ্কর দেব ১২, ১৮৪ 

শঙ্কর বিজয়' ৬৭, ১৩৮ 

শহ্করাচার্ধ ২৯, ৮২, ১৩৮, ১৫০, 808 

শতপথ ঝাঙ্দণ ২ 

শনি ১৫০ 

শফর নামা ৩৮২ 

শবর ৪, ৯, ৯২, ২০৭ 

শবর পা ৮৮ 

শবরী ( শবর পা) ২৭৭ 

শমসের আলী ৩৩৯ 

শয্যা ৩৫৮ 

শরণ ১৯, ৯১, ৯৫, ৯৬, ১০৭ 

শরুৎসাহিত্য ২৩ 

শরফ নামা ৪৩৩ 

শরফদ্দীন আবু এওয়াষাহ ১৫৭ 

শরীফ শাহ ৩৩৮ 

শরীয়তুল্লাহ ১৫১ 

শমিষ্ঠা পরিচয় ৮৬ 

শশাঙ্ক ২৯, ৩২, ৩৩, ৬৭, ৬৮, ১২৪, 
১৩২ 

শশাঙ্ক নরেন্্র গুপ্ত ৩২, ৫৫ 

শশিচন্দের পুথি ৩৩৯ 


$১০ 


শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত ১১৮, ২৩৯, ২৪১, 
৩১০২ 

শাকিনী ২০০ 

শাকের মাহমুদ ৩৩৮ 

শাঁক্য মিত্র ২৪৭ 

শাস্তরক্ষিত ৮৮, ৯৬, ২২১ 

শাস্তি ১৯২, ২০৭ 

শাস্তিদীপিকা ৪০৯ 

শাম্তিদেব ৩৩, ৫৫, ৮৮, ৯৬, ২২১ 

শাস্তিপাদ ২৮৪ 

শাস্তি রক্ষিত জেতারি ৮৫ 

শাবারিদ খান ৪৩৭ 

শামনুদ্দীন ৪৫, ৬০ 

শামসুদ্দীন আহমদ শাহ 8৫, ৬১ 

শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ 8৪, ৪৬, ৬০, 

৭৯, ২৯৩, ৩৯২, ৪১৬ 

শামসুদ্দিন ইলতুৎমিস ১০৯ 

শামস্ুঙ্গিন ইলিয়াস শাহ 8৪, ৬০ 

শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ৪৩, ৬০ 

শামসুদ্দীন মুজাফফর ওরফে 
সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা ৪৭, ৪৮, ৬১ 

শারিপুত্রে ২২১ 

শার্গঈদেব ২৫৯ 

শালবাহন (বংশ) ৯৬ 

শালিকনাথ ৮৯ 

শাহ আলম ৬৩ 

শাহ আলী বাগদারী ১৫৯, ২৯৭ 

শাহ আনোয়ার কুলি হালবী ১৫৯ 

শাহ আল্লাহ মদারিয়। ১৬০ 

শহ চাদ ১৬০ 

শাহজাদপুর ১৫৬ 


শাহ জালাল ১০৬, ১৩১ 

শাহ জালাল কৃনিয়াঈ ১৫৯, ২৯৬ 

শাহ জাল'ল দাধিনী ১৫৯ 

শাহ জালাল-মধৃমালা ৩৩৮ 

শাহজাদ। নাসিরুদশীন মাহযুদ 8০ 

শাহজাহান ৫০, ৬২, ৭৯, ১৭০, ২৯৩ 
৪৫৩ 

শাহ দোলা ২৯৬ 

শাহনাম! ২০, ৩৩৩, ৩৭১, ৪৩৯ 

শাহনিয়ামত উল্লাহ ১৫৯ 

শাহ পরীর কেচ্ছা ৩৩৮ 

শাহপরী-মালিকজাদ। ২০, ৩৩৯ 

শাহ পীর ১৬০ 

শাহ ফিরোজ তুঘলক ৩৩৬ 

শাহবাজ খান ৬২ 

শাবারিদ (খান) ৭৪, ৩৩৮, ৪৩৮, ৪৩৯ 

শাহ মাহমুদ শোহ রাহী) ২৯৬ 

শহ মুহম্মদ খান ১৪২৮ 

শাহ মুহম্মদ সগীর ১৪৮, ১৮৭, ১৮৯, 
২১৪, ২৯৩, ৩০৭), 809 

শাহ মোয়াঁজ্ডেম দানিশমন্দ ১৫৯ 

শাহ লঙ্কাপতি ১৫৯ 

শাহ শফীউদ্দীন ১৫৯, ১৬০ 

শাহ স্থলতান বলখী ১৬০ 

শাহ স্থুলতান মাহি আগোয়ার ১৫৭ 

শাহ সুলতান রুমী ১৫৬, ২৯৬ 


শায়েস্তা খা! ৫০, ৫২, ৬২, ২৯৩ 
“শিক্ষা সমুচ্চয় ৮৮ 
শিব ২, ৩৭, ১১৫, ১৩৩, ১৯৪৭, 


১৯৯, 8০১, 8০0৫, 8০৬, ৪২২ 
শিব-উমা ১৯৯ 


৫১১ 


শিবনশ্গন ঠাকুর ৪৬০ 

শিবসিংহ ৯৯, ৪৪৮, 8৫০, ৪৫১, 
৪৫৩, 8৫৪, ৪৬০, "৪৬২ 

শিবির ৩৫৫ 

শিরি' ফরহাদ ৩৪১ 

শির্নামা ১১৮ 

শিলতভ্যা লেতী ৭ 

শিলাদেবী ১৫৭ 

শিলালিপি ৮৫, ৮৬ 

শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ৬০ 

শীতলা ১৩৯, ১৫০, 8০১ 

শীলভদ্র ৩৩, ৮৫, ৮৮, ৯৬, ১৫১ 

শুক ১৩৩ 

শকদেব ১৩৬ 

শুরুংবজ ৯৫ 

শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান ৬৩ 

শৃদ্ধ দীপিকা ৪০৯ 

শদ্ধি কৌমূদী 8৫৪ 

শুলকি রাজ ৩৪ 

শৃশুনিয়া ৩২ 

শত্র ৩৫, ১৩৫ 

শ্ন্যপুরাণ ১৯, ৫২, ৬৭৯» ১৪০, 
১৫৭, ১৯২, ১৯৪, ২০০, ২০৩, 
২১১, ৪০১ 

শুর পাল (২) ৫৬ 

শুলপাণি ৮৯ 

শেক (শেখ) শুভোদয়া ২৩, ৩৭, ৭৮, 
৮৯, ৯৫, ১০৩, ১০৫, ১০৮, 
১১০, ১১৩, ১৪০, ১৪৭, ১৫৬, 
১৭৪, ১৮২, ১৯১, ১৯২, ২০২, 
২০৫, ২১২, ২৫৫, ২৯২ 


শেক্পপীয়র ১৮৪ 

শেখ আখি সিরাজ উদ্দিন উসমান ১৫৮ 

শেখ আনোয়ার ১৫৮ 

শেখ আলাউল হক পাণুবী ১৫৪, ১৫৮ 

শেখ এ,টি, এম, রুছল আঁমিন ৩৪০ 

শেখ চাঁদ ২৩৩, ৩৯৮, 8০0০, ৪৩৭ 

শেখ জানালউদ্দিন ১০৬, ১১০ 

শেখ জাহিদ ১৫৮, ১৬০ 

শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী ১৫৯ 

শেখ ফরিদ উদ্দীন শকরগঞ্জ ১৫৯, 
১৬০, ৩৩৫ 

শেখ ফরীদ উদ্দীন শাহ লঙ্গর ১৫৯ 

শেখ ফয়ঞললাহ 8০0০0 

শেখবদরুল ইসলাম ১৫৯ 

শেখ বদিউদ্দিন শাহমাদার ১৫৭ 

শেখ শরফৃদ্দীন ইয়াহিয়া (মখদুম-উল- 
মূলক) ১৫৭ 

শেখ শরাফদ্দীন তাঁওয়ামাহ ২৯৬ 

শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরওয়াদাঁ ১০৯ 

শেখ হোসেন ধুক্কার পোশ ১৫৮, ১৫৯ 

শের খান ৪১, ৫৯ 

শের শাহ ৪৯, ৬১ 

শৈব গোরক্ষপন্থী ২০১ 

শেব তত্ব ৯৯ 

শৈব নাথপন্থী ৬৮ 

শৈব সবস্বসার ৪৫৪ 

শৈল বংশ ৩৩ 

শৌরসেনী ১১, ১৯, ২৮, ৯৯, ১৭৪, 
১৭৮, ১৮৩, ১৯২, ২০৪ 

শৌরমেনী অপত্রংশ ৯৭, ১০০, ১৮১ 

শৌরসেনী প্রাকৃত ১০০, ২০৪ 


৫১৭ 


শযামল বর্মণ ৫৭ 

শ্রদ্ধাকর বর্নণ ২৪৭ 

শ্রাদ্ধ কৌমুদী 8৫৪ 

শ্রীকর নন্দী ১১, ৪৯, ৭৯, ২৯৩, ২৯৬ 

শ্রীকর আচার্য ৮৯ 

শিক দত্ত ৮৫ * 

আশীকৃষ্ণ কীর্তন ৩০, ১৮১, ১৮২, 
১৯২, ১৯৪, ২০২, ২১৩, ২৯৭, 
8০9০, ৪১৯ 

শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ৪৬, ১৭৫, ৩১১, ৩৯১. 
৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৬. ৩৯৮, 8০০, 
৪৩৬ 

শ্রীকৃষ্ণ সন্দভ ১০১, ১৭৪, ১৮১, ১৮২, 
৩০০ 

শ্রীবণ্ড ৪৬৭ 

শ্রীগুপ্ত ৫৪ 

শ্রীচন্র ৫৭ 

শ্রীজীবধারণ রাজ ৫৫ 

শ্রীধর ৪৩১, 8৫০ 

শ্রীধর কবিরাজ ২৯৩ 

শ্রীধর দাস ৯১, ৯৬ 

শ্রীধর নন্দী ৯২ 

শ্রীধর ভট্ট ৮৯, ৯৬ 

শ্রীধর্ষধ কর ৯২ 

শ্রীধারণ রাজ ৫৫ 

শ্রীনাথ আচার্য চুড়ীমণি ৮৯ 

শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ৮৯ 

শ্রীনিবাস আচার ২৯৮ 

শ্রীনিবাস বৃহস্পতি ৮৯ 

শ্রীনিরঞ্জন ৬৮ 

শ্রীষত্তাগবত গীতা ৩৯১ 


শ্রীরাজা পাল ৯২ 
শ্রীরাম ক ৪৪১ 

শ্রীহষ্ট ১৩১ 

শ্রীহর্ষ ১৯, ৮৪, ৮৬, ৯৬ 
শ্রীহর্ষদেব ৯২ 


ধড়পদা ২০০ 
ঘহ্ঠী ১৫০ 


সপ্ত পয়কর ২০, ৩৩৮ 

সপ্তশতী ১৯ 

সফী গাজী ৭৪ 

সমতট ৩, ৩৩, ৩৪, ৫৫, ৫৭, ১২৪ 

সমরখন্দ ৩২৮ 

সমাচার দেব ৩২, ৫৪ 

সমাজনীতি ৩৫৫ 

সমুদ্র গুপ্ত ৩২, ৫৪ 

সরফরাজ খ। (খান) ৫১, ৬৩ 

সরস্বতী ১৫০ 

সরহ ৬৭, ৮৮, ১৯২, ২০৫ 

সরহ পাদ ১০০ 

সরোজ বজ (সরহ) ১০২, ২২১, ২২৫, 
২৫৪, ২৬৩, ২৬৫, ২৮৫ 

সরোরুহবজ ১০০ 

সবপল্লী রাধাক্ষণ ১৭৩ 

সব্বপ্রাণবাদ ১৫ 

সর্বানন্দ ২০৯ 

সহজপ্থ ১০১ 

সহজযান ৩৫, ৮৭, ১১৬, ১১৯, 
১২৬, ১৩৮, ১৪০, ১৫১ 

সহজ সুন্দরী ১০২ 

সহজিয়া ১৭৭, ১৯৯, ২০১ 

সহজিয়। বৈষঝব ২৫, ২৯ 


৫১৩ 


৩৩ জ। শ. 


সহঞিয়! সাহিত্য ১৯, ২৫ 

সহদেব চক্রবতী ২৩৫ 

সহসার ১১৮ 

সয়ফ,লমুলুক বদিউজ্জম]ল ২০, ৩৩৬, 
৩৩৮ ্‌ 

সয়ফুলমলুক লাল বানু ৩৩৯ 

সংযুক্ত নিকায় ২০ 

সংস্কৃত ৮, ১৯, ২৮, ১৮১, ২০২, 
২০৩, ২০৮, ৩৬৫ 

লংস্কৃতি ৩৫৪ 

সংস্কার যুগ ১৯২ 

সংহিতা ২০০, ২০১ 

সাইফদ্দীন ফিরোজ শাহ ৪৭, ৬১ 

সাইফৃদ্শিন হামজা শাহ ৪৫, ৬০ 

সাঈদ খন ৬২ 

সাঁওতাল ৪, ৯১ ১৫, ১৩২ 

সাগর লক্ষ্ণী ৮৬ 

সাদিক খান ৬২ 

“সাধন তত্ব ১০০ 

সাধনমালা ৬৭ 

সাম ৩৬৬ 

সামস্ত ৫৫ 

সামন্ত সেন ৩৫১ ৫৮ 

সাম্মীয় জগৎ ৪8০৭ 

সামীয় দ্রাবিড় ১৩৩ 


সামাবাদ ১৩৫ 

সারদ। চরণ মিত্র ৪৫৮, 

সারদামঙগল ৩৯৬ 

সাহিত্য পত্রিকা 8৪৭ 

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৬২, ৪৬৩ 
সাংখ্য ৭, ১৫, ২২, ৩১, ২০১, ৩৬৬ 


সাংখ্য কারিক। ৮৫ 

সাংখ্য দশন ১১৪ 

সাংখ্য যোগ ৮৭, ৮৮ 

সিকান্দর নাম! ২০ 

সিকান্দার শাহ 8৪, ৪৫, ৬০, ১৬০, 
” ৩৪০, ৩৯২, ৪১৬ 

সিঙ্গাপুর ১৮ 

সিদ্ধা কাহিনী ৪০১ 

সিদ্ধোক ৯২ 

সিপাহী বিগ্পাব ১৭২ 

সিরাজুদদৌলা ৬৩ 

সিরিয়া ১৫৭ 

সিলেট ২৫, ১৫৭, ২৯৬ 

সিহাবুদ্দিন তালিস ৩২৯ 

সিংহ বর্মা ৩২ 

সীতা ১১২, ৩৭১-৩৭৩ 

সীতাহাটি অনুশাসন ৮৭ 

ন্থক্মার সেন (ডঃ) 8৭, ৯৪, ১০৩, 
১০৫, ১০৮, ১১৮, ১৪১, ১৭১, 
১৭৩, ১৭৬, ১৭৮, ১৯২, ২০৫, 
২৩১, ২৭০, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৯, 
২৫৩, ২৫৭, ৩০৬, ৩১১, ৩১৫, 
৩৯৭, ৪০৬, ৪২৪, ৪৩৪, ৪৩৬, 
8৫৯ 

জুখময় মুখোপাধ্যায় ১৪৬, ২৭৪, ২৭৫, 
৩০২, ৩১২, ৩১৬, ৩৮২ ৩৮৭, 
8২৪, ৪৩৪, ৪৪৮, ৪৬০, ৪৬২, 
৪৬৪, ৪৬৯ 

সুগ্রীব ৩৭৪ 

সুঙ্গ ৩, ২৮, ৩১, ৩২, ১৯৯ 

স্বচদ্দ ২২৬ 


৫১৯৪ 


স্মজাউদশিন ৫১ 
সুধন্যাদিত্য ৩২, ৫৪ 
স্থনীতিকুষায় চট্টোপাধ্যায় (ডঃ) ৮. 


৪৭, ১১৯, ১৯২, ২০৮, ২৪৬, 
২৪৯, ২৭৪, ৩১৩, ৪৫৯ 


স্র্দর বন ২৫ 
সারস্বত দেশ ২ 

স্্বর্ণচন্ত্র ৫৭ 

সুবর্ণবীথি ৩১ 

স্কুবর্ণরেখ ৯২ 

স্থবাহ [স্থবেহ] বাঙ্গালাহ ৩, ৫১, ১২৪, 

১৩২ 
স্ুভদ্র ঝা ৪৬০ 


সুভাষিত রত্বকোষ ১৯, ৩৬, ৮৪, ৮৮, 
৯০, ২০২ 


সুভাষিতাবলী ৯৩, ৯৫ 
স্বভৃতিচন্ত্র ১৮৯ 
অন্ধা ২০, ৩১, ৩২, ১২৪, ১৩১ 
জুক্মা ২, 8 
অন্গে ৩ 
আুরমা দেবী 8৪৪৮, ৪৫২ 
সুর পাল (২) ৩৪. 
অরেশুর ৮৫, ৮৯ 
সুলতান মাহী আসোয়ার ২৯৬ 
সুলতান হোসেন শাহ ৭০ 
[ জালালউদ্দিন ফতেহ ওর্ফে হোনেন 
শাহ ] 
স্থঘুম়ু। ১৯৯ 
সৃফীতত্ব ৩৫৩ 
সূর্যদেবত। ৪8০৫ 


সেকোদেদেশগিকা ১৯১, ২০৬, ২০৭, 
২২৬ 


সেখ হাষিদ দানিশনন্দ ১৬০ 

সেঙ চি ৫৫ 

সেন ৩, ৩৪ 

সেন আমল ২৭, 
২০১, ২০২ 

সেন বংশ ১৩৯ 

সৈন্য ৩৬১ 

সৈয়দ আফজল ২৯৩ 

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ৪8৭, 
৪৮, ৪৯, ৬১, ৭২, ৭৪১ ৭৯, ৩৩৬ 

সৈয়দ মুহম্মদ আকবর ৩৩৮ 

সৈয়দ স্থলতান ৭৪, ১১৮ ১৮৪, ১৮৭, 
২৩১, ২৪১, ২৪২, ২৪৪১ ২৮৯, 
৩৯১, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, 
৪৩৯ 

গৈয়দ হামজা] ৭৪, ৩৩৯ 

সোনাকা ৪২২ 

সোনাভান ১৪২, ৩৩৯, 8৪৩ 

সোনার গঁ'? (গাও) ৬০, ১৩১, ১৫৭, 
১৫৮) ২৯৬, ৩৪০ 


সোমাই পণ্ডিত 8০৫ 
সোলেমান ১৫৩ 

সোলেষান কররানী ৫০, ৬১ 
সোহবরওয়াদিয়া ১৫৯ 
গোহ্োক ৯২ 

সৌমপুরী বিহার ৩১ 

স্কন্দ গুপ্ত ৫৪ 

স্বরূপ দামোদর ৮৬, ৯৬ 
স্বর্ণমত্তী দেবী 8৪৮, ৪৫২ 
স্বাধীন স্ুলতানী আমল ৫১, ৫৩ 
স্পাটাকাস ২৩৭ 


১৫০, ১৮১ ৯০0০0, 


3১৫ 


ক্মৃত্তি ২৩, ১০০, ২০১ 
স্মৃতিতত্ব 8৫৪ 


হঠযোগ ৩০ 

হঠযোগ প্রদদীপিক। ২৩৫ 

হবিবৃল্লাহ ড. (এ. বি. এম) ৪৩৩ 

হরগৌরী সম্বাদ ২৩৩ 

হরধন ১২১, ১৩৬, ৩৭৩ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩৮, ১০০, ১০২, 
২৪২, ২৪৫, ২৪৭, ২৫২, ৩০২, 
৩৯৮, ৪৩২, 8৪৮, ৪৪৯, ৪৫৯, 
৪৬৪ 

হব-পার্বতী ৯৭ 

হরপ্পা ১৪৩ 

হরসিংহ 8৪৮, ৪৫১, 8৫২ 

হরিকেল ৩১, ৩২, ৩৪, ৫৬, ১২৪ 

হরিবংশ ৩৯৬, ৪৩৭ 

হরি বর্মণ ৫৭, ২২৩ 

হরিদাস পালিত ১০৩ 

হর্ষচরিত ৬৮ 

হর্ষ বর্ধন ৩৩ 

হলাযুধ ১৯ 

হলায়ুধ মিশ্র ৮৯, ৯৫, ৯৬, ১০৩, 
১০৪, ১০৫, ১৪০, ১৫৬, ১৯১, 
২০৫, ২১২, ৪৬১ 

হস্ত্যায়ুবেদ ৮৫ 

হাজঙ ১৫ 

হাজার বছরের প্রাণ বাগুল৷ ভাষায় 
বৌদ্ধ গান ও দোহা ২৫২ 

হাজীপুর 8৫৪ 

হাজী মুহন্পদ ১১, ১৮৮, 89০ 


হানিফ ৭৪, ৪৪২ 

হানিফ!র দিগ্রিজয় ১৪২ 

হানিফার লড়াই ৪৪৩ 

হানুফা 8৭২ 

হাবসী ৪, ১৩২ 

হাবসী গোলাম আমল ৪৭ 

হ!মজা 8৪২ 

হাম্বীর ৯৯, ৩০০ 

হারাধন দত্ত ৩৭৪ 

হারাধন ভক্তিনিধি ৩৯১ 

হাষাদ ৫০ 

হাল ২০ 

হালাক্‌ ১৬৭ 

হাসান ৭১ 

হাসান-হোসেন (হযরত) ৪৪১ 

হাঁসান-হোসেন ৬৮, ৭১, ৪১১,৪২০) 
৪২৬ 

হাঁসান বানু ৩৩৯ 

হাসান হাটি ৭১ 

হাসিনী দেবী 88৮, ৪৫২ 

হাড়ি 8 

হাড়ি পা (ফা) ২৬, ৮৮, ১২০, ১৮০, 
১৯৩, ২০০, ২০১, ২০৩, ২৪১ 

হাঁড়ি-সিদ্ধা ১১৬ 

হিউ এনৎ সাউ ৩৩, ৬৮, ১১৫ 

হিন্দী কাবাধার ২৭৫ 

হিন্দু ১৬ 

হিন্দুজাতি ১৮ 

হিন্দু ভারত ১৮ 

“হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা ১৭৩ 

হিন্দুয়ানী দাল্পতা ধারণা ৩৫৮ 


৫১৬ 


হিন্দুয়ানী ভাষা ১১ 

হিক্ু ভাষা ৮ 

হিমালয় ৩৭১ 

হিমাংশুভূঘণ সরকার ২২৭ 

হিঙ্গোক ৯২ 

হিরোসীমা-নাগাসাকি ১৬৮ 

হিরাট ৪৩৩ 

[5156015 01 360891$ 1,258 0.9£9 
২৫৩ 

7186019 01 14158161911) 15165196015 
২৫৪ 


হীনযান ১৩৮, ২০৪ 
হীরেন্্রনাথ ৩৮৮ 

হদুদূল আলম ১৫৩ 

হন ৪, ১৩০, ১৩২, ৩৬৬ 
হুমায়ন ৪৯ 


হুমায়ন কবির 8০৪ 

হুসেন শাহ 8৪৮ 

হুসেন শাহ শক ৪৫৫ 

হেগেন ২১৯ 

হেনরী (৮ম) ২৩ 

হে বন্বতম্ব ২৪৫ 

হেমচন্দ্র (বন্দ্যোঃ) ৩৭২ 

হেমচন্দ্র (বারশতক) ২০৮ 

হেমন্ত সেন ৩৪, ৫৮ 

হো ৯ 

হোসেন কৃলি বেগ ৬২ 

হোসেন শাহ ৮১, ১৪৬, ১৬০, ৩৮১, 
৩৯২ 


হোসেন শাহা ৭৭ 
হোসেন শাহী 8৭, ৪১৬ 


(৩৭ 


পরিশি্ গ 


| সংশোধনী ] 


গুরুতর কয়েকটি ভূলের সংশোধন £ 


পৃষ্ঠা 


১৯ 


স৬ 


৫২. 
৬১ 


৬১ 
৮৮ 
১০২ 
১২৫ 


১৬৭ 
১৯২ 
১৯৩ 
১৯৬ 
সস্৯) 
২৩১ 
৫০ 
হ্৬ৎ 


পংক্তি 


১ 
9 
১১ 


১৩ 


১৫ 


তা 
১৭ 


১১ 
১২. 
১৮ 
ষ 
২9 
২ 
১১ 


তত 


জাছে 


লন। 
সংখ্যা 
আর্গাথ। 


আন্দোলন বাতীতঃ 


ত্রিশ 
বেণের 


তেরো 
কাই 

একচ্ছত্র 

প্রাকত শাসনে 
আত্মরক্ষা 
প্রাকৃত-অবহটুঠও 
সবটাই 

গভীর ভক্তিবাদ 
সকল 

নিয়ন্ত্রণ সাথনারই 
এলং মাগ্াধর 
যোইনি। মৎস্য 


১৮. 


হন 


কেনন। 

সাংখ্য 

আর্/এবং 'ধোয়ী'র পরে শরণ, 
উমাপতিধর 


আন্দোলন ব্যতীত এ স্বাতন্ত্র 
নির্মূল হবে না। 

ছন্ত্রিশ 

বেণেরা 


যুক্ত হবে-_আদিলশাহ/শামস্ুদশিন 
মুহন্মদ গাজী/গিয়াত্মদ্দীন বাহাদুর 
শাহ ( ১৫৫৬-৫৯ ) 

যুক্ত হবে--. ১' তাজখান কররানী 
সতেরো 

হাই 

একচ্ছত্র শাসনে 

প্রাকত 

আত্মরক্ষার 

প্রাকত-অবহট্ঠের 

সবটারই 

গভীর । তক্তিবাদ 

মুকল 

নিয়ন্ত্রণ সব সাধনারই 

এবং মালাধর 

মোইনি মৎস্য 


স৮১ 


৯০9 


৩১৫৭ 
৩২৫ 


২১৭৩ 
৪০১ 
৪৭৪ 


8৭৬ 
৪৭৭ 


পংক্ি 


শিরোনাম 
পাদচীক! 


শিরোনাম 
পাদচিক1-১ 


১ 


১৯ 
১৭ 


আছে 
৩য় বন্ধনী 


[পনেরো শতক) 


কাব্যস্বরূপ 


আমলে 
জান-প্রাণ 


চিন্তা"চেতন 


ভারতে বাঙলাও 


অবাচ্ষণ 


টট% 


হবে 

যুক্ত হবে--রাউত--অশ্বারোহী 

সৈনা-স্-আইসস্ত রাউত সব অশে 
আরোহণ 

ধবল অশ্বেত চড়ি খর্গ চন ধরি 
নীলবাস পরি আইসে হাতে 
শুল করি। 

রসুল চরিত (পৃ: ১৫৮), সৈয়দ 
স্লতান 

পর্নরে। শতক অবধি 

২* বাংল সাহিতোর কখা' 

( মধ্যযুগ ) 

কাব্যরূপ ্‌ 

যুক্ত হবে-_-ডক্টর স্গনীতিক্মার 

চটোপাধ্যায়ও “চণ্ডীদাস* নামের 
কবি-বৈরাগী দেখেছেন, গোপাল 
হাঁলদারকে লিখিত পন্তর ৪1১২।৩২ 
ন্ুনীতিকমার' স্মরণ সংখ্যা, 
“পরিচয়” আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 
সন, পৃঃ %। 

আমলেই 

জান-মাল 

চিন্তা-চেতন। 

অনুমিত পাঠ £ “তথাপতি মহা- 
মহিম গুণরাজ' 

ভারতে ও বাঙলায় 


অশ্রাক্দণ্য 


পরিশি৪--ঘ 
বাগুল! সাহিতোর ইতিহানগ্রন্থের তালিকা 

এ যাবৎ রচিত সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ, উ"চুমানের কিংবা নীচুমানের 
তথ্যমূলক কিংবা মুল্যায়নমূলক, গবেষণাধমী কিংবা পাঠ্য বা প্রবন্ধমূলক, 
জীবনী ও পরিচিতিযূলক, বিশেষ শাখ! বা পর্বপরিচিতমূলক বাঙলা সাঠিত্যের 
প্রায় সমস্ত ইংরেজী ও বাঙলা ইতিহাস-গ্রন্থের ও প্রণেতার নাম এখানে সংগুহীত 
হল। আমাদের দেশে গ্রশ্বপঞ্জীর একান্ত অভাব, অথচ গবেষণার জন্যে 
তা' আবশ্যিক । তাই এ প্রয়াস। 
ক. উনিশ শতকে প্রবন্ধান্ডারে কিংবা পুস্তিকার মাকারে সাহিত্যের ধারা- 


বাহিক পরিচিতি-প্রয়াস £ 


১, কাশী প্রসাদ ঘোষ -36915811 ড/01105 & ৬/10515 
| আলোচনা | লিটারারি গেজেট পত্রে প্রকাশিত, 

১৮৩০। 

২* রাজেন্দ্রলাল মি _-বিবিধার্থ সংগ্রহে সাহিত্য সমালোচনা (১৮৫১) 

৩. হরচন্ত্র দত্ত _-3105917 [১০50 (১৮৫২) | 

৪" রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় --বাঙালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৫২) 
বীটন সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত ও পরে 
পৃস্তকাকারে প্রকাশিত। 

৫. ঈশৃরচন্দ্র গুপ্ত --কিবিবর ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তাস্ত' 
এবং প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী । 
“সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত, ১৮৫৩-১৮৫৫ | 

৬. হরিশ্চন্দ্র মিত্র --কবি কলাপ ১ম খণ্ড (১৮৬৬) 

৭. হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবি চরিত (১৮৬৯) 


৮. বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -361089811 1106180016, 40810066 [২০%16৬ 
পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৭১) 
৯, মহেন্দ্রনাথ চট্টে।পাধ্য]য় --বঙ্গতাষার ইতিহাস (১৮৭১) 

১০, রাজনারায়ণ বসু -বাঙ্জালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তা 
€১৮৭৮)। কোলকাতার বঙ্গভাষ! সমালোচনী 
সভার অধিবেশনে পঠিত এবং পরে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত। 


6৭6০ 


১১, 


খন 


১৩, 


গঞক্কাচরণ সরকার 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


কৈলাসচন্ত্র ঘোষ 


পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ : 


, বামগতি ন্যায়রত্ব 


* রমেশ চন্দ্র দত্ত 


, দীনেশ চন্দ্র সেন 


"বক্গদাহিতায ও বঙ্গভাষ। | ঢাক! কলেজে প্রদত্ত 
বন্তুতা, ১৮৭৯); পুস্তকাকারে প্রকাশিত, 
১৮৮০ সন। 


-ক' বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্জাল। সাহিত্য (১৮৮১) 
এটি “বাঙ্গাল সাহিত্য নামে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের 
ফাগুন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত-_-পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হওয়ার সময় উক্ত নাম গৃহীত 
হয়। 

খ. ডি] 10915101500 1361)891 


60015 1105 11000090010) 01 170£1191 
700080190 (1891) 


- বাঙ্গালা সাহিত্য (১৮৮৪) 


__বাঙ্গাল৷ তাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব | 10190099155 ০01 (75 9708811 191- 


£09£5 & 11651920016. 

[ ১৮৭২ সনে ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১ম 
ও হয় ভাগ মিলে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
১৮৭৪ খাস্টাব্দে। ] এটি “বাঙ্গালা সাহিতোর 
প্রথয় বিস্তৃত ইতিহাস প্রস্থ । 


_56 11065156016 ০1 37891 (১৮৭৭)। 
[47 80051009660 0৪০৩ 0১০ 191:981698 ০1 016 
096101081 1101110 11 109 58110119 231960%5 ৪5 
75016066৫ 1 006 08010115 1116180016 [02 
0৩ ০৪71$59% 0105 00 60৩ 1015960% ৫৪5. ] 


-_-ক. বজভাষ। ও সাহিত্য (১৮৯৬) 
সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনা 
সম্পৃক্ত প্রথম সার্থক ইতিহাস গ্রস্থ। 
থ. 55109 ০6 8508811 701085986 & 110৩. 
185৩ (১৯১১) 


3৯৯ 


* হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
, হারান চন্দ্র রক্ষিত 


৬. সুশীল কুমার দে 


১০, 
১১৯, 


১৯০ 


* সুকুমার সেন 


* মুহন্মদ এনামুল হক 


ও 


খাঁ. 1105 ৬ 915107958 11061808765 91 11501০- 
%৪] 36789] (১৯১৭) 

ঘ. 1) £০011166190876 ০1 735851 (১৯২০) 

উ. 73215811 7১099 91516 : 18090-1757 


(১৯২১) 
--বঙ্জভাষার লেখক (১৯০১) 


_-তিক্টোরিয়া মূগে বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯১১) 
-- 301960915০1 1350891) 11667861015 11) 005 
11106690170) 09081 (১৯১৯) 
--ক বাঙ্গাল সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪) 
খু. 2156015 ০? 319186011 11665120076 
(১৯৩৫) 
গ. বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস (৪ খণ্ড, ৫টি 
বই; ১ম খণ্ড ১৯৪০, ২য় খণ্ড ১৯৪৩, 
৩য় খণ্ড ১৯৪৬, ৪র্থ খণ্ড ১৯৫৮) 
ঘ. 17196015 01 93678811 11657180916 (১৯৬০) 


উ. ইসলামী বাঙ্গাল৷ সাহিত্য (১৯৫১) 


-_--আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৩৫) 


আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 


* শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


জঅহরলাল বসু 
শ্বীকূমার বন্দোপাধ্যায় 


আশুতোধষ ভষ্টাচাষ 


-স্বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সার 
(১৯৩২) 
--স্বাঙ্গান৷ গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৩৬) 
--ক. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৩৯) 
খ. বাঙ্গাল। সাহিত্যের কথা (১৯৪৬) 
গ. বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭) 
ঘ. বাংল৷ সাহিত্যের বিকাশের ধার (১৯৫৯) 
--ক. বাংল৷ মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯) 
খ. বাংলার লোক সাহিত্য (৬ খণ্ড) 
[১ম ১৯৫৪, ২য় ১৯৬৩, ৩য় ১৯৬৫ 
ধর্থ ১৯৬৬, ৫ম ১৯৭১, ৬ষ্ঠ ১৯৭২] 


৫২৭ 


গ. বাংলা নাটা সাহিতোর ইতিহাস (২ খণ্ড, 
১ম খণ্ড ১৯৫৫) 
ঘ. আধুনিক বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
(১৯৬০) 
ও. বাংল। কখা সাহিত্যের ইতিহাস ( ২ খণ্ডঃ 
১ম খণ্ড ১৯৬৪) 
চ. বাংল সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১৯৬৪) 
১৩. কালিদাস রায় -_-ক" বাংল৷ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৩৮) 
খ. প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (২ খণ্ড, ১৯৪৩) 
গ. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ড (১৯৫৭) 
১৪. 10591179809 1101)61016০ -৮-5000199 17) 736718911 1106786075 (১৯৩৮) 


বি 


১৫, 40178089818] [২০9 -- 73088111105780115 (১৯৪২) 
& 7,719 ২০১ 


১৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত --_বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (১৯৪০) 
১৭. প্রিয়রঞ্জন সেন -স্পবাঙ্গালা সাহিত্যের খসড়া (১৯৪৪) 


১৮, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ --_-দাহিত্য সাধক চরিত মালা (১-১১ খণ্ড) 
১ম খণ্ড প্রকাশ (১৯৩৯) 


১৯. নিত্যানন্দ বিনোদ 


গোস্বামী --বাংল৷ সাহিত্যের কথা (১৯৪২) 

২০. বিভাস চৌধুরী --নাটা সাহিত্যের ভূমিকা 

২১, মণীন্ত্র মোহন বসু __বাঙ্গীল৷ সাহিত্য (২ খণ্ড, ১ম ১৯১৬, ২য় 
১৯৪৭) 

২২. সজনীকাস্ত দাস -্বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ( গদ্যের প্রথম যুগ ), 
(১৯৪৬) । 
পরের সংস্করণের নাম “বাংল! গদা সাহিতোর 
ইতিহাস । | 


২৩. মনোযষোহন ঘোষ -ক' বাংল! গোর চায় ঘুগ (১৯৪২) 
খ. বাঙ্গাল৷ সাহিতায (১৯৫৫) 


৯5 


২৪, 


১৫, 
৬ 
৭. 


২৮, 


১৯ 
৩০, 


৩১, 
৩২ 


৩৩, 


৩৪ 
৩৫ 


৩৬. 


৩৭, 


৩৮. 


কনক বশ্দ্যোপাধ্যায় --ক: বাঁঙল কাব্য সাহিত্যের কথা (১৯৪৪) 
খ. বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৯৬১) 
গ. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬১) 


অজিতকমার ঘোষ --্বাংলা নাটকের ইতিহাস (১৯৪৬) 

এ. 0. 01081) _ 23608811 1160186016 (১৯৭৮) 
800011806$ 73056  -_/1 45016 07 01601) 01855 ( ১৯৪৮) 
প্রমথনাথ বিশী --ক' বাংলার লেখক ১ম খণ্ড (১৯৫০) 


বিজিতকমার দত্তসহ -_-খ. বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক (১৯৬১) 
তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত -_প্রা্চীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫১) 
আবদুল লতিফ চৌধুরী বাংল সাহিত্যের ইতিহাস (১ম'খণ্ড, প্রাচীন ও 


মধ্যযুগ, ১৯৫১) 
নরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী --বাংলা ছোট গল্প (১৯৫০) 
নাজিরল ইসলাম মোহাম্মদ 
স্ফিয়ান -__বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের নতুন ইতিহাস 
(১ম খণ্ড, ১৯৫০, দুই খণ্ড ২য় সং ১৯৬৫) 
মুহনদ শহীদুল্লাহ _-ক" বাংলা সাহিত্যের কথ (প্রাচীন যুগ ১৯৫৭) 


খ. বাংল! সাহিত্যের কথ ( মধ্যযুগ, ১৯৬৫) 
কঞ্প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় -_বাংলা সাহিত্যের কথা ও কাহিনী ( ১৯৫৩) 
]1 


[19 [২০১ ৯ 00911508106 0০985: 7321088 
1106180016 2 019 007059 (১৯৫৩) 
গোপাল হালদার _-বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ( ১ম খণ্ড ১৯৫৪, 
হয় খণ্ড ১৯৫৯) 
ভূদেব চৌধুরী _“ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম খণ্ড 
১৯৫৪, ২য় খণ্ড ১৯৫৭) 
খ. বাংল৷ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫৯) 
গ. বাংল! ছোট গর্প ও ছোটগল্লকার (১৯৬২) 
ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক পর্বায়] 
(১৯৬৩) 
উ. বাংল সাহিত্যের ইতিহাস-প্রস 
যোগেন্দ্রনাথ ওপ্ত স্প্বজের প্রাচীন কবি (১৯৫৩) 
বঙ্গের মহিল। কবি 


৫২৪ 


৪২, 
৪২, 
৪8৪. 
৪৫. 
৪৬. 


৪৭. 


৪৮. 


৪৯. 


৫০, 


৫১, 
৫৭. 


৫৬, 


৫8 


৫৫, 
৫৬. 


* কল্যাণ নাথ দত্ত 
৪8০. 
৪১, 


তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মুহন্মদ আব্দুল হাই ও 
সৈয়দ আলী আহসান 
মুহম্মদ এনামুল হক 
ভোলানাথ ঘোষ 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
অচ্যুত গোস্বামী 

দেবেন্দ্র কমার ঘোষ 


দেবকমার বস্গ 
দীপ্তি ব্রিপাী 


বৈদ্যনাথ শীল 


সুখময় মুখোপাধ্যায় 


শশিভ্ষণ দাস গুপ্ত 
হব্রপ্রসাদ মিত্র 


জনার্দন চক্রবর্তী 
খগেন্দুনাথ মিত্র 
প্রভাময়ী দেবী 


স্"আধুনিক বাঙল। সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৫৪) 
-বাঙলা সাহিতোোর পরিচয় (১৯৫৬) 


--বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬) 

"মুসলিম বালা সাহিত্য (১৯৫৭) 

-বাউল৷ সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৫৭) 

--আধুনিক বাংল৷ কাব্য (১৯৫৪) 

“বাংল! উপন্যাসের ধারা (১৯৫৭) 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
(১৯৫৭) 


-বাঙউলা নাটক ( ১৮৫২-১৯৫৭) (১৯৫৭) 
-আধুনিক বাংল! কাব্য পরিচয় (১৯৫৮) 


"ক" বাংল সাহিত্যে নাটকের ধার! (১৯৫৭) 
খ., বাংল। সাহিত্যে লঘু নাট্যের ধারা (১৯৬৯) 


স্পক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (১৯৫৮) 

খ. মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যের তথা ও কালক্রম 
(১৯৭৫) 

গ. প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় (১৯৭৩) 


--বাংলা সাহিত্যের একদিক - 

-স্বাংলা কাব্যে প্রাক-রবীন্ত্র (ভারতচন্ত্র থেকে 
বিহারীলাল পর্যন্ত বাংলার কাব্য প্রবাহের 
পরিচিতি) 

--নব পরিচয় বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৫৮) 

-শতাব্দীর শিশু সাহিত্য (১৯৫৮) 

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য (১৯৫৮) 


অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--ক. বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪ খণ্ড) 


[১ম খন্ড ১৯৫৯, ২য় খন্ড ১৯৬২, ৩য় 
খণ্ড ১৯৬৬, ৪ খণ্ড ১৯৭০ | ] 
খ. আধুনিক বাংল। সাহিতোর সংক্ষিপ্ত ইতি- 
বৃত্ত (১৯৬০) 


(২৫ 


৫৭. মন্মথমোহন বসু 
৫৮" রণজিৎ কুমার সেন 
৫৯, সাধনক্মার ভট্টাচার্য 
৬০. শ্যামলক্ষার চট্টোপাধ্যায় 


মুহম্মদ মনম্ুর উদ্দীন -_বাংল] সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (৩ খন্ড) [ ১ম 


৬১, 


৬২১*' 
৬৩, 
৬৪, 
৬৫, 
৬৬. 


৬৭. 


৭৮, 
৭৭. 


"বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১৯৫৯) 
-বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য (১৯৫৯) 
-বাংলা নাটক ও নাট্যকার (৩ খন্ড) 

-বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ 


১৯৬০, ২য় ১৯৬৪, ৩য় ১৯৬৬] 


অপর্ণ। প্রসাদ সেনগুপ্ত --বাংল! ইতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬০) 


অরবিন্দ পোদ্দার --বাঙল৷ সাহিত্য : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৬০) 
ক্ষেত্র গুপ্ত --আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬১) 
রমণী মোহন চক্রবততী --বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কাল (১৯৬১) 


যতীন্দ্র সেন ও অতুলকৃমার 
গঙ্গোপাধ্যায় 


কাজী আবদল মান্নান 


* তারাপদ ভট্টাচার্য 

, আশা দেবী 

* অধীর দে 

, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
, বিজিত কৃমার দত্ত 
" অনাথ বন্ধু বেদজ্ঞ 

' আনিসুজ্জামান 


* লীলিম। ইব্াহিম 


গোলাম সাকলায়েন 
বণেজ্দনাখ দেব 


_বাংল। সাহিত্যের ইতিকথা (১৯৬১) 


--ক. আধনিক বাংর। কাব্যে মুসলিম সাধনা 


(১৯৬১) 

থ. পা) 81061665009 & 10661011061) ০1 
[00117851 1166190815 ঠা) 79088]11 (১৯৬৬) 
"বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস [প্রাচীন পৰ] (১৯৬২) 

"বাংল! শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৬২) 
আধুনিক বাংল! প্রবন্ধ সাহিত্যের ধার (১৯৬২) 

সবাংলা উপন্যাসের কালাস্তর (১৯৭৩) 
"বাংল। সাহিত্যে এতিহাসিক উপন্যাস (১৯৬৩) 
-সাহিতোর গতি ও প্রকৃতি (১৯৬৩) 
-মুসলিম মানস ও বাংল সাহিত্য (১৯৬৪) 
-ক- উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংল! 
নাটক (১৯৬৪) 

খ. বাংল! নাটক £ উৎস ও ধারা (১৯৭২) 
'বাংলায় মিয়া সাহিত্য (১৯৬৪) 

বাংল উপন্যাসের আধুনিক পর্যায় (১৯৬৪) 

খ. প্রাচীন বাংল! কাথা প্রদক্ষিণ 


৫২৬ 


৭৮, 


৭৯, 
৮০, 
৮১, 
৮৯, 


৮৩, 
৮৪. 
৫, 


৮৬, 


৮৭. 
৮৮. 
৮৯, 


৯০, 


৯২, 
2৩), 
98, 


শিশির কমার দাস 


চিত্তরঞ্জন মাইতি 
শক্জি তষ্টাচাষ 

কাজী দীন মৃহন্মদ 
ওয়াকিল আহমদ 


--ক- বাংলা ছোট গল্প (১৯৬৩) 
খ. 58715 96106811 ০56 ( ০2155 10 
$105258521) 

-_বাংলা কাব্য প্রবাহ (১৯৬৪) 

--বাংলা গ্রতিহাপিক নাটক (১৯৬৭) 

- বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস € ৪ খন্ড ১৯৬৮-৬৯) 

ক" স্বুলতান আমলে বাংল! সাহিত্য (১৯৬৮) 
খ. বাংল! রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান (১৯৭০) 


সুফী মোতাহার হোসেন --বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৮) 


সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
আজহার ইসলাম 


বাসস্তীকুমার 
মুখোপাধ্যায় 


মুহম্মদ মজিরউদ্দীন 
আবুল হাসানাত 
সুলতান আহমেদ ভূঁইয়া 


জয়ন্ত গোস্বামী ও 
মায়াঞ্জনা গোস্বাফী 


 প্রদ্যোত সেনগুপ্ত 


গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধ 
সুরেশচন্ত্র মৈত্র 


--আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৮) 
--বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ [আধুনিক যুগ] 
(১৯৬৯) 


--আধুনিক বাংল কাব্যের রূপরেখা (১৯৬৯) 
--বাংলা নাটকে মুসলিম সাধন। (১৯৭০) 
-_সুসলিম রচিত বাংল। উপন্যাস (১৯৭০) 
বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১৯৭১) 


- বাংলা গদ্য প্রসঙ্গ (১৯৬৮) 
_-ক- বাংল নাটক ও নাট্যকার (১৯৬৯) 
খ. বাংলার সামাজিক জীবন ও নাঁটাসাঁহিতা 
(১৯৭৬) 
- বাংলার লোকনাটা সমীক্ষা (১৯৭২) 
-বাংলা নাটকের বিবর্তন (১৯৭৩) 


গোপিকামাথ রাঁয় চৌধুরী-_-ক. দুই বিশ্ববগের ষধ্যকালীন বাংলা 


কথা সাহিত্য (১৯৭৩) 
খঁ. বাংল! কথ! সাহিত্য প্রসঙ্গ 


৫২৭ 


৯৫, 
৯৩, 
৯৭, 
৯৮, 


মনসুর মুসা 

অরুণকমার মুখোপাধ্যায় 
কমলকুমার সার্যাল 
মাহবুবুল আলম 


১৯, উজ্জুলকৃমার মঙ্খুখদার 
১০০, 
১০১, 
১০২, 


গিরীক্্রনাথ দাশ 
শাহেদ আলী 
আহমদ শরীফ 


_ পূর্ববাংলার উপন্যাস (১৯৭৪) 
--কালের প্রতিমা (১৯৭৭) 

স্বাংলা নাটক সমীক্ষা! (১৯৭৬) 
--বাংলা! সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৮৩) 
_রবীন্দোত্তর কাল (১ম পর্ব) 

-স্বাংল। পীর-গাহিতোর কথা 

_-বাংল৷ সাহিতো্ো চট্টগ্রামের দান (১৯৬৮) 
_বাউলার সূফী সাহিত্য (১৯৬৯) 


(৫০48 


